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অমন্তগবদগীতার তৃতীয় থণ্ড প্রকাশিত হইতে এত অধিক বিলম্ব হওয়ায় আমরা 
গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষম প্রার্থন৷ করিতেছি । পুজাপাদ গ্রঙ্কক'র মহাশয়ের 
তীর্ঘব্রমণ ও শারীরিক অন্থস্থতার জন্য, এবং নিষমিত প্রুফ দেখার অস্থবিধার জন্যও এত 
দেরী হইয়া গেল। 

যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আধ্যাম্বিক-দীপিক| পূর্বর পূর্বের গ্রায় প্রতি 
গ্নোকের আধ্যাগ্িক বাখ্যার প্রথামই মোটা অঙ্গবে দেএষ়। হইয়াছে । ছাপার ভূল মতদুর 
সম্ভব শুদ্ধ করিয়া শুদ্ধিপত্রে দেওয়৷ হইল। 

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কষণচন্্র গোস্বামী ভাগবদ্ভৃষণ মহাএয় প্রুফ দেখিয়া আমাদের অনেক 
সাহাধা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্কুমার ভটাচাযা এম. এ মহাশয় ব পরিশ্রঘ কবিয় 
এই গীতার বিষয-স্থচী ৪ শুদ্ধিপত্র সঞ্চলন করিয়াছেন । ভাহাঁদ্বে নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা 
গ্রকাশ করিতেছি । 

মানসী প্রেসের শুক স্ববোরচন্ দর মহাখর এই গাত' প্রকাশে তাহার সঙ্গদ্যতা ও 
আন্তরিক যন্তের জন্য আমানের পন্ঠবালার্ভ ঠইযাছেন। 
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দ্লীমধবণীত। 


ব্রয়োদশোধ্ধ্যায়ঃ 
(প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক যোৌগঃ ) 
অঙ্জুন উবাচ। 


[ প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেব্রজ্ঞমেব চ। 
এতদ্ধেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জয়ং চ কেশব ॥ ] 


অন্থয়। অর্জুন উবাঁচ (অঙ্জুন বলিলেন )। কেশব ! ( হে কেশব) প্ররুতিং পুরুষং চ 
এব (প্রকৃতি ও পুরুষ ) ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ ) জ্ঞানং জেয়ং চ (জ্ঞান ও 
জ্ঞেয়) এতদ্‌ বেদিতুম্‌ (ইহ! জানিতে ) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি )॥ 


বঙ্গানুবাদ । অঙ্ঞুন বলিলেন_হে কেশব, প্রক্কৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জ এবং 


জ্ঞান ও জেয এই সকল তত্ব জানিতে ইচ্ছা! করি ॥ 

[ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকটির বাথ্য। করেন নাই। শুধু শ্রধর হ্বামী কেন আচাধ্য শর 
ও প্রাচীন টাকাকারগণের মধ্যেও অনেকেই এই গ্লোকটি গীতার অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন 
নাই, সুতরাং ব্যাধ্য(ও করেন নাই। পুজ্যপদ লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাধ্যাত গীতাতেও এই 
শ্লোকটা নাই। এই অন্যায় যে তত্বগুলি ব্যাখ্য/ত হইবে তাহাই অঙ্ছুনের মুখ দিয়া! এই 
শ্লেকটিতে প্রশ্বর্ূপে বলনো হইয়াছে । ভগবান কেন এ তত্বগুলি এখানে আলোচন। 
আরম্ভ করিলেন, ক|হারও কাহ।রও নিকট ইহা একটু আকম্মিক মনে হইতে পারে, তাই 
এ গ্লেকটি হয়তে। কেহ পরে রচন। করিয়া দিয়] থাকিবেন। যখন প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্যাথাতাঁদের 
মধ্যে কেহই এ গ্লোকটর ভাষ্য বা টাক| লিখেন নাই, তখন এ স্লৌকটিকে গীতার 
অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে ছিধ! আসে। প্রক্কত প্রস্তাবে এইরূপ আলোচনার অবতারণাও 
আকম্মিক নহে। প্রকৃতি সম্থন্ধ ভগবান পূর্বে সগ্চম অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচন! করিয়াছেন 
একটু বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনার আবশ্তকতা আছে। সুতরাং এরূপ আলোচনা 
আকম্মিক নহে। ইহা অপ্রাসঙ্গিকও নহে, কারণ ভগবান পুর্বেই বলিয়াছেন যে তিনি 
ভক্তদিগকে শীদ্রই জন্মমরণরূপ-সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এক্ষণে তত্বজ্ঞান 
ব্যতিরেকে এই উদ্ধার সম্ভবপর নহে, তাই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকরূণ তত্বঙ্জানের 
উপদেশ এই অধ্যায়ে আরম্ত করিলেন। ] 


২ জ্রীমস্কগবদগীতা 


শ্রীভগবাগ্রবাঁচ। 
ইপ্ঘং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্য ভিধীয়তে । 
এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্দিদঃ ॥১ 


অন্থয় ৷ শ্রীভগবান্‌ উবাচ €গ্রীভগবান বলিলেন )। কৌন্তের ! (হে কৌস্তেয়) 
ইং শরীরং ( এই শরীরকে ) ক্ষেত্রম ইতি € ক্ষেত্র বলিয়া! ১ অভিধীয়তে ( অভিহিত কর! হয় )। 
ষঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি ( অন্থভব করেন) তং (তাহাকে) তথ্বিদঃ ( ক্ষেত্র ও 
ক্ষেওজ-তত্ববেতৃগণ ) ক্ষেত্রজঃ ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) ইতি প্রাঃ ( এইরূপ বলিয়! থাকেন )7১ 


প্রীধর। ভক্তানামহমুদ্ধর্তা সংসারাদিত্যবাঁদি যৎ। 
ত্রয়োদশেহথ তৎসিদ্ধ্য তত্তজ্ঞানমুদীর্যযতে | 


“তেষামহং সমৃদ্ধর্তা মৃতুযসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাঁৎ পাথ--ইতি পুর্বং 
প্রতিজ্ঞাতং। তন্ন চ আত্মজ্ঞানং বিন! সংসারাছুদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্রজ্ঞানে'পদেখ।থং গ্রকৃতি- 
পুরুষ-বিবেকাধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমেই্ধ্যণয়ে অপরা পরা চেতি গ্রক্কৃতিদয়মুনড ং 
তয়োঃ অবিবেকাৎ জীবভাবম্‌ আপর্নস্ত চিদংশস্ত অয়ং সংসারঃ। যাভ্যাং চ জীবোৌপভোগার্ঘম্‌ 
ঈশ্বরঃ হ্ৃষ্ট্যািষু প্রবর্ততে। দেব প্রকৃতিছয়ম্‌ ক্ষেতুক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পরস্পরং বিবিক্তং 
তত্বতো নিরূপয়িস্তন্‌ শ্রীভগবাচবাঁচ-_ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং গেএমিত্যভিধীয়তে, 

ংসারন্ প্ররোহভূমিত্বাৎ। এতদ্‌ ষে। বেত্তি অন্কং মমেতি মন্ধতে, তং ক্ষেত্রজ্র ইত্তি প্রা) 
কষিবলবন্তৎফলভো ভৃত্বৎ। তথিদঃ - ক্ষেএক্ষেত্রজ্ঞয়ে!ঃবিবেকজাঃ ॥ ১ 

ব্লানুবাদ । “আমি ভক্জদিগকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়। থাকি” এই কথা 
ধিনি (দ্বাদশ ধ্যাঁয়ে) বলিয়ছেন, এখন তৎসিদ্ধ্যর্থ ; অর্গাৎ তক্তগণ কি ভাবে উদ্ধার হয়) 
সেই তত্বজ্ঞান এই ত্রয়োদশীধ্যায়ে কথিত হইতেছে । 

[ 'জন্মমরণ রূপ সংসার হইতে তাহাদিগকে আমি শীঘ্রই উদ্ধার করিয়! থাকি*--ভগবাঁনের 
প্রতিজ্ঞাত এই সংসারোদ্ধারণ আত্মজ্ঞ।ন ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে, তই তত্তজ্ঞান উপদেশার্থ 
এই প্রকৃতি-পুক্ষ-বিবেকাধ্যায় আরম্ভ কিনেন । তাহাতে সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরারূপ 
প্রকৃতিঘয় যাহ! উক্ত হইয়াছে এবং যে প্রকৃতিদ্য়ের ন্বেকা ভাপ হইলে জীবন্ত।ব-প্রাণ্ড চিদংশের 
এই সংসার প্রাপ্তি হয়; আর যে প্রকৃতিছয় দ্বার! জীবের উপভেোগার্থ ঈশ্বর স্ষ্ট্যাদিত্তে প্রবুদ্ত 
হন, সেই পরস্পর বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্য প্রকৃতিদ্বয়ের শ্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্ত ] 
_ শ্রীভগবান বলিলেন, হে কৌস্তেয়, এই ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র বল। হইয়া! থকে, যেহেতু 
ইহ|। সংসারের প্ররোহভূমি অর্থাৎ সংসাররূপ শন্তের উৎপত্তির ভূমি । এই শরীরকে ধিনি 
জানেন অর্থাৎ আমি ও আমার মনে করেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকিগণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ 
বলেন । কারণ কৃষকের ন্তার় এই ক্ষেত্রজ্ই সেই ক্ষেত্রের ফলভোক্ত। | তঘিদঃ শবের অর্থ 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের বিবেকজ্ঞগণ ॥ ১ 

[ এই শ্লোকের শান্বর ভাস £--“সপ্তমে অধ্যায়ে সুচিতে ছে প্রকতী ঈশ্বরস্ত । ত্রিগুণাজ্সিক। 
অষ্টধা ভিন্ন! অপর সংসার হেতৃত্ব।ৎ, পরা চান্কা জীবভূত! ক্ষেত্রঙ্ছলক্ষণেশ্বরাত্যিকা চ। যাঁভাং 


শ্রীমস্তগবদগীত। | ৩ 
প্রক্ৃতিভ্যাং ঈশ্বরে! জগছুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতৃত্বং প্রতিপন্যতে ৷ তত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজলক্ষণ-_ 
প্রকতিতয়নিরপণন্বারেন তদ্বত ঈশ্বরশ্য তত্বনির্ধারপার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে | অতীতান- 
স্তরাধ্যায়ে চ--"অথেষ্ট। সর্বভূতাঁন।ম্”' ইত্যাদিন! যাবদধ্যাক্পপরিস্মাপ্তিং তাবৎ তত্বজ্ঞানিনাং 
সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠ। যথ| তে বর্তস্তে ইত্যেতছুক্তং কেন পুনস্তে তবজ্ঞানেন যুক্তা। যখোক্ত ধর্ম ।চরণাৎ 
ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্ত, ইত্যেবমর্থশ্চায়মধ্যায় আরভ্যতে 1*-_সপ্তমাধ্যায়ে ঈশ্বরের দুইটি প্রকৃতির 
কথ| বল! হইয়াছে । সংসারের হেহুভৃত। ব্রিগুণাত্মিক। অষ্টধ! বিভক্ত যে প্ররুতি তাহাই 
“অপর!,” এবং অন্যটি “পরা ওকুতি*- ধিনি ভীবরূপা এবং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষপান্থিত! ঈশ্বররূপা 
এই দুইটি প্রবুতির সাহায্যে ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকেন । 
এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জলক্ষণ গ্রকৃতিঘয়ের তত্তনিরূপণ দারা সেই প্রকৃতিহ্বক্সম্পন্ন ঈশ্বরের 
তন্বনির্ধারণার্থ এই ক্ষেত্রাধ্যায়ের আরম্ভ কর। ছুইতেছে। অতীতাস্তরাধ্যায়ে অর্থাৎ ছাদশাধ্যায়ে 
__“অথেষ্ট! সর্ববনুতাঁন1ম্‌” ইত্যাদি ক্লোক হইতে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্যযজ তত্বঙ্ঞানী 
সন্নাঝাসিগণের নিষ্ঠা অর্ধাৎ যেভাবে তাহার! থাকেন বা আচরণ করেন তাহা বলা 
হইয়াছে । পুনরায় কিরূপ তত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়। যথোঁক্ত ধর্শসমুহের আচরণ দ্বারা তাহারা 
ভগবানের প্রিয় হইয়া! থাকেন ইহাঁও বুঝাইবার জন্ত এই অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে । 

"প্রকৃতিশ্চ ব্রিগুণাত্মিক'-_সর্ধকা ধ্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণত পুরুষন্ত ভোগাপবর্গীর্থ- 
কর্তব্যতয়। দেছেন্দ্রিয়াগ্যাকারেণ সংহগ্তে সোইয়ং সংঘাতঃ ইদং শরীরম। তদেতৎ-_ প্রকৃতি 
ব্রিগুণাত্মিক।, এ প্রকৃতি সর্বকার্ধ্য, করণ ও বিষয়াকারে পরিণত হইয়! পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ- 
সিদ্ধির জন্য দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আকারে সংহত হইয়। থাকে--সেই সংঘাতই এই শরীর, 
তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন “ইদং শরীরং কৌন্তেয় !” "ইদমিতি সর্বনামোক্তং 
বিশিনট্টি শরীরমিতি। হে কৌত্তেয ক্ষতরাণাৎ ক্ষয়া ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবদূ বা অশ্মিন 
কন্মফলনিবৃত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি । ইতি শব'ঃ এবং শব্দপদার্থকঃ। ক্ষেত্রম্‌ ইত্যেবম্‌ অভিধীয়তে কথ্যতে। 
এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যে বেত্তি-_বিজানাতি আপাদতলমন্তকং জ্ঞ/নেন বিষরীকরোতি__ 
ঘ/ভাবিকেন ওপদ্বেশিকেন বা! বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ তং বেদিতারং প্রাঃ 
কথয়স্তি ক্ষেত্রজ্ষ ইতি। ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবমাহুঃ। কে? তরদ্বিদঃ তো ক্ষেত্রক্ষেত্রজো যে 
বিদস্তি তে তদ্বিদঃ*_-"ইদ২» এই সর্বনাম পদের ছারা যাহা উক্ত হুইক়্াছে তাহাই বিশেষ 
করিয়া! বলা হইতেছে যে উহা শরীর। হে কেস্তেয়, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হন্ন কেন? 
কারণ ইহ! ক্ষত হুইতে ত্রাণ করে, অথব! ইহার ক্ষয় হয়, কিংবা ক্ষেত্রবৎ (ক্ষেত্রে বীজ বপন 
করিলে যেব্ূপ ফল লাভ হয়) এই দেহকৃত কর্দেরও ফলভোগ হয়--এই জন্তও এই দেহকে 
ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে । ইতি শব্ধের অর্থ “এবং” অর্থাৎ এই প্রকার এই শরীরকে ক্ষেত্র 
এই প্রকারে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । 

এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে ধিনি জানেন-_অর্থ(ৎ পর্তল হইতে মস্তক পর্ধ্যস্ত জ্ঞানের বিষ 
ধিনি করিয়া থাকেন, শ্বাভাবিক অথব1 উপদেশজনিত অনুভবের বিষয় করিয়া থাকেন, দেহ 
হইতে পৃথক সেই দেহবেতাকে পক্ষেত্রজ্* বলিয়1 নির্দেশ করিয়। থাকেন। কাহারা এই কথ 
বলিয়! থাকেন ? ধাহাঁর! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই ছুইটি পদার্থকেই জানেন, তীহারাই “তথিদ্বঃ'| ] 


৪ শ্রীমস্তরগবদর্গীত! 


--' আঁধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা-কুটস্ছ দ্বারায় অনুভব হইতেছে 2_-এই শরীর ক্ষেত্রের 
রূপ ইহাতে চাষ যিনি করেন, তাহার নাম ক্ষেত্র্ত অর্থাৎ ক্রিয়া ।-_শরীরকে 
ক্ষেত্র বল। হয় কেন? আচার্য শঙ্করের মতে ইহার তিন প্রকার কারণ হইতে পাঁরে। 

€১) প্রথমত; ইহা ক্ষত হইতে ত্রাণ করে; ৫২) যেভেতু ইহার ক্ষয় হয় এইজস্ভও 
ইহাকে ক্ষেত্র বল! যাইতে পারে; (৩) ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, এই 
দেহকৃত কর্দের ফল ভোগও সেইরূপ জীবকে করিতে হয়। 
ংসারের চিন্তায় জীব ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে, বিনা সাধনে সে ক্ষত শুকাঁয় না, সুতরাং 
জালাও নিবৃত্তি হয় না। এই শরীর ন1 থাকিলেও স।ধন! হয় না, সাধন না করিতে পারিলে 
বার বার জন্ম যাতায়াত নিবৃত্ত হয় না। কর্মায়তন এই দেহ যেমন কর্ম দ্বারা জীবকে সুখে 
£খে আবদ্ধ করে, তদ্রপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অপবর্ণ প্রদানেও কৃতার্থ করে। 
ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফলোৎ্পত্তি হয়, এবং ক্ষেত্রকর্তা সেই ফলঙোগ করেন, 
এই শরীররূপ ক্ষেত্রে নুকর্শ বা কুকশ্ম করিয়া জীবকেও সেইরূপ নিজকর্ম্বের ফ্পভে।গ করিতে 
হয়। কিন্ত ভাল চাষী হইতে পারিলে জীবকে আর কর্মবন্ধানে আবদ্ধ হইতে হয় না। ভাল 
চাধী কিরূপে হওয়া যায় শুনিবে? (১) চাষীকে ভাল করিয়! ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে। 
(২) উত্তম বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং (৩) শস্তোৎপত্তির বিদ্ব সকলকে দূর করিতে 
হইবে। চাঁবী যদি ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ন| করে বা তাহাতে অমনোধষোগী হয় বা অবহেলা 
করে তবে ভাল বীন্ বপন করিলেও নুফল হয় না। এতহ্যতীত টদবাছকম্পাও প্রয়োজন, 
কারণ সমগ্নমত বৃষ্টি না হইলে ফসল ভাল হয় না, যদি বাস্ুুঃটি হয়, কিন্তু ভাল করিয়া পাহারা 
দিতে না পারিলে, শশ্তের বহুভাগ কীট পতঙ্গ, পশুপক্ষী বাইয়! ফেলে। 


ক্ষেত্রকর্ধণের জন্ঠ তিনটি বস্তর প্রয়ৌজন,-_ক্ষেত্র, কর্ষণবন্ধ ও পশু। আধ্যাত্মিক চাঁষে 
আমাদের এই শরীর হুইল ক্ষেত্র, কর্ষণষন্ধ হল হইল প্রাপক্রিয়! ব। শ্বাস-প্রশ্ব(স, এবং এই শ্বাস- 
প্রশ্বাসরূপ হলকে চালন1 করিবে মন প্রভৃতি ইন্দিয়-পশুরা । এইরূপ প্রণায়ামাদি প্রাণক্রিম। 
করিক়াই জনক রাজা সীত। নামী যজ্ঞ-দেবত বা সাধনের ফলম্বরূপ সাধনলম্ষ্মী ব্রহ্মবিদ্ভাকে লাভ 
করিয়াছিলেন। 
ধীহারা উত্তম সাধন প্রণালী পাইয়াও সাধনে অবহেল! করেন বা মন দিয়] সাঁধন না! করেন 
তাহ!র! সাধনার সুমিষ্ট ফল যে শাস্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না। দৈবাছুকম্পাও প্রয়োজন 
অর্থাৎ ধাহাদের পূর্ব জন্ম হইতেই সাধন সাধ! আছে, বর্তমান জন্মে তাহার! পরিশ্রম করিলেই 
উপযুক্ত ফল পাইন্বা থাকেন। কিন্তু তবুও সাধককে সতর্ক থাকিতে হয়, বৈরাগাবান হইতে হয়, 
নচেৎ বহু তপক্ডাঁর ফল ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ চোরের! অপহরণ করিয়া লয়। সাধকের তীব্র সাধনা! 
ও তাহার ফল দেখিয়া বছলোকে তাহাকে সন্মান করে, তাহার খ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচারিত 
হইয়| যায়, তাহার ফলে যদি এ সকল প্রতিষ্ঠার প্রতি সাধকের লোভ আসে, তাহা হইলে 
ক্ষেত্রে ভাল ফল জগ্ভিলেও, সে ফল অঠিমাঁনন্ধপ পণ, পক্ষী, কীটেরা নই করিয়া দেয়, তাহা 
অপদেবায় ভোগ্য হয়-- দেবতার ভোগে আসে ন!। 


শ্রীমন্তগবদর্গীত। & 
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রে ভারত । 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজভ্রনং যত্তজভ্ঞানং মতং মম |1 ২ 


এই ক্রিয়। করেন কে? ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বা ক্রিয়াবান সাধক। বদ্ধপীব? ক্ষেত্রজ্ঞ, কারণ 
এই দেহরপ ক্ষেত্র যে তীহার তাহ! জীবের জানা আছে। এইঞনু দেহটীকে সাঁজান-গুজান 
এবং দেহটিকে সুস্থ ও পুষ্ট করিবার ইচ্ছ! জীবের ম্বতঃই হইয়া! থাকে, কিন্তু দেহের সৌষ্ঠব 
বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করিয়৷ যিনি আপনাকে দেহপাশ হইতে মুক্ত করিতে প্রধত্ব করেন তিনি 
সর্বতাপহর দেহাতীত ( বিদেহ ) অবস্থা লাভ করিয়া কুতার্থ হন। এই দেহাতীত ভাঁবই দেহীর 
নিজভাব। এইভাবে" প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরিলেই জীবের জীবস্ব মোচন হয়। ধিনি এই দুই 
ভাঁবকেই € দেহবদ্ধ ও বিদেহ ) অবগত আছেন তিনিই “ক্ষেত্রজ্ঞ” ॥ ১ 

অন্থয়। ভারত! (হে ভারত) সর্বক্ষেত্রে অপি (সমন্ত ক্ষেতেই ) মাং চ 
( আমাকেই) ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়! জানিও ); ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্য়োঃ ( ক্ষেত্র ও 
ক্ষেরজ্জের ) যৎ জ্ঞানং (যে বিভেদ জ্ঞান) তৎ জ্ঞানং (তাহাই জ্ঞান) মম মতং (ইহাই 
আমার অভিমত ) ॥ ২ 

প্রীধর। তদেবং সংসারিণঃ হ্বব্নপম্‌ উক্তম্। ইদানীং তেব পাঁরমার্থিকং অসংসারিশ্বরূপম।হ 
_ক্ষেজ্ম্‌ইতি। তংচ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্ততঃ সর্বক্ষেত্রেযু অচ্ছগতং মামেব বিদ্ধি, 
"তত্বমসি” ইতি ্রত্যুপলক্ষিতেন চিদ্ংশেন মন্্রপন্তয উক্তত্বাৎ। আঁদরার্থমেব তঙ্গজ্ঞানং স্তৌতি। 
ক্েব্রন্গেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ মম জ্ঞানং মতম্। অন্তৎ তু বৃথ! 
পাণ্ডিত্যম্‌। বন্ধহেতুত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তছুত্তং__ 

“ততকর্ম যন্নবন্ধায় সা বিদ্যা ষ! বিমুকয়ে। 
আয্নাসায়াপরং কর বিদ্যান্ত! শিল্পনৈপুণম্” ॥ ইতি ॥ ২ 

বঙ্গানুবাদ। [ এইরূপে ক্ষেত্রজ্বের সংসারী-ম্বরূপ কথিত হইল, সম্প্রতি সেই ক্ষেত্রজ্ের 
অসংসারি-ম্বগ্নপের বিষয় বলিতেছেন অর্থাৎ জীবের ব্যবহরিক হরূপ সংসারী হইলেও পরমার্থতঃ 
তিনি যে অনংসারী সেই বিষম এইব!র বলিতেছেন )-- সেই যে ক্ষেতজ্ঞ সংসারী জীব বস্ততঃ 
আমাকেই জানিবে, আমিই সমুদয় ক্ষেত্রে অনুগত অর্থাৎ অন্গপ্রবিষ্ট হইয়া আহি। কারণ 
"তত্বমসি* এই শ্রুতিবাক্যের উপলক্ষিত যে চিদংশ তন্থারা মদ্রূপের বিষয়ই বল! হুইয়াছে। 
আদ্দরাথ এই জ্ঞানের প্রশংসা! করিতেছেন যে ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ের যে বিলক্ষণ ( বা! পৃথক ) 
জ্ঞান, তাহ! মুজির হেতু বলিয়া আমার মতে উবাই প্রকূত জ্ঞান। আর অন্ত জ্ঞান যাহা তাহা 
বৃথা পাপ্ডিত্য মাত্র, কারণ তাহা বন্ধের হেতু । তাহাতেই বল! হইয়! থাকে__ “তাহাই কর্ম 
যাহা বন্ধনের হেতু, তাহাই বিস্তা যাহা মুক্তির হেতু; অন্তান্ত কর্ম কেবল পরিশ্রমের নিমিত 
এবং অন্তন্ধপ বিষ্তা। শিল্প-নৈপুণ্য মাত” ॥ ২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ক্ষেত্রআজ যিনি নীভিদেশেতে আছেন তিনি আমারই 
বপ- গুরু বাক্যের দ্বারা লভ্য- তিনি সব শরীরে আছেন ।--ধিনি দেহে অহ্ং* 
মম অভিমানযুক্ত হইয়! দেহের সুখ-ছুঃখকে আমার বলিম্না অভিমান করেন তিমি ক্ষেত্রজ্ঞ, 


৬ শ্রীমন্তগবদরগীতা 


কিন্তু এটুকু মাত্র জানিলেই ক্ষেত্রজ্র সম্বন্ধে সব জান! হইল ন|। সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্জ ধিনি 
তিনিই ভগবান তাহা বুঝিতে হইবে । এখন যাহাকে দুঃখ শোকগ্রস্ত জীব বলিয়া! মনে 
হইতেছে সেই জীব পরমাত্ম। হইতে পৃথক বস্ত নহে। যে সচ্চিদানন্ন স্বরূপ পরমাত্মার, 
জীবেরও ন্বর্ূপ তাই। কিন্তু এই জীব কত অজ্ঞ এবং ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নুতর!ং 
জীবে ও ঈশ্বরে ষে বিরাট ভেদ রহিয়'ছে তাহা অস্বীকার করিব কিরূপে ? ভেদ রহিয়[ছে সত্য 
কিন্ত এ ভেদ ও্পাধিক, নিত্য সহ্য নহে। শ্রুতি বলিতেছেন--“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন+-- 
নান।ত্ব নই, সুতর।ং ক্ষেত্রজ্ঞ ষদি পরমাত্মা না হন তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই পৃথক পৃথক 
ক্ষেত্রজ্ঞ হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞের বহুত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা কিন্তু বেদ।দি-শাস্মসন্ম হ হয় না এবং 
অচ্থভবেরও বিরুদ্ধ হয়। সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্বে তাই সনৎকুমার বলিতেছেন__ 

“দোষে মহানত্র বিভেদ যোগে 

হানাদিয়োগেন ভবস্তি নিত্যাঃ। 

তথাম্ত নাধিক্যমপৈতি কিঞ্ঃ- 

দনাদি যেগেন ভবস্তি পুংসঃ ।"" 

বিভেদযে।গে অত্যন্ত দোষ আছে; কারণ মায়াপ্রভাবে তিনি জীবপ্ধপে নিত্য অবস্থান 

করিতেছেন! সেই এক অদ্বিতীর পরমেশ্বর নায় হেতু বন্তত্বে পরিণত হইলেও তাহার 
আধিক্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না ( শ্রীগুরুপদ হালদার কৃত অচবাদ )। তবে জীব কেন ও কিঞ্ণরপে 
অল্পজ্ঞ হইলেন এবং কিরূপেই ব1 ভীব বর্তম!ন মবস্থ। হইতে নিজ স্বঃপে পৌছিতে পারেন 
সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। অবিগ্যা! উপাধিবশতঃ জীব দেহের সহিত তাদাক্স ভাবে 
মিলিত হইয়। নিজের শ্বরূপকে বিস্বত হয়। প্রাণের বহিম্ম্থী গতি দ্বারাই জীবের আত্ম" 
বিস্বতি ঘটে । তখনই তাহার বাহ দৃষ্ট স্কুরণ হয়। কঠোপনিষদ বলিত্েেছেন_“য| প্রাণেন 
সম্ভবতি অদিতিদেবতাময়ী”, গুহাং প্রবিশ্ত ভি্ঠন্তীং যা] ভূততেভিবণজাঁয়ত | এতদ্বৈতৎ।” 
সর্ব দেবতারূপী যে অদিতি (অর্থাৎ বিষয়ভোক্ত| ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রাণেন অর্থাৎ প্রাণ শক্তির 
সহিত প্রকাশিত হন এবং ধিনি ভূতগণের সহিত অর্থাৎ প্ঞ্চভুত-সমন্থিত হইয়! উৎপন্ন হ'ন 
তিনিই জীবের হৃদয় গুহায় (কুটস্থের অভ্যন্তরে) অবস্থিতা, €সই চিৎশক্তিকে যিনি 
দর্শন করেন তিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়। থাকেন। 


'পিরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ শ্বয়ভূন্মাথ পরাও, পশ্যতি নান্তরাত্মন, |” পরমেশ্বর ইন্জতিয়- 
সকলকে বাহা পদার্ঘদ*1 করিয়! নিশ্বাখ করিয়াছেন সেইজন্য জীব শব্াাদি বাহা পদার্থ জানিতে 
পায়ে, 'অন্তরাক্মাকে জানিতে পারে না। 


বাহ্জ্ঞান স্ফ্রণের সহিত ভীব নিজেকে দেহমাত্র (প্রকৃতি ) মনে করে এবং দেহ যে” 
জড় সেইরূপ তাঁহার বুদ্ধিও জড়ভাবাপন্ন হইয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়, আবার এই বহিঙ্দুখী 
গতি রুদ্ধ হইলেই জীব ধে শিব ছিল সেই শিবই হইয়া] যাঁয়। 
ৃ্‌ “উর্থীং প্রাণমুকনয়ত্যপানং প্রত্যগস্ঠতি | 
ধধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাঁসতে ॥”  কঠ 
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তিনি এই প্রাণের উর্ধঘগতি ও অপানের অধোদিকের গতি “অশ্ততি" নিক্ষেপ করেন 
(অর্থাৎ তীঁহাকে অবলম্বন করিয়াই প্র:ণাপানের গতি চকিতেছে,) এই প্রাণ।প।নের সন্ধিস্থলে 
অর্থাৎ প্রাপায়াম তারা ছুই বায়ু হৃদয়ে স্থির হইলে, সেই স্থিতির মধ্যে বামন দেবকে বুঝিতে 
পার! যায়, এবং বুঝিতে পার! য'র ইহ!কেই বিশ্বের সমস্ত দেবতা উপাসন। করিতেছেন । 
“সউ প্রাণস্ত প্রাণ” তিনিই প্রাণের প্রগণ অর্থাৎ এই প্রাণ ধাহ! হইতে শক্তিপভ 
করিতেছে। সেই স্থির প্রাথকে উপাসন! করিতে করিতেই সাধক ব্রঙ্গে লীন হইয়! যান। 
শ্রুতি বলিতেছেন-_ক্রহ্গবিদ ব্রদ্মেব ভবতি”। এইরূপে নিজেকে নিজে জ।নিতে পাঁরিলেই 
অজ্ঞান কাটিয়া যায়, সব ধাঁধা মিটিয়! যাঁয়। রজ্জুকে রজ্ছু বলিয়া বুঝিলে আর তাহাতে 
সর্পভ্রম হইবার আশা থাকে না, তন্জরপ অ।পনাকে আপনি চিনিতে পারিলে আর এই 
কল্পিত অজ্ঞানের ( জীবভ!ব ) জঙ্ক বিড়স্বিত হইতে হয় ন!। 

সী ও ্ী গু রা 

প্রাণের যে বহিম্ঘরথবৃত্তি দ্বারা এই মহা! অনর্থ উৎপন্্ হইয়াছে, নিজের স্বরূপাবস্থায় 
ফিরিতে হইলে যে পথ দিয়া বাহিরে আস! হইয়াছে আবার সেই পথ দিয্লাই ঘরে প্রবেশ 
করিতে হইবে । গীতা ব্যাখ্যায় বহুস্থানেই আলোচিত হইয়াছে যে ইড়া-পিঙ্গলায় যতদিন 
শ্বাস বহিতে থাকে ততদিন এই জগদ্র্শন নিবৃত্ত হয় না এবং ভগবানের ঘোর রূপ দর্শনও 
বন্ধ হয় না। সেইজন্তই আমাদিগকে প্রতিনি্ত সাধনায় সচেষ্ট থাকিতে হইবে। তৃতীয় 
পাদ ন্রষুয়ায় ক্রিয়। করিতে করিতে উর্ধে মণ্তকে স্থিতিরূপ এক অবস্থা ব1 পুরুষের উদয় 
হইয়া থাকে। সেই স্থিতি পদে থাকিতে থাকতেই বিশ্বদর্শন লেপ পায়। ম্বভাবতঃ বিক্ষিপ্ত 
মন ক্রিয়ার ঘারায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় যত দীর্ঘ স্থিতি লভ করিবে তশ্তই বহু একের মধ্যে 
প্রবেশ করিবে এবং এই বিশ্ব ব্রন্মময় হইয়া! যাইবে। যখন সব এক হুইয়। যায় তখনই 
পুরুষোত্তম ভাব। এই পুরুষে।ত্মকে দেখিবার উপায়ই হইল ক্রিন্না। এই পুকুযষোতম অবস্থায় 
ধিনন ব্রদ্ষানন্দরূপ, জীবরূপে তিনিই আবার বিষগ্নানন্দে বিভোর হইয়া আছেন। 

যিনি বিশ্বাতীত তিনিই আব:র বিশ্ব। পুরুষ হ্ুক্তে আছে--“তাবানম্ত 
মহিমা ততো! জ্যায়াংশ্চ পুরুষ, পাদশ্ত বিশ্বভৃতানি ত্রিপাদশ্যমুতং দিবি”। প্রাণরূপী 
নারায়ণের ইড়া, পিঙ্গলা, সুযুম্ই তিনটি পদ। এই তিন পদ যখন নুুম্নার এক হইয়। 
যায় তখনই স্থির পদ বা ক্রিয়ার পর্ন অবস্থার অছুভব হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে 
থাকিতে পরব্যেমের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাঁরা ষায় এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেই 
*'সর্বব ব্রদ্ষময়ং জগৎ” হইয়া! যায়। সেই পরব্যোম বা ত্রন্মই মহত্ররক্ম হন, তখন ঘিনি 
গটস্থ জ্যোতিঃ রূপে আপনাকে আপনি হ্যষ্টি করেন। এ মহৎ ব্রহ্মই প্রাণরূপ স্থাবর- 
জঙ্গমাস্মক বিশ্বকে প্রকাশিত করেন। সৃষ্ট বস্ত মাত্রেই প্রাণের ঘ্বার। প্রকাশিত হয় বলিয়া 
তৎসমুদায়কে প্রাণী বল। হয়। এই প্র।ণ সুক্ষ বায়ুক্্রপে সমস্ত হৃষ্ট বস্তর মধ্যেই রহিয়াছেন। এই 
সথন্বাতিসুপন্ন বাযুরূপই স্থুলভূতে পরিণত হইয়াছে। স্থুলভূতের এই স্থূল অণু যাহার জন্ত স্থল ভাব 
দর্শন হয়, আবার বায়ু দ্বারাই তাঁহার স্থুলত্ব নাশ হয়। এই জন্ত প্রাপক্রিয়া (বায়ুর ক্রিয়া) 
কর! প্রয়োঙ্ন। মন স্থুল চিন্তা করিতে করিতে একেবারে স্কুল হইয়া! যায়, তখন অ।য় হুন্ চিন্তা 
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করিতেই পারে ন|। প্রাণক্রিয়।র দ্বারা মনের এই স্কুলতা নই হয়। এই প্রাণই রুত্ররূপে 
নাভিতে আছেন, উহ! তেজ: স্থান, এ স্থানের শক্তি হইতে বাক্য প্ষুরিত হয়। এই বাক্যের 
বত বিস্তার হইবে ততই প্রাণের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইবে । প্রাণের চঞ্চল অবশ্থাই মন, এই চঞ্চল 
মনই জীবকে ম্ৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। যভূর্বেেদে আছে--"মরুতঃ শিব:, মক্ষতঃ ব্রহ্ম” 
মরুত বখন স্থির হইলেন তখন শিব এবং সেই মরুতই চঞ্চল হইয়া মন রূপে সংসার রচন। 
করিতেছেন। তাই বেদ বপ্িতেছেন-_-“নমন্তে বায়ে। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মা সি, তন্মামবতৃ*__ 
হে বায়ু, তুমিই প্রত্াক্ষ ব্রদ্ষ, তোমাকে নমন্ক!র, তুমি অ।মাঁকে রক্ষা কর, অর্থাৎ আমার এই 
সংসার গতিরোধ কর। আমাদের মন, বুদ্ধি, অহঙ্ক।র, ইন্জ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই আজ্মার মহিমা। 
কিন্ত উহা সমশ্ুই বাহা মহিমা। প্রিয়া করিয়া সাধক যত স্থির হইতে থাঁকেন ততই 
আম্ছায় ভিতরের মহিন। বা এখর্যা বুঝিতে সমর্থ হন। এই স্থির পদের অস্ুভবের সহিত 
আমার (আত্মার ) সর্বব্যাপকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তার অচ্ভব হইতে থাকে । এখন যে 
জবকে অজ্ঞ বা অল্লজ্ঞ মনে করিতেছি সে সব তখন উল্টাইয়। যাইবে । এই ক্রিয়ার ছার।ই 
তাহার পজ্যায়।ং* অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ অচ্ভব হয়। উহাই উত্তম পুরুষ তাহাকে দেখিতে 
পাঁওয়! ধার। উহাই অনুভব পদ বা আপন।তে আপনি । এইন্প অবস্থা যে স'ধকের প্রাপ্তি 
হয়, তাহার নিকট আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের পার্থক্য বোধ থ!কে না। উহার নামই জ্ঞান। 

সেই জন্ঠ জীব ও পরমেশ্বর বিভিন্ন এরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে দোবযুক্ত বলিয়ছেন। কারণ জীব 
অগ্ভবস্ত নহে, মায়! হেতু পরমাত্মাই জীবরূপে নিত্য বর্তঘান। জীব ও পরমেশ্বরে বা জীবের 
সহিত গীবের ষে ভেদ তাহ! ওপাঁধিক, তাতিক নহে। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়ত*-- ইন্দ্র 
অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়। ঘার। বহু রূপ ধারণ করিয়া আছেন । সুতরাং অসংখ্য যে জীবভাব তাহ! 
পরমাত্মারই রূপভেদ মাত্র। এই দাঁয়া পরমেশ্বর শক্তি রূপে নিহিত থাকে । পুরুষের যেমন 
আদি নাই, অন্ত নাই, প্রকৃতিও সেইরূপ 'আগ্যন্ত-রহিত। ভগবাঁন এই অধ্যায়েই বলিয়াছেন-_ 
'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চেব বিদ্ধযনাদী উভ1বপি”- প্ররুতি পুরুষ উভয়ই অনাদি। জীবের ভোক্ৃত্ 
এবং তাহার ভোগ 'ও ভোগ্য এ সমন্তরই ময়! হেতু কল্পিত হয় মাত্র, উহ পারমার্থিক সত্য নহে। 
মায়! হেতু যে ভেদ দুষ্ট হয় সেই মায়া-স'ষোগ ছিন্ন হইলেই ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। অখপ্ড 
আকাশের ঘট।কাঁশ উপাধি মাত্র, ঘঃটাপাধি নাশের সহত্ ঘট1কাশের পৃথক প্রত্ীতি থাঁকে না, 
তদ্রপ অথণগ্ড পরমাত্মার কোন একটু 'ম'শ মারাচ্ছন্্ হইলে সেই অংশটুকুর জীব উপাধি ভয়! 
এই উপাধি সর্বাবস্থায় থাকে ন, উপাধি তিরোহিত হইলেই তখন তাহা] পরমাতআ্মার সহিত 
অখণ্ড অন্ডেদ রূপে প্রতীরমান হয়। নারদপঞ্চরাত্রে উল্ত হইয়াছে-“আমুজের্ভেদ এব স্যাঁৎ 
জীবন্ত চ পরশ্তয চ। মুক্তমত তু ন ভেদাহস্তি ভেদহেতোরভাবত:৮- মুক্তি পর্য্যস্তই ভেদ 
ব্যবহার, মুক্তির পর ভেদ হেতৃর অভাঁববশতঃ ভেদজ্ঞান থাকে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন-- 
প্যদ! নছাঃ স্তন্দমানাং সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি ন'মরূপে বিভা । তথ। বিদ্বাম্নামরূপাঘিমুক্ত: 
পরাৎপরং পুরুষমূটৈতি দিব্যম*-নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া ধেমন তাহার নম ও রূপ 
পরিত্যাগ করে, জীবও জ্ঞানের ছার! পরাৎপর পুরুষে মিলিত হুইয়! তাহ।র সমস্ত নমাদি 
ত্ডেদ চিহু হইতে বিমুক্ত হয় । 


জ্রীমন্তগবদগীত! ৯. 


তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যু । 
স চে! যংপ্রভাবশ্চ তত সমাসেন মে শৃরু ॥॥ ৩ 


দেহ দুটি হেতুই জীব ও ব্রঙ্দে ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
দেছাদিসংঘাত হইতে জীব যখন পরম পুরুষে মিলিয়া এক হইয়া যাঁয় তখন ভেদের কোন 
পারমার্থিকতা থাকিতে পারে না। ন্গীব দেখিতে যদিও অসংখ্য এবং প্রত্যেক জীবই 
পরমাজ্মার অংশ, তথাপি উহাতে পরমাত্মার পূর্ণত্ব ও একত্বের হানি হয় না, কারণ এই 
জীবভাব অবিদ্যাকল্লিত, পারমার্থিক সত্য নহে। প্রতিবিষ্ব অসংখ্য হইলেও প্রকৃত সুর্যের 
যেমন তাহাতে ক্ষয় বা হ্র!স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তন্রপ ভ্বীব যতই অসংখ্য ও অগণ্য 
হউক পরম|ত্ম(র তাহাতে হাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেই জন্ত ভগবান স্বেচ্ছায় বা হুমায়াতে 
অধিষ্ঠিত হইয়া যখন বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন তখনও তাহার পূর্ণত্বের হানি হয় 
না। ম্মতরাং সাংখ্যের অসংখ্য পুরুযবাদ সত্বেও পরম পুকুষে নানাত্ব নাই, তিনি এক অখণ্ড. 
ভাবেই চির বর্তমান। ফড়েশ্বধ্যবান্‌ ভগবান মায়। ছ্বারাই জগংপ্রপঞ্চকূপে পরিণত হন, 
এবং মায়া হেতুই এই প্রপঞ্চের বোধ হয়, বাস্ডবিক তাহাতে বিকার নাই। স্বপ্রদৃষ্ট বস্তর 
জাগ্রদাবস্থায় ঘেকূপ অস্তিত্ব থাকে না তন্রপ মায়! নিবৃত্ত হইলেই এই দৃশ্যমান জগতের ও কোন 
অস্তিত্ব থাকে না। নাঁভিদেশেতে সমান বায়ুর স্থান, এথ!নেই ক্ষেত্রজ্ঞের অবস্থান । তিনিই 
এই ক্ষেত্রকে চালনা! করিতেছেন, তেজঃকূপে। মৃত্যুর সময় এই তেজের ষত অভাব হয় ততই 
শরীরের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হইতে থাকে। সমান বাঁযু টিলা হইলেই আর প্রাণকে দেহে ধরিয়া 
রাঁথা যায় না| নাভিস্থ শক্তিই কুটস্থের তেঞ্গঃ বা শক্তি; এইজন্ত উভয়ে উভয়ের সখা । 
ইহাকে অবগত হইতে হইলে গুরুবাক্য-গম্য সাধনায় প্রবুত্ত হওয়া আবশ্াক ॥ ২ 


অন্বয়। তৎ ক্ষেত্রং ( সেই ক্ষেত্র ) যৎ চ (যাহ! অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃশ্ঠ।দি শ্বভাবযুক্ত ), 
যাঁদক্‌ চ ( যেরূপ অর্থাৎ যেক্সপ ইচ্ছাদি ধর্শযুক্ ) যদ্ধিকাঁরি ( যেরূপ ইন্দ্িয়াদি বিকারযুক্ত ), 
যতঃ ( যেরূপ প্রককতি-পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন ), ষৎ চ (স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে যেরূপ 
বিভিন্ন ), সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ ), ষঃ যেংস্বরূপ অর্থাৎ ম্বরূপতঃ যাহ1 ), ষৎপ্রভাবঃ ( যেরূপ 
অচিস্ত্য প্রভাবযুক্ত ) তত (তাহা) মে€ আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শু শ্রবণ 
কর)॥ ৩ 


শ্রীধর। অত্র যছ্/পি চতুর্ব্ংশতিভেদৈঃ ভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রং ইত্যভিপ্রেতং তথাপি 
দেহয়পেণ পরিণতায়ামেব তস্তাঁং অহ'ভীবেন অবিবেকঃ স্ফট ইতি । তদ্িবেকার্থং ইদং শরীরং 
ক্ষেত্রমিত্যাদি উত্তম তদেতৎ প্রপঞ্চযিয্যন্‌ প্রতিজানীতে- তদিতি। বছ্ক্তং ময় তৎ ক্ষেত্রং যৎ 
্ব্নপতো! জড়ং দৃশ্ঠাদি ত্বভাবং। যাগ যাঁদুশং চেচ্ছাদিধর্মকং | বদ্ধিকারি--যৈঃ ইন্দ্রিয় দি- 
বিকারৈঃ যুক্তং। যতশ্চ__প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্‌ ভবতি। যদিতি-_ধৈঃ স্থাবর জঙমাদিভেদৈঃ 
ভিন্নমিত্যর্থঃ। সচ ক্ষেত্রজ্ঞো, যঃ_হ্বর্ূপতঃ, যৎ গ্রভাব্চ-_অচিন্ত্যের্যযযোগেন ফৈঃ 
প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ। তৎসর্বং সংক্ষেপত:ঃ মত্তঃ শৃখু ॥ ৩ 

২ 


১৬ প্রীমন্তগবদগীতা 


বজান্ুবাক্ঘ । [ এখানে যদিও চতুর্ধিংশতি প্রকার ভেদে ভেদবিশিষ্ট গ্রকৃতিই ক্ষেত্র বলিয়] 
ভগবানের অভিপ্রেত, তথাপি দেহরূপে পরিণত সেই প্রকতিতেই অহংবূপে অবিবেকটি পরিস্ফুট, 
এই নিমিত্ত সেই প্রকৃতির বিবেকার্থ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়! নির্দেশ করিলেন। তাহাই 
বিস্তৃত করিয়! বুঝাইবার জন্ত প্রতিজ্ঞ করিতেছেন ]- মৎ্বর্তৃক উক্ত যে ক্ষেত্র তাহা 
(১) “বৎ* অর্থাৎ যেরূপ জড় দৃণ্ঠার্দি ত্বভাবযুক্ত, এবং (২) যাদৃক্‌ অর্থ1ৎ যাদুশ ইচ্ছাদি ধঙ্দক, 
(৩) প্যহ্িকারি” যেরূপ ইন্দ্িয়াদি বিকারযুক্ত, এবং (৪) “যতঃ* যেরূপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ 
হইতে উৎপন্ন হয়, (৫) “যৎ” ষে প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্ন হয়। সেই দ্ষেত্রজ্ঞ 
ডে) “যঃ* অর্থাৎ সেই নেত্রজ্ঞ স্বব্ূপতঃ যাহ, এবং €৭) "্যৎ প্রভাবঃ* অথাঁৎ অচিন্ত্য এশখ্বধ্য 
যোগধার! যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন_ তাহ! সমস্ত সংক্ষেপে আমর নিকট শ্রবণ কর ॥ ৩ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা সেই শরীর যাহা যেরপ এবং তাহার বিকীর হইয়া 
যাহা যেরপে সংসারে-সকল লোকে আবৃত আছে অর্থাৎ ক্রিয়া সর্ব্বদ! 
আত্বমাভে থাকা ইহার নাম কার-বিকার অন্তদিকে আসক্তিপুর্ব্বক 
দৃষ্টি করা তাহার ত্বারায় মনের বিকার ও প্রকাশ-তাহা জমুদ্রয় শুন।__ 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যাহ] বক্তব্য ভগবান এইব!র তাঁহ1! বলিবেন, এবং অঙ্জুনক উহ! 
ভাল করিয়! শুনিয়া বুঝিয়া লইতে বলিতেছেন। শরীরট1] যেরূপ জড়দুশ্টব্ব ভাবযুক্ত এবং 
উহা! যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্মশবিশিষ্ট হইয়া! সকলের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়। রাখিয়াছে, এবং 
তাহ! হইতে কিরুপ বিচিত্র কার্ধ্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা বিশেষরূপে জাঁতবা। জাহ্বা 
যখন আপনাতে আপনি থাকেন তখন এই দেহাদর কাণ্য কিছুই থাঁকে না, তখন সকল কাঁজই 
বন্ধ। নাইও কিছু এবং ৫সেই জন্ত আসক্তিও কিছুতে নাই, যেমন স্ধুপ্তিতে হুইয়। থাকে। 
আবার মন যেমনই জাগিয়া উঠে, আসক্ভিপুর্র্বক চারিদিকে দৃর্টি করে, অমনি পঞ্চেন্দন্ন 
পঞ্চবিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। যাহা ছিল না সেই সংস।র আবার চারিদিক হইতে ফুটিয়1! উঠে। 
অব্যক্তের মধ্যে যাহ! প্রবিষ্ট ছিল তাহ। যধন আবার বক্ত হইতে থাকে তখন একেবারেই 
স্কুলতম ভাব প্রাপ্ত হয় ন, আগে কারণ, পরে হস্ত, তাহার পরে স্কুলের বিকাশ হয় । এই 
সকল বিকার ব! প্রকাশের কথাই ভগব।ন বলজিবেন। এবং এই সকল যাহ! কিছু বিকাঁশ 
তাহা সমম্তই যে অচিস্ত্য এশখরধযযোগসম্পর ক্ষেত্রজ্ছের শক্তি, সেই “ক্ষেত্রজ্ঞ” বিশেষভ!বে 
আলোচনীয়। এই দেহেজ্িয়াদি মন লইয়াই স'সার এবং এই সমগ্র সংসার দেই স্বরূপাবস্থারই 
বিকার । তাহা হইতেই হইয়াছে, আত্ম! ন! থাকিলে এই জগত প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইতেই পারিত 
না। গৃহাদি বস্ত আকাশকে বেষ্টন করিয়াই উৎপন্ন হয়, আকাশ ব্যতীত তাহাদের প্রকাঁশ 
কেহই দেখিতে পাইত না, তদ্রপ এই জগৎ প্রপঞ্চ প্রকৃতির পরিণাম, এবং প্রকুতি তাহার, 
ন্থতরাং সবই তিনি। দেহেন্দ্িয়াদির উপর সোরাঁর হইয়া মন কত না বাহ্য চেষ্টাক 
ব্যাপৃত থাকে, তাহার বাসনার আর অস্ত নাই। বহিন্ম্্থ জীব একেবারে নিঙ্গ নিকেতনের 
কথা তুলিয়া যায়! সংসার তাপে তাপিত হইয়া জীব অবিরত হাহাকার করিতেছে,”কিস্ত কিসে 
ঈীতল হওয়া যায়, কোথার গেলে সে জুড়াইতে পারে, সে সব কথ সে তুলিয়া গিয়াছে। 
নিজের ঘর ছাড়ির়! পরের ধরে আশ্রয় পাইবার জন্য কাদিয়৷ বেড়ইতেছে ! এ ভ্রান্তি কেন 


প্রীমন্তগবাগণতা ১১ 


খষিভিবর্বহুধা গীতং ছন্দোভিবির্ববিধৈঃ পৃথক্‌। 
্রহ্মসূত্রপদৈস্চৈব হেতুমন্তিবির্বনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ 


হয়? প্রকাশশীল স্থির আত্মায় এক দিন সন্বল্পের ঝটিকা উ্িত হইল, সেই কটিকাবেগ স্থির 
সমুদ্রকে যেন বিক্ষুব্ধ করিয়। তূলিল, তখন মনোরূপ তরঙজরাশি তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে 
বাহিরের দিকে ছুটির! আসিল এবং সমস্ত দিগদ্দিগন্ত তরঙ্গাভিঘাঁতঙ্জনিত অসংখ্য জলকণায় 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। জলকণা আপনাকে বিশ্ব হইল, তাহার মূল কারণকে ভুলিয়া গেল, 
আপনাকে অন্ত কিছু মনে করিয়। তাহার অহং অভিমান জাগিয়! উঠিল -__ 


"দেহাঁভিমান যুক্ত হয় যবে "আমি” এই 

বিশ্ব হ'তে ভিন্ন “আমি” বোধ তার হয় সেই। 
নানাত্বের খগুজ্ঞান তখনই শ্ফুরিত হয় 

উহ।ই অজ্ঞ।ন-পিন্ধু জীব তাহে মগ্ন রয় ॥* 


তখন ক্ষষধ্ত ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় সমন্ত দৃশ্য বস্তকে উপভোগ করিবার জন্ত সে উন্মপ্ত হয়। কে 
ভোগ করিবে, কাহাকে ভোগ করিবে এবং কেন ভোগ করিবে এ সব কথা একবার 
আলোচনাও করে না। ইহাই বিকুত্তির লক্ষণ। সর্কত্রই তখন আসক্তির সহিত দৃষ্টি করে। 
আবার গুরুকুপায় যখন নিজ নিকেতনের কথা, নিজের কথা মনে পড়ে, তখন সে ব্যাকুল হুইয়! 
সাধন।ভ্যান করে। সাধন করিতে করিতে ভিতরের কপাট উন্মুক্ত হয়, তখন সে আপনার 
স্থান ও আপনাকে চিনিয়। লইয়! আপন।তে আপনি প্রতিষ্ঠিত হুয়। তখন তাঁহার আর 
অন্ত কিছুতেই আসক্তি হয় না। আত্ম! ব্যতীত অন্ত বস্তে আসক্ত হইলে জীবের যে কি 
দুর্গতি হয় তাহ! আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এ সমন্তই দেহাসক্তিবশতঃ হইয়া থাকে। 
এই দেহুই প্রকৃতি, প্রকৃতিই জীবকে সংসারে টানে। ধিনি ক্রিক্না করিয়া পরাবস্থায় থাকেন 
তাহাকে আর এই বিকন্চ ভাবের মধ্যে পড়িতে হয় ন! ॥ ৩ | 

অন্বয়। খষিভিঃ ( খধষিগণ কর্তৃক ) বহুধ! গীতং (বহু প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের ত্বরূপ 
গীত অর্থাৎ নিক্পপিত হইয়।ছে ), বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (খগাদিবেদ চতুইয়ে- মন্ত্রে ও ব্রাক্ষণে ) 
পৃথক্‌ (ভিন্ন ভিন্ন পুজনীয় দেবতারূপে ) [ গীতং-_-এই তত্ব নিরূপিত হইয়াছে ]; বিনিশ্চিতৈঃ 
( সংশয়রহিত ) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত ) ব্রন্মস্তত্রপদৈঃ চ এব (ব্রহ্মসূত্রপদের ঘাঁরাও ) 
[ গীতং_ব্যাখ্য।ত হইয়াছে ] ॥ ৪ 

শ্রীধর। কৈ: বিস্তরেণোক্তস্য অয়ং সংক্ষেপঃ? ইতি অপেক্ষায়ামাহ--খবিভিরিতি। 
খষিভিঃ_-বশিষ্ঠাদিভিঃ যোগশাস্ত্রেযু ধ্যানধ।রণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বুধ! গীতং-_ 
নিরূপিতম্। বিবিখৈঃ বিচিত্রৈশ্চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যবিষয়ৈঃ | ছন্দোভিঃ_-বেদৈঃ। নানা 
যজনীয় দেবতারূপেণ গীতম্‌। ব্রহ্ষণঃ সুত্রৈঃ পদৈশ্চ। ব্রদ্ধ সুত্র্যতে ুচ্যতে এভিরিতি 
্ষস্থব্রাণি 'ঘতো! ব! ইমাঁনি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষপপরাণি উপনিষঘাক্যানি। 
তথ! চ ব্রদ্ধ পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদাণি শ্বরূপলক্ষণপরাণি “গজ্যং 


১২ ভ্ীমস্তগবদগীতা। 


জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধ! গীতম্। কিঞ্চ হেতুমত্তিঃ “সদেব সৌম্যেদমগ্রা 
আসীং”, “কখমসতঃ সজ্জায়েত” ইতি, “কো! হোবান্যাৎ কঃ প্র।ণাৎ যদেব আকাশ 
আনন্দে ন স্ঞাৎ এব হোবানন্দয়তি ইত্যাদিযুক্তিমন্তি: | অন্ঠাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্যাৎ, 
প্রাণ্যাৎ প্রীণব্যাপারং বা কঃ কৃুর্যযার্দিতি শ্রুতিপদয়োঃ অর্থঃ | বিনিশ্চিতৈ--উপক্রমোপ- 
সংহারৈঃ একবাকাতয়! অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপ1দকৈরিত্যর্থ | তদেবম এতৈর্বিস্তরেপৌক্ং 
ছুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতঃ তৃত্যং কথয়িষাঁমি তত শৃণু ইতার্থ। যদ্বা “অথাঁতো ব্রহ্মজিজাসা” 
ইত্যাধীনি ব্রন্ধস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে, তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্টীয়তে এভিরিতি পদাঁনি তৈঃ হেতুম্িঃ 
বিনিশ্চিতার্ৈঃ | শেষং সমাঁনং ॥ ৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ কোন্‌ সকল ব্যক্তি-কর্তক এই বিষগ্ন বিস্তৃতভাঁবে উক্ত হইয়াছে, যাহার 
ইহাই সংক্ষেপোক্তি? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ] __বশিষ্ঠাদি খধিগণ-কর্তৃক যোগশাস্ে 
বৈরজাদিরূপে ধ্যান-ধারণাদির বিষয় বলি্ন! বহু প্রকারে যে তত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং 
বিচিত্র নিত্য-নেমিত্তিক কাম্য কশ্দার্দি বিষন্ন যাহ! ( ছন্দঃ ) বেদ নান! যজনীয় দেবতা রূপে 
নিরূপণ করিয়াছেন ; এবং ব্রহ্ষহ্ুত্রপদ দ্বার! ( অর্ধাৎ যাহ! দ্বার। ব্রঙ্গ স্থচিত হন, যেমন-_ 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তেশ অর্থাৎ যাহা হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি ব্রদ্গের 
তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ বাক্য দ্বারা) এবং পদ যদ্দারা ব্রদ্মকে সাক্ষাৎ জানা যায়, যেমন 
_-“সত্যং জাঁনমনন্তংব্রক্ষ__অর্থাৎ সত্যন্বক্ূপ, জ্ঞানম্বপ ও আঁনন্দস্বূপ ইত্যাদি 
স্বক্নাপলক্ষণপর শ্রুতি দ্বারা তাহার! যাহা নানারূপে নির্ণয় করিয়াছেন; এবং যুক্তিযুক্ত 
শ্রুতিবাক্য যেমন-_“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ”-হে সৌম্য, স্থট্টির পুর্ববে সং মাত্র ছিল, 
“কথম্‌ অসতঃ সৎ জায়েত”-_অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি কিরপে হইতে পারে? যদি 
এই আকাশে (হৃদয়ে) আনন্দশ্বক্ূপ আত্মা না থাঁকিতেন, তবে অপানের কণ্ম বা প্রাণের 
চেষ্টা কে করিত, এই আত্মাই প্রাণিগণকে আনন্দিত করেন ইত্যাদি হেতুমৎ শ্রুতির 
হারা গীত হ্ইয়াছে। “অন্তাৎ” পদ দ্বার অপাঁন চেষ্টা কে করিত, পপ্রাণ্যাৎ্” পদ 
হার! প্রাণ ব্যাপার কে করিত- ইহা উক্ত শ্রতিমধ্যস্থ পর্দেরই অর্থ। “বিনিশ্চিত" 
শব্দের অর্থ উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য)স্ত এক বাক্যে অসন্দিধ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত 
শব ছার! যাহ! বিস্ৃতভাঁবে নির্ূপিত হইয়াছে সেই ছুঃসংগ্রহ (যাহার সর সংগ্রহ করা 
দুঃসাধ্য ) তত্ব আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। 

অথবা “অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"__সাঁধন চতুষ্টয়ের পর ব্রক্ষজিজ্ঞাসা করিবে ইত্যাদি 
বেদাস্তস্থ্রসমূহ “ব্রহ্ষহত্রঁ শবে গৃহীত হইয়াছে, আর সেই সকল সুত্র বার! ব্রহ্ম 
পন্ততে” অর্থ।ৎ নিশ্চয়ীকৃত হয় বলিয়া তাহারা পদ, সেই সকল হেতুমৎ্ ও বিনিশ্চিতার্থক 
পদ ঘাঁরা বক্ষ নিরূপিত হইয়াছে । অপর অংশের অর্থ পূর্বের মত। * 

[ শ্বপ্পপ ও তটস্ক এই দুইটি লক্ষণ ছার! ব্রহ্ম নিরূপিত হন। ঘাহা নিজেই নিজের 
লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাঁণাস্তর নিরপেক্ষ_তাহাই ব্রদ্মের দ্বরূপলক্ষণ-_-যেমন “সত্যং জ্ঞানমনস্তং' 
-_ এগুলি তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় । ব্রহ্ম হৃ্টি, স্থিতি লয়ের কারণ--ইহাই ব্রন্ষে্ন তটম্থ 
লক্ষণ-“বতে! ব| ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি ] ॥ ৪ 


শ্ীমস্তগবদপীতা। ১৩ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা জমুদ্ধয় কালী প্রভৃতি দপ_ ইহারা এই কুটস্ছের 
মধ্যে দৃশ্টমান হয়েন-_ইহারাই খবি-ইহার প্রমাণ তন্ত্রেতে কালিক! 
খষি__ছন্দ নান! প্রকার কুটন্ছের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়_পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ব্রন্মের সূত্র মেরুদণ্ডেতে আছেন - বাহার অন্তর্গত বিশ্বসংসার _ 
তাহাও ক্রিয়ার দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যাঁয়-ধিনি মুলাধার হইতে ব্রক্ষন্ধ, 
পর্য্যন্ত কুটস্ স্বরূপে বিরাজমান তিনিই এই শরীরের হেতু - সুন্দর ও নিশ্চিত- 
রূপ সকল শাক্সেই কথিত আছে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি খধির| বহু শাস্ত্রে এই ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্জের বিষপ্ন আলোচনা করিয়।ছেন। বেদের কর্মকাণ্ডে ও জানকাণ্ডেও ইহার আলোচন! 
আছে, উপনিষদার্দিতে ও বেদাস্তশ্থত্রে এবং সিদ্ধাস্তবাদিগণের গিদ্ধান্তে এই অতীব সুক্ষ 
ব্রদ্ষতত্ব আলোচিত হইপ্াছে। আলোচিত হইয়াছে সত্য কিন্ত কেবল আলোচনাক্স ব্রহ্গতত্ত 
জান! যায় না। এজন্ঠ তপস্য।র প্রয়োজন। প্রাণায়ামাদি তপস্তার হর! নাড়ী শুদ্ধ হইলে 
তবে সত্যজ্ঞান প্রক।শিত হপ্ন) এ প্রকাশ আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে । সেই 
প্রকাশই কুটস্থ জ্যোতি, তাঁছার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখা! যায়। তখন এক শুদ্ধ নির্শল 
রশ্মির প্রকাঁশ হয়, যাহার মধ্যে কোন রং নাই, উহা! দেখিতে দেখিতে সাধক ব্রহ্মময় হইয়। 
যান। সাধন করিতে করিতে সাধকের শরীরে এক €ৈছ্যৃতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, এ শঞ্ভিই 
অনির্বচনীয়! ব্রন্মশক্তি গায়ত্রী । গায়ত্রীর প্রথমে ওকার ধ্বনি আপনা আপনি শুনিতে 
পাওয়া যাঁর এবং নানাপ্রকার অনাহত শব্ই শুনিতে পাওয়া যায় । তখন অন্মময় কোযও ব্রহ্মরূপ 
হইয় যায়, প্রাণ অন্নব্রদ্গে মিলিত হয়। প্রাণ সমস্ত ভূতের মধ্যে আছে বলিয়ই সমস্থ ভূতাদির 
প্রকাশ হইয়া থাঁকে ; সেই প্রাণ ব্রদ্দেতে মিলিলে, সমস্ত ভূতও ব্রদ্মে মিলিয়! যায়-_-এই: জ্ঞানের 
নামবেদ। ইহা! জানিতে হুইলে ত্রয়ীবিষ্ভ/ জানিতে হয় অর্থাৎ প্রাণ, অপাঁন ও ব্যানের ক্রি 
করিতে হয়। প্রাণ অপানের ক্রিয়! ঘবার! শ্বাস স্থির হইলে তথন সত্যব্রদ্দের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ 
ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ এক পরমানন্দময় অবস্থার প্রকাশ হয়। এই স্থিতিই ব্যানের ক্রিয়া, 
যাহাকে তুরীয় অবস্থা বলে এবং ইহ! জানার নামই বেদ। “ভৃতু বন্থঃ” এই ত্রিপদা গায্রত্রী, 
এই তিন লৌক এক হুইলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। অর্থাৎ যখন ইড়া, পিঙলা, সুযুয়! এক হইয়! 
যাঁয়। যখন মন্তকে বাু স্থির হয়, তখন প্রথম পদ, বাঁযু বাঁছতে স্থির হইলে দ্বিতীয় পদ, আর 
সর্বত্র ব্রদ্মণ্শন হইলেই বায়ু চরম স্থির অবস্থ। লাভ করে, উহ্াই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ । প্রাণায়|ম 
দ্বারা অনিল স্থির হইলে স্থিতি পদ প্রকাঁশ পায়। এই স্থিতিই অম্বত পদ্দ। এই অস্বত পান 
করিতে পারিলেই সাধক আনন্দ স্বরূপ হুইয়! যান। 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বল! হইয়াছে “কালিকাখধি”- এখানে খধির অর্থ “যিনি হবয়ং উৎপন্ন 
হ'ন” (প্রতিবাদ অভিধান) ইনিই চিদ্ীকাঁশ, আগ্ভাশকি বা কালিকাখষি-_“আধার- 
রূপ! জগতত্তমেকা” ইনি সর্ব বস্তর আধাররূপে থাকিয়াও কোন পদাথে লিপ্ত হন না। 
অনেক ভ্রেব দেবী ও সিদ্ধগণ কুটস্থের মধ্যে দেখ! যায়। 

“€ন*- নানাপ্রকীর সাদা কাল বুটি কুটস্থের মধ্যে দেখ! যায়, যাহ! হইতে বীণার স্তায় 
ধ্বনি শোন! বাক়--এই আস্াশক্তি খষি বা চিদাক!শের বিষয় শাস্তে বছরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে 


১৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 


মহাভূতান্যহঙ্কারে। বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইক্ড্িয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেক্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ 


ব্রহ্ম ব্র-পদের দ্বারাই ব্রদ্ধের স্বরূপ বিনিশ্চিত হয়। ক্রদ্মস্ত্র মেরুদগুস্থিত স্যক্স্থত্র, ব্রহ্গসথ ত্র 
পদ অর্থাৎ ইড় পিঙ্গলা রহিত হইয়। প্রাণ ষখন কেবল ন্তযুয্নায় থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর 
অবস্থ), যেখানে থাকিলে সমুদয় ব্রঙগময় হয়। এই অবস্থ! প্রাপ্ত হইলে যে!গীর ব্রহ্গস্থত্র ধারণ। 
স্থনিশ্চিত হইয়া য'য়। উহাই মৃখ্যবাধু প্রাণ স্বরূপ, প্রাণরূপ! প্রকৃতি হইয়া জগৎ স্যষ্টি 
করিতেছেন, আবার স্থির প্রাণ হুইয়। ব্রহ্মরূপ হইতেছেন, নুতরাং জীবই শিব এনং শিবই ব্রহ্ম । 
ক্রিয়ার পর অবস্থ।য় যে ্বিতি--তাহাই আবার-- 


“অনুষ্ঠটমাত্রঃ পুরুষে। জ্যোতিরিবাধূমকঃ 
ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ স্ব: ॥” কঠ ২য় অঃ 


"বৃদ্ধ।কু'লর পরিমাণ এক নির্বাত দীপশিখার স্যার পুরুষ, ধিনি মস্তকে ভ্রমধ্যে আছেন, 
তিনি দেহমধো শয়ন করিয়া আছেন এবং সকল শরীরকে পালন করিতেছেন, ইনি আত্মা 
স্বরূপ সর্বদ! শরীরে বাপ করেন | তিনিই জগতের আদি কারণ স্বরূপ ঈশ্বর ব্রত্ধ। (লাহিড়ী 
মহাশয়ের বেদাস্তব্যাখ্যা )। 

কূটস্থ ন। থাকল ব্রহ্গস্থত্র থাকে ন।, এবং ব্রদ্ষন্থ ॥ ব্যতীত এই শরীর টিকিতে পারে না। 
বাহার! সাধনা করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ত' হার] সকলেই এই সব রহন্য কথা ভাল : 
করিয়াই জানেন । খাঙারা বাহিরে বাহিরে চোট দেন তাহাদের ভিতর খোলে না। ধাহারা 
অন্তরে অন্তরে ঘ। দিতে পারেন অর্থাৎ সাঁধন দ্ব'রা মনকে অন্তম্্থ করিতে পারেন তাহারা 
বাহিরের নামরূপে ভূলেন না, তাহাদের ভিতরের আবরণ সরিয়া যায়, তাহার! তখন সত্য 
স্বরূপের নিরাবরণ মুখ দর্শন করিয়া তর তার্থ হ'ন | ও 

অন্ধয়। মহাভৃতাঁনি (পঞ্চব্যাপকতৃত অর্থাৎ স্ুক্্রভূত সমূহ, যাহা স্ুল পঞ্চভূতের 
কারণ ), অহঙ্ক।রঃ ( অহক্কার_হ্স্মুত নিচয়ের যাহা কারণ--অহং প্রত্যয় লক্ষণ অর্থ।ৎ 
“আমি এই প্রকার বৃত্তিই যাহার লঙ্গণ-_[ শক্ছর 1), বুদ্ধিঃ ( অহগ্কারের কারণ এবং 
অধ্যবসায়াত্মিকা বুৰিই যাহার লক্ষণ ), অব্যক্তম্‌ এব চ (এবং মূল গুকৃতি_ বুদ্ধিরও যাহ! 
কারণ) দশ ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ জ্ঞানেক্্রয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়) একং চ (আরও একটি ইন্দ্রিয় 
অর্থাৎ মন) পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর!ঃ চ (এবং শ্োতারি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শব-স্পর্শ-বূপ-রস গন্ধ 
প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় )॥ ৫ 

শ্রীধর। তত্র ক্ষেত্রন্বূপমাহ- মহাঁভৃতীনিতি ছাভ্যাম। মহাড়ূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, 
অহস্কারঃ তৎকারণভূতঃ। বুদ্ধি বিজ্ঞানাত্মকং মহত্ত্বং অব্যক্তং মুলপ্রকৃতিঃ। ইন্দ্রিয়াণি 
বাহানি দশ__-শ্রোত্রত্বগ প্রাণ দৃগ. লিহব। বাক মেট, অজ্বি, পাঁয়ব ইতি । একং চ মনঃ। ইন্দরি 
গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব। শবদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয্া ব্যক্তাঃ সন্ত ইত্জ্িদধিষয়াঁঃ 
পঞ্চ । তর্দেবং চতুব্বিংশতি, তত্ু।নি উক্তানি ॥ ৫ 


ভ্রীমস্তগবদর্গীত। ১৫ 


বঙ্গানুবাদ । [ছইটি গ্লেকে সেই ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন1- চহাঁভূত অর্থাৎ 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুং, আকাশ এই পঞ্চ; তাঁহাদের কারণ স্বরূপ অহসঙ্ক।র এবং বুদ্ধি অর্থাৎ 
জ্ঞানীস্বক মহত্ত্ব, আর অব্যক্ত অর্থাৎ মৃলপ্রকৃতি; দশটি বাহেন্দিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেক্দরিয় 
(চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহবা ও ত্বক এই পা5) এবং পঞ্চ কর্শেজ্ছির় (বাক, পাণি, পাদ, পায় 
ও উপস্থ ), আর এক হইল মন । ইন্ত্রিয় গেচর অর্থাৎ পঞ্চ ত্মাত্রকূপ যে শক।দি_ আকাশাদির 
বিশেষ গুপরূপে ব্যক্ত হইন্লা ইন্ড্রিয়ের ধ্ষিয় হইয়াছে-_এইভাবে চতুব্বিশতি তত্ব কথিত 
হইল ॥ ৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য1_যাঁহা! হইতে পঞ্চ মহাভূত অতি সৃক্ষম্ব্ূপ পঞ্চতন্ত্বের 
অণু ব্রন্ষের স্বরূপ জানিয়া “সোহহং ব্রক্গ' ইত্যাকার জ্ঞান ক্রিয়াদারা 
অনুভ্ভব হয় তাহাতে স্ছির করিয়া! ক্রিয়ার দ্বারার অব্যক্ত পর্দেরও অনুভব হয়। 
তাহ1 হইতে পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয় ও পঞ্চ কর্মেক্দ্িয় এই দশের দ্বারা সমুদয় 
বস্ত লক্ষ্য হয়।_যদিও প্ধ মহাভৃত বিশ্বের কারণ বটে, কিন্ত ব্রহ্ষ-অণু হইতেই 
সকল ভৃত্তের উৎপত্তি হইয়াছে । ভূত পঞ্চকের সমষ্টিই দ্রব্যরূপে প্রকাশিত হয্ন ; যেমন 
শ।/লগ্র।মে হ্র্ণরেখ৷ মিলিত থাকে, তদ্রুপ আহ্কার সহিত ভূতপঞ্চক পৃথক পৃথকভাবে মিলিত 
থাঁকে, ইহ1বের উৎপত্তির কারণ 'মব্ছ্য। অর্থাৎ অন্ত দিকে মন দেওয়।। আত্ম! বাতীত অন্ঠ 
দিকে মন দিলেই জগতপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়া থাকে, আত্মাতে মন সংলীন হইলে আর প্রপঞ্চের 
. প্রকাশ থাকে না। ভ্রিয়। করিয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন অন্ত দিকে মন যায় না সেই 
অবস্থাই বিজ্ঞন পদ, তখন মন অন্ত দিকে যাঁয় না, সুতরাং অন্ত বস্তরও অনুভব থাকে না। 
সেই স্থিরাঁবস্থাই ব্রন্মের স্বরূপ যাহ! ক্রিয়! করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থায় অগ্চভব 
হয়। এই অবস্থায় সকল বস্তুর ম'ধ্যই ব্রঙ্গ দর্শন হয়। বস্ত ও অনস্ত ব্রহ্মও সেইজন্ত অনন্ত । 
কৃটস্থের মধ্যে নক্ষত্র তন্মধ্যে গুহা, সেই গুহায় প্রবেশ করিলে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, 
সেই আকাশের অণুর মধ্যে সমস্ত বস্তই ব্রন্মস্বর্ূপে বিরাজমান, মেখানে সবই আছে অথচ 
কিছুই নাই-এই অচুভব প্রথমে আমার হল, শেষে আমিও থাকে না, অন্ুভবও থাকে না, 
তখন সব একাকার, ইহাই সমস্ত কারণের কারণ -_ অব্যক্ত অবস্থা ৰ এই অবস্থায় থাকার নামই 
জ্ঞান। ণৰ একে।ইবর্ণণ বুধ! শক্তি যোগাদ্‌ বর্ণান্‌ অনেক।ন্‌ নিহিতাথে। দধাতি* ইনি এক 
অদ্বিতীয় ও অব্ণ অর্থাৎ জাতিশৃগ্ঠ ; তাহা হইলেও তাহাতে নান! প্রকার শক্তি আছে, তিনি 
সেই সকল নানাবিধ শক্তি দ্বারা অনেক প্রকার বর্ণের বিধান করিতেছেন _বুটন্থের মধ্যে বহু 
শক্তি (যাহ! ইচ্ছ। কর! যায় তাহাই দেখা যায ) ও বহু মৃত্তির প্রকাশ হইতেছে। সেখানে 
পঞ্চ জ্ঞ!নেন্দ্িয় ও পঞ্চ বর্শেন্রিয় সম.ই নিরোধভাবাপন্ন হইলেও, সেই কুটস্থের শ.ক্ততেই 
সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ হয় এবং বন্দরে গমনাগমন করিয়। যাহ! দেখা ষায় তাহাও সহল্প মাত্রেই 
উপস্থিত হয়। যাঁহ! কিছু দৃশ]াদি হইতেছে বা হইবে তাহা সমস্তই কুটন্থ পটে প্রতিবি্বিত 
হয়, এবং ইহার অতীত অব্যক্ত পদেরও অনুভব হয়। এই অব্যক্ত ক্রিয়ার পরাবস্াই সকলের 
মূল, অথচ সেখানে কিছুই নাই, সব শুস্ত। কুটস্থই ক্রিয়ার পরাবন্থার ব্যক্তরূপ-_-তাহাতে 
অনন্ত অনন্ত বস্তর রূপ ফুটিয়া উদিতেছে। যেরূপ সমুদ্র হইতে বুদ্বুদ উঠিতেছে এবং তাহা 


১৬ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


সমুদ্রেই লয় হইতেছে, সেইরূপ অব্যক্ত ব্রচ্ম সমুদ্র হইতে চরাচরের উৎপত্তি হইতেছে এবং সে 
সকল সেই ব্রহ্ম সমুদ্রেই আবার লয় লইতেছে। পরমাত্ম! নিক্রিয়, তিনিই ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইয়া 
সমস্ত প্রজার উপাদান স্বরূপ হইতেছেন, ষাহাঁকে কৃটস্থ বলে। উহাই বৈশ্বানর শ্বরূপ “জাগ্রত” 
স্থান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই কুটস্থকেও আর দেখা যাঁর না ॥ ৫ 


ইচ্ছা? দ্বেষঃ স্থখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ | 
এতত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহ্ৃতম্‌ ॥ ৬ 


অন্বয়। ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং ( ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থ, দুঃখ ) সংঘাত: ( দেহেক্দডরিয়াদির 
ংহতি-_এক কথায় যাহাকে দেহ বা শরীর বলে), চেতন! (চিত্তের জ্ঞ!নাত্মিক। বৃত্তি ), 
ধতিং (ধৈর্য্য অর্থাৎ মনঃপ্রাণের ক্রিয়া যে শক্তি ছার! স্থির থাকে) এতৎ (ইহাই) 
সবিকারং ক্ষেত্রং (বিকারযুক্ত ক্ষেত্র ) সমাসেন উদাহতম্‌ (সংদ্ষেপে কথিত হইল) [ অর্থাৎ 
ইহাই ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ] ॥ ৬ 

শ্ীধর। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাঁদয়: প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাঁতঃ শরীরং, চেনা জানান্সিকা মনে!বৃত্তঃ 
ধৃতি ঠৈ্য্ম্। এতে ইচ্ছাদয়ে। দৃশ্তবাৎ ন আত্মধর্ম,। অপি তু মনোধশ্ব! এব, অতঃ ন্গেত্রাস্তঃ- 
পাতিন এব। উপলক্ষণং চ এতৎ সন্কল্াদীনাম। তথা চ শ্রুতি: “কাম সন্কলে। 
বিচিকিৎসা শ্রদ্ধ। অশ্রদ্ধ। ধুতিঃ অধৃতিঃ হীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সব্ধং মন এব” ইতি। অনেন 
যাঁদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেবধর্মাদশিতাঃ । এতৎ ক্ষেত্রং সবিকাঁরম্‌ ইন্দ্িয়াদিবিকারদহিতং 
সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়] উক্তম্। ইতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৬ 

বঙ্গানুবাদ । ইচ্ছদির অর্থ ইচ্ছ।দি অর্থৎ ইচ্ছা» বেষ, সুখ ও দুঃখ ইহার! প্রসিদ্ধ 
[ অর্থাৎ পরিচয় অনাবশ্তক ]| স'থাত অর্থাৎ শরীর এবং চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানাজ্মসিক| 
মনোবৃত্তি, ধৃতি অর্থাৎ ধের ইহার! দৃশ্বতব হেতু মনোধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে, স্থতরাং ইহার! 
সন্কল্ল।দির উপলক্ষণন্বরূপ অতএব ক্ষেত্রান্তংপাতী। শ্রুতিও বলেন- কামনা, স্বল্প, বিচিকিৎসা, 
শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা। ধৈর্য্য, অধৈর্ধ্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়_ ইহারা সমস্তই মন। এই কথা দ্বারা এই 
অধ্যায়েরঃতৃতীয় শ্লেকে “ক্ষেত্র যাঁদৃক" ঝলিবেন বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রধর্ম সকল 
প্রদশিত হইল। ইন্দ্রি্াদির বিকার সহিত এই ক্ষেত্র ব্ষ?্ক কথ! সংক্ষেপে কথিত হইল। 
ইহাই শেত্র বর্ণনার উপসংহার ॥ ৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-তগুপরে কোন বস্ততে আজক্তি পুর্ব্বক দৃষ্টি করিলে 
ইচ্ছা! হয়- তেই ইচ্ছা [পুর্ণ] না হইলে ঘ্বেব হয়-€্বব করিবার ইচ্ছ! 
কেবল স্ুখাভিলাবের নিমিত্ত তাহ না হইলেই দুঃখ_ছুঃখেতে স্বৃত্যু -স্ৃত্যু 
হইলেই জন্ম-জন্ম হইলেই কিছুদিন থাঁকা-এই শরীরের বিকারের 
সহিত সমুদয় বলিলাম ।_শরীর কেন হয়, শরীর কি? শরীরের ধর্মমগুলি বলিয়া 
ক্ষেত্রতত্ব উপসংহার করিতেছেন। জগতগ্রপঞ্চ কেন ব্যক্ত হয়? ইহাই অনাদ ঈশ্বর ইচ্ছা 
বা সন্ধল্প। জগংদেহের যাহা কারণ এই ব্যটটি দেহেরও কারণ সেই ইচ্ছা । কোন বস্তার 
প্রতি যখন আসক্তিপূর্ববক দৃষ্টি কর! যায় তখনই তঘিষয়ক ইচ্ছা সমূভুত হয়। তখনই আত্ম/র 
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ক্ষেত্র (স্থিরাবস্থা ) হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে'বহিপ্দিকে অবতরণ উহার নামই সন্তক্প ব1 
মন। তখনই যে বস্তবিশেষকে আমাদের মনের ভাল লাগে, তাঁহাকে পাইবার জন্ত মনের 
ঝৌক বা বেগ হয়--উহাই ইচ্ছ!। সেই ম্ব(ভিলাষ পূর্ণ না হইলে বা! তাহার সিদ্ধির ব্যাধাত 
ঘটিলে ক্রোধ বা বিছেষ আসিয়া উপস্থিত হয়। 

পূর্ব সাস্কার অন্থন্ধপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ কতকগুলি বিষয় মনের অন্কৃল 
এবং কতকগুলি বিষয় মনের প্রতিকূল রূপে বেদন হর । অস্থকুল বিষয়গুলি স্ুখজনক 
এবং প্রতিকূল ব্যিয়গুলি ছুঃখদায়ক ভাবে মনে প্রতীত হয়। জীবের জীবন সুখ ছুংখের 
কতকগুলি অগ্চভব মাত্র । ঈপ্সিত বস্ত পাইবার আঁশ ও অনভিলধিত বস্তর ত্যাগেচ্ছা_ 
এই ঘম্বভাঁব লইয়াই জীবের জীবন। এই ঘন্দভাব দ্বারাই সংসার পরিপূর্ণ_ইহারাই 
সংস/র-সিম্ধুর বিশাল তরঙ্গমালা। এই দ্বন্বভাব শেষ হইতে না হইতেই জীবন সমাঞ্চ 
হয়। জীবনের কত আশা, কত ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকিতে থাকিতেই ষবনিকা পড়িয়া যাঁর। কিন্ত 
এই স্বৃত্যুতেই জগৎ লীলা শেষ হয় না, সেই অসম্পূর্ণ ইচ্ছার পুত্তির জন্য আবার এই জগতে 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুর পরপারেও কিছু দিন ভোগময় দেহ পাইয়া সেখানেও হ্বর্গ 
নরকাদির ভোগ হয়, ভোগাস্তে আব।র এই জগতে ফিরিয়! আসিতে হুয়। আবার জন্ম আবার 
মৃত্যু । এ যাতায়াত আর কিছুতেই মিটিতে চায় না। এ ভ্রম কেন হয় কে বলিবে? কি জানি 
কিরূপে ভীব নিজ নিকেওন হইতে পরিজ্রষ্ট হইয়! বহির্ম,খ হইয়! আসিল। সেধে আত্ম, 
সে যে চিরস্থির, জন্মমৃতু;র অতীত, আগিয়াই তাহ! ভূলিয়! গেল। বহির্দিকে আপিয়। দেহের 
সহিত মিলিয়। গিক্া নিজে ঘে কি তাহ] ভুলিয়! গেল। দেহের ধর্মকে নিজধর্্ম মলে করিয়া 
দেহের জন্মম্বত্যুর সহিত আপনাকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট বোধ করিয়া! হাহাকার করিতে লাগিল ! 
দেহপ্রক্কৃতি জন্মমবত্যুরূপ বিকারের অধীন, সেই দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের আত্মবিস্বতি 
ঘটিল। দেহদৃষ্টি থাকিতে জন্ম মৃত্যুর ভয় ঘুচিবার নহে, ভোগ লালসার আশ! মিটিবার 
নভে, তাই দেহের ক্ষণিক সুখের লোভে লুব হইয়া. নিজের স্বরূপ সুলিয়! জীব অনাত্সায় 
আত্মসমর্পণ করিল। জগ্মাবধি ভীব এই দেহ লইয়া অস্থির, দেহের অতিরিক্ত নিজ 
চিন্ময় ত্বরূপের সন্ধান নাই, তাই দেহের সুখকেই সুখ মনে করিয়া সেই কল্লিত সুখের 
পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করিয়! বার বার দেহগ্রহণ ও দেহত্যাগের অভিনয় চলিতে লাগিল। 
দেহের ভোগ যে সুখ নহে এ কথ! এখন তাহাকে কে বুঝাইবে, কে তাহাকে নিজ নিকেতনের 
পথ দেখাইয়। দিবে? কে তাহার মিথ্য। “আমিকে* তৃলাইয়া সত্য "আমিকে” চিনাইয়। 
দিবে? ওরে মূর্খ! “আমি” “আমি” করিতেছ, “আমিকে” কি কু দেখিরাছ? তোমার 
এ “দেহ-আমি” যে তোমার প্রকৃত “আমি” নয়,-- সে ষে দেহাতীত । দেখ দেখিদেহের 
উপর সোর়!র হইয়া কে বঙিয় আছেন? তাহার দিকে কি একবারও নজর পড়ে না? 
ওরে সেই যে তোমার “আমি”--সে বে নিত্য সত্য অব্যয় বস্ত, তার জদ্ম নাই, স্বৃত্যু নাই, 
ক্ষয় নাই। * খেলিতে থেলিতে তন্ময় হইয়। অন্তঃপুর হইতে এত সরিয়া অসিয়াছি যে এখন আর 
মনেই পড়ে না কে আমি, কোথাকার আমি, কোথ। হইতে এখানে আসিয়া পড়ির়াছি! হে 
জীব, তোমার নিজ গৃহ পানেই আবার তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, যে রাস্ত। ধরিয়া 


১৮ শ্রীমন্তগবদগীত। 


আসিয়াছ ঠিক সেই রাস্তা ধরিয়াই স্বগৃহে ফিরিতে হইবে,--আর অন্ত পথ নাই। আমর! 
আসিক়াছি কোথ দিয়া জান? সেই ব্রহ্ম ত্বরূপ হইতে--সেই শিবশক্তি-সমরল ভাব হইতে 
হটিতে হটিতে ক্রীড়োন্মত্া বালিকার মত একবারে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিয়া পথ হারাইর! 
ফেলিয়াছি। ঘরের ভিতর যতট। আলোকাকীর্ণ, ঘরের বাছিরটা তেমনই ঘন অন্ধকারে ভরা”। 
তাই বাহির হইতে ঘরের পথের কোন ঠাহর পাইতেছি না, কেবলই অন্ধকারে ঘুরিয়! 
ঘুরিয়। মরিতেছি। ঘরের কথা মনে হইতেছে আর চক্ষু ফাটিরা জল পড়িতেছে। পথহার। 
একাকী আমি এই অন্ধকারের মধা দিয়াই ছুটিতেছি, কিন্ত ঘরের সন্ধ।ন পাইতেছি না। আমি 
একক আশ্রয়হীন, তাই দেখিয়! বছ দশা বন্ধুর বেশে আমাকে সময়ে সময়ে আগুলিয়। বলিয়। 
থাকে, পাছে তাহাদের গণ্তী পার হইয়া যাই! পথের বারা আমায় কে বলিয়! দিবে, কে 
করুণহদয় আমাঁকে আমার নিজ ঘরের পথটা ধরাইয়া দিবে, আমি সেই পথ ধরয়া চলিতে 
চলিতে নিজ নিকেতনে পৌছিতে পারিব। ব্যথিত চিত্তে র্লাস্ত দেহে যখন তটিনীর কুলে 
বসিয়া বসিয়। কীদিতেছি, তখন আমার ব্যথার ব্যথী, আমার দরদী, আমার ভবপারের 
কাণ্ডারী, আমার শ্রাগুরদেব আসিফ আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন “উঠ বৎস, এই 
তরী থানিতে, এই পথ অনুসরণ করিয়! নিজেই বাহিয়া চল, তুমি নিজ নিকেতনে পৌছিতে 
পারিবে--“ডভর নাহি কুছে! ডহরা ন! পুছো, ব|শরী শুনত কবীরা বাঁঢ় যাঈ”। পথের কথ। 
আর কাহাকেও জিজ্ঞামা করিও না, কোন ভয় নাই, এ যে তিনি তোমার হৃদয়ে 
বসিয়। বাশী বাজাইতেছেন, এ বাঁশী শুন আর তরী বাহিয়। চল। তাঁহার জিপ্ধ শান্ত মুখমণ্ডলে 
যে করুণার দীপ্তি ফুটিয়ছে তাহা দেখিয়। বুঝিলাম স্বগৃহে আবার ফিরিয়া যাইতে পারিব 
বোধ হয়। তিনি অভয় দান করিয়! পথের সমাচার বলিয়া! দিলেন। আরও বলিয়! দিলেন 
পথে যাইতে যাইতে সেইখানেই পৌছিবে--এ রাস্তা সেইখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। এই রাস্ত। 
“চলতা চলত তাহা চল ধাঁহা নিরঞরন বায়” । আমি কত আশ! করিয়া ভবনদীর সেই 
পথ ধরিয়া ধরিয়া মার্গ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কিন্ত বত সহজে যত অনায়।সে অস্ত:পুর 
হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম, এখন আর তত সহজে তত ভ্রত গৃহ পানে যাইতে সমর্থ 
হইতেছি না। কাহার। যেন প্রতি পাদক্ষেপে কত আমাকে বাধ দিতেছে! আর নদী ত 
আ্াকিয়। বাকিরা! কত বন্ধুর পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে | নদীর মাঝে মাঝে কত বাঁক, কত 
আবন্ত, যত কাছে আসিতেছি, তত পথ যেন বিকট বলিয়! মনে হইতেছে, অগ্রসর হওয়া ক্রমে 
অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে । নদী যেন কত পথ ধরিয়া ঘুরিয়৷ ঘুরিয়! চলিয়াছে, আমি এখন 
কোন পথ ধরিব? একই পথ কিয়! বাকিয়া কতদদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই একই 
স্থানে আগিয়া মিলিতেছে। যতবার এই বাকট! উত্তীর্ণ হইবার প্রয়!স করি, ঘুরিয়া ফিরিয়! 
আবার সেই বাকের মুখেই আসিয়া পড়িতেছি। আমাকে ভীত সন্দি্চ দেখিয়৷ অবার 
গুরু আসিয়া বলিয়! গেলেন_“পথ দেখিয়া! কেন ভয় পাইতেছ? সোজা পাড়ি দাও। 
সোজা পাড়ি দিতে দিতে তোমার তরণী আপন! অ/পনিই বাক অতিক্রম বহি ঠিক পথ 
দিয়! চলিয়! যাইবে, দুর হইতে যত আক! বাঁকা দেখিতেছ, চলিতে চলিতে তাঁহার সে বক্র- 
গতি আর থাকিবে না, মার্গ সরল হুইয়! আলিবে।” এইবার পাড়ি দিবার কৌশল বলিয়। 


শ্ীমন্তগবদগধিতা ১৯ 


(জ্ঞানের সাধন) 
অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস! ক্ষাস্তিরার্জবম্‌ । 
আচার্য্যোপাসনং শৌচং হর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 


দিভেছি-উহছা!ই হৃদয় গ্রন্থিভেদের সাধনা, সেই প্রাণের পথ দিয়া মনের তরী চালাই! 
যাও তাহা হইলেই সেই তে-মোহানার ( সত্ব, রজঃ, তমগুণের, ইড়1 পিঙ্গল! সুযুয়ার ) বাক 
অতিক্রম করিতে পারিবে । এইরূপে নিম্ম হইতে (মৃূল!ধার হইতে ) উর্ধে ( আজ্ঞাচত্র ) 
তথা হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে ঘ| (ঠোকর ) দিয় একবারে বেগে যথ! হইতে 
আরম্ভ করিয়াছিলে তথায় পৌছিতে পাঁরিলেই_ সেই বেগই গুরুকপায় জানাপথ দিয়! 
উপরের দিকে আপনা আপনি পৌছাইয়। দিবে । তখন সেখানে পৌছিয়! তুমি নিজ 
নিকেতনের চন্দ্রকেতন লক্ষ্য করিতে পারিবে। তখন তুমি কোথ দিয়া কেমন করিয়া নিজ 
নিকেতনে পৌছিয়। গিয়।ছ দেখিয়! বিশ্মিত হইবে । শরীরের বিকার, ইন্দ্রিয়ের বিকার, মনের 
ও প্র।ণের বিকার সব তখন নীচে পড়িয়া থাকিবে । তখন নদীর পথ ছাড়িয়া গগন পথে 
চলিতে চলিতে এমন স্থানে পৌছিয়! গিয়াছ দেখিবে, যেখান হইতে আর দন্্যগণ তোমাকে 
টানিয়া লইয়! যাইতে কোন কালেই সক্ষম হইবে না“্যদ্গত্বা ন নিবর্তভ্েশ। তখন 
উচ্চস্থান অধিকার করিয়! নিয়তলের কথ|। আর মনে পড়িবে না- এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন--সব 
শুফ জীর্ণ কাষ্ঠের মত তলদেশে পড়িয়৷ আছে দেখিয়! আশ্বঘ্ত হইবে। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের 
সব বিকার স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থের মত অসত্য ও অলীক হইয়া যাইবে। তখন সবই যেন স্বপ্রের 
খেলা মত কি এক ব্যাপার হইয়া গেল মনে হইবে । এই সমন্ত দেহেন্দিক্নের খেলা শেষ পর্য্যস্ত 
থাকে ন! বলিয়া ইহাদিগকে শাস্ত্র অনাত্ম পদার্থ অর্থাৎ অসত্য বস্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 
যদিও এগুলি (ক্ষেত্র পর্যায়ে যাহা কিছু) সবই অলীক, শেষ পর্য্যস্ত থাকে নাঃ তথাপি এই 
মিথ্যা প্রপঞ্চকে অবলম্বন করিয়াই প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় পৌছিতে হয়। ৫সই জন্ত সাধকাবস্থায় 
এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে।- সুতরাং সংঘাত (শরীর ) চেতনা (চিদ্ভাস) ও ধৃতি 
(প্রষত্র বিশেষ দ্বার! যে স্থিরতা জন্মে) এ সকলগুলিও আত্মপদার্থের মত নিত্য সত্য না 
হইলেও-_ইহারাই আজ্মজ্ঞান লাভের অবলম্বন, নিজ নিকেতনে পৌছিবার পথ ॥ ৬ 


অন্বয়। অমানিত্বম (আত্মঙ্জখারাহিত্য )১ আভ্তিত্বম (দস্তরাহিত্য )) অহিংস! 
( পরপীড়াবঙ্জন ), শ্লাস্তিং (ক্ষমা ), আর্জবম্‌ (সরলতা ) আচার্যোঁপাসনং (গুরু সেবা ) শৌচং 
( পবিজ্রতা, সদাচার ১১ হেধ্যম €স্থিরতা) আত্মধিনিগ্রহঃ ( দেহেন্দিয়াদির সংবম-_ 
“দেহেন্দ্রির়াদির প্রবৃতি নিরুদ্ধ করিয়া সন্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরত! সম্পাদন"--শক্ষর ) ॥ ৭ 
* শ্রীধর। ইদানীম্‌ উক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাৎ অতিরিক্ততয়। জেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেপ 
বর্ণরিষ্যন্‌ তৎ জানসাধনানি আহ-_-অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং ন্বগুণসাধারাহিতাম্‌। 
আনন্তিত্বং দস্তরাহিত্যম্‌। অহিংস! পরপীড়াবর্জনম্‌। ক্ষান্তিঃ সহিহুস্বমূ। আর্জবস্‌ অবক্রতা। 
আচার্যোপাসনং স্দগুরুসেবনং। শৌচং বাহ্মাভ্যন্তরং চ--তত্র বাহ্‌ং সৃজ্জলা দিনা, আত্যস্তরঞ 
রাগাদিমলক্ষালনম্‌। তথ! চ স্বতিঃ-- 


২. শ্রীমহছগবদগীত। 


“শৌচঞ্চ ত্বিবধং প্রোক্তং বাহ্মাত্যন্তরং তথ|। 
স্ব্জলাভ্যাং স্বতং বাহ্‌ং ভাবশুদ্ধিত্তথাস্তরম্* ॥ ইতি 

স্থৈর্ধযং সম্মার্গে প্রবৃত্তন্ত তদেকনিষ্ঠত।। আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংবমঃ। এতজংজ্ঞানমিতি 
প্রোস্তং পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥ ৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং পূর্বেক্রলক্ষণ ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত জ্েয় বে শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ 
তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন! করিবেন বলিয়! "অমানিত্বাদি* পঞ্চশ্লোকে তত্বজ্ঞানের সাধন সমূহ 
বলিতেছেন ]--(১) অনানিত্ব_ হ্বগুণের স্লাঘ! অর্থাৎ প্রশংসরাহিতা, (২) আদস্তি তব 
দস্তরাহিতা, (৩) অহিংস।--পরপীড়।বর্জন, ( ৪) ক্ষাস্তি_সহিষুতা, (৫) আর্জব--অবক্রত! 
( অর্থাৎ সরলতা ), (৬) আচার্ষে।পাসন-সদ্‌গুরু বা, (৭) শৌচ-বাঁহা ও আভ্যন্তর 
শৌচ, মৃজ্জলাদির ছারা বাহা শৌচ হয় আর রাগন্বেষাদি মলক্ষালন ( ভাবশুদ্ধি ) দ্বারা অভ্যন্তর 
শুদ্ধি হইয়া থাকে। (৮) স্থ্্যে-_সন্ার্গে প্রবৃত ব্যক্তির তদেকনিষ্ঠতা (৯) আত্মবিনি গ্রহঃ- 
শরীর সংঘম। “ইহারা জানের সাধন, ইহ!র যে বিপরীত তাহ! অজ্ঞান*_-এই পঞ্চম শ্লোকের 
সহিত ইহার অন্থয় ॥ ৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা _ মানরহিত ক্রিয়ার*পর অবস্থায় থেকে হয়_দস্ত অর্থাৎ 
বড়াই দর্প বুক চাড়। দিয়া চলা-অভিমান অর্থাও অন্যের দ্বারায় শুনিয়া 
আপনা আপনি মান কর) কিন্া মানের হানি হইলে আপনা আপনি 
অপমান বিবেচনা করা দস্তরহিত-অহিংসা হিংসা নাই-ক্ষানস্তি_খাজু 
অর্থাও সরল হওয়া__আর্জবং সরল অর্থাৎ যাহা! মনে থাকে তাহাই 
বলে- গুরুর উপাসনা অর্থাৎ ক্রিয়। ক'রে স্হির হওয়। আত্মা ব্রন্ষেতে রাখা ।_ 
শরীরদৃষ্টি হইতে (১) আত্মঙ্সীঘা হয়, তখন নিজ্েকে জ্ঞানী, মানী, ধনী, বিদ্বান কত কি মনে 
হয়--নিজেকে সকলের অপেক্ষা বড় বলিয়! মনে হয়, যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় শরীরের উদ্ধে 
থাকেন তাহার শরীর বোধ না থাকায় শরীরজনিত অভিমান'ও তীহার থাঁকে না। (২) দস্ত 
অর্থাৎ সর্ধনা নিজের বড়াই করা, আমকেই ষেন একমাত্র সর্বগুণান্থিত মাচষ করিনা ভগবান 
পাঠাইন্াছেন ? ইহার নিজ নিজ শক্তির বড়াই তো করেই, আবার নিজের কুটুম্ব কেহ বড়লোক 
আছে তাহারও বড়াই করিয়া থাকে । নিন্দের মঙ্গলের জন্ত উপাঁসন! করিরা থাঁকে তাহারও 
বড়াই করিতে ছাড়ে ন। “আমি ছয়ঘণ্ট! করিয়া সাধনভঙজন প্রত্যহ করি” ইত্যাদি । ইহাদের 
এত অভিমান যে পান থেকে চুণ খপিবার উপায় নাই। কোথায় এতটুকু মানের হানি হইল 
নে লক্ষ্য ইহাদের সর্বদাই থাঁকে--এইরূপ দস্ভের অভাবই অদস্তিত্ব। (৩) অহিংসা-প্রাণি- 
মাত্রকেই গীড়। ন৷ দিবার আগ্রহ, সর্ধদাই বিপন্ন ব্যক্তিকে নিজজন যোধে সাহায্য করিবার 
চেষ্টা। সকলের স্ুথকেই নিজের সুখ মনে কর1-_ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ “যম” ॥। এই অহিংস্ঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে বুঝ! যায় যে সাধক সর্ধ(তআ্ববোধের যোগ্যত লাভ করিয়াছেন। হিংসা 
মনে থাকিতে ভগবদ্কপ!র কণামাত্র লাভ করাও অসম্ভব । এই অহিংস! ভাব যখন নিজের 
মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইতর প্রাণীরাঁও আর তাহার চিংসা করিতে পারে না। 
আপনাকে আপনি কেহ হিংস! করে না, সেইরূপ বর্ধত্র ধাহার আত্মদর্শন হইয়! থাকে তিনি 


শ্রীমন্তগবদগইত! ২১. 


আর কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না। যেখানে আত্মপ্রেমের বিস্তার সেখানে হিংস! 
কোথায়? (৪) ক্ষান্তি-"কেহু অপকার করিলেও ধিনি তাহাকে ক্ষম! করিতে পারেন অর্থাৎ 
অন্ত হইতে ক্লেশ পাইয়াও যিনি বিকারশৃন্ত হইয়! সব সহ করিতে পাঁরেন। শিশুপুত্র পিতাঁকে 
প্রহার করিলে পিত! যেমন শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়! হস্ত করেন, এইরূপ অন্তত অপকার 
যিনি গায়েই মাথেন না,সামর্থ্য থ।কিলেও তাহার অনিষ্ট করেন ন|- ইহাই প্রকৃত ক্ষমা । তারপর 
সাধক যখন সাধনার সমস্ত ক্লেশ সহিষুঃতাঁর সহিত সহা করেন, এতদিনেও কিছু হইল না বলিয়! 
ধাহার ধৈর্য্যচ্[তি ঘটে না, যিনি আপনার পূর্ববাজ্জিত কর্মের ফল ভোগের জন্ত সর্ববদ। প্রস্থ ন 
থাকেন তাহার সহিষ্তাই যথার্থ ক্ষান্তি। এইরূপ সহিষুণতা সহকারে ধাহ।র! মাধন করেন 
তাহাদের চিত্ত 'একদিন সমাধিসিন্থুতে নিমজ্জিত হইবেই। (৫) আর্ব-_-খজুভাব, অকৌটিল্য ; 
যে খুব সরল--তাহার ভিতঙ্গ বাহির খে।ল।। যাহ! মনে উদয় হয় তাহাই বলে, রাখিয়! ঢাকিয়। 
বলিতে জানে না। অস্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে প্রকৃত সরল হওয়। যায় না। এই সকল লেক 
কাহারও মন রাখিয়া কথা বলে না, কাহ।রও থাতির রাখিতে গিক্াও বত্রতা! গ্রকাশ করে ন|। 
লোকে তাহার কথা শুনিয়! কি মনে করিবে এ চিন্ত। তাহার মনে আদৌ উদয় হইতেই পারে 
না। এত অকুতোভয় এবং সেইজগ্ত এত সরল ব। অবক্র হইতে পারেন। সাধনায় মনত 
পুরুষ বাহিরের কোন বস্তর প্রতি দৃষ্টিই দিতে পারেন ন1, তাহার লক্ষ্য পড়িন্। থাকে 
একমাত্র ভগবানের পাঁদপন্মে। কাহারও নিকট কিছু পাইবার আশাও করেন না, তাই 
কাহারও মন রাখিবার চেষ্টা করিবার তাহার প্রয়োজন হয় না। যে ষত অবক্র বা সরল সে 
তত ভগবানের প্রিয় হয়। অসরল ব্যকির পরম পদ লাভের সম্ভাবনা কোন কালেই থাকে 
ন।। (৬) আচাধ্যোপাসন।--সদ্গুরু ও সাধু উপদেষ্টার শুশ্রষ। কর।। “তদ্বিজনাথং 
স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি: শ্রোত্রিয়ং ব্রন্মনিষ্ম্‌+__মুণ্ডক, ১।২__মোক্ষার্থা পুরুষ পরমাত্মার 
সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (বথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়|) শ্রোত্রির ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর 
নিকট যাইবে। 

যাহারা অনদাচারী এবং অহঙ্কারী তাহার। ভগবৎপ্র।প্তির জন্ত ব্যাকুল নহে, স্থৃতরাং 
তাহাঁর। স্দগুরুর নিকট যাইবার আবশ্টকতা অন্থভব করে না, যদি বা যায় গুরুকে 
আঁজ্সসমর্পণ করিতে পারে না। খাঁহার! শাস্বাভ্যাসী তাহারাও দি গুরুর শরণাগত 
না হন, তবে তীহারাও পরমার্থ লাভে বঞ্চিত থাকিবেন, কারণ শাস্বর্থ যথাযথ 
অবধারণ করিতে পারা সাধন ব্যতীত সম্ভব নহে। গুরু বদি ব্রদ্ষনি্ঠ না হুম, তবে 
তাঁহার উপদেশেও শিল্পের অন্তরগ্ানি বিদুরিত হইবে না, এই জন্ত সাধনশীল তত্বজ্ষ ও 
শাস্্রজ্ঞ পুরুষের নিকটেই শিল্তত্ব ত্বীকার করিতে হয়। শাস্ত্রের উপদেশ এই যে শিস্তকে 
প্রোত্রিয় ব্রঙ্মনি্ঠ গুরুয় নিকট সমিৎপাঁণি হইয়া! অর্থাৎ যথাসাধ্য উপডৌকন লইন্স! বাইতে 
হইবে। গুরুর নিজের প্রয়োজন নম! খাকিতেও পারে, কিন্ত শিল্প ধদি শ্রদ্ধালু চিত্তে 
আপনার যথাসর্বন্ব গুরুর চরণে সমর্পণ করিবার শিক্ষালাত ন৷ করিয়া থাকেন, কোনবপ 
ত্যাগে ধিনি অনভ্যন্ত, তিনি সদ্‌গুরু 'প্রদ্দশিত পথে চলিবার অযোগা বলিয়। বিবেচিত হইবেন। 
শিল্প শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট আপনার ঘাহা কিছু সমস্ত অপূর্ণ করিলে সেইরূপ ত্যাগের 


২২ শ্রঙস্তগবদগীত। 


হারাই তাঁহার আত্মবিষরিণী নির্ঘল বুদ্ধির বিকাশলাভ হই! থাকে এবং এই ত্যাগ বাহার" হত 
বেশী তাহার পরমার্থৃটি তত পরিশ্ফুট হইয়া থাকে। আসলে গুকুর উপাসনা ক্রিয়া করা, 
যে সাধন করতে চাহে ন| তাহার গুরু উপাসন। হয় না। গুরু বাহ বস্তকে গ্রাহ করেন না, 
তিনি সেই শিস্তকেই ভালবাসেন ধিনি সাধননিরত। গুরুই আত্ম, এই আত্মার নিকটে কে 
থ/কিতে পারে ? যে সর্বদ! ক্রির! করে| সর্বদা ক্রিয়। করিলে চিত খ্ির হয়, মনের সমস্ত সহল্প- 
বিকল্প সেই স্থিরে লন হইয়া যান্ন-_-ইহাই ষথার্থ গুরুপদে আত্মসমর্পণ । এইরূপ আত্ম- 
সমর্পণে যে অত্যন্ত সে নিজগুরুকে সর্বন্থ দিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 

(৭) শৌচ--শরীর এবং মনের পবিভ্রতাই শৌচ। বাঁহ এবং আত্যন্তর ভেদে শৌচ 
ছুই প্রকার। ম্বৃত্তিকা, জল ও শুদ্ধ আহার ঘার! শরীরের বাহ্‌মল এবং রাগ-হেষাদি দমন হারা 
আভ্যন্তর মল প্রক্ষালন করিতে হয়) যাহার! বাহাশৌচাদ্দিকে মনের দূর্বলতা মনে করেন 
তাহাদের কথ শ্বতন্ত্র। তীহার! ইহার আবশ্তকতা উপলব্ধি নাও করিতে পারেন, কিন্তু 
আস্মহিতেচ্ছু ব্যক্তির এরূপ শৌচাদিকে অনাবশ্য ক মনে করা উচিত নহে। অসাধারণ 
পুরুষের পূর্ববঙল্ম।জ্দিত পুণ্যপ্রভাবে অন্তঃকরণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ থাকে, তাহাদের শৌনাচারের 
আবশ্ককত। ন1 থাকিতে পারে, ঠিস্ক সাধারণ লোকে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে নিজেকে বিপন্ন 
ও বঞ্চিত করিবে। শুন্ধবাস, শুন্ধাহাঁর, শুন্ধকথা ও শুদ্ধসঙ্গ সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় । 
ইহাদের অভাখে আধিব্যাধি ছ্বার। জীবনে বহু ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু ধাহার! পূর্বব পুপ্যফলে 
সাধনভজনে সদাভ্যন্ত তাহারাঁও যদি এই শুদ্ধাচারের দিকে লক্ষ্য না রাখেন তবে এই সকল 
মালিস্ক তাহার সাধন বিষয়ে বহু বিদ্ব আনয়ন করিবে ইহ। যেন মনে থাকে । ৩বে বাহা 
শৌচাচার অতিরিক্ত মাআায় করিতে গিয়া যাহা শৌচাচারের উদ্দেশ্য তাহা হইতে অনেকে 
স্থলিত হুইয়! পড়েন । এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়েংজন। 

(৮) হ্থের্যয-_লন্মার্গ ও সাধনপথ বিনি গ্রহণ করিয়'ছেন, সেই মার্গ হইতে কখনও 
বিচ্যুত ন। হওয়াই স্থ্ধ্য। সাধন পথে সময়ে সময়ে বহুল বিদ্বু আসিয়া! সাধনের গমন পথ 
অবয়োধ করে। বিদ্ধ হইতে মোক্ষমর্গে প্রষত্বের শিথিলতা আসে- যাঁহাদের চিত্ত সাধন 
বিষয়ে একনিষ্ঠ, তাহাদের চিত্ত এই সকল বিশ্ব ঘারা সাধন পথ হুইতে স্থলিত হয় ন1। 
যে মনোভাব হইতে সাধন বিষয়ক প্রবত্বের শৈথিল্য না ঘটে--সেইরূপ মনোভাঁবকেই 
“স্থর্ধ্য” বল! যাইতে পারে। বাহিরের চেষ্টায় এই প্রকার ঠ্ধ্য কিছু কিছু লাভ 
হইলেও সম্পূর্ণ আধত্ত কর! সম্ভব নহে। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সাধন হারাই প্রকৃত মন- 
প্রাণের হ্ে্য লাভ ঘটে। যিনি এইরূপ প্রধত্ে সদাভ্যন্ত তাহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
বুদ্ধি আপন! আপনি স্থির হর়। যাহার! ক্রিয়া! করে ন] অর্থাৎ অযুক্ত তাহাদের এই প্রকার 
বুদ্ধি স্থির হইবার সম্ভাবন! নাই। ক্রিগ্না করিতে করিতে বাহাদের বুদ্ধি স্থির হয় তাভারাই 
উপরাম লাভ করে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি আর তাহাকে বিচলিত করিয়া তাহার 
ব্রশ্ঠ ভঙ্গ করিতে পারে না, উবাই ষথার্থ শৈধ্য। অনেক সমর ক্রিয়া! করিয়াও ক্রিয়ার পর- 
অবস্থায় স্থিতিলাভ হয় না। ইহাঁও নিজেরই পূর্ববকর্থের ফল জানিয়া আরও 
ভীবততর বেগে ক্রিয়াতে প্রবত্ব করা উচিত ৷ এই প্রবত্বের ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
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স্থিতি স্তদীর্ঘ হয়, কিন্তু এই স্থিতি লাভ পর্যযস্ত সাধনায় লাগিয়| থাকিতে ন! পারাই 
জীবনের পরম ছুর্ভাগ্য। কিন্ত এ ছুর্ভগ্য মোচন কর! সাধকের নিজের হাঁতেই 
রহিয়াছে । গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া! ভাল করিয়া মন দিল ক্রিক! করিলেই মন ব্রদ্ছে 
আটকাইয়া যায়। ভাগবতে রাসলীল!র সমর ভগবানের সম্বন্ধে বল! হইয়াছে --““আত্ন্তবরুদ্ধ 
সৌরত”-_হুরত অর্থে রতি ক্রিস! অর্থ।ৎ বিষয়-বাঁসনা ও বিষয়াঁসক্তি। এই সুরত জন্ যে 
আনন্দ তাঁহার নাম সৌরত। সেই বিষয়ানন্দ আত্মায় নিতাই অবরুদ্ধ থাকে অর্ধাৎ প্রবেশই 
করিতে পারে না। যাহার মন আত্মতে আটকাইয়া থাকে তাহার বিষয় বাসনার উদয়ই 
হইতে পারে না। এইরূপ অবরুদ্ধ ব1 টহ্্যযই সাধনার এঁকানস্তিক লক্ষ্য। 


(৯) আত্মবিনিগ্রহ--দেহেন্দরিয়।দির প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সম্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরত। 
সম্পাদন করিতে না পারিলে সাধনমার্গে বহু বিদ্বই আসিয়া! উপস্থিত হয়। এইজন্ 
একদিকে অভ্যাসপটুতা ও অন্তদিকে বাহা বিষয়াদির প্রত অনাবশ্তক আসক্ত না হওয়া 
সাধন-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার । 


আত্মবিনিগ্রহের অর্থ হইল “আত্মা ব্রঙ্গেতে রাখা ।” অর্থাৎ মনকে অন্ত বিষয়ে 
যাইতে না দিয়া কেবল আত্মস্থ করিয়! রাখা। শ্রামৎ স্বামী রামাচুজের ব্যাথ্য/তেও 
এই কথার প্রতিধধনি আছে--“আত্মস্বরপব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যে। মনসে! নিব 
আত্মস্বর্ূপ ব্যতীত অন্য বিষয় হইতে মনকে নিব্িতি করাঁই__“আত্মবিনিগ্রহ” | 
মধুন্ৰন বলিয়াছেন “আত্মনো দেহেন্্িরসংঘাতন্ত শ্বভাবপ্র/থাং মোক্ষপ্রতিকূলে 
প্রবৃত্তিং নিরুধ্য মোক্ষস।ধন এব ব্যবস্থ(পনং”-__দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের স্বভাবপ্রাপ্ত মনের যে 
মোক্ষবিষয়ে প্রতিকূল প্রবৃত্তি তাহাই নিরোধ করিয়া মোক্ষসাবনে ব্যবস্থাপিত করাই 
“আত্মবিনিগ্রহ * এখন দেখ! যাক মনকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিরূপে? 
আপনাঁতে আপনি--এই ভাবের স্থিতি হইলেই আত্মবিনিগ্রহ হয়। জোর করিত এই মনকে 
নিগ্রহ কর! যায় না। আত্মবিনিগ্রহ শব্ষে কেহ কেহ শরীর সংযম কেহ কেহ বা! মনঃসংযম 
বুঝিয়াছেন। উভয়ের কথই আংশিক সত্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় উভগ্নকেই সংবত করিতে হইবে, 
নচেৎ চিত্তকে আত্মাভিমুখ কর! কঠিন। প্রথমতঃ বিষয়ের প্রতি চিত্তের বেগকে হাঁস করিয়া 
আনিবার জন্ত ভোগ্য বিষয়ের (শরীর ও ভোগ্য বস্তর ) অনিত্যত চিন্ত। করা আবশ্তক, 
পরে দেহেজ্ডিয়াদির সংযমের জন্ট “আসন ও প্রাণায়।ম”"স্”এই ছুইটার প্রয়োজনীয়তা 
সর্বাপেক্ষা! অধিক। €োগীরা সেই জন্ত সাধনের মধ্যে আমন ও প্রাণসংঘমকে উচ্চ স্থান 
দিয়।ছেন। হঠযোগাদি গ্রন্থে ম্বস্তিক, পল্ম/সনাদ্দি বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহ! 
প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্তই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তথাপি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই । কিন্ত প্রকৃত “আসন” যে কি তাহা ভগবান পতঞ্জলি 
যোগদর্শনে, উল্লেখ করিয়াছেন- “স্থিরম্বখমাঁসনম্‌।' এমন ভাবে আদন করিতে হইবে 
যাহাতে দেহের কষ্ট না হয়, দেহের কষ্ট হইলেই মন চঞ্চল হইবে । শ্রীমদাচাধ্য শঞষর 
অপরোক্ষান্থুভূতিতে বলিয়াছেন _- 
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“নুখেনৈব ভবেগ্যম্মিন অজতরং ব্রদ্মচিন্তনম্‌। 
আসনং তথিক্গানীয়াৎ নেতরৎ সুখনাশনম্‌ ॥* 

ঘষে অবস্থায় সুখপূর্বক অজন্র ব্রক্ষচিস্তন হইতে থাকে, তাহাকেই গুকৃত আসন বলিয়া 
জানিবে, অন্ত আসনাদি সুখ-নাশের জঙ্চ । 

কিন্তু এই অনশ্র ব্রদ্ষচিন্্ন হইবে কিরূপে? একে তে! মনের ছুটাছুটি আছেই, তাহার 
উপর দেহ বীকিয়া বসে, এই জন্ত দেহটাকে ঠিক করিবার জগ্ত হুঠযোগীরা বহুবিধ আসনের 
উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে দেহ ও দৈহিক বিকারের উভয়েরই শাস্তি হইয়। থাকে । 
কিন্তু দেহকে ঠিক করিতে করিতে ওদিকে যে আয়ু ফুরাইয়া যায়, আর অজন্র ব্রঙ্গচিন্তন 
কিরূপে করিব? তাই কেবল আসনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক আধট1 আসন যাহ! 
অভ্যাস হয় তাহার উপরই নির্ভর করিয়! মনকে স্থির করিবার প্রধত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক 
করিয়া করা আবশ্তক। “স্থির সুখমাসনম্ স্থিরতা-জনিতি যে সুথ সেই হ্রিত্বে যাহ।র চিত্ত 
উপাবিষ্ট থাকে তাহারই আসন-সিদ্ধি হইয়্াছে। প্রাণারম।দি যোগাভ্যাসের প্রভাবে চিত্ত 
যখন প্রাণসহ হৃদয় দেশে অবস্থান করিতে পারে, তখন সে চিন্তে আর কোন তরঙ্গ উঠে ন1। 
এই খ্রি প্রশস্ত চিতই ভগবানের বণসবার স্থান। নির।লম্বোপনিষর্দে আছে-_ 
“ত্রদ্ৈব স্বপ্রকৃতিশক্ত্যভিলেশম।ত্রিত্য লোঁকান্‌ দৃষ্টান্তরধ্যামিত্বেন প্রবিশ্ত ব্রন্ষাদীনাং 
বুদধযাদীন্দজ্িয়নিয়ন ত্বাদীশ্বরঃ _ ব্রহ্ম দ্বয়ং নিজ প্রকৃতিশক্তির লেশকে আশ্রম্ন পূর্বক সকল লোক 
দৃষ্টি করিয়! অন্তর্যামী (অন্তরে গমন করিব ) এতদ্রূপ চিন্তনাস্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ববক 
জগতস্থ তাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিযগণের নিয়স্তাই ঈশ্বর । তাই চিত্ত বাহার যত অস্তরে 
অর্থাৎ হৃদয়ে প্রবিইই তাহ।র ঈশ্বর-স।নিধ্য তত অধিক । হ্ৃদয়দেশে চিত্তকে স্থাপিত করিতে 
পারিলে তবে এই চঞ্চল চিত্ত স্থিরত্বের আনন্দ ও প্রশান্তভাবের আম্ব।দন প্রাপ্ত হয়। গ্রীতাতেও 
“শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য শ্থিরম/সনমাত্মনঃ' বলিয়াছেন। এই শুচিদেশই হইল হদয়। কাশ, 
সেই হ্ৃদয়াকাঁশেই যোগীকে আসন পাতিতে হইবে । এই আসন যাহার যত দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত, তিনি ঈখরের সহিত তত যোগবুক হইতে পারিয়াছেন। এই আপনের যাহ! ফল, 
তাহ! যোগদর্শনে যেরূপে উল্লিখিত আছে 'তাহা বলিতেছি। ৬“ বলিয়াছেন __ 

'প্রযত্রশৈখিল্যানস্তসমাপন্ডিভ্যান। যোগদর্শন. সাধন পাদ । 

আগনপসিদ্ধি তখন হইয্নাছে বুঝিতে পার! যাইবে যখন “প্রযত্ব শৈথিল্য ও অনস্ত সমাপণ্ডি* 
এই দুইটা লক্ষণ পরিস্ফুট হুইয়ণছ। শরীর ও ইন্ট্িয়/দির মধ্যে ষে স্বাভাবিক করো মুখতা 
দৃষ্ট হয়, তাহার শিখিলতাঁর নামই “প্রযত্র শৈথিল্য", অর্থৎ যে সময় চিত্তের এরপ স্থের্য্য 
হয় যে তখন আর দেহাদি অবয়ব 'অথব। চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় আর কোন ব্যাপারের 
মধ্যে ধাবিত হুইতে চাহে না, সর্ংপ্রকার কর্চেষ্টা হইতে তাহাদিগকে যেন নিরগু করিম! 
রাখে, তখনই “প্রযত্ু শৈথিল্য” অবস্থ! হইয়াছে বুঝিতে হইবে । “অনস্ত সমাপত্তি” তখনই 
হয় যখন চিগু অসীম ভাবে ভাবিত হয়ঃ চিন্ত তখন আর সসীম ভাব লই! থ।/কিতেন্পারে ন।। 
অনন্তের ভাসা! ভান! উপলব্ধিও ( যাহ। কবিদের হয় ) তাহ সম্যক প্রাপ্তি বা সমাপত্ি নহে। 
আমর! সন্ধ্যাদি পৃজাঁকালে সে আসনগশুদ্ধি করিয়া থাকি, তাঁহার উদ্দেস্টও এই অসীমভাবে 


জ্রীমন্তগবগগীতা ২৫ 


চিত্তকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া । আসন মন্ত্রের তাই স্থুতলং ছন্দ, কুণ্্ দেবতা এবং মেরপৃষ্ঠ 
খষি। মেরুদগ্ডুই সেই দেবতার পীঠস্থান, তন্মধ্যস্থ শক্তিই তাহার খাষি, ইহার ছন্দ স্থৃতল 
অর্থাৎ পদতল হইতে মৃলাধার ও নাভি পর্ধ্যস্ত বায়ু স্থির, তখন যে ভাব ব! দেবশক্কির প্রকাশ 
হয়, তাহাই কুম্দ দেবতা । কৃম্দ যেমন অঙ্গ সকলকে ভিতরে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে তদ্রুপ 
বাহার মন প্রাণের মধ্যে এবং প্রাণ মহাপ্রাণ স্থিরতাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারই প্রকৃত 
আসন সিদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই আসন সিদ্ধি হইলে “ততো ঘন্বানভিঘাত:*__ 
অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, হুখ-ছুঃখাদি ছন্দ জনিত চিত্তের যে ক্লেশ তাঁহ৷ আর থাকিতে পারে না। 
এতদবন্থায় অনুকূল বা প্রতিকূল কোন ভাবের দ্বারাই চিত্ত মথিত হইতে পারে না। যে 
স্বথমরূপ ব্র্দেঃ স্বিত হইলে অন্ত কোন চিন্ত।র লেশও উদয় হয় না, সেই ত্রিকাঁলস্থায়ী ব্রহ্মই 
আসন, সাধকের বসিবার স্থান। 

দ্বিতীয় বিষরটা প্রাণসংষম--যাহা! প্রাণায়ামাদি সাধন ছার! হই! থাকে। প্রাণের 
স্থিরতা ন! পাওয়া! পর্য্যন্ত প্রাণের স্বরূপ অগ্থভব হয় না। প্রাণের সাধনাতেই হৃদয় গ্রন্থি 
ভেদ হয়। প্রাণই সুশ্স কুষ্্ প্রব।হিকার মধ্য দিয়! গিয়া নানাস্থানে গ্রন্থি উৎপন্ন করিয়াছে । 
যেমন নদীর মধ্যে আবর্ত হয় সেইরূপ প্রাণধারা এই এক একটি গ্রন্থির মধ্যে সর্িরুদ্ধ হইয়া 
তথয প্রাণ-প্রবাহকে আবর্তময় করিয়া তুলিয়াছে, দেই গ্রন্থি ভেদ ন৷ হওয়া পর্যন্ত জীবের 
মুক্তি হয় না। কারণ যাঁহ! মুক্তির পথ তাহাই আবর্তবহুল হইয্না স্বাভাবিক গতিকে রোধ 
করিয়া রাখিয়াছে। এই আবর্তকে আবর্তহীন সরল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই 
প্রাণশক্তি বা কুগুলিনী শক্তি সহজ পথ পাইয়া স্বস্থানে অবিলম্বে পৌছিতে পারিবে। 
কুগুলিনীর পথকে মুক্ত করিয়া দেওয়াই মুদ্রাি সাধনের উদ্দেশ্য । প্রাপায়াম হার! শ্বাস 
প্রশ্থীসের গত বিচ্ছেদ হইতেই প্রাণের নিরোধ-ভাব উপস্থিত হনব । তখন বুঝিতে পাঁরা যায় 
আমার “অহং"-ভাবও প্রাণসত্ব। হইতে অভিন্ন। 

এই প্রাণায়ামের ফল যোগদর্শনে আছে--“ধারণাঁশ্গ যোগ্যতামনস**-- যোগ ধারণ! 
বিষয়ে মনের যোগ্যত1 লাভ হয়। আমাদের সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি ভাল 
লাগে, কোন কোন সময়ে আকম্মিক অনেক আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধিও হইয়া থাকে, 
কিন্ত সে ভাবগুলিকে মনের অক্ষমতা হেতু ধারণ! করিয়া রাখা যার না। সুতরাং সেই সকল 
অত্যুত্তম ভ'বনিচয়ের স্বতিধার। অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়! যাঁয়, তাই উচ্চভাবে ভাবিত 
হইলেও মনের সে ভাবকে স্থায়ী করিয়া রাঁথ। শক্ত । জলের বুদ্‌বুদ যেন ক্ষণপরে জলেই 
মিশিরা যায়। ইহাতে স্থায়ী কল্যাণ হয় না, স্থতি ঞ্ুব! না হইলে চিত্তশুদ্ধির বিশ্ব করে। 
এই জন্ত যাহা! ধরণ।র ব্যাঘাতক ও আত্মপ্রকীশের আবরণ স্বরূপ তাহার ক্ষয় হওয়া আবশ্কক । 
এঁই আবরণ ক্ষয় না হওয়া পর্যযস্ত সাধনার উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হওয়। সম্ভব নহে 
কিন্ত ইহাঁতেও প্রাণায়ামের কল্যাণকারিণী শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়! হইল না। 
অপরোক্ষান্থভৃতিতে প্রাণায়ামের এই লক্ষণ করিম়্াছেন-_ 

“চিত্বাদি সর্ববভাবেষু ব্রহ্মত্েনৈব ভাঁবনাৎ। 
নিরোধঃ সর্ববৃতীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥” 


২৬ শ্রীমস্গবদগীতা 


চিত্তের সমস্ত ভাবকে ব্রক্গমর়ী করিতে পারিলেই আর তাহ! অগ্ঠাকারে উপলব্ধি না 
হইলেই সর্ধবৃত্তির নিরোধ হয়, উহার নামই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম বতদিন সহজভাবে 
বোধ্য না হয় ততদিন দৃষ্টিকে ত্রক্মমরী করিয়া জগৎকে ব্রহ্মময় বোধ করা যার না। কিন্ত 
প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের বিস্তৃতি হইলেই উহ1 সহজ বোধ্য হয়। প্রাণ এই দেহরূপ আধারের 
মধ্যে পড়িয়া সন্ছুচিত হইয়াছে, এই দেহটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহটাকে প্রাণমর করিয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহার অনস্ত বিস্তৃতি যেন খর্ব হইয়া গিয়াছে । প্রাণায়ামের ছারা প্রাণবৃত্তি রোধ 
হইলেই স্থিরপ্রাণের যে অনুভব হয় তাহা অনস্তব্যাপী বলিয়া মনে হয়। ব্যাপ্তির এই 
অসীমত্বই ব্রদ্ষভীব। প্রাণ তখন সর্বব্যাপী আকাশের মত হইয়। যায়--ইছাই প্রাণায়াম বা 
প্রাণের বিভ্তার। কিন্তু মননের দ্বার এই বিস্তার সহজ সম্পাগ্ত নহে, এইজন্ত দেহের মধ্যে 
প্রাণের যে স্পন্দন রহিয়াছে, এ প্রাণেতে লক্ষ্য রাখিয়া তাহ! নিরুদ্ধ করিতে হইবে। প্রাণের 
নিরস্তর স্পন্দন হইতেই অসংখ্য মনোবৃত্তি স্পন্দিত হইতেছে, সেই প্রাণের স্পন্দন রোধ 
করিতে পারিলেই মনকে নিরোধ করা সহজ হইবে। বৃহ্দারণ্যকোপনিষদে অস্তর্য্যামি 
ব্রাহ্মণের স্ত্রাত্মপ্রস্তাবে বণিত আছে-_“যেহেতু প্রাণ ও মন একসঙ্গেই স্পন্দত হয় বলিয়া 
প্রাণের সংষমে মনেরও সংযম হইয়া থাকেশ। মনে ব্রহ্মবৃত্ত অথগ্ডাক!রে প্রবাহিত করা 
কঠিন, কারণ মনের বৃত্তি রোধ করা সহজ নহে। সেইজন্য বিষ্ারণ্য মুনি স্বকীয় 'জীবন্ুক্তিবিবেক' 
গ্রন্থে বলিয়াছেন _-“অতি প্রবলতা হেতু বর্দি বাঁসনাসমুহকে পরিত্যাগ করিতে 
পারা না যায়, তবে প্রাণস্পন্দ নিরোধই উপায়” হঠযোগ প্রদীপিকায় 
আছে 

“কন্দোর্ধং কুগডলাশক্তিঃ সুপ্তা মোক্ষায় যোঁগিনাম্‌। 
বন্ধনায় চ মুঢ়ানাং ষন্তাং বেত্তি স ষোগবিৎ ॥ 


কন্দের উপরিভাগে কুগুলিনী শক্তি শয়ন করিয়া! রহিয়াছেন। ধাহাঁরা সেই কুগুলিনীর 

উত্থাপন করেন তাঁহারাই মোক্ষপ্রাণ্ড হন। আর ষে মূঢ়গণ তাহা! করে না, তাহারা 
বন্ধনপ্রাপ্ত হয়! সেই কুগুলিনীকে ধাহার! জাগ্রত করিবার উপায় বিদিত আছেন তাঁহারাই 
প্রকৃত যৌগবিৎ। ন্ুযুয়। নাড়ীর ছার সর্পাকারা কুগুলিনী শক্তির ছার! অবরুদ্ধ থাঁকে, এজন 
প্রাণবায়ু ন্ুধুয়| মার্গে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাণায়ামাদি ছারা কুগুলিনী শক্তি জাগ্রত 
হইলে নুযুয়ার অবরোধ খুলিয়া যায়, তখন প্রাণবাঁয়ু অতি সহজে নুযুয্া মধ্যে প্রবেশ করে। 
মধ্যপথে সুযুয্নায় প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করিলেই সাধকের উন্মনী অবস্থ| লাভ হয়। স্থায়ীভাবে 
উন্মনী অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেই জীবন্মক্তি লাভ হয় । স্রবুষ্নায় প্রাণবাঘু প্রবাহিত হইলে মনের যে 
নাশ হয় তাহা নুষুপ্তি অবস্থায় মনোলয়ের মত নছে। ন্ুযুণ্ডিতে মন সুপ্ত থাকে, বিলুপ্ত হয় ন!, 
কিন্তু উদ্মনী অবস্থায় যোগীধধের মন অমনে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বলিয়! কিছ আর তখন 
থাকে না। 

“নির্ব্বিকারতয়! বৃত্যা ব্রদ্মকারতয়! পুনঃ । 

বৃদ্ধি বিশ্বরণং সম্যক সমাধিজ্ঞানসংজ্ঞকঃ ॥” অপরোক্ষাচভূতি 


শ্রীমন্তগৰদর্গীত। খন 
ইক্ড্িয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহুঃখদোবামুদর্শনম্‌ ॥ ৮ 


অন্তঃকরণে যখন কোন বৃত্তির স্ষ্রণ থাকে না, তখন তাঁহাকে নির্বিকার অবস্থা বলে__ 
উহাই ব্রক্গাকার! বৃত্তি--সেই অবস্থায় বৃত্তির সম্যক বিশ্মরণ হয়--তাঁহাঁকেই সমাধি বলে_ তাহা! 
অজ্ঞানরূপ৷ নহে। 

প্রাণের স্পন্দনেই মনোবৃত্তি সমূহ স্পন্দিত হুইয়া উঠে, যোগাভ্যাস ঘারা! সেই প্রাণ 
নিরুদ্ধ হইলেই মনোবতিও নিরুদ্ধ হয়। উহাকে সমাধি বলে। বুদ্ধিতে বাহ্‌ বন্ধ 
প্রতিবিশ্বিত হইলেই বুদ্ধির একগ্রতা নষ্ট হয়। কিন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা সাম্যাবস্থার থাকে, 
তাহাতে অন্ত বস্তর প্রতিবিষ্ব পড়ে না, ম্ুতরাং সে বুদ্ধি তখন আত্মাকারাঁকারিত 
হয়। এই আত্মাকারাকারিত বুদ্ধিই ব্রদ্ধাকাঁরা বৃত্তি, উহ্বাই মুক্তির হেতু । যোগকক্সক্রমে 
আছে--. 


“ধ্যেয় ত্বরূপোপগতং ষদ! মনো, বিশ্বত্য চাত্ম(নমথা বতিষ্ঠতে। 
সন্ক্পপূগাপগতং তমস্তিমং যোগস্থয সন্তে!ইবয়বং প্রচক্ষাতে ॥* 


ধ্যেয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া খন মন আপনাকে ভুলিয়া! গিয়া আত্মাতেই অবস্থান করে তখন 
সকল প্রকার সঙ্ষল্প অপগত হয়, সেই অবস্থাকেই সাধুরা যোগের চরম অবরব অর্থাৎ সমাধি 
বলিয়! থাকেন ॥ ৭ 

অন্বয়। ইন্জিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্‌ (ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য ) অনহঙ্কারঃ এব 5 
(এবং নিরহংকারিতা ), জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোষাচ্দর্শনম্‌ € জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির মধ্যে 
হঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা ) ॥ ৮ 

প্রীধর ৷ কিঞ্চ_ ইন্দরিয়ার্থেঘিতি। জন্মাদিযুদুংখদোঁষয়োঃ অন্দর্শনং- -পুনঃপুনঃ আলোচনম্‌। 
হুঃখরূপত্য দৌষস্ত অন্ুদর্শনমিতি ব1। স্পষ্টমন্তৎ ॥ ৮ 

বঙ্গানুবাদ । জন্ম, মৃত্যু জরা, ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অন্গদর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
আলোচনা ।' অথবা জন্মাদিতে যে ছুংখরূপ দোষ রহিয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা! । 
অপরাংশ স্পষ্ট ॥ ৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ইজ্দিয়ের নিমিত্তে কোন বিষয় ইচ্ছা না করা_মনে 
অহঙ্কার করা, জন্মা, মৃত্যু, জরা; ব্যাধি, তুঃখ ও দোষের অনুসন্ধান ।--€১) ইন্জিয়ে 
বিষয়ভোগে অস্পৃহা । ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় ছই প্রকার-দৃষ্ট ও অনৃষ্ট। মন ইন্দ্রিয়দের 
সহিত মিলিত হইয়া সেই সকল তৃষ্টাদৃষ্ট বিষ ভোগ করে এবং আসক্তিবশতঃ আবদ্ধ হয়; 
স্থৃতরাং বিচাঁর হারা বিষয়ের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে আর তাহাতে স্পৃহা থাকিবে না। 
(১১) অনহঙ্কার অর্থাৎ অহঙ্কার শুন্তত1 | (১২ ) জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ছঃখ দৌঁযাছদর্শন-_ 
জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতিতে যে ছুঃখ রহিয়াছে তাহার আলোচন! করা। জন্ম হইলেই গর্ভবাস এবং 
গর্ভ হইতে যোঁনিঘার দিয়! নিঃসরণ, মৃত্যুর সমন বিবিধ কেশ, মর্খস্থান ছিন্ন করিয়া প্রাণের 


২৮ শ্রীমন্তগবদগীত। 


অসভ্ভিরনভিঘঙ্গ পুত্রদারগৃহা দিযু । 
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ 

উৎক্রমণ এবং নিরাশ্রয় হেতু মনের ভয়, অত্ন্ত স্থবিরাবস্থাই জরা, তাহাতে হত্ত পদ।দি 'ও 
ইন্জিয়াদির শক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং মনেরও শক্তি কমিয়! যায়, বুদ্ধির প্রখর্যোরও ব্যতিক্রম 
ঘটে; এ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর, এ অবস্থায় বাচিয়া থাকা কেবল কথ্টভোগ মাত্র। ইহার উপর 
ব্যাধি, নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক টৈহিক পীওা--এই সকল ছুঃখভোগের কথা পুনঃ পুনঃ 
আলোচনা করিলে দেহ ধারণের বাসনা এবং দেহজনিত বিবিধ ভোগ-বাপন। ক্ষীণ হইতে 
থাকে । সুতরাং এতদালোঁচনা যে জ্ঞান লীভের অনুকুল তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 

[মদাগধ্য শঙ্কর এই গ্লেংকের ভাগে বলিয়াছেন--“জন্স চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ ছুঃখাঁনি 
চ তেষু জল্মাদিদুংখাস্তেযু প্রত্যেকং দোষাছদর্শনম্*_-জন্ম, মরণ, বাদ্ধক্য, ব্যাধিসমূহ ও স্থান 
ছুঃংখ সমৃহ__এই করটি বস্তর প্রত্যেকটিতেই দৌষদর্শন অর্থাৎ আলোচনা কর1। অথব।-_ 
“ছুখান্যেব দোষ: ছুংখদোষস্তল্য জন্ম দিষু পূর্ববদগ্দর্শনম্। ছুঃখং জন্ম, ছুঃখং মৃত্যু, দুঃখং জরা, 
ছুঃখং ব্যাধর়ঃ, দুঃখনিমিত্তত্বাৎ জন্মাদয়ে! দুঃখং। ন পুনঃ ন্বরূপেনৈব দুখমিতি। এবং 
জন্সাদিষু ছুঃখ দোষাচুদর্শনাঁৎ দেহেন্দ্ি বিষয়ভে[গাদিযু বৈরাগামুপজ।ঘ়তে | ততঃ প্রত্যগ।ত্মনি 
প্রবৃত্তি করণানামাত্বদর্শনীয়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎৎ জ্ঞানমুচ্যতে জন্াদিছঃখদোযাছদরশনম্‌'_ 
অথব! দুঃখ সমৃহই দৌষ এই অর্থে দুঃখদোষ শব্দটির প্রয়োগ কর! হইয়াছে, সেই “ছুঃখদোষ' 
শবখটি জন্মাদি শব্দগুলির সহিত অন্বর করিতে হইবে । যথ! জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, জরাছু:খ, 
ব্যাধিসমূহও ছুঃথ | জন্ম প্রভৃতি স্বরূপতঃ দুঃখ নহে, কিস্তু উহ!রা দুঃখের কারণ, এইজন্ঠ 
ছুঃখ বলিয়া! কীন্তিত হইল । এই প্রকার জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখ দোধ!চদর্শনের দ্বারা দেহেন্দিয় 
ও বিষয়-ভোঁগ সমূহে বৈরাঁগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর পরমার্থদর্শনের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। 
এই প্রকার জন্মাদিতে ছুঃখ দর্শন ও জ্ঞানের হেতু বলিয়া উহা! জ্ঞান শব দ্বার অভিহিন্ত 
হইয়াছে । এই সকল বিষয় কেরেশকর চিন্তা করিতে করিতে ভোগ-বাঁসন। হাঁস হইয়া 
আসে এবং দেহ ধারণের জঙ্ঠও বলবনী স্পৃহ। থাকে না-এইজন্ত জন্মমৃতা গুভূত্তির 
দোষাচুসন্ধান আত্মজ্ঞান লাভের পরম সহায় ॥ ৮ 

অন্থয়। পুত্রদারগৃাদিষু (পুত্র স্ত্রী গুহাদিতে ) অসঙ্জিং (প্রীতিবজ্জন ), অনভিথঙ্গঃ 
(তাহাদের সুখছুঃখে আপনাকে সুখী বা ছুঃঘী মনে ন! কর1), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ 
( এবং ইষ্টলাভে বা অনিষ্টপাতে ) নিত্যং সমচিত্রত্বং ( সর্বদ| চিত্তের সমভাব) ॥ ৯ 

ভ্রীধর। কিধ-_অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিযু অসক্তিঃ_প্রীতিত্যাগঃ। অনভিথঙ্গঃ_ 
পুত্রাদীনাং সুখেদুঃখে বা! অহমেব সুখী ছুঃখী চ ইতি অধ্যাসাতিরেকাভ!বঃ। ষ্ানিষ্টরো£ 
উপপত্ভিযু_ প্রান্তিষু নিত্যং--সর্বদা সমচিত্তত্বম্‌ ॥ ৯ 

বঙ্গান্ুবাদ। [ আরও বলিতেছেন ]-পুতাদিতে অসক্তি অর্থাৎ গ্রীতিত্যাগ । 
অনভিথঙ্গ অর্থাৎ পুত্র প্রভৃতির সুখে ব দুঃখে আমিই সুখী বা ছুঃখী এইরূপ অধ্যাসের যে 
আধিক্য তাহার অভাঁব। ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্বদ। সমচিত্তত! ॥ ৯ 


ভ্রীমস্তগবদর্গীত। ২৪ 


ময়ি চানগ্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী । 
বিবিজ্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইচ্ছারহিত পুত্রদারগৃহাদির সহিত জঙ্গ-সমান রকম 
চিন্তা ভাল মন্দ দুয়েতে ।-( ১৩) অসক্তি -স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে জ'বের মমতা স্বভাবতঃই 
অধিক হইয়া! থাকে, এবং সেইলন্ত তত্তৎ বিষয়ে কতই সম্কল্প বিকল্পের ঢেউ উঠিয়া মনকে 
বিক্ষিপ্ত করে। তাহাদের স্থথছুঃখে আপনাকে মুখী ছুঃখী, তাহাদের জীবন মরণে নিজের 
জীবন মরণ এইবরূপ ভাবই হুইল অভিথঙ্গ, এই সকল বিষয়ে মনোষোগের অভাবই (১৪) 
অনতিথঙ্গ । ধাহার প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহার স্ত্রী পুত্র গৃহাদির প্রতি কোন আসক্িই থাকে 
না। এ সকল বস্তর সঙ্গলাভেও তাহার গ্রীতি উৎপন্ন হয় না, তাহাদের সঙ্গের অভাবও 
তাহার কোন দুঃখ বা অভাব বোধ হয়না । (১৫) সমচিত্তত্ব তাহাদের সুখ ছুঃখাদিতেও 
তাহার চিত্তের সমতা নষ্ট হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় ধাহারা বিভোর এসব 
সাংসারিক কোন কথাই তাহাদের মনে উদয় হয় না॥ ৯ 

অন্বয়। ময়ি চ (আর আমাতে) অনন্ভযোগেন (অনন্যোগ দার! ) অব্যভিচারিণীভতিঃ 
( এঁকাস্তিক ভক্কি ), বিশিস্তদেশসেবিত্বং ( নির্জন স্থানে বাস) জনপংসদি (জন সঙ্গে) 
অরতিঃ ( বিরাগ ) ॥ ১০ 

প্রীধর । কিঞ্চ _ ময়িচেতি। মর্ধি__ পরমেশ্বরে। অনন্যযোগেন __ সর্ববাত্মদৃষট্া ৷ 
,অব্যভিচারিণী -_ একাস্ত। ভক্তিঃ। বিবিক্তঃ-শুদ্ধঃ চিত্তপ্রসাদকরঃ, তং দেশং সেবিতুং 
শীলং যস্থয ত্য ভাঁবঃ তত্বম্‌। প্রাককতানাং জনানাং সংসদি__সভায়াম্‌, অরতিঃ-'রত্যভাব ॥ ১০ 

বঙ্গীনুবাদ। [ আরও বলিতেছেন ]-- পরমেশ্বর ত্বূপ ষে আমি সই আমাতে 
অনন্তযোগ অর্থাৎ সর্বাত্মদৃষ্টি বর! একান্ত ভক্তি, শুদ্ধ এবং চিত্তপ্রলাদকর যে দেশ 
সেইরূপ দেশেই অবস্থান কর! যাহার স্বভাব তাহার ভাবই 'বিবিজদেশপেবিস্ব আর 
প্রাকৃত লোকদিগের সভায় থাকার অনিচ্ছা ॥ ১০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই আপন! আপনি 
হইবে_ক্রিয়াতে মন রেখে অন্যদ্দিকে আসক্জিপুর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া থাকা 
উচিত--আঁসক্তিপুর্ববক অর্থাৎ আত্ম ব্যতীত অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেই সুতরাং 
ব্যভিচারী দোবগ্রস্ত সকলেই যাহারা আত্মাতে নেই- সন্ধা আত্মক্রিয়া 
আত্মচিন্তা, আত্মমনন, ও আত্মজ্জান ও কাজে কাজেই হইলেন। জকল স্যাংটার 
মধ্যে এক কাপড় পরা তেই অগ্রান্ত; নির্জন অর্থাৎ কোনদিকে আসক্তিপুর্ব্বক 
মন না দেওয়া এবং কোন লোকের প্রতি আজক্তিপুর্র্বক ন! দেখা । _পরমেশ্বর 
্বরূপ যে “আমি” সেই আমি বা আত্মাতে অনন্তযোগের সহিত (১৬) অব্যভিচারিমী ভক্তি হওয়া 
চাই। অনন্যষোগ কাছাকে বলে? একাস্ত চিত্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ। শ্রীমদ আচাধ্য 
শঙ্কর বলিয়াছেন--”ন অন্যো ভগবতে। বাসুদেবাৎ পরোহ্প্তি, অতঃ স এব নে! গতিরিত্যেবং 
নিশ্চিত! অব্যভিচারিণী বুদ্ধিঃ অনন্যযোগঃ, তেন ভঙ্গনং ভত্তিঃ। ন ব্যতিচরণশীলা অব্যভি- 


৬৬ ্ীমস্তগবদগীতা। 


চাকিণী সা চ জ(নং*__ ভগবান বাসুদেব হইতে অন্য কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, অতএব তিনিই আমাদের 
একমাত্র গতি এইরূপ নিশ্চতবুদ্ধিকেই অনন্যযোগ বল! বাঁয়। সেই অনন্যযেগের সহিত 
যে ভক্তি ব ভঙ্গন তাহাই অব্যভিচারিনী ভক্তি। সেই ভক্তিও জ্ঞ।ন অর্থাৎ জানলাভের 
উপায়। আবার ক্রিয়ার পর অবস্থাই প্রকৃত “জ্ঞান, সেই জ্ঞান লাভ হয় যদি ফল কামনা 
রহিত হইয়া! অবিচলিতভাবে ক্রিয়া কর। যায়। এইভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে আর অন্য 
বস্তর প্রতি আসক্তির সহিত দৃষ্টি থাকে না, লক্ষ্য সর্কদ। আত্মাতেই থাকে । আত্মাতে লক্ষ্য 
ন। থ/কিলেই মন ব্যতিচার দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু সাধক যখন অন্থভব করেন 
ষে "ভগবান বান্ুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই,” সুতরাং তিনি আমার সর্বন্ব, তখন তিনি 
তাহাকে ভজন ন! করিয়! অন্য বস্তর প্রতি আসক্তি দেখাইবেন কেন? সাধকের 
অব্যভিচারিণী ভক্তি এখানে জানের অন্যতম লক্ষণণপে নির্দেশ কর! হইল। ক্রিয়ার পর 
অবস্থার অন্য কোন বোধ না থাকায়, সেই অবস্থায় যে ভজন তাহাই অনন্য ভক্কি। অর্থাৎ 
তাহাতে স্থিতি; তাহাই প্রকৃত ভক্তি । 

এই বোধ ভজন করিতে করিতেই হনব বটে, কিন্তু কথন হয়? যে বিশ্বব্যাপী আত্মা সর্বত্র 
ও সকলের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়। রহিয়ছেন, যখন তাহাকে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এইরূপ 
আত্মদর্শন মামাদের নকলের হয় না কেন? কারণ আমাদের মন বহির্শ,থ হইয়া! নিজ 
কল্পনাবলে অবস্ততে (যাহ! প্রকৃত কে।ন বস্তব নহে) বস্ধ দর্শন করে এবং তাহাই সত্য ভাবিয়। 
সেই সকল কল্পিত বস্তকে ভোগার্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত হয়। যদি সংগ্রহে সমর্থ হয় তখন. 
তাহার আর আনন্দের সীম| থাকে না, আর যদি সংগ্রহে অসমর্থ হয় তাঁহা হইলে শোকে ছুঃখে 
জর্জরিত হয়। কিন্তু উহ! ষে আকাশের গায়ে মূর্তি কল্পনার ন্যায় অলীক তাহ! বিচার করিয়া 
দেখিবার সামর্থ্য তখন তাহার থাকে না, তজ্জন্ত তাহাদের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে ও নিরানন্দে 
ভরিয়া! যার়। এই মিথ্যা কল্পনার কবল হইতে মুক্তি ন৷ পাইলে জীবের শাস্তি লাভের সম্ভাবন। 
কোথায়? জীবের গতি মুক্তি যে সেই চির স্থির চিদনন্দময্ আত্মা? তিনি যে পরম শূম্ঠ, কারণ 
সেখানে মনও নাই, কল্পন।ও নাই, ভোক্ত! ভে।গ্য সম্বন্ধও সেখানে নাই, সুতরাং বস্তর প্রাপ্তি 
বা অপ্রপ্তিতে সেই সুখময়ী শান্তি নিদ্রার কেন বিদ্ন ঘটিবার সম্ভাবন! নাই। এই নুখময় 
শাজিময় অবস্থ। পাওয়। যায় কিনপে? সদ! আত্মক্রয়া, আত্মচিস্ত। ও আত্মমননের দ্বার! মনের 
নিবিড় কল্পনা মেঘ কাটিয়! যায়, কল্পন! তিরোহিত হইলেই আম্মজ্ঞানের উষ।লিগ্ধ-কিরণে 
মন-প্রাণ ও দেহ ভরিয়া ধায়। তখন কোন দিকে আসক্তি নাই, কোন বস্ বা ব্যক্তির প্রতি 
আপক্তি নাই -তখন মন জনশূন্য অরণ্যের মত নিস্তন্ধ কোলাহল শুন্ভ। সে কি ন্দর অবস্থা! 
এই অবস্থাই ক্রিনার পর অবস্থা, অন্ত দিকে দৃষ্টি না দিয়া মন দিয়া কেবল ক্রিয়া করিতে 
পারিলে এই অপূর্ব অবস্থাকে আয়ত্ত করা যার়। আত্মা ব্যতীত অন্ত বিষয়ে আসক্তি হইলেই 
চিত্তের পবিত্রতা নষ্ট হয়, চিত তখন ব্যভিচারদোবগ্রস্ত হয়। মনের বিষয়রতি থাকিতে 
একান্তিকভাবে আত্মায় যে।গন্থ/পন হয় না। সেই অন্ত সর্বদা আত্মক্রিয়া ও জ্সাত্মমননে 
সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সাধক তীব্র চেষ্টাীগ ও ধাহার চিত্ত তীর বৈরাগ্যবুক্ত তাহার 


শ্রীমস্তগবদগীত! ৩১ 


এ অবস্থ! লাভ করিতে বিলম্ব হয় না| এই অবস্থ! পাইলে তাহার জগৎ-বিস্বৃতি ঘটে, তখন 
“আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে* এইরূপ ভাঁব হয় । ইহাই মনের অব্যভিচারী ভাব। 
এই অবস্থাতে আত্মার সহিত অনগ্ভযোগ হওয়ায় ভগবানে অকপট প্রেম সংস্থাপিত হয়। 
ইহাই অবিচলিত স্থির ভাব বা ভক্তি । এই অবস্থ! লাভের জন্ত (১৭) বিবিজদেশসেবিত্ব ও 
(১৮) জনসংসদিতে অরুতি আবশ্ঠক। বিবিক্ত দেশ কাহাকে বলে? “বিবিক্তঃ শ্বভাবতঃ সংস্কারেণ 
বা অশুচ্যাদিভিঃ সর্পব্যাত্রাদিভিঃ চ রহিতঃ, অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাঁদ্দি বিবিক্তে! দেশঃ”-_ষে 
স্থান স্বভাবতঃ পবিত্র অথবা যে স্থান সংস্কার দ্বার! শুদ্ধ এবং যে স্থানে ব্যস্রদি হিং অন্ধর! 
বিচরণ করে না. সেই স্থানকে বিবিক্ত দেশ বলা যায়, যেমন অরণ্য, নদীপুলিন বা দেবমন্দির 
প্রড়ৃতি। নির্জন স্থানে ব| বিবিস্তদেশে বাস করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। এই জন্ঠ 
'আত্মহিতেচ্ছু সাধকগণ মধ্যে মধ্যে নির্জন স্থানে বাঁস করিয়। দৃঢ়ভাবে সাধনায় মনোনিবেশ 
করিবেন। যেস্থানে লোকসমাগম হয় সেইখানে বহু কথাবার্তায় কেবল বিষয়ের সংশ্রব 
হইতে থাকে, বিষয়-সংশ্রব হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, অবিচ্ছিন্ন ভাঁবে ভগবচ্চিন্তন হইতে পাঁরে না। 
অবিচ্ছিন্ন ভগবচ্চিন্তন না হইলে মন বিক্ষেপশৃন্ত ও শুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্ত প্ররুত 
নির্জন স্থানও পৃথিবীতে খু'জিয়া পাঁওয়! কঠিন, কেহ না থাকিলে আমার মন তো] থাকিবেই। 
মন যে একাই একশো, সে একাই সমস্ত গণ্ডগেল টানিয় আনিবে। অতএব মন বাচির 
থাঁকিতে নির্জন হইবার আশা নাই। বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তিই যাবতীয় কোঁলাহলের 
হেতু ;$সেই মন য্দ আ'সক্তিপূর্বক কোন কিছু ম্মরণ না করে তবেই মন অসঙ্গ হইতে পারে, 
মন অসঙ্গ হইলেই জনশূন্ত স্থানে বাস ঠিক হয়। ধাহার চিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে 
থাকিতে অসঙ্গ হইয়! গিয়াছে, তাহার আর লোককল্লিত ব্যবহারে মন যাইবে কেন? তিনি 
কোন লোকের সহিত আসক্তিপূর্বক ব্যবহার করিতে অসমর্থ । ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
তাহার মন শ্মশীনের মত শুন্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিনি আর তেমন করিয়া 
লোকব্যবহার করিতে না পারায় লোকেও আর তাহার নিকট ঘধেসে না। কিন্ত বিক্ষিপ্ত 
মন লইয়া নিজ্জন হিমাদ্রিশৃঙ্গে বাস করিলেও বিষয়-সংস্কার বিদুরিত হয় না এবং 
বিষয়-সংস্পর্শ থাঁকিশেই কোন না কোন সময় বুদ্ধির বিকলতা খটিবেই ঘটিবে এবং 
বুদ্ধিভ্রংশ হইলে কল্যাণমার্গ হইতে নিশ্চয়ই বিভ্রষ্ট হইতে হুইবে। অবশ্ঠ সাধনার 
স্থান উপদ্রববঞ্জিত না হইলে সাধন।র ঠিক অন্কুল হয় না বটে, কিন্ত এসব বাহিরের 
উপদ্রব অনায়াসে ব্ধন কর! যায়। কিন্ত সর্বাপেক্ষা বেশী উপদ্রব করে আমার 
দেহেজ্দ্ি্ ও মন। তাহাদের সঙ্গত্যাগ সহজে হইবার নহে, এবং উহাদের সঙ্গ থাকিতে 
নিরুপদ্রব হওয়া অসম্ভব। উহারা থাকিতে চিত্তপ্রসন্গতা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। 
বাছিরেক্ল বিবি্ত স্থানে সাময়িক ভাবে চিত্তের সন্নতা হয়তো হইতে পারে, এইজন্তই সাধনার 
স্থানটী উপদ্রবরহিত হুইয়া যাঁহ।তে সাধন।র অনুকূল হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য দিতেই হইবে, কিন্তু 
শুধু উপদ্ররশুন্ত স্থান হইলেও চলিবে না। যাহার! গোলযোগ বাধায় সেই দেহেজিয়াদি 
মনকে নিরত্ত করিতে হইবে। তাহা কিরূপে করিতে হইবে? প্রাণায়াম ঘারা। প্রাণায়াম- 
রূপ পরম তপন্তার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিগ্নের কর্মশুন্ততা অবস্থা আসে। কর্মই অজ্ঞানের 


৩২ শ্ীদস্তগবদগীত 


অধ্যাত্সজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞা নার্থদর্শনম্‌ | 
এতজ, জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১ 


প্রাণস্থানীর সুতরাং কর্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইলে অজ্ঞানও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান ক্ষীণ হইলে মনের 
চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না, মন অঞ্চল হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত কর্ধে জীবাত্মার অভিমান 
আসিবে না। অতএব মন দিয়। ক্রিয়া করা আব্শ্ক, মন ধিয়! ক্রিয়া করিতে করিতে এক 
প্রকার নেশার মত বোধ হয়, তখন বাহা উপদ্রবাদি মনকে আর বিষয়ের পানে টানিয়! 
আনিতে পারে ন।। সাধক তখন সেই নেশ।য় ভোর হইয়। আপনাকে ও আপনার বহিষ্থ 
বিষয়কে ভুলিয়া যান। এইজন্তই আত্মজ্ঞানলাভে সদ! উচ্ভোগ চাই। কুটস্থদর্শনও অধ্যাত্মজ্ঞান 
বটে কিন্ত তাচাও চরম জ্ঞান নহে। চরম জ্ঞান ক্রিয়ার পরাবস্থায় উদ্দিত হয়। তখন 
দৃশ্তদর্শন লোপ পাঁয়। ভগবানও বলিয়াছেন-_-““যদ্ৃষ্টং বিশ্ব্ধপং মে মায়ামাত্রং তদ্দেবহি 
তেন ভ্রাস্তোংসি কৌন্তেয় স্ব স্বরূপং বিচিন্তয়” | ক্রিয়।র পর অবস্থায় এই ন্বন্বূপের জ্ঞান হয়। 
জনসমাগনে অনিচ্ছ! ও কোন লেকের বা বন্তর প্রতি আসক্তি তখন সম্ভবই হয় না। 
বাহিরের সঙ্গ ত্যাগ তো কঠিন নহে, কিন্ত মনের দ্বার! ব্ষিয্লালোৌচন। তাঁগই প্রকৃত ত্যাগ। 
বাহিরের ছুঃসঙ্গ ত্যাগও তত কঠিন নহে, কিন্ত পুত্র, কলত্র, বিত্ত, গৃহাদির প্রতি ষে 
অন)ধিক আসক্তি রহিয়াছে তাহার বন্ধনই সর্বাঁপেক্ষ। দুশ্ছেগ্ত । এইজন্য বাহিরের ও ভিতরের 
সর্ধ প্রকার সঙ্গই বজ্জধন করিতে হইবে। কিন্ত জনসম্গ অপ্রয়োজনীয় হইলেও সাধুসঙ্গ সাধনার 
সময় বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়। সাঁধুসঙ্গ বাতীন্ত সন্কাব পরিপুষ্ট হয় না, মনে সাঁধুভাবের 
অভাঁব হইলে অসৎ বরে অপ্রবৃন্তি অ।সিবে ন1। ১০ 


অন্বয় । অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যত্বং (আন্মজ্ঞানে সদা নিষ্ঠা), ততজ্ঞানার্থদর্শনম্‌ (তত্রজ্ঞানের 
উদ্দেশ্য বা ফল-সম্থন্ধে আলোচন! ) এতৎ জ্ঞানম্‌ ইতি প্রোক্তম্‌ € এই সকলকে জ্ঞান বা 
জ্ঞানের সাধন বলা হয় )। অন্তঃ(ইহ1 হইতে) যৎ অন্তথ! (যাহ! বিপরীত ) অজ্ঞানম্‌ 
( তাহা অজ্ঞান ) ॥ ১১ 

ভরীধর । কিঞ্চ__অধ্যাত্মেতি | আম্মংনং অধিক্কত্য বর্তমানং জ্ঞানং তন্মিন নিত্যত্বং 
নিত্যভাবঃ। ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠহং ইত্যর্থঃ | তত্বজ্ঞানস্ত অর্প-_প্রয়োজনং মোক্ষঃ তশ্য 
দর্শনম্‌ মোক্ষস্য সর্বোৎ্কষ্টতালোচনমিত্যর্থঃ। এতদ্‌ অমানিত্বম অদন্ভিত্বম্‌ ইত্যাদি বিংশতি 
সংখ্যকং যছুক্তং এতদ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানসাধনত্বাৎ। অতোঁহন্তবা-_-অন্মাদিপরীতং 
মানিতবাদি য এত অজ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্টাদিভি: জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। অতঃ সর্ববথ। 
ত্যজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১ 

বঙানুবাদ। [ আরও বলিতেছেন ] আঙ্বাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া বর্তমান 
যেজ্ঞান সেই অধ্যাতজ্ানে*নিতাভাব অর্থাৎ "তৎ*” ও “ত্বং* পদার্থ শুদ্ধির জন্ নিষ্ঠত্ব অর্থাৎ 
তাহাতে বিশ্বাস। তব্জ্ঞানের অর্থ ঝ। প্রয়োন্ধন যে মোক্ষ তাহাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাঁহার 
আলোচনা । অমানিত্ব, অনভিতাদি জানের সাধন বলিয়া বশিষ্ঠা্দি এই বিংশতি সংখ্যককে 


জ্ীমন্তগবদগীত। ৩৩ 


জ্ঞান বলিরাছেন। ইহার বিপরীত মানি প্রভৃতি অজ্ঞান, কারণ এগুলি জানের বিরোধী 
এইজস্ সর্বথ] পরিত্যজ্য ॥ ১১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আত্মাতেই সর্ব্বদ ক্রিয়া কর! যাহা গুরু বাক্যের 
দ্বারায় লভ্য-_তত্তবজ্ঞকানের অর্থ কিনা জপ কুটন্ছের ক্রিয়ার হারায় জানা 
দেখা-ইহাারই নাম জ্ঞান_হঁহা ব্যতীত অন্যদিকে আসক্তি পূুর্ব্বক 
দেখার নাম অজ্ঞান ।-- (১৯) অধ্যাত্মজাননিত্যত্ব (২০) তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শন- আজ্মজান 
লাভে সদা উদচ্যোগ। আত্মাকে অধিকত করিয়া যে জ্ঞান তাহাই অধ্যাজজ্ঞান, সেই 
অধ্যাত্মজ্ঞানই সত্য, আর যাহা! কিছু সমস্ত মিথ্যা এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়! আহ্মজ্ঞানের 
অন্ত এঁকাস্তিক নিষ্ঠা বা! চেষ্টাই “অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব+। আত্মাকে অধিকৃত করিয়া 
জ্ঞান এবং দেহকে অধিকৃত করিয়া জ্ঞান-এই ছুই প্রকারেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। 
দেহকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নিত্য সত্য নহে। কারণ দেছাদি 
প্রাকৃত বস্ব সুতরাং তাহার ধর্ম নিত্য হইতে পারে না, আত্মবিষয়ক জ্ঞানই পরম 
সত্য--তাহা অপরিবর্তনীয়, উহার অচছুভবের চেষ্টার নামই আত্মজ্।ননিষ্ঠ।। গুরূপদেশ 
মত সর্বদা সাধন অভ্যাস করিতে করিতে সাধনার ফলক্পপ স্থিরতা লাভ হয়। 
শ্থিরত্বের অচ্ছভব হইলেই আনন্দ লাভ হয়, তখন বুঝিতে পারা যায় এতদপেক্ষা 
অন্ত সকল লাঁভই যৎসামান্তঃ তখন অন্ত বস্ত্র জন্ত চিন্ত লালায়িত ন! হইয়| এই 
আজ্বক্রিয়া করিতেই মনের একম।ত্র আগ্রহ হর উহ্থার নামই আত্মনিষ্ঠা। এইরূপ 
আত্মনিষ্টা হইতেই তত্বজ্ঞানের যাহা বথার্থ স্বরূপ সেই কৃটস্থকে দেখিতে পাওয়া 
যায়। কৃটস্থকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে সেই কুটস্থই তোমার প্রকৃত “আমি*। 
আবার এই কুটন্থ যখন “অখণ্ড মগ্ডলাঁকারং ব্যাপ্ত, যেন চরাচরং* রূপে সকলের মধ্যেই 
রহিয়াছেন দেখিতে পাইবে তখন তুমি ও অন্ত ব্যক্ধি যে পৃথক সেই পার্থক্য জান 
তিরোহিত হইবে, তখনই তোমার জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে হইবে । তখনই পতৎ” 
অর্থাৎ কুটম্থই যে “তুমি” এই জ্ঞান প্রকাশ পাইতে থাকিবে। এই জ্ঞান লাভের 
জগ্ট সর্বদা উদ্যোগ করিতে হুইবে, তাহা হুইলেই বুঝিতে পারা বাইবে তোমার 
আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা হইয়াছে। জ্ঞানের হ্বতাব বসকে প্রকাশ কর! এবং অজ্ঞানের 
ভাব বস্তর ছবরূপকে আচ্ছাদন করা। প্রত্যেক দেছের অভ্যন্তরেই সেই বস্ত 
রহিয়াছে, কিন্ত দেহাবরণ তাহা! জানিতে দেয় না, এই জন্তু এই দেহটাই জ্ঞানের 
অবরোধক। যে এই দেহ ব্যতীত আর কিছুই অচ্মভব করিতে পারে না তাহা 
জাঁনই প্রকৃত অজ্ঞান। দেহের মধ্যে ষিনি সেই প্ররুত আমার “আমি” কৃটস্থ 
জ্যোতিঃকে দর্শন করেন, তাহার দেহাত্ববোধরপ যে অজ্ঞান তাছা বিন 
হইয়া! যায়। অজ্ঞানের ম্বভাঁব বস্তুকে আবরণ করা এবং তাহাকে অন্ত কিছু বলিয়া 
বোধ জদ্মইয়। দেওয়!। চঞ্চল প্রাণের মধ্যেই সেই অবিষ্যার বীজ নিহিত থাকে। 
প্রাথ চঞ্চল হইয়। স্পন্দিত হইলেই কল্পনার প্রবাহ বা মনের অত্র "হয় এবং এই 
চঞ্চল মনই বিরাট সংসাররূপ কুহক রচনা করে। ক্রিয়ার পয অবস্থায় প্রাণের 

৫ 


৩৪ জীমগ্তগবদগীতা 


(জয় বস্তই ব্রল্ম ) 
জ্েয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বাহ মৃতমশ্স,তে | 
অনাদিমণ্পরং ব্রঙ্গ ন লত্বন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২ 


স্থিরতার সহিত মন স্থির হইলেই আর এই বিশ্বকৌতুক পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং 
অজ্ঞানে যাহা থাকে জ্ঞানের প্রকাশে তাহা থাকে ন! বলিয়। ইহাকে মায়া 
বা অঘটনঘটনপটীরসী শক্তি বলা হয়। এই মাক! এবং মায়ার অতীত যে বস্তব 
রহিয়াছেন তাহা জানিতে পারার নামই বেদ বা জ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই 
জানার অন্ত হয়, সেই “পরাবস্থার” সাক্ষাৎ না হইলে বেদাস্তের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে না। 
আত্মা ব্যতীত অন্ত বস্ততে যত দিন আসক্তি থাকিবে ততদ্দিন অজ্জ!ন ছুটিবে না। 
অনাত্মজ্ঞান তিরোহিত করিবার উপাঁয়ই হইল ক্রিয়া, যাহার এই ক্রিয্সাতে নিষ্ঠ। নাই, 
তাহার অনুভব পদ লাভ হইবার নহে ॥ ১১ 

অন্বয়। যৎ জের়ং (যাহা £জ্ঞের ) তৎ প্রবক্ষ্যামি (তাহা বলিব), যৎ জ্ঞাত্বা (যাহ! 
জানিয়া ) অস্বতম্‌ অশ্নতে (অমৃত ব1! মোক্ষলাভ হয় ৮ তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রদ্ধ (তাহাই 
আদিহীন পরব্রহ্ম ), তৎ ( তাহ!) ন সৎ ন অসৎ (সৎও নহে অসৎও নহে ), উচ্যতে (বলিয়! 
উক্ত হয়)॥ ১২ 

শ্রীধর। এভি: সাধনৈঃ যজ, জ্ঞেয়ং তদাঁহ-_জ্ঞেয়মিতি ষড়ভিঃ | যং জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। 
শ্তুঃ আদরনিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শসতি । যদবক্ষ্যমাণং জ্ঞাত অমৃতং--মোক্ষং প্রাপ্রেতি। কিং 
তৎ? অনাদিমৎ_আঁদিমৎ ন ভবতি ইতি অনাদিমতৎ। পরংনিরতিশরং ব্রহ্ম! অনি 
ইতি এতাঁবতৈব বন্ত্রীহিণা অনাদিমত্তে সিদ্ধেংপি, পুনর্মতুপং প্রয়োগ: ছান্দস:। যছা 
অনাদি ইতি মংপরঞ্চেতি পদছয়ম্‌। মম বিষণোঃ পরং নির্ব্বিশেষং রূপং ব্রদ্ষেত্যর্থঃ। তদেবাহ। 
ন সৎ ন চাঁসৎ উচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাঁণস্ত বিষয়ঃ সৎ শব্দেন উচ্যতে | নিষেধস্ত বিষয়: তু 
অসৎ শবেন উচ্যাতে। ইদং তু তদুভয়বিলক্ষণম্‌, অবিষয়ত্বাদিত্যর্থ; ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ । [ এই সকল সাধনার দ্বারা যাহা জ্ঞেয় তাহা ছয়টি ক্লোকে বলিতেছেন ] 
যাহ! জ্ঞের় তাহা বলিতেছি। শ্রোতার আদরসিদ্যর্থ ( শ্রোতার শ্রবণে যক্াধিক্য হয় 
অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্কে জানিবার জন্ত অধিকতর উত্সাহ হয় এই নিমিত্ত ) জ্ঞান ফল ধেকি 
তাহাই দেখাইতেছেন। যে বক্ষ্যমাণ বিষয় জানিলে অম্বত অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহ! 
কি? তিনি অনাদিমৎ অর্থাৎ আদিম নহেন। তিনি পরং অর্থাৎ নিরতিশয় ব্রন্ম ম্বরূপ। 
অনাদি পদটীতে (নাই আদি যাঁহার ) বহুব্রীহি সমাস করিলেই অনাদিমৎ পদের উক্ত ষে 
অর্থ তাহা! সিদ্ধ হয়, তবে যে অনাদিমৎ ( আদিম যাহা নহে ) এই নঞ. তৎপুরুষ সমাঁসলিদ্ধ 
পদের প্রয়োগ করা হইল তাহা ছান্দস।. অথবা 'অনার্দি এবং মতৎপর এইব্প ছুইটী পদ। 
মৎপর শব্দের অর্থ আমি যে বিষুণ। আমার পর অর্থাৎ নির্বিশেষ রূপ ব্রক্ম। সেই 
ব্রহ্ম যে. কি তাহাই বলিতেছেন--“ন সৎ ন অসং”__সেই ব্রঙ্গ সংও নহেন, অসৎও নহেন । 
বিধিমুখে যাহা প্রমাণের বিষয় তাহাই “সৎ” শব্ধ বাচ্য, এবং যাহা নিষেধের বিষয় 


শ্ীমস্তগবদগীতা ৬৪ 


তাহাই “অসৎ শব্ধ বাচ্য। কিন্তু জেয় ত্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি উত্ভয় হইতে বিলক্ষণ, কারণ ব্রঙ্গ 
অবিষয়। [ ইন্জির গ্রাহা বস্ত হয় “সৎ” অর্থাৎ অস্তি বুদ্ধি আশ্রত্ন করিয়া! আছে, নচেৎ “অসৎ” 


নাস্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম অবাঙমানসগোঁচর, সেজন্ভ অন্তি কি নাস্তি 
এই দুইটা বুদ্ধির কোনটাকেই আশ্রয় করিয়! নাই ]॥ ১২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-জ্ঞেয় অর্থ জানিবার যে বস্ত-কুটস্ ব্রক্গ- তাহ! 
ভালরূপে বলিতেছি_যাহা জানিলে আমার পদকে পায়-যাহার আদি 
নাই অর্থাৎ কোন সময়ে নেশা_ ক্রিয়ার পর অবস্থার_সুরু হইল তাহা 
অনুভব হয় না; তখন আমাতে আমি নাই, তিনি পরব্রচ্গ, সকলের পর গ্রুব 
নিশ্চিত_তখন সঙ অসও ছুইই- বর্জিত অর্থাও দৃশ্য ও ভ্রষ্টা কেহই নাই।-_ 
কুটস্থ ব্রদ্মই জেয় বস্ত। এই কৃটস্থকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু অতিক্রম কর! যার। এই দেহটা 
মরিয়! যায়, কুটন্থের তো৷ আর মৃত্যু নাই, এই কুটস্কে জানিলেই জন্মস্বতার খেল! শেষ হইন্া 
অমরত্ব লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞের বলিলেই মনে হয্ন জ্ঞাতার ধিনি জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইলেই জেয় 
পদার্থ সাধারণ বস্তর মত হইয়! গেল। চক্ষুর জ্ঞেয় যেমন দৃশ্ঠ বস্তু উহ! কিন্ত সেরপ জ্ঞের 
নহে। ঠত্তিরীয় শ্রুতি সেই জ্ঞেয্ সন্বদ্ধে বলিতেছেন-__-“যতে। বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনস! 
সহ”*--অর্থাৎ তিনি বাক্য মনের অতীত । সুতরাং ইন্দরিয়াদির জ্ঞ/নের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ 
নাই। তখন আমাতে আমি থাঁকে না, সে অবস্থায় দৃশ্ঠট ও দ্রষ্টা কিছুই থাকে ন|। 
বুদ্ধির অতীত সেই পরমাত্মীকে বুদ্ধিরও জানিবার সামর্থ্য নাই। সেই জন্ত বলা হইল 
তিনি সৎ অসৎ কিছুই নহেন। ব্র্ধ ইন্দিয়গ্রাহা সৎ পদার্থ নহেন, তাঁই বলিয়! তিনি যে নাই 
তাহাঁও নহে, তাহার ঝলক বুদ্ধিতে প্রতিবিষ্বিত হয়। পরে বুদ্ধিও যখন থাকে না, তখন 
বোদ্ধাও থাকে না, কিন্ত তিনি থাকেন, সেই ষে থাকা বা অস্তিত্ব মাত্র সন্তাকেই জ্ঞেয 
বলা হইয়াছে । বেদ বলিতেছেন- “নাসদাসীক্নোসদাসীতুদানীং নাসীদ্রজেো। নো ব্যোমপরে। 
য্দিতি”-_-€ খথেদ ১০ম মণ্ডল) স্বপ্ট্রি বিকাশের পূর্ববে অসৎ বা শূন্ত, সৎ বা ব্যক্ত 
প্রভৃতি কিছুই ছিল না। যাহ দ্বারা জানা যায় সেই করণ সমূহ ব্রহ্ম চেতন্কে প্রকাঁশ 
করিতে পারে না। বরং মন ইন্দ্িয়া্দি সহ বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে তাহাকে জান! যায় না। 
অগাধ শিন্ধুর তলদেশে যে অসীম আকাশ বর্তমান তাহ! যেমন ললিল রাশির ভিতর হইতে 
দেখা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা যায়, তদ্রুপ মনোবৃদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিকূপ তরঙ্গ ভঙ্গের মধ্যে 
চিরখ্ির নিত্য সত্য পরমাত্মাকে অনুভব করা বায় না, কিস্ত অনুমান করা যায়। কিন্ত 
তখনই ঠিক ধর। যায় যখন বুদ্ধিও থাকে না অর্থাৎ তথন জ্ঞাতা, জ্ঞের, জ্ঞান এক হইয়া! যায়। 
এ অবস্থায় কিছুই থাকে না, সুতরাঁং সে অবস্থাকে লক্ষ্য করিবে কে? এই অবস্থা হইতে 
অবতরণ করিলে যখন বুদ্ধি জাগ্রত হয় তখন সেই বুদ্ধির মধ্যে আত্মার কিছু প্রকাশ অনুভব, 
হয়, এই জন্ত উহাকে প্বুদ্ধিগ্রাহ্মতীন্তরিরং* বলা হুইয়াছে। ব্রন্মের এই বৃদ্ধিগ্রাহ 
ভাবটীও পরিলক্ষিত হইতে পায়ে না যদি বুদ্ধি স্থির ও নির্দল নাহয়। এই জন্তধাহার! 
আত্মার পরিচয় পাইতে চাহেন তীহাদের ইন্দরি্ন মনোবুদ্ধিকে অসীম স্থিরতার মধ্যে লইয়া 
যাইতে হইবে। কিন্ত প্রাণের চাঞ্চল্য তিরোছিত করিতে না! পারিলে উহাদের চাঁঞ্জ্য 


৩৬ শ্রীমন্তগবদগীত। 


সব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সব্্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ববতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্র্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ 


থ/মিবে না। এইজন্ত সর্বাগ্রে প্রাণকে নিরোধ করিতে হইবে। প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে 
তত্সফ মনোবুদ্ধিও নিক্ুদ্ধ হইবে--সেই নিরম্তকল্পনা স্থিরবুদ্ধির অভ্যন্তরে জের আত্মাকে 
বুঝা যাইতে পারে। উহ্বাই কুটন্থ ব্রহ্ম অর্থাৎ বুদ্ধির অভ্যন্তরে স্থিত ঘে আত্মপ্রতিবিস্ব 
এই পধ্যস্ত জ্ঞানগম্য, পরে বুদ্ধিও বিলীন হইয়! বাঁয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্েয় বা জ্ঞাতা বলিয়াও 
কিছুই থাকে না-_উহ্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা শব হারা লক্ষিত। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
যেখানে আমিও নাই, আমারও নাই, অথচ যাহা! পরম ঞধুব-যাহ। ন। থাকিলে আঁর কিছুই 
থাকিতে পাঁরিত না--তাহা! নিত্য বর্তমান, কখনও তাহার অভাব হয় না--ইহাকে 
অগ্কভব করিলেই অমর পদ লাভ হয়, চিরদিনের জন্ত জন্ম মরণের হাত হইতে অব্যাহতি 
ল[ভ হয় । যেমন বিশেষ্ত বা সংজ্ঞাকে আশ্রপ্ন করিয়াই যাবতীদ্ন বিশেষণ থাকে, তদ্রপ 
নেই সদসদ্বঞ্জিত অথচ পরম ঞ্ুব আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই এই ব্যক্তাব্যন্ত জগৎ প্রকটিত 
হইতেছে। এই ব্যক্তাব্যক্ত বা সদসদ্ভাব যতদিন বর্তমান থাকে ততদিন দ্রষ্টা দৃশ্ঠও থাকে, 
কিন্তু ক্রিয়ার পর অবন্থায় কোন বিশেষ ভাবই থাকে না, তখন পরম! কেবল স্বমহিমায় 
বিরাজমান, তখন দৃশ্ও থাকে না, কেহ তাহার দ্রপ্রাও থাকে ন|। দৃশ্য পদার্থ থাকিলে 
দরষ্টার কল্পন! কর! যার, এবং দ্রষ্ট! থাকিলে কিছু দৃশ্ঠ ও আছে মনে করা যাইতে পারে__ 
কিন্তু উহ| এরপ বিচিত্র অবস্থ। যে তখন দ্রষ্টট ও দৃশ্য সমস্তই বিলুপ্ত কিন্তু তথাপি সেই 
মহান্‌ অভ্তিত্বের তখনও কোন অভাব হয় না। ইহ! ধাহার। অচ্ভব করিয়াছেন তাঁহারাই 
জানেন। তাই শ্রুতি বলিলেন 


“অস্তীত্তেবোপলবৃব্যস্তত্বভাবেন চোঁভয়োঃ। 
অন্তীত্যেবোপলব্বস্য তত্বভ।বঃ প্রসীদতি ॥* 


ইন্জিয়গ্রাহু সোপাধিক ভাবে এবং ইন্দ্রিয়াতী'ত নিরুপাধিক ভাবে অর্থাৎ বিষয়েন্দিয়াদির 
অতীত চিন্মাত্রক্পপে আম্মা সত্য সত্যই রহিয়।ছেন ইহা নিশ্চয় উপলব্ধি করা কর্তব্য। 
আত্মসগার এইরূপ উপলব্ষিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার নিত্য চৈতন্য ভাব প্রকাশিত হইয়! 
থাকে ॥ ১২ 

জন্থয়। তৎ (তাহা ) সর্বতঃ পাণিপাদং ( সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট ) সর্ধতঃ অক্ষিশিরোমুখং 
€( সর্বত্র চক্ষু, মন্তক ও মুখবিশিষ্ট ) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রি্বিশিষ্ট ) [ হইয়া! ] 
লোকে (লোকমধ্যে ) সর্বম্‌ আবৃত্য ( সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়!) তিষ্ঠতি € অবম্থ্ন 
করিতেছে ) ॥ ১৩ 

শ্রীধর। নম্বেবং ব্রন্ষণঃ সদদখিলক্ষণত্বে সতি--“সর্ববং খশ্িদং ব্রক্ম,” ,"অদ্ধৈবেদং 
সর্বম্* ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ বিরুদ্ধেত ইত্যাশঙ্্য_-“পর।স্ত শক্তিবি'বিধৈব শ্রয়তে ত্বাভাবিকী 
জাঁনবলক্রিয়া ৮*--ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্তযশজ্যা সর্বাত্মতাং ভন্ড দর্শরন্‌ আহ-_ 


ভ্রীমস্তগবদপীত। ী ৩৭ 


সর্বাতঃ ইতি পঞ্চভিঃ| সর্ধতঃ সর্ব পাপয়ঃ পাঁদাশ্চ বন্ত তৎ। সর্বতঃ অক্ষীণি শিরাঁংনি 
মুখানি চযন্ত তৎ। সর্ধতঃ শ্রুতিমত শ্রবণেন্দ্রিযৈযুক্িং সৎ লোকে সর্বম্‌ আবৃত্য ব্যাপ্য 
তিষ্ঠতি। জর্বপ্রাণি গ্রবৃতিভিঃ পাণ্যাদ্দিভিঃ উপাঁধিভিঃ দর্বব্যবহারাম্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্ার্থঃ ॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ । [ যদি ব্রহ্ম সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ হইলেন, তাহ! হইলে “'সর্বং 
খন্বিদং ব্রহ্ম _-সমন্ত জগৎই ব্রহ্ম”, প্ত্রন্মেবেদং সর্বম্-_ক্রক্মই এই সমস্ত জগৎ” ইত্যাদি শ্রুতির 
সহিত বিরোধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন “পরাস্ত শক্তির্িবিধৈব শ্রুপ্নতে ম্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়] চ*-__এই ব্রদ্দের শক্তি বিবিধ প্রকার এবং তাহার হ্বাভাবিক জ্ঞান বল ও ক্রিয়ার 
কথাও শ্রুতি প্রসিদ্ধ, সুতরাং অচিস্ত্য শক্তি ঘর! তিনি সর্বত্বক, তাহাই পাঁচটী গ্লে।ক ছার 
দেখাইতেছেন ] সর্বত্রই হস্তপদ ধাহার তিনি, এবং সর্ধত্র চক্ষু মন্তক ও মুখ বাহার এবং 
সর্বত্রই শ্রবণেন্দ্িযুক্ত হইয়। তিনি সকল লে।ককে ব্যাপিয়৷ অবস্থিতি করিতেছেন অর্থাৎ 


সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তি ও হস্ত পদাদি উপাধি ঘ্বারা সকল ব্যবহারের আসম্পদ হইয়া তিনিই 
বর্তমান রহিম্নাছেন ॥ ১৩ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সেই অবস্থাতেই যেখানে ইচ্ছ! হয় ধাইতে পারে -_ 
সুক্মমশরীরে অষ্টপ্রহর নেশা থাকিতে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা মনের ছ্বারায় 
দেখিয়! গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পায়_অগম্যস্থানে 
শিয়া দেখিতে পারে -সকল অনুভব করিতে পাঁরে-সকলের স্বাদ গ্রহণ 
করিতে পারে- কোন ভ্রব্যেতে কত অংশ (মিশ্রিত) আছে তাহ! বুঝিতে 
'পারে-কারণ তখন সে ব্রন্গন্বরূপ হুইয়। যায়-_ব্রক্ম সকল বস্ততেই আবৃত 
অথচ দে একস্থানে বসিয়! থাকে ।- ব্রদ্ষের ত্বরূপ শক্তি বোধের বিষয় নহে। 
তাই তাহার তটস্থ শক্তি দ্বারা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তাহ! 
বুঝিতে গিয়া দেখ! যায় ব্রদ্দের ক্রিয়াশক্তি অসীম । সেই ক্রিয়াশক্তি বা শক্তির কাখ্য জড় 
হইলেও উহার মুলে কিন্তু চৈতস্ত রহিয়াছেন। ঠতন্য না থাকিলে তত্তৎ বস্তর 
প্রকাশ অসভ্তব হইত। তাই প্রত্যেক কার্যযশক্তি এবং কাধ্যশক্তির ক্ষেত্র পাণি, পাদ, 
প্রভৃতির মূলে তিনিই কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন। সর্বপ্রাণীর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ 
পাঁণি, পাদাদির ব্যবহার যে সিদ্ধ হইতেছে তাহা ব্রদ্দের অধিষ্ঠান বলিয়াই সম্ভব হয়, কারণ 
তাহার সতায় সন্তাবাঁন হইয়াই মন ইন্ট্িয়াদি বিষয়ের অনুভব করে। সকল প্রাণীর সব 
ইঞ্জিয়ই তাহার অধিষ্ঠান, তাহার তাহার শক্তিতে কাঁজ করে বলিয়া সকলের চন্ষু কর্ণ হারা 
যেন তাহারই দেখ! শুন! কাজ চলিতেছে। মনসমস্থিত অহক্কারই কর্তা, ইন্দিয়গুলি 
তাঁহার করণ, এই করণ গুলি থাকিলে ক্রিয়ার বোধ থাকিবেই। এবং বোঁধ থাঁকিলেই 
অহঙ্কার বশতঃ তত বিষয়ে জীবের অভিমান হইবেই, সেইজন্ত করণগুলিকে 
অকরণ করিয়! ফেল! ব্যতীত উপায় নাই। এই ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারাই করণগুলিকে 
অকরণ করিয়া ফেল! যাঁয়। তখন দৃষ্ঠপ্রপঞ্চ থাকিলেও আর তাহার বোধ হইবে ন!। 
তখনই সব হইতে আত! যে পৃথক তাহার বোধ হয়। আবার এই অবস্থা হইতে নামিয়া 
পড়িলে আবার যে একপ্রকার "অস্থি*র বোধ হয়--সেই অস্তিত্বভাবই সর্বজর তাহাকে 


৩৮ শ্রীমপ্তগবদর্গীতা 


পালিপাদশিরোমুখ ঘাঁরা ব্যাপ্ত বলিয়! বেধ করাইতেছে। জেয় বস্ত জান হইতে পৃথক নহে। 
যখন কিছুই ছিল না তখনও একটা বোধ ছিল, সেই বোধের মধ্যে সর্ব বসন্ত মিলিয়া এক হইয়। 
গিয়াছিল, আবার যখন সর্ব বস্তর কবোধঃ ফিরিয়া আসিল তখনও বোধটাই সর্ববস্তরূপে 
প্রকাশ পাইতে থকে । যখন ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান মাত্র তখন ক্রিয়াশর্জির প্রকাশ ও 
সক্ষোচের হারা অনুভবের পার্থক্য হইলেও উহ প্ররুত পৃথক বস্ত নহে। যখন নানাত্বের 
বোধ হর, তখনও তাহ! মন ইন্দ্রিয়ের বিলাল মাত্র উহ! নৃত্ন কোন বস্ত নহে। 

এই “ত২* বস্তটী যে সর্বত্র পাঁশিপাদ যুক্ত, সর্বত্র চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট তাহা আরও 
সুক্পভাবে বুঝা যার যে।গ।ভ্যাসের ছারা যে শক্তির বিকাশ হয় তাহা হইতে। ব্রহ্ম সকলের 
মধ্যে রহিয়াছেন, স্থান ও কাল দ্বার! তাহ! বাধিত হয় না, তাই যোগী যখন গ্িরপদ 
লাভ করিয়! ব্রহ্মভাবে ভাবিত হন, তখন কেবল মন বা স্বল্লের দ্বারাই সকল বস্তুর আদান 
প্রদান হুইপ থাকে। যাহা তিন ভাঁবিতেছেন তাহাই তাহার চক্ষুর সম্মূখে দেখিতে 
পাইয়া থাকেন; মনে উদয় হইব! মাত্রই বহুদূরবর্তাঁ স্থানেও উপস্থিত হইতে পাঁরেন বা 
তথাকার সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সহশ্র সহম্্র ক্রোশের ব্যবধান থাকিলেও তত্তৎ 
স্থানে কে কি বপিতেছে ইচ্ছ। করিলে শুনিতে পান, কোন দ্রব্যের মধ্যে কিকি গুণ 
রহিয়ছে তাহা ইচ্ছ। করিলেই জানিতে পারেন; ব্রহ্ম ছারা সকল বস্তরই আবৃত, তিনি 
ব্রহ্মভাবাপত্ন হইয়! তাই একস্থানে বপিয়াই ব্রক্ষাণ্ডের সব সংবাদ গ্রহণ করিতে পারেন। 
তাহার নিকট এ স্থান বা অন্ত স্থান নাই, সকল স্থানই তীহার নিকট একস্থানে। কিন্তু যখন 
নানাত্বের জ্ঞান হয় তখনও তাহা পরমাজ্মারই অধিষ্ঠান ইহা বুঝতে হইবে। ভাল করিম! 
ক্রিয়া করিতে পারিলে হক্রিয়।র দ্বারা যে ধারণ হয় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত যোগী 
যেরূপে সংসার করেন বা যে ভাবে তিনি সংসারকে দেখেন তাহ। ধারণা করিতে পাঁরিলেই 
ভগবানের সর্ধত্র বিছ্যমানের কথা বুঝিতে পার! কঠিন হইবে ন1। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
থাকাই উপবাসন্্প-ব্রত। উপ অর্থাৎ সমীপে বাস, পরমাত্মার সান্রিধ্য লাভের জন্ঠ যে 
বিদ্যা সাধিত হয় তাহাই ক্রিয়া, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়। 
তখন ব্র্গের সমীপে বা তাহার সহিত এক হইয়া অবস্থান করা যায়। তথন শ্বাস প্রশ্বাসের 
ক্রিয! বাহিরে অগ্ভব করা যায় না, তখন উহা এত স্ুষ্ত্র ভাবে ভিতরে ভিতরে চলে যে 
মনে হয় ন! চলিতেছে, কিন্তু শ্বাসে মন দিলেই চলিতেছে দেখ! যায়, যদি না চলিত ভবে 
জীবন থাঁকিত ন|। ক্রিম! দ্বারা উক্ত প্রকার যে স্থিতি তয় হাই যোগধারণা। লৌহ 
যেমন চুর্ক পাথরের নিকটে আদিলেই লৌহের *গাত্রে সংলগ্ন হয়, তন্রূপ ক্রিয়ার শ্বার 
ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আত্ম! পরমাত্ম(তে সংলগ্ন হুইয়া যাঁয় এবং তাহাতেই অটকাইয়া থাকে । 
প্রথম প্রথম এ অবস্থায় আর অন্ত কোন কর্ম করিতে পারা! যাঁর না, কিন্ত পথে 
আটকাইঙ্গ! থাকিলেও যোগী সকল কর্মই করিতে পারেন। এইজন্ প্রত্যহ এবং সর্বদা 
ক্রিয়া করা কর্তব্য, নচেৎ ক্রিয়ার পর অবস্থ! লাভ হয় না এবং আত্মা! (মন প্রাণে) কেমন 
করিয়! যে পরমাতআাতে আটকাইয়। থাকে (অবরুদ্ধ রূপ ) তাহ! বুঝ! বায় না । ক্রিয়া করিবার 
সধয় মন চঞ্চল থাকে, কিন্ত পরাবস্থায় কোন সঙ্ল্প থাকে না, সুতরাং মনও থাকে না, 
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তখন এক প্রকার নেশ।র মত অবস্থা তল্প। এই নেশ!তে থাকার নামই ভক্তি, শ্রগ্ধা, ধ্যান 
বাযোৌগ। ইহারই নাঁম “উপবাস” করণ তখন পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ হয় এবং তখন 
শ্বাস প্রশ্বাদ ও তৎসহ মন আটকাইয় থাকে বলিয়! কোন বাহ্‌ বস্তর গ্রহণ হয় না। এই 
অবস্থায় সাধকের অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যাহা হইতে সমস্ত হইয়াছে, তাহাতেই মন 
লীন হইয়া থাকে তখনই ব্রদ্গযষে এক অদ্ধিতীয় তাহার অনুভব হয়। উহা! সদ! একরস, 
কাঁরণ নানাত্ব নাই, আনন্দঘন ম্বপ্রকাশ, তিনিই সর্বতো মুখ মহাদেব মহেশ্বর । রস শবের 
অর্থ ম্বাদ, যখন একরস তখন অন্ত কোন স্বাদ নাই, কেবল একের অনুভব, ইহাই অব্যক্ত 
রূস, কারণ সে রসের পরিবর্তন নাই, কিন্তু তাহা নিত্য নৃতনের শ্চার উপভোগ্য । ক্রিয়!র পর 
অবস্থার গাঁ নেশাতে যে অগাধ গভীর আনন্দ হয়, তাই সে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে 
য।/ইতে মনের ইচ্ছাই থাকে না। ইহাই স্বপ্রকাশ রূপ, নিজেই নিজের প্রকাশ, অন্ত কিছু 
তাহার তুলন! নাই। তখন সব ব্রক্মেতে সংলীন থাকে তাই পৃথক অভিমান রূপ ষে 
"আমি" সে আমি”ও সেখানে থাকে না। এই অবস্থায় নিজের পৃথক সতার বোধ না 
থাকায় তখন আমি সর্বব্যাপক হইয়া যার়। তাহা হইলেই সর্বত্র মুখ চক্ষু হইল অর্থাৎ 
একস্থানে বসিপ়্াই সব শব্দের শ্রবণ, সব দৃশ্ঠের দর্শন, ভ্রাপ, ম্বাদ ও স্পর্শ বোধ করিতে 
লাগিল। চেষ্টা করিয়! এ অবস্থাকে আন! যার না, উহ! আপনি আপনি হয়। তখন 
যোগী যেস্থানে বসিয়। আছেন তীহার সম্মুখে একজন লোক আদিল তাহাকে দেখিয়াই 
তাহার চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন, কেহ হয়তো! বিপদে পড়িয়া তাহাকে ভক্ভি 
পূর্বক ডাঁকিতেছে তাহা শুনিতে পাইলেন; কেহ ধ্যানমগ্ন হইল! কোথায় বসির! আছে 
তাহা দেখিতে পাইলেন ; কেহ সুগন্ধ বা পুণ্পের ধারা ভক্তি পূর্বক পূজা করিতেছে 
তাহার ভ্রাণ নাসিকায় পাইয়। থাকেন, কেহ কোন, দ্রব্য ভজ্জ পূর্বক দিতেছে তাহার স্বাদ 
জিহ্বায় অনুভব করেন। 

বায়ুশ্থিরের নামই প্রাপস্থির হওয়।।| বাযুগ্থির হইয়া সর্বগত হয়, তখন যাঁহাকে 
ইচ্ছা তাহাকে সাধক স্পর্শ করিতে পারেন, কিন্ত তাহাকে কেহ স্পর্শ করিয়। আছে 
তাহ! বোধ হইবে না। ক্রদ্দও সর্ব বস্তুকে স্পর্শ করিয়া সর্বত্র বিরাজমান কিন্ত 
ব্রহ্মম্পর্শ কেহ ধারণ! করিতে পারে না। ব্রঙ্গজ্ঞান ধাহার হয়, তিনিও ব্রদ্ষন্বরূপ হইয়া যাঁন। 
তখন ব্রন্ষের সুস্ম অণু সকল বস্ততে প্রবেশ করতঃ সর্বব্যাপক মহাদেব হইয়া যান। মহৎ 
আকাশের মধ্যে ব্রদ্দের অণু প্রবেশ করিলেই মহেশ অর্থাৎ তখন তিনি সকলের কর্তা হন। 
তিনি তখন যাহ! ইচ্ছ। করেন তাহাই হইতে পারেন, কিন্ত তাহার কিছুরই ইচ্ছা থাকে না। 
তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই, নিজেও নাই, ন্ুতরাং কেই ব! ইচ্ছা করিবে এবং কোন্‌ 
বন্তরই ব! ইচ্ছা করিবে ? 

এই “”একমেবাহিতীয়ং* ভাব কিরূপে হয়? “তছিফোঃ পরমং পদং সদা পশ্স্তি 
স্ুরয়ঃ দিব্টীব চক্ছরততম্”--সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ কুটস্থ, যাহারা স্বর € অর্থাৎ 
ধাহার! সর্বদ। ক্রিয়! করেন ) তাহারা সর্বদা দেখিতে পাঁন। আকাশের মত এক চক্ষ যাহ! 
যোনিসুদ্রায় প্রঞ্ফাশ হয় তাহা এ স্ুরেরা সর্বদ! দেখিতে পান। সেই চক্ষুর অগুর মধ্যে 
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ভ্বিলোক। সেই তিন লোকের মধ্যেই মর্ভ্যলোক, এবং সেই মর্ত্যলোকের মধ্যে আমি এবং 
আমার মধ্যে সমুদয় । সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়, সুতরাং সমুদয়ই এক 
ব্রহ্ম হইয়! গেল। 


এইরূপে ব্রহ্ম সর্বত্র পাণিপাদ ও শিরোমুখ হইয়া এবং সকলকে আবুত করিম্নাও--এক 
হইর়। অছেন। এই একত্বকে যে জ।নে সেও ব্রঙ্গরূপ হইয়! যাঁন্ন। “সোঁঙহং*_-আঁসি সেই, 
যে “আমি” সকল “আমির* মধ্যে এক অখণ্ড ভাবে ঘটাক।শ সমূহের মধ্যে এক মহাঁকাশ 
রূপে বিরাজমান । দেহাভিমানী জীবের যের্নপ দেহযুস্ত অহং -জ্ঞান হয়, উহা! কিন্ত 
সেরূপ নহে। 


“দেহতট তো নইকো আমি দেহের ওপার পরব্যোম। 
সেই তো আমার আসল 'আমি' সেই তো আমির নিকেতন ।* 


সেই “আমি* প্রপঞ্চাতীত, তথায় মায়ার কুহক সদাকালের জন্ত নিরত্ত। তাহা হওয়! 
যায়, কিন্ত বুঝা যাঁয় না। বুঝিতে গেলেই জ্ঞান ও জ্ঞেয পৃথক পৃথক ভাবে প্রতীত হইতে 
থাকে । তাহ! প্রকৃতই “অবাওমানসগোচর” | এই পরম অহং-এর এক1ংশেই লীলাবশতঃ 
যখন সহম্্ সহন্্র অহং ভাব ফুটিয়! উঠে তখনই তাহার নাম হয় “মায়” । এই সর্ব প্রথম 
অহং বোধ বা মায়া হইতেই অনন্ত ত্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। ইহাঁরই অপর নাম পপ্রাণশক্তি”। 
কঠোপনিষদ বলিতেছেন “যদ্দিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থতম”_এই দৃশ্ঠমান যাহা 
কিছু জাগতিক বস্ত ব্রদ্ষসত্তার প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হইয়। উৎপন্ন হইতেছে । এই প্রাণশক্তি 
ব1 মহামারা যখন ত্রদ্ধের মধ্যে বিনিদ্রিত থাকে, তখন তাহার ক্রিয়াশক্তি থাকে না-সেই 
অটল স্থিরাঁবস্থাই ব্রহ্ম ব পরমাঁতব।। ব্রঙ্গের মধ্য সই শক্তি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেই 
“অহং অন্মি” এই বোধ ফুটিয়! উঠে। কিন্ত তখনও তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চ বিকাশের কোন 
চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না,--তৎপরে চক্ষু হইতে নিদ্রা সরিয়া যাইলে যেমন জগৎ বোধ হয়, 
সেইক্ধপ স্থিরতার মধ্যে ঈষৎ চাঁঞ্চল্যের উদয় হইলেই বিশ্বপ্রকাঁশিকা মহাশক্তির গর্ভতল 
হইতে যেন অহং বোধ ফুটিগ্না উঠে। সেই অহং বোধই হিরণ্যগর্ভ এবং তিনিই বিশ্বের 
জনিতা ও বিধাতা--“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে, বিশ্বস্ত বীজং পতিরেকরাসীৎ।” কারণ এই 
অহং বোধের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কোটি জীব ও ব্রহ্ষাণ্ড ফুটিয়া উঠে। ইহাই “অহং” এর 
ব্রদ্ধাগ্তরূপে স্ষুরণ ব| স্থষ্টি। আবার স্থন্টি লক্নোন্ুখ হইলে অনস্তরক্ষাণড এ অহং মাত্র রূপে 
পর্যবসিত হইয়া যাহা বহু ছিল তাহাই আবার এক হইয়। যায়, সেইজন্ত বাস্তবিক বহু নই, 
এক আঁগ্মসত্তাই রহিয়াছেন। এই “অহং”ই নাম রূপময় অনন্ত স্ফ,রণের মধ্যবিন্ু, তাই 
তিনি “অহং হি সর্বজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভূরেব চ।” এই অহংকে জানিলেই জানার শেষ 
হয় এবং তাহা! এক হইয়াও কিরূপে “পর্বতঃ পাপিপাদস্তৎ্ সর্বতোক্ষিশিরোমুখং” হইয়। 


আছেন তাহা বুঝিতে পারা যায় ॥ ১৩ 


জীমন্তগবাগীতা। ৪১ 


সর্ববেক্দ্িয়গুণাভাসং সর্ব্বেজ্দ্িয়বিবজ্জিতম্‌ । 
অসক্তং সর্ধ্ভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত চ।] ১৪ 


অন্থয়। [ তাহা ] সর্বেজ্িয়গুণাভাসং (সমস্ত ইন্তিযধর্দের আভাসযুক্ত ), সর্বেধন্ছিয়- 
বিবজ্জিতং' ( অথচ সমস্ত ইন্দ্িয়বজ্ভিত) অস্তং (নিরবনবত্ব হেতু সকলের সহিত সংযোগ 
সম্বন্ধ শৃন্ত স্থতরাঁং অসঙ্গ ) সর্বভূৎ (তথাপি সকলের আঁধারভূত ) নিগুণং গুণভোতু চ 
(এবং স্বয়ং গুণহীন হইয়াও সন্বাদি গুণের পালক )॥ ১৪ 


আীধর । কিঞ্চ- সর্ববেজ্িয়েতি। সর্বেষাং চক্ষুরাদীনাম্‌ ইন্দ্িয়াণাং গুণেষু রূপাগ্যাকারাহ 
বৃতিষু তত্তদ(কাঁরেণ ভাসত ইতি তথা । সর্বেন্দ্িয়াণি গুণাংশ্চ ততঘিষয়ান্‌ আভাসযতীতি ব1। 
সর্ব্ব ইন্ড্রিয়ৈঃ বিবজ্জিতং চ। তথ। চ শ্রুতিঃ--'অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্ঠত্যচক্ষুঃ 
স শৃণোত্যকর্ণঃ ইত্যাদি । অসক্তং- সঙ্গশূৃন্তম | তথাপি সর্ব্ং বিভর্তি ইতি পর্বভূৎ। সর্ববস্ত 
আধারভৃতং। তদেব নিগুপং- সত্ব।দিগুণরহিতম । গুণভোজ্চ-গুণালাং সত্বাদীনাং 
ভোক্তু-পালকম্‌ ॥ ১৪ 


বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]--চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রির়গণের গুণসমূহে অর্থাৎ তাহাদের 
দর্শনাদি বৃত্তিতে তত্তংরূপাকারে তিনি আভাদমান হন অথবা সর্বেক্ছি় ও তাহাদের গুণ 
সমৃহ যে ইন্ড্রিয়ের বিষয় সমূহ, সেই সকল বিষয় সমূহকে যিনি প্রকাশ করেন অথচ তিনি 
সর্ব ইন্দ্িযবঞ্জিত। শ্রতিতে আছে- সেই ব্রহ্ম পাঁদ শূন্য হইলেও গমনশীল, প/ণি শৃন্য হইলেও 
গ্রহণ করেন, চক্ষু ন] থাঁকিলেও দেখিতে পান, এবং কর্ণহীন হইয়্াও শ্রবণ করেন ইত্যাদি। 
বর্ম সঙ্গশূন্য হইলেও সর্বভূৎ অর্থাৎ সকলকে ভরণ করেন কিন। সকল বস্তর আধার।. তিনি 
সত্বাদি গুণ রহিত হইয়াও গুণ ভোক্ত। অর্থাৎ সত্বাদিগুণের পালক ॥ ১৪ 


আধ্যাজ্সিক ব্যাখ্যা-সকল ইক্দিয়ের গুণের প্রকাশম্বরূপ- যেমত চক্ষের 
দৃষ্টি, কর্ণের শব্দ, নাজিকার প্রাণ, জিহ্বার স্বাদ, ত্বচের স্পর্শ, এই সকল 
গুণেভে তিনি আছেন ইহাই তাহার দপ- ইহার অনুভব যোগীর! এক এক 
করিয়া অভ্যাস করিয়া! গুরুবাক্যের দ্বারায় জানিবেন । বাহ দিয়! দেখিলে, 
শুনিলে, শু কিলে; খাইলে, স্পর্শ করিলে ভাহা। বর্জ্িত- বিশেষ নধপে- অর্থাৎ 
কিছুতেই আসক্তি পুর্ব্বক দৃ্্ট করিবেক না_তিনি সকলকেই ভরণ পোষণ 
করিতেছেন অর্থাৎ আপনার খাওয়া আপনি খাইতেছেন, খাওয়ানও তিনি 
খানও ভিনি-_আজক্তি পুর্ব্বক গুণের বঞ্জিত অর্থ জিগুণাতীত অবস্থ! যাহা! 
বায়ু শ্ছির হইলে হয় এবং তিনি জমুদ্ধয় গুণের ভোক্তা ।- ইন্দিয়ের জানের 
ঘারন্বরূপ, নিজে নিজে কোন বস্তকে বুঝিবার তাহাদের শক্তি নাই। আঙ্া দেহমধ্যে 
আছেন বলিয়।ই ইন্দ্রিয়দের বিষয় জ্ঞান হয়। তীহার অবস্থ!ন হেতু জ্ঞানের প্রকাশঘার 
ইন্জিয় সংযুক্ত দেহটাকেই যেন তাহার রূপ বলিয়া মনে হয়। তাহার! স্বয়ং চেতন পদার্থ 
নহে কিন্ত চৈতন্ত বস্তর আধার শ্বর্ূপ। এক সর্বব্যাপী জাঁনই পৃথক পৃথক ইন্জরিয় বারে 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গম্ধাদি রূপে অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়ের| এই সকল জ্ঞানকে প্রকটিত 

৬ 


৪২ শ্রীমন্তগবদগীত। 


বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুন্মত্বা তদবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চাস্তিকে চ তত ॥ ১৫ 


করিতে পারিত না বদি আত্মা না থাঁকিতেন, তাই আত্ম! গুণবিবজ্জিত হইয়।ও গুণময় । 
আশঙ্কা হইতে পারে যে পরমাত্ম। যখন ইন্দ্রিয় বিবজ্দিত তখন আমাঁদের কথা আমাদের 
প্রার্থনা তিনি শুনিতে পাইবেন কেমন করিয়।? এ শঙ্কা! করিবার প্রয়োজন নাই, তিনি 
্বন্ং ইন্জ্িয় বিবঞ্িত হইলেও শ্রবণ, দর্শনাদির কোন বাধা ঘটে না। সে যে কি অপূর্ব 
শক্তি তাহ! বাহির হইতে বুঝিবার উপাঁয় নাই, কিছু সাধন ঘর! বায়ু স্থির হইলে যোগীর! 
তাহার এই অপরূপ অত্যতুত শক্তির আভাস পান এবং তখনই বুঝিতে পারা যায় তিনি 
গুণাতীত হইয়াও কিরূপে গুণভোক্ত! হইয়! থাকেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহব! ও ত্বকে 
যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অগ্ভব হয় সে সমস্তই আঁত্মশক্তি হইতে কোন পৃথক শক্তি 
নহে। কিছুই নাই অথচ সবই রহিয়াছে, এবং এই সর্বের উপর তিনি আধিপত্য করেন 
বলিয়া তাহার নাম “ইন্দ্র” অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনিই দেবরাজ অর্থা সকল দেবতা তাহ।র 
মধ্যেই রহিয়্াছেন। একমাত্র তিনিই আছেন অথচ তিনিই দেবাদি বুরূপে প্রকাশিত 
হইতেছেন,_যে কুটস্থে সদ! লক্ষ্য রাঁখে, অনেকক্ষণ সেই কুটস্থের মধ্যে থাকিতে থাঁকিতে 
সকলকেই দেখিতে পায়। “তমসঃ পরস্তাৎ*__ প্রথমে মযূরপুচ্ছের মত চারিদিকে জ্যোতি: 
পরে তম:__-মধ্যে কৃষবর্ণ গোল!কার শৃন্টেতে দেখিতে পায়, তাহার পর উত্তম পুরুষ-_ধাহাকে 
সকল খাঁষি, মুনি, যোগী, ও দেবতার! এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। যখন কিছু নাই তখন তিনি 
মহাশৃন্ঠ, আবার যখন এই ব্যক্ত জগৎ তখন তিনি জগন্নাথ, তাহার ভিতরেই সকল লোক 
রহিয়াছে, তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর 'ও সর্ধবধ্/পক। এই কুটস্থ রূপ চক্ষুকে যে দেখিতে ন। 
পায় সেই অন্ধ_-সে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া কেবল “আমার আমর” করিয়া মুগ্ধ হইতেছে 1 
এই মোহ হইতে উদ্ধার হুইবার ক্রিয়াই একমাত্র উপায়। ক্রিয়ার দ্বারাই জগম।থের দর্শন 
পায়, পরে তাহাতে লীন হইয়! তাহাকে ম্পর্শ করে, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় মগ্ন হইয়| 
অমুত পান করিয়া অমর পদ বা ব্রহ্মপদ্দ লাভ করায় তাহার সর্ধং ব্রঙ্গময়ং জগৎ হইয়া যাঁয়। 
এই শরীরের মধ্যে যে কুটস্থ তাঁহার পর উত্তম পুরুষ--আ'কাঁশ পরব্যোম স্ব্ূপ। তিনি 
সর্বব্যাপক তন্লিমিত্ত আমিও তীঁহীরই মধ্যে। যখন আমি নাই, আমি বলিবারও কেহ নাই, 
তখন সমস্ত এক ব্রহ্ম, সুতরাং তখন আর কিছুই ইচ্ছ! নাই। তখন ভোজ্য, ভোজন ও ভে।ক্তা| 
সবই এক। ইহাই ইড়া পিঙ্গল! স্রষুয়(র অতীত অবস্থা । প্রাণায়াম ছারা বায়ু স্থির হইলে 
এই অবস্থ! আপন! আপনিই উদ্দিত হয় ॥ ১৪ 


অন্বয়। তৎ (তিনি) ভূতাঁনাং ( সর্ধভূতের ) বহিঃ অন্তঃ চ (বাহিরে ও অভ্যন্তরে ) 
অচরং 'চরম্‌ এব চ (স্থাবর এবং জঙ্গমও- তিনি ), সুন্সত্বাৎ (সুক্ষ বলিয়। ) অবিজ্ঞেয়ং 
(জান! যায় ন| ), তৎ (তাহ! ) দরস্থং অস্তিকে চ (দৃরস্থ এবং নিকটস্থ উভয়ই )॥ ১৫ 

ভ্ীধর। কি্--বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাঁণাং ম্বকার্ধ্যাণাং বহিশ্চ অন্তশ্চ তদেব-_ 
স্ববর্ণমিব কটককুগুলাদীনাং। জলতরঙ্গাণাম্‌ অন্তর্বহিঃ জলমিব। অচরং-স্থাবরং চরঞ্চ__ 


শ্রীমস্তগবদগীতা। ৪৩ 


জঙ্গমং 5 ভূতঙ্গতং তদেব, কারণাত্মকত্বাং কার্যস্ত | এবমপি সুক্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাৎ 
তৎ অবিজ্ঞং-_ইদং তদিতি স্পজ্ঞ|নার্ং ন ভবতি। অতএব অবিদুষাং যোজনলক্ষাপ্ত- 
রিতমিব দূরস্থঞ্চ। সবিকারার়াঃ প্রকতে; পরত্বাৎ। বিছুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাৎ অন্তিকে চ 
তৎ নিত্যলনিহিতং। তথা চ মন্ত্র;-- 


পতদেজ্জতি তন্লৈজতি তন্দ,রে তথ্বস্তিকে। 
তাস্তরম্তয সর্বস্য তছু লর্বস্যান্ত বাহাতঃ ॥* 


ইতি। এজতি-_-চলতি ; নৈজতি--ন চলতি  তৎ উ অস্তিকে ইতি ছেদঃ ॥ ১৫ 

বঙ্গানুবাদ [ আরও বলিতেছেন ]--কটককুগুলাদি অলঙ্কারের অন্তরে এবং বাহিরে 
যেব্প স্বর্ণ, জলতরঙ্গের অন্তরে বাহিরে যেরূপ জল, সেইরূপ তিনি তীাহারই সৃষ্ট (কাধ্য-) 
চরাঁচর ভূতসঘৃহের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। যেহেতু সমস্ত কার্ধ্যই 
কারণাত্ক, সেইরূপ ব্রহ্ম স্থাবর জঙ্গম অর্থাৎ সমন্ত ভূতজাত। তিনি এইরূপ হইলেও 
সুপ্মত্ব হেতু অর্থৎ রূপাদ্দি বিহীন বলিয়া অবিজ্ঞেন্ন অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞানের অযোগ্য হন। 
অতএব তিনি অবিদ।নের পক্ষে লক্ষযোজনান্তরিতের স্তায় দুরস্থই, যেহেতু তিনি সবিকার! 
যে প্রকৃতি তাহার পর অর্থাৎ অতীত। যেহেতু বিছানগণের নিকট তিনি প্রত্যগাত্মা, তাই 
তাহাদের পক্ষে তিনি নিত্য সন্গিহিত। এই সম্বন্ধে ঈশশ্রুতি মন্ত্র হখ। :-"তিনি গমন করেন 
আবার গমন করেন না, তিনি দূরে তিনি নিকটে, তিনি পরিদৃষ্টমান সমস্ত জগতের 
 অন্তরস্থিত এবং তাহার বাহিরেও বিদ্যমান* ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ সবভভূতের বাহিরে এবং ভিতরে যাহা। ক্রিয়ান্থিত ব্যক্তির। 
দেখিতেছে_অচর এবং চরে_যাহ। ব্রক্মভ্ঞান হইলে নিরাবরণ হুইক্সা যাক়-_ 
সুতরাং সকল দেখিতে পায় বাড়ীর ভিতরে এবং বাহিরে। অত্যন্ত 
সৃক্মম, ব্রন্মের অণু সুন্সম; তঙ্সিমিত্তে বিশেষদপে জান। যায় না ভুমি 
দুরেও আছ ও ভিতরেও আছ ।-সমন্ত বস্তর বাহেও তিনি, অন্তরেও তিনি। 
এই বাহ্‌ অন্তর ভাঁব হয় দেহকে লইয়া, নচেৎ বাহা অন্তর বলিয়া! কিছু নাই। 
কিস্তু যতক্ষণ দেহেন্ট্রিয়ের জ্ঞান রহিয়াছে, ততক্ষণ দুইটি ভাব থাকিবেই। একটি 
ব্যস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্, আর একটি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্জরিয়ের অগোচর। যতদিন 
প্রত জ্ঞান ন| হয় ততর্দিন ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইটি অবস্থাই থাকে। অব্যক্ত অবস্থা 
ইন্ড্রিয়গোচর নহে, লেই জন্ত প্রত্যক্ষগোচর হয় না। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
ভিতর বাহির এক হইয়! যায় তখন বাহা ও অভ্যন্তর কিছুই থাকে না। এই ভিতর 
বাচ্ছির ধাহার এক হয় তিনিই জ্ঞানী ব! যুক্ত পুরুষ। জ্ঞানীরও ইন্দ্রিয় থাকে এবং তাহার 
কার্ধযও থাকে কিন্তু বিষয় কখনও তাহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না। তিনি অনন্ত 
অনৈক্যের মধ্যে এক এঁক্যকে দেখিতে পান বলিয়া তাহার জগৎ বা! নানাত্ব বোধ লোপ 
পার, সুতরাং তাহার নিকট স্থাবর জঙ্গম বলিয়। কোন বস্তর অস্তিত্ব নাই--একমাত্র ব্রন্মই 
বিষ্ভমান। সেই ক্রন্ম বস্তুতে আমার অবিবেকী মনই সংসার কল্পনা করিতেছে, বাক যেমন 
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অন্ধকারে ভূত কল্পনা করে। মনচঞ্চল হইলেই বহিদ্্্রী হইতে থাকে, বহিদ্দ্টি হইতেই 
রজ্জছুতে যেমন সর্পত্রম হয় সেইরূপ ব্রক্ষে সংসার, বোধ হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পবোধ 
কালীনও রজ্ভু রজ্ছুই থাকে, তদ্দরপ ব্রদ্মে সংসার বধোঁধ জাগিলেও ব্রহ্ম ত্রদ্দই থাকেন, কখনও 
ংসার হইয়া যান না। তবুও এই জগতপ্রপঞ্চ আমাদের নিত্যবোধের বিষয় হই! 
রহিক্নাছে, এই বোধের নিরোধ না হওয়া পর্য্যস্ত জগন্থষ্টি রুদ্ধ হইবে ন|। সেইগস্ঠ 
আমাদিগকে সাধনাভ্যাসে প্রবত্ব করিতে হইবে। স্থূল জাগতিক পদার্থগুলিকে আমরা 
ইন্দিয় ঘারাই অগ্গভব করি, কিন্তু ব্রহ্ম পদার্থ অত্যন্ত হুম সুতরাং তাহা! এই সকল ইন্দ্রিয়- 
জ্ঞানের অতীত। তাহা হুইলেও সতত! মাত্রই তিনি, স্থতরাঁং ভিতর বাহির বলিয়া যাহ! 
প্রতিভাত হইতেছে তাহা ব্রহ্ম'তিরিক্ত কোন বস্ব নহে। ভিতরেও যে প্রকাঁশ বাহিরেও 
তাহারই প্রকশ। অজ্ঞানবশত: যে নাঁমরূপময় বাহা বস্ত রহিয়াছে বলিয়! বোধ হইতেছে 
তাহারও প্র সেই ব্রহ্ম ই, তিনি বাহা বস্তু অন্থভব করিবার জন্ত যেন বাহোক্জি্গুলিকে কল্পন। 
করিপ্নাছেন। সেই বাহোক্দিয়ের সমষ্টিই এই জীবশরীর । এবং ইন্দরিকগ্রহা বস্ত্র জ্াঁতা 
জীব শ্বয়ং। জীবচৈতন্তই সেই ব্রহ্ম, শ্ুতরাঁং বর্ম সর্বত্রই, সেইজন্য ভিতর বাহির থাঁকিতে 
পারে না। ব্রহ্থজ্ঞান হইলেই এই ভিতর বাহিরের ধাণ। মিটিয়া যায়। যে একটি হুস্ষ 
কাল্পনিক আবরণ আছে, তাহাঁও আর তথন থাঁকে না, স্তরাং যোগী তখন দূরের ও নিকটের 
সবই দেখিতে পান। নিকটের কথ! তো! শুনেনই, বহু দূরের কথাও তীহাঁর শ্রবণগোচর 
হইন়্া থাকে । সম্মুখে, পিছনে, দূরে, নিকটে, উর্ধে, অধোভাগে সমস্ত বস্তুনিচয়কে সমভাবেই . 
দেখিতে পান। ব্রহ্ধাণু বড় সুষ্্, মন অত্যন্ত সুঙ্ম ন! হইলে সেই ব্রদ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করা 
যায় ন।। যে ক্রহ্ধাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পরে তাহার নিকট দূরও নাই নিকটও নাই, 
কারণ ব্রহ্ম সর্ববব্যাপক। এই অবস্থাকে ই বিষুভাঁব বলে, বিষুণ যেমন সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট 
রহিয়াছেন, এ অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীও সেইরূপ সকলের মধ্যেই থাকেন। 

“ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্থিতি তিনি বিষুম্বরূপ, তিনিই শৃন্ স্বরূপ কারণ বারি। তিনি 
মায়ার বশীভূত হইয়| চঞ্চল হন, সেই চঞ্চল ভাব স্থির হইলেই সাধক শুচি অর্থাৎ পবিত্র হন। 
সদ্ভাবই ব্রদ্মভাঁব, তাঁহ। নিত্য বি্মান, তখন আমিও থাকে না আমারও থাকে ন|--নুতরাং 
জগদাদিরূপে কোন প্রকাঁশও থাকে ন।। যখনই চাঞ্চল্য তখনই জগৎরূপ ব। বুরূপ প্রকাশিত 
হয়, এই বহুত্বই মায়িক ভাব বা! অসৎ। 

ক্রি! করিয়! ক্রিয়ার পর অবস্থা! না পাঁকিলে এই বহুত্বের বিলোপ সাধন হয় না। নুতরাং 
ক্রিয়ার পর অবস্থান ষে স্থিতি তাহা হইতেই ব্রক্ম যে এক ও অদ্বিতীয় এই গ্রুব বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। 
তখন চন্দ্রের মত জ্যোতস্স! সদ! দেখিতে পাওয়। যায়, সর্ববদ| স্থিতিপদ অচভূত হয়, উহ্বাই বিষুর 
পরম পদ। নুযুষ্নান সুক্ষ বাযু সদা! বহিতে থ!কে, প্রত্যুষের মত এক প্রকাশ অন্থতব হয়, সেই 
প্রকাশের সাজায্যে সমন্তই দেখ বাঁ়। ধাহার! ক্রিয়। করিয়! ক্রিগ্লার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন 
তাহার! প্রথমে তৃতীয় নেত্র কুটস্থে থাঁকিক! শিবরূপ হইয়। যান, সেই কুটস্থ স্থির হইলেই বিষুরূপ 
হয়। খাহাদের সাধনে প্রধত্ব ও নেষ্ট। থাকে, তীহাঁর। সকলেই এই অবশ্থ। প্রাপ্ত হইতে 
পরেন। বাহিরের সামান্ত রেশ সহা করিয়। ক্রির়। করিলেই মূলাঁধারে কুলকুগুলিনী জাগ্রত 


ভরীমগবদগীত। ৪৫ 


অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্ফিতন্‌ | 
ভূতভর্ত চ তজ জ্ঞেয়ং গ্রসিষু প্রভবিষুঃ চ ॥ ১৬ 


হন। তখন হৃদয়স্থ কামাদি সমূলে উৎপাঁটিত হয়। সর্ব গ্রকাঁর ইচ্ছা হইতেই তখন যোগী 
মুক্ত হন। 

মনের মনন দ্বারাই একমাত্র ব্রদ্ষবস্ত স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে প্রকাশিত হইয়া! থাকে, মন না 
থাকিলে কোন বস্তই থাকে না। এইজন্য মনোনাশের চেষ্টাই সর্বাগ্রে কর্তব্য । ক্রিয়া ঘারা 
মন তত ভাব প্রাঞ্থ হইলেই কল্পনা ক্ষীণ হইয়! আসে, কল্পন! ক্ষীণ হইলেই মনের সহিত যাঁবতীন্ন 
বস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন সমস্ত বস্তই আত্মর সহিত মিলিয়! এক হইয়! যায় এবং তখন 
ইন্দ্রিয় ও ইন্জ্রিয় জ্ঞ।ন ন1 থাকায় আত্মা অবিজ্ঞেয় বলিয়াই অনুমিত হইয়। থ|কেন ॥ ১৫ 


অন্বয়। ভূতেষু (সপ্িভূতে) অবিভক্তং চ বিভক্ত হইয়াও) বিভক্তং ইব (যেন ভিন্ন ভিন্ন 
হইয়া) স্থিতম্‌ (প্রতীত হইতেছেন) [ তাহাকে ] ভূতভর্তু ( ভূতসকলের পালনকর্ত। ), চ গ্রাসিকুঃ 
(গ্রাসকর্ত। বা সংহর্তা) প্রভবিষ্ণ চ (উৎপাদন কর্তা বলিয়।) তৎ জ্ঞেম্ং (তাঁহাকে জানিবে)॥ ১৬ 

শ্রীধর। কিঞ্--অবিভক্তমিতি। ভূতেযু-স্থবরজঙ্গমাত্মকেফু অবিতক্তং_-কারণাত্মনা 
অভিন্ন, কাধ্য।অআন! বিভক্তং__ভিন্নমিব অবস্থিতং চ। সমুদ্র/ৎ জাতং ফেনাদি সমুদ্রাৎ অন্তৎ ন 
ভবতি। তৎ পূর্ববোক্তং স্বর্ধপং চ জ্ঞেয়ং। ভূতানাং ভরত চ--পোষকং স্থিতিক।লে, প্রলয়কালে 
গ্রসিধুর_গ্রসনশীলং, স্য্টিকালে চ প্রভবিষুই__নানাকা্যাত্বন! গ্রভবনশীলম্‌ ॥ ১৬ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ] ভূতনকলে অর্থৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতনিচয়ে 
অবিভক্ত অর্থাৎ কারণরূপে অভিন্ন, কিন্তু কাধ্যরূপে বিভক্ত অর্থাৎ ভিন্নভাবে অবস্থিত | যেমন 
সমুদ্র হইতে ফেনাপি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে। | ফেনাসমূহের কাত্রণ সমুদ্র, সেই কারণে 
কোন ভেদ নাই, কিন্ত ফেনারূপ কার্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যেরূপ প্রতীরমান হয় তদ্রপ-_ম্ুতরখং 
ক্ষেব্রক্ত ও পরব্রদ্দে ভেদের সম্ভাবন| নাই ]1 সেই যে পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্ম তিনিই জেয, তিনিই 
স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে গ্রসনশীল অর্থাৎ গ্রাসকারী এবং স্যপ্টিকালে 
প্রভবিষু অর্থাৎ নানাকার্ধারূপে উৎপন্ন হইয়! থাকেন ॥ ১৬ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সব বস্ততে এবং ভুতেতে একই বন্ত ব্রচ্ম রহ্য়াছে_ 
আবার পুথক্‌ পৃথকৃও রহিয়াছে_হইতেছেন ভিনি-_ভরণকর্ভীও তিনি, 
নাশকর্তীও ভিনি, কুপ্টিকত্তণও তিন্নি।- ত্রহ্মবস্ত এক এবং তাহার দ্বিতীয় কিছু ন! থাকার 
তাহ! বিভক্ত হইবে কিরূপে? ভিন্ন ভিন্ন কা্ঠখণ্ডে ষে অগ্নি রহিয়াছে তাহ। একই বটে, কিন্ত 
তবুও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠে যেমন অগ্রিকে বিভিন্নবৎ মনে হয়, তদ্রপ পরমাত্স। বস্তুতঃ এক হইলেও 
ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হন। ধর্দিও পরমাত্বা! সর্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান কিন্ত 
পৃথক পৃথক ঘটে ভিন্ন ভিন্ন আকাশবৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ ঘটে পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
অভিবাক্ত মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা ভিন্ন নহে। পৃথক পৃথক ঘট আকাশের উপাধি মাত্র। 
এই অন্ত হতক্ষণ দেহঘটরূপ উপাধি থাকিবে ততক্ষণ আত্মার উৎপত্তি বিনাশ না থাকিলেও 
ঘটের উৎপত্তি লয়ের সহিত তাঁহার উৎপত্তি ও লয় কল্পিত হইয়। থাকে। প্রকৃত পক্ষে উৎপতি 


৪৬ জমস্তগবদর্গীত। 


স্থিতি লম্লাদি না থাঁকিলেও এইরূপ কল্পিত উৎপতি, স্থিতি ও লয়ের কারণ রূপে তিনি 
কল্পিত হইয়া! থাকেন। 

সেই পরমাস্থিতিরূপ ব্রক্ষই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে চঞ্চল হুন, তখন তাহার উপধি হয় প্রাণ। 
ক্ষেত্র চঞ্চল প্রাণের আকার ধারণ করিলেই জন্ম মরণ ও স্থিতি এই তিনটি ভাব উৎপন্ন হয়। 
কিন্ত চাঞ্চল্য ও স্থিরতা একই বস্তর দুইটা দিক মাত্র। স্থিরত্বকে ছাড়িয়! চাঞ্চল্য থকিতে 
পারে না, এবং স্থিরত্ব ন| থাকিলে চাঞ্চল্য আসিবে কোথা হইতে? ক্রিগ্ার পর অবস্থায় যে 
স্থিতির অচ্গভব হয় তাহা অব্যক্ত, কারণ উহা ইন্ডিয়ের অগে।চর, কিন্তু সেই স্থিতিই ইন্দ্রিয়গোচর 
হইয়া চঞ্চল বা ব্যক্ত হন। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থার সহিত যোগ ছিন্ন করিয় ব্যক্তাঁবস্থা 
প্রকাশিতই হইতে পারিত না; তাঁহাতেই বুঝা যাইতেছে চঞ্চল ভাঁবটীও সেই অচঞ্চল ভাবের 
সহিত যোগযুক্ত হইয়! রহিয়াছে । তাই চণ্তীতে বুঝান হইল যে জ্ঞানমরী বিদ্যামৃষ্তিও ফাহার, 
মোহ্মন়্ী অবিদ্যা ভাবও তীহাঁরই। ক্রিয়ার পরঅবস্থায় যে টান ক্রিয়ার পর অবস্থার পর 
অবস্থাতেও সেই টান, আবার বিক্ষেপযুক্ত সংসারভাবের মধোও সেই টান, সেই বাঁচিয়া 
থাকার ইচ্ছা, সেই সকল বস্তকে আপনার করিবার জন্ত 'একাস্তিক লালসা_-এ সমন্তই 
সেই একমাত্র স্থিতিপদই যে পরম সত্য তাহাই প্রমাণ করিতেছে মাত্র। সেই সত্তার 
পানে আকর্ণই জীবের জীবন। 

আত্মার অন্তত্বেই জগৎ ও জীবের অস্তিত্ব । যতদিন আমার “অ।মিটা* থাঁঞিবে ততদিন 
এই বিশ্বকে এবং ইহাদের কর্তা ভগবানকেও জানিবার ইচ্ছা বা সেই দিকে যাইবার ইচ্ছা 
বর্তমান থাঁকিবে। কিন্তু এই “আমি” ও “বিশ্বজন” লুপ্ত না হইলে নানাত্ব যাইবে না 
স্ুতর!ং অজ্ঞ।নও নষ্ট হইবে না। সুষুপ্তি অবস্থায় সমস্ত বিষগাদি যেমন ত্বকারণ অজ্ঞাঁনে 
বিলীন হয়, তব্রুপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে “আমি' থকে না, 'বিশ্ব থাকে না এবং বিশ্বের 
বচযিতাঁও থাকে না-অহং বিশ্ব ও কর্তা ভগবান সমন্তই এক হইয়| চিন্স।ত্র রূপে অবস্থিত 
হন বা সমস্তই তথন ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত হইয়া! নিজ নিজ পৃথকত্ব লুপ্ত করিয়া! এক হইয়া 
যায়। সেই বিশুদ্ধ সতভাবই ষে শুদ্ধ ঠচতন্ক, এক অখণ্ড ঠঘতবিবজ্জিত দেশকালাতীত বস্ত 
তখনই তাহ প্রমাণিত হয়। যতদিন ছ্ৈতভাঁব থ|কিবে ততদিন অজ্ঞান থাঁকিবেই, এবং এই 
অজ্ঞান থাকিতে দৃষ্ঠ প্রপঞ্চ বিলীন হইবে না। আত্মা এক অথগ্ড সতামাত্র, অবিষ্া বশতঃ 
উহাতে নানাত্ব কল্পিত হয়, সুতরাং সেই নাঁনাত্ব অসৎ পদার্থ ব্যতীত অন্ত কিছু হইতে পারে না। 
যদি নানাত্ব মনের কল্পন! মাত্র তবে দৃশ্ঠ ভাবও করল্পন! ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। 
এবং দৃষ্তের অভাবে আত্মার দ্রষ/রূপে যে সম্বন্ধ তাঁহাও সত্য নহে। সমস্ত অসত্যের নিরসন 
হইলে যাহা থাকে তাহাই শুদ্ধ চৈতন্ত ব! ব্রহ্ম ভাব-_ যাহ! ক্রি্নার পর অবস্থার অঙ্ভূত 
হয়। এইজ্ঞান ত্রিকালে বিদ্তম/ন। কালের অত্তিত্ব হইতেই জ্ঞেয় বস্তুর নানাত্ব পরিদৃই 
হয়, তখনই সজন পালন ও সংহার লীল] চলিতে থাকে । কিন্তু উহা সত্য নহে। ব্রহ্ে 
সমস্ত থণডকাল কলিত হয় বলিয়াই ব্রহ্মকে মহাকাল বা! মহ্াকালী বলা হইমু! থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে সেই ব্রক্ষম্বরূপে কালের বল্পন! নাই, কারণ তথায় ঘটনা নাই, ঘটনার পারম্পর্ধ্য 
নাই বল্লিয়! কাল বলির কিছু থাকে ন!। 


জীমহগবদগীত। ৪৭ 


জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে | 
জ্ঞানং ভেয়ং জ্ঞানগম্যং হাদি সর্ববন্য ধিিতম্‌ ॥ ১৭ 


্রদ্ম এক অদ্থিতীয় হইলেও বখন তাহ! চঞ্চল হই] দৃশ্ঠ প্রপঞ্চ ব্যক্ত করে তখন তাহাতে 
সাত প্রকারের ভঙ্গী থাকে। (১) স্থির, (২) চঞ্চল, (৩) স্থিরে হথিতি, (৪ ) চঞ্চলে স্থিতি 
(৫) আছে (৬) অথচ নাই, (৭) যাহ। আছে তাহা অব্যক্ত | ব্রঙ্ের এই সাত ব্যবস্থা । ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় সমস্ত বস্ত এক হইয়া! ব্রদ্ম হইয়| যায়--উহাই স্থির ভাব উহাই পরব্যোম। কৃটস্থের 
মধ্যে এবং বাহ্য জগতে যে নানাত্ব ও বহুরূপ দেখা যায় তাহা সমস্তই এ পরব্যোমেরই বূপ-_ 
ইহাই চঞ্চল ভাব বা স্তি । এই স্থিরেতেও স্থিতি রহিয়াছে, চঞ্চলেও স্থিতি রহিয়াছে নচেৎ 
চঞ্চল অবস্থ। প্রকাশই হইতে পাঁরিত না । আছে অথচ নাই-_অর্থাৎ যাঁহ। ব্যক্ত ব1 চঞ্চল ভাঁব 
তাহার পৃথক ভাবে অস্তিত্ব নাই, এ স্থিরত্বকে ধরিয়াই তাহাকে অগ্ডিত্ববান বলিয়া মনে হয়। 
যাহা প্ররূত “অস্তি*র বিষয় তাহ! চিন্মান্র, এই ব্যক্ত মন বুদ্ধি ইন্দিয়াদির গে!চর নহে। 


এইরূপে নানাভাবে ব্রহ্ম কখনও কত কি উৎপন্ন করিতেছেন, কখনও পালন করিতেছেন 
আবার কখনও বা গ্রাম করিতেছেন। ইহা ঝলিবার ভঙ্গীমাত্র। যেগবাশিষ্ঠে আছে-_- 
যত দিন আপনাঁতে আপনি ন| থকে, ততদিন স্বত্যুরূপে তিনি হনন করেন, পালকরূপে রক্ষা 


করেন, স্তাবকরূপে স্তব করেন, বিপন্পের বিপদ উদ্ধার করেন এবং ফললাভেচ্ছুকে বাঞ্ছিত ফল 
প্রদান করিয়। থাকেন ॥ ১৬ 


অন্থয়। তৎ( তাহা) জ্যোতিষাম্‌ অপি জ্যোতিঃ (ুর্ধযাদি জোতিফ সমূহেরও জ্যোতি ) 
তমসঃ পরং €(তমঃ শক্তি বা অবিদ্া অন্ধকারের অতীত বা অসংস্পৃষ্ট ) উচ্যতে ( বলিয়া কথিত 
হন), [ তিনি ] জ্ঞানং জ্ঞেয়ং (জ্ঞ।ন ও জ্ঞে়) জ্ঞানগম্যং'( অমানিত্বার্দি সাধন লভ্য ) সর্ববস্ত 
€ সকলের ) হৃদি ধিষ্িতম্‌ (হৃদয়ে অবস্থিত ) ॥ ১৭ 

আধর। কিঞ্চ__জ্যোতিযামপি ইতি। জ্যোতিযাং _্ৃর্ধ্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ-_ 
প্রকাঁশকং, “যেন সুর্ধ্যত্তপতি তেজসেদ্ধঃ*, “ন তত্র সুর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নে ম| বিছ্যুতো 
ভান্তি কুতোধ্য়মগ্রিঃ। তমেব ভান্তমন্থভাতি সর্ববং তশ্ত ভাস! সর্ধমিদং বিভাতি”*-_ ইত্যাদি 
শ্ররতেঃ | অতএব তমসোহজ্ঞানাৎ পরং তেন অসংস্প্‌ষ্টমুচ্যতে, “আদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ” 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ | জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবুতৌ অভিব্যস্তম। তদের রূপাদ্ভাকারেণ জেয়ং চ 
জ্ঞানগম্যং চ। অমানিতাদি লক্ষণেন পূর্বোক্ত জ্ানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং 


বিশিনটি_সর্দন্ত প্রানিমাতরন্ত হাদি বিষ্টিতম্‌_-.বিশেষেণ অপ্রচ্যত স্বরূপেণ নিয় তয় স্থিতম্‌ 
ধিষ্ঠিতমিতি পাঁঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ 


বঙান্ুবাদ। [আরও বলিতেছেন ]-_হুর্ধযা্দি জ্যোতিফদিগেরও তিনি জ্যোতি 
অর্থাৎ প্রকাশক। শ্রুতি প্রমাণ এই-_-"যে তেনযুক্ত হইয়া মধ্য তাপ দেন” [পরমাত্থা 
যে হ্বরংপ্রকাশ তাহাই বলিতেছেন] “সেই ক্রক্ষসত্তাযর় হুূর্ধ্য প্রকাশিত হচ্গ না, চন্দ্র 
ও নক্ষত্রসমূহও তথার ভাসমান নহেন এবং বিদ্যুৎ সমূহও তথায় প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নিই রা 


৪৮ জীমন্তগব্দগীত। 


সেখানে কোথায়? প্রকাঁশমাঁন আঁক্মাকে অবলম্ধন করিয়াই অর্থাৎ তীহারই প্রকাশে হৃুর্য্যাদি 
সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাস্বক জগৎ দীপ্থি পাইতেছে।” অতএব তিনি তমঃ অজ্ঞান হইতে পর, 
অর্থাৎ ব্র্ম অজ্ঞান তাঁর! অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। শ্রুতিতে আছে--তিনি আঁদিত্যবর্ণ 
এবং তমের অতীত, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞেয়, 
এবং তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিত্বাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধন দ্বার! প্রাপ্য। জ্ঞানগম্য 
কিরূপ তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছেন--সকল প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে ধিষ্ঠিত কিনা বিশেষভাবে 
স্থিত অর্থাৎ অগ্রচ্যুত নিয়ন্ত ভাবে তিনি স্থিত। “ধিষিত* এইরূপ পাঠ হইলে “অধিষ্ঠান 
পূর্বক আছেন” এইরূপ অর্থ হইবে ॥ ১৭ 
আধ্যাতিক ব্যাখ্যা-সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থা ভাহার মত আর 

জ্যোভিঃ নাই-_তীাহারই পর অন্ধকার, ব্রজ্ম কুটস্ছ স্বরূপ ; ইহারই নাম জ্ঞান, 
ইনিই জ্ঞেয় বন্ত- ইহাই জানিলে জানা যায়_জকলের হৃদয়ে স্ির হইয়! 
আছে ।- জেগ্স বস্ত ত্রন্ম তাহা স্থিররূপ, সেখানে কোনও চাঁঞ্চজ্য নাই, হৃদয়ের মধ্যে সেই স্থির 
ভাব অন্মভব হয়, এই স্থিরতাঁকে অন্ভব করিতে পারিলেই আর যাহা কিছু সমস্তই অচ্ুভূত হয়। 
প্রথমে খুব জ্যোতিঃ, তাহার মধ্যে অন্ধকার অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ কুটটস্থ। কুটস্থের মধ্যে নক্ষত্র এবং 
তাহার মধ্যে গুহ আছে, সেই গুহার মধ্যে বুদ্ধি স্থির হইয়৷ থাকে; হৃদয়ের বাঁযুকে স্থির 
করিতে প1রিলেই জীব সেইখানে স্থির হইয়া থাকে । গুক্রবাক্যগম্য সাধন! জানিয়। সাধন 
করিতে পারিলেই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি: তীহাকেই 
আত্মজ্ঞানীর৷ আত্ম। বলিয়। জানেন। ইনিই জ্ঞের়, উত্তমরূপে প্রাণায়াম করিলে প্রাণ শ্রধুয়ায় 
যায়, সেখানে যাইলে অগ্নির অপেক্ষাও প্রজ্বলিত জ্যোতিম্বরূপ বুটস্থ দেখ! যায় এইজন্ত 
উহ! জ্ঞানগম্য, ইনিই গয়ত্রীছন্দরূপা চতুর্থপাদ ব্রদ্ধ। এখানে পৌছিলে সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত 
হওয়া যাস ও শ্বেতদ্বীপনিবাঁসী উত্তম পুরুষে লীন হওয়া যাঁয়। পরে হৃষ্মীতিস্ষ্্ সর্বব্যাপক 
পরমাত্মা পুরুষকে দেখিতে পাঁওয়! যায়, এবং উহাকে দেখিতে দেখিতে সাধক তন্রপ হইয়া 
যান। ক্রিয়ার অভ্য।সের দ্বার! ইচ্ছা! রহিত হইলেই ত্রহ্গপদ প্রকাশিত হয়। ঈশোপানিষদে 
আছে-_ 

“পৃষন্নেকর্ষে যম স্থধ্য প্র।াঁপত্য 

ব্যহরশ্মীন্‌ সমূহতেজো । 

যৎ তে রূপং কল্য।ণতমং তত্তে পঠ্ঠামি 

ষোহসাঁবসৌ৷ পুরুবঃ সোহহমস্টি ॥” 

পৃষণ, (হে জগৎপোঁধক কৃূর্ধ্য--কারণ প্রাণরূপ হ্ধ্য না থাকিলে জগৎ থকে না) 

একর্ষে (একাকী গমনশীল--মন আত্মমুখ হইলে" তাহার বহুমুখী চিন্ত। থাকে না- এক 
আত্মাকারা বৃত্তি হইতে থাকে) ধম (সংযমকারিণ--তথন বহির্তি সংযত হয় ) সূর্ধ্য (রথীনাং 
প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ স্র্ধ্য --ং শঙ্কর )-- প্রাণশক্তি শরীর ইন্দ্রিয়ে থাকিলে বাহ বস্তর 
রসগ্রহণ হয় অর্থাৎ বোধ হয় সাধন প্রভাবে বখন সর্বত্র বিচ্ছুরিত প্রাণশক্তি মন্তকে নীত হয় 
তখন স্ছূ্যান্বক্নপ প্রকাশ সাধকের দৃিগোচর হইয়া থাকে 91 প্রাঙ্গাপত্য ( প্রজাপতির অপতা-_ 


শ্রীমস্তগবর্দগীতা ৪৯ 


প্রজাপতি কে? ধিনি সর্বেশ্বর শ!সনকর্ভা--“এষ সর্বেশ্বর সর্বজ্ঞ _মমুণ্ডক), সেই সর্বেশবর 
আদি পুরুষ হইতে ধিনি উৎপন্ন তিনিই প্রকাশ স্বন্গপ তৈজসরূপ দ্বিতীর পাদ--“তিনিই অস্তঃগ্র্ 
তৈজসঃ দ্বিতীয় পাদঃ-_- তিনিই মনোৌগ্র/হা বিষয় সমূহের জ্ঞাতা তিনি তেজোময়--তাহাঁকে 
উদ্দেশ্ত করিয়া বল! হইতেছে--ব্যহ' অর্থাৎ স্বান রশ্মীন বিগময় (শঙ্কর ) অর্থাৎ স্বীয় রশ্মি 
সমূহ অপসারিত কর--নচেৎ তাহার কিরপোতস্তাসিত বাহ্‌ বস্ততে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইবে না। 
তেজঃ সমৃহ--তেজকে সঞ্চোচিত কর _ কুটস্থের বাহিরে যে তেঙ্গ যাহা প্রথমেই দেখা যায়__ 
তাহাঁও ভেদ করিয়! যাইতে হইবে। তাহার পর-ষ২ং তে রূপং কল্যাণতমঃ_ যেরূপ অতিশয় 
সুন্দর-_সুর্য্যের মত প্রকাশ অথচ চন্দ্রকোটীন্রশীতলম্। তে তৎ পশ্যামি--তোমার প্রসাদে 
যেন তাহা! দেখিতে পাই। কারণ প্রাণায়াম হার! প্রাণ স্থির হইলে তবে তীহার প্রসন্নত৷ বুঝ 
যাঁ়--উহ্ধাই আত্মার আনন্দময় বা! সিগ্ধঙ্দ্োতির্ধয় শ্বরূপ। যঃ অসৌ পুরুষ- জাগ্রদাদি 
অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী স্বব্ূপ' যে আদিত্য মগুলস্থ পুকুষ--পুরুষাকারত্বাৎ__-পুরুষের মত ধাহ।র 
আকৃতি অর্থাৎ কুটস্থমগুলের মধ্যে পুরুষৌত্তম নরনারারণ বপু। সোহহমশ্মি-আমি তাহার 
স্বরূপ অর্থাৎ আঁমিই তাই। 


“হিরগ্য়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলং। 
তক্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তর্‌ যদ।ত্ববিদে! বিছুং ॥* মুণ্ডক 


... সোনার মত জ্যোতি, তাহার পর ব্রদ্ের রূপ, তিনি নিষ্কল ব্রচ্গ--অর্থ।ৎ রজঃগুণরহিত,_ 

যিনি স্থির হইয়া আছেন, গুরু উপদেশ মত চলিপে যাহা দেখা বার়। “এষোহস্তরাদিত্যে 
হিরখয় পুরুষে! দৃশ্ঠতে ইত্যাধিদৈবতং*__এই অন্তরাদিত্য কুটস্থে হিরণ্ময় পুরুষ-_চাব্রিদিকে 
সোনার মত আলে!__ তাহার মধ্যেই পুরুষ_ হারা ভালরূপে ক্রিয়া করিয়। থাকেন তাহারা 
দেখিয়া থাকেন_উহাকেই “অধিদৈবত্ত” পুরুষ বলে, সেই পুরুষই সর্বব্যাপক ব্রহ্ম হ্ইয়। 
যান। নিফল--বাহিরের বায়ু বাহিরে থাকিবে, চক্ষু ভ্রর মধ থাকিবে, প্রাণ ও অপানকে 
সমান বাঁযুতে অর্থাৎ নাভিদেশে স্থির রাখিতে হুইবে। ত্থন বাষু নাকের বাহিরে আসিবে 
না, নাকের মধ্যেই থাকিবে, সমস্ত ইন্ট্রিয়। মন ও বুদ্ধি সংযত হ্ইয়! প্রশান্ত হইবে, 
কথা বলিতে ইচ্ছা হইবে ন! _- এই অবস্থাকেই “নিল” বলে। এই অবস্থা যাহাদের 
হয় তাহারাই মোক্ষপরারণ মুনি বলিয়! গণ্য হন। তখন মৃলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ, পর্য্যস্ত 
সুষুয়ায় এক টানের অনুভব হয় উহ্াই বিষুদৈবত ব! দ্বিতীয় মাত্রা। যোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ 
থকিলে কষ্ণবর্ণ কুটস্থের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, পুকরুষোত্তমরূপ দর্শন হয়, 
উনিই নিত্য এবং পুরাণ পুরুষ--উহাই বৈষ্বপদ। তখন লিঙ্গমূল হুইতে মন্তক পধ্যন্ত বাস 
স্বির থাকে । গুকার ক্রিয়া হারা যখন সমস্ত জানা যা তাহাই ঈশান ব! তৃতীক্ পাদ্দ। যিনি 
ঈশ্বর ও অধিপতি সেই ব্রহ্ম সকল ভূতের মধ্যেই আছেন বলিয়। তখন জান! যায়। যখন 
ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়, এইরূপ নিত্য ধ্যান করিতে করিতে নাভি হুইতে মস্তক পর্য্যন্ত 
বাযুর টান থাকে, এইরূপ ধ্যানাবস্থার মধ্যে ঈশান পদ প্রাপ্তি হইবে। কুটন্থের মধ্যে ষে 
বিন্দু; অথব1 বাহ বিস্তুতে যোহা! চক্ষের সামনে যেন দেখা যায়) থাকিবে--সেই অনিচ্ছার 

থ 
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ইতি ক্ষেত্রং তথাজ্ঞানং জ্ঞেয়ঞধোক্তং সমাসতঃ। 
মন্তুক্ত এতদ্িজ্ঞায় মচ্ভাবয়োপপদ্যতে ॥ ১৮ 


ইচ্ছা-_যাহা! বোধগম্য-_-তীহারই মহিমা তাহ! দ্বারাই সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যে 
অর্থমাত্রা যাঁহাকে চতুর্থ মাত্রাও বলে--তথন হৃদয়ে ব্রন্দের স্থিতি অনুভব হয়, যেখানে সমস্ত 
দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে শুদ্ধ স্ষটিকের ন্যায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই ধ্যান 
করিতে হয়। গগন মগ্ুডলে সেই ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহম্দল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত 
হয়। এতছারা সর্বব্যাপী আত্মার স্বরূপ বোধ হয় তাহার পর আর কিছুই নাই। এই 
শ্লোকে-ব্রক্ম জানের পর পর অবস্থ! বর্ণিত হইল ॥ ১৭ 


অন্বয়। ইতি (এই প্রকারে) ক্ষেত্রং ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ জ্ঞোন এবং জেয) সমাসতঃ 
(সংক্ষেপে) উত্তং ( কথিত হুইল ), মন্তক্তঃ ( আমার ভজনশীল) এতৎ বিজ্ঞায় (ইহ! জানিয়া) মদ 
ভাবায় উপপগ্তে (আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন) ॥ ১৮ 


গ্রীধর । উত্তং ক্ষেত্রাদিকম্‌ অধিকীরিফলসহিতং উপসংহরতি-_ইত্তীতি । ইত্যেবং 
ক্ষেত্রং মহাঁভূতাদি ধৃতাস্তম। তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শন।জং | জ্ঞে়ং 
অনাদিমৎ পরং ত্রন্ষেত্যা্দি বিষ্টিতং ইত্যন্তং। বশিষ্ঠীদিভিঃ বিস্তরেণোক্তং সর্ধমপি মঘা 
সংক্ষেপেণ উক্তম্। এতচ্চ পুর্ধবাধ্যায়োক্ত লক্ষণো মন্তক্তো! বিজ্ঞীয় মদ্‌ ভাবায় ত্রত্ায় 
উপপগ্যতে--য্যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮ 


বলান্ুবাদ্ঘ। [ অধিকারী এবং ফলের সহিত উক্ত ক্ষেত্রাদির উপসংহার করিতেছেন ]-- 
এইরূপে মহাভূতাদি হইতে ধৃতি পধ্যস্ত ক্ষেত্র, অমানিতাদি তত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্য্যস্ত জ্ঞান, 
ও অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম হইতে বিষিত পর্যন্ত জ্ঞে়্ সংক্ষেপে বল! হইল, যাহা বশিষ্ঠাদি কর্তৃক 
বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে । ইহাই পুর্বধ্যায় কথিত লক্ষণান্থিত ভক্ত এই সমস্ত অবগত 
হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ব্রন্বত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হন | ১৮ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা এই শরীরই এবং জানিবার বস্ত সমুদ্ধয় বলিলাম । 
আমার যে ভক্ত অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস যাহার আছে ইহা জেনে ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় থেকে আটকিয়া থাকে ।-পরপ্রহ্ম অবিজ্ঞাত বস্ত, উহা! জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 
বিষয় না হইলেও উহা জ্ঞাতব্য । কিন্তু উহা! জানিতে হইলে সাধন করিতে হুইবে, 
শান্লোচনীও করিতে হইবে, কিন্ত সে আলোচন! গুরুবাক্যাগ্চসারী হওয়া! আবহক। 
গুরুবাঁক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলে সংসাবের উপাদান স্বরূপ! ত্রিগুণাত্সিক। প্রকৃতি বা এই 
দেহকে এবং ক্ষেত্রজ্কপ| পরাপ্রকৃতি জীব সন্বর্ধে ষথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানলাভ যতক্ষণ 
না হয় ততক্ষণ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাই সাধককে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের 
পরিচয় লাভ করিতে হয়। এই শরীর, এবং শরীরস্থ নাড়ী এবং নাড়ীমধ্যে প্রাণের প্রবাহ যন্দারা 
বাহবস্ত ইঞ্জিয়ঘার হার] জানের বিষন্ন হইতেছে_ইহাই ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রের সম্বদ্ধে জ্ঞান লাভ 
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করিতে হইবে এবং সুর্যের কিরণ আসিয়৷ যেমন জগদাদি বন্তকে প্রকাশিত করিতেছে, তন্দরপ এই 
শরীরের মধ্যে কৃটগ্থ রহিয়াছেন, সেই কুটস্থ জ্যোতিঃ ঘারাই এই বিশ্বস্ত অস্তিত্ববান বলিয়। মনে 
হইতেছে ; তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই ক্ষেত্রত্, তাহারও পরিচন্ন লাভ করিতে হুইবে। সাধন 
ব্যতীত এই প্রকৃতিঘয়ের কোন পরিচয় পাওয়। যায় না| বাঁহার! সাধক তাঁহার! এই কুটন্থের 
মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়ছেন অনুভব করিতে পারেন এবং তিনিই যে আমার “আমি” বা 
আমার যথার্থ শ্বরূপ সেই জ্ঞানলাভ করিক্না থাকেন। তিনিই পুকুষ, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই 
জগন্ময় পরিব্যাণ্ত, ইহ। জানিয়াই সাধকের সর্ববাত্ুক ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি হয়। কিন্তু ক্রিয়া ন 
করিলে কিছু জানা যায় না। সেই ক্রিয়া করিবার আধার হইল এই শরীর। শরীরের মধ্যে 
৭২০০০ নাড়ী রহিয্লাছে, সেই সকল নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রাণ প্রবাহিত হইয়া এই জগৎভাবের 
স্থট্টি করিতেছে এবং এই জগৎলীলা অন্থভব করাইতেছে। এই অঙ্ছভব তিন থাঁকিবে 
ততদিন ব্রন্মের ঘে।র রূপ বা! সংসার দর্শনের বিরাঁম হইবে ন!। তাই এই প্রাণক্রিয়াকে রুদ্ধ 
করিতে হইবে, উহার গতিকে বিপরীতগামী করিতে হইবে । প্রাণায়ামাদি যোগাভ্য/সই হইল 
তাহার সাঁধনা। সেই সাধনায় কৃতকাধ্য হইলে সাধকের চক্রব্যহ ভেদ হইবে, এবং চক্রব্যুহ 
ভেদ হইলেই পুকুষোত্মকে দর্শন লাভ করিয়া সাধকের অজ্ঞানময়ী তিমির রজনীর অবসান হয়। 
সেই পুরুষোত্তমই জ্ঞেয় বস্ত। এই জেয বস্তটার দর্শন সাধক খন পান তখন তিনি সদাসর্ববদ। 
ঘণ্টানাদ হইতেছে শ্রবণ করেন, পরে ক্রিন্নার পর অবস্থা বা ব্রাঙ্ধীস্থিতি লাভ হয়! উহাতে যে 
আটকাইয়া রহিল ০স-ই অমুত পদ লাভ করিল। তখন হৃদয়েতে ষে একশত নাড়ী রহিয়াছে 
তাহারও উর্ধে ঘষে একটি নাড়ী রহিয়ছে, প্রাণ তন্মধ্যে প্রবেশ করে। প্রাণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেই বিশ্ব সংসারকে ব্রদ্মময় বলিয়। অনুভব হইতে থাকে । তখন মনে কোন সন্কল্প থাকে ন।, 
যাহ! কিছু করে অনিচ্ছার ইচ্ছায় করে, ইচ্ছীপুর্বক কিছু করে না। সর্বদ] চন্দ্র হুর্ধ্যকে ভিতরে 
দেখিতে পার়। সর্বদা আনন্দে থাকে । দূর দৃষ্টি হয়। তখন কেহ এই সাধকের অনিষ্ট করিতে 
চাহিলে ভমবান তাহাকে দণ্ড দেন। শরীর খুব ন্সিপ্ধ থাকে । আত্মাতে ভক্তি হওয়ায় 
কেশ ও লোম উখিত হয়। সর্ব! নেশার মতন মনে হয়, বিষয়ের কোন আকর্ষণ থাকে না। 
এই যোগী সর্বদাই তৃপ্ত থাকেন, তীহাঁর দৃষ্টি সর্বদাই শুন্তে এবং দৃষ্টি সর্বদ| স্থির । 
তাহাকেই উন্মনী ভাব বলে। ইচ্ছ! না করিলেও দূরের জিনিপ তাহার চোখের সামনে ভাসে। 
ষে বাক্য বলেন তাহ। সিন্ধ হয়, পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যের গুণ বুঝিতে পারেন । 

ক্রিয়া! ব্যতীত এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের জান হয় না, এই অন্ত গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়। 
ভক্তির সহিত ক্রিয্না করা আবশ্তক। যদি বলা যায় সাধনার হ্বারাই যখন জেয় বস্তটীকে বুঝিতে 
হইবে তখন আর ভক্তির কি প্রয়োজন? ভক্তির প্রয়োদদন আছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস সহ যে ভগবৎ সাধনের প্রচেষ্ট৷ তাহার নামই ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে সাধন! কি 
করা যায়? সমস্ত সাধনাই প্রবন্তকের পক্ষে নীরস ঠেকে, বখন তাহা ভক্তিরসাপ্,ত হয় 
তখনই তাহ সাধন কর! সহজ হুয়। এইন্ধপ তক্তির সহিত ধিনি স্ধনাভ্যাস ক্রেন 
তাহার শীত্ই মনে একপ্রকার নেশার মত ভাব হয়, এবং এই নেশা হইতেই ক্রিয়ার 
পর আগার উন হন্ন। এই নেখার মত ভাবই পর অবস্থ| রূপ জানের অচুজ/পক। এই 


৫২ শ্রীমন্তগবদগীতা। 
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চেব বিদ্ধানাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্‌ ॥ ১৯ 


ভাব হইতেই যাবতীয় বস্তর প্রতি বৈরাগ্য হয়। "জনয়ত্যাশড টবরাগ্যং জ্ঞান যদ্‌ 
অহৈতুকম্।” যে ক্রিয়া, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি আনিয়া দিয়া সাধককে কৃতার্থ করে তাহা 
চিন্তা করিয়া দেখিলেই ক্রিয়া করার কত আবশ্তকত! তাহা হদয়ঙম হয় ॥ ১৮ 


অন্দয়। প্রকৃতিং পুরুষম্‌ এব চ (প্রঞ্কতি এবং পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়কেই ) 
অনার্দী বিদ্ধি( অনার্দি বলিয়! জানিও ), বিকারাণ, চ (বিকার সমূহ) গুণান্‌ চ € এবং গুণ- 
সমূহকে ) প্রকৃতি সম্ভবান্‌ (প্রকৃতি হইতে সমূড়ূত বলিয়া ) বিদ্ধি € জানিবে )॥ ১৯ 


শ্রীধর। তদেবং "তৎক্ষেত্রং যচ্চ ধাদ্বকৃ চ* ইতি এতাবৎ প্রপঞ্চিতং। ইদানীং তু 
প্যদ্ধকারি যতশ্চ যৎ স চষে যৎ প্রভাবশ্চ” ইত্যেতৎ পুর্ববং প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি পুরুষয়োঃ 
আদিমত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যম্‌ ইতি অনবস্থাপত্তিঃ স্তাৎ। অত: তৌ উভোৌ 
অনাদী বিদ্ধি। অনাদেঃ ঈশবরন্ত শক্তিত্বাৎ প্রকূতেঃ অনাদিত্বম। পুরুষো২পি ত্বদংশত্ব(ৎ 
অনাদদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরশ্ত তচ্ছক্তীন।ঞ্* অনাদিত্বং শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাস্ত কৃত্তিঃ অতি 
গ্রবন্ধেন উপপাদ্দিতমিতি গ্রস্থবাহুল্যাৎ অন্মীভিঃ ন প্রপঞ্চতে | বিকারাংশ্চ দেহেজ্িয়াদীন্‌ 
গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্‌ স্থথছুঃখমোহাদীন্‌ প্রকৃতেঃ সংভূতান্‌ বিদ্ধি | ১৯ 


বঙ্গানুবাদ । [ ইদানীং “তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ ৮* এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভ।বেই বল! হইল, : 
এখন প্যন্থিকারি ষতশ্চ য সঢ যো যত প্রভ[বশ্চ” পূর্ব প্রতিজ্ঞ।ত.বিষয়কেই প্র্তিপুক্রষের 
ংসারহেতুত্ব কথন দ্বার! পাচটী প্লোকে বিশদ্‌ ভাবে দেখাইতেছেন ]--তাছাতে প্রকৃতি 
পুরুষ আদিমৎ হইলে তছুভয়ের উৎপত্তির জন্ঠ অন্ত আর এক প্রকৃতি স্বীকার করিতে হয়, 
এইরূপে অনবশ্থ। দোষ হয়, অতএব উভয়কেই অনাদি বলিয়! জানিবে। অনাদি ঈশ্বরের শক্তি 
বলির গ্রকৃতিও অনার্দি এবং পুরুষও তাহার € ঈশ্বরের ) অংশ বলিয়া! উহ! অনাদি বটেই । 
এই বিষয়ে পরমেশ্বরের ও তাহার শক্তি সমূহের অনাদিত্ব ভগবান ভাষ্যকর শঙ্করাচার্য্যের 
ভাষ্যে বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্বারা উপপাঁদ্দিত হইয়াছে, অতএব গ্রন্থবাহুল্য আশঙ্কায় আমর! উহ] বিস্তৃত- 
রূপে বলিলাম না । “বিকার” অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি এবং “গুণ" অথাৎ গুণপরিন।ম সখছুঃখ- 
মোছাদি প্রকৃতি হইতে সম্ভৃত জানিবে ॥ ১৯ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-শরীর এবং ক্ষেত্রজ্ পুরুব অর্থাৎ কুটস্ছ এই দুয়েরই 
আবি নাই-_ইড়া, পিজলা, সুযুজ। - এই ক্রিয়। ্বারা- আসক্তি পুর্ব্বক অন্তাদ্িকে 
দৃষ্টি করিয়া হইয়া! থাকে-যাহা। পঞ্চতত্ত্ব শরীরে থাকায় হুম । - প্রকৃতি ও তাহার 
অধীশ্বর পুরুষ এই দুইটা বন্তই আছে। প্রকৃতি হইলেন শরীর, আর কুটস্থই পুরুষ। এই কৃটস্থ 
যদি না থাকে শরীর হইতে পারে না। যেমন নদীতে ফেনা বহিয়! বাক্স ত্মেনি ব্রন্গরূপ 
নদীর মধ্যে এই শরীররূপ ফেন! ভাঁসিতে থাকে । সেইজন্ত উভয়ই অনাদি। ক্ষেত্ররপা 
অপর! প্রকৃতিই ঈশ্বরের মায়াশক্ি। এই মারাশক্তি সন্ব, রজ+ তম- ব্রিগুণরূপা। ইড়া, 


শ্রীমন্তগবদগীত! ৫৩ 


পিঙ্গলা, স্ুযুঘ্াই এই ব্রিগুপের খেলিবার স্থান। স্থির প্রাণই শুদ্ধসত্বর্মপা, তাহ। স্পন্দিত 
হইয়! যখন ইড়া, পিঙ্গলা, শ্বযুয়ার মধ্যে আসিয়া খেলা করে তখনই তাহ! মন ইন্দ্রিয়ূপে 
জগদ্ব্যাপার সম্পন্ন করে। কিন্তু স্থিরভাঁবটাই ঈশ্বরভাব, উহা! আগ্যন্তহীন, সুতরাং ঈশ্বরের 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ! ছুই প্রকৃতিও অনাদি হইবেই। এই প্রকৃতই বিকৃত হইয়া পঞ্চভৃত ও 
তৎসহ একাদশ ইন্দ্রিয় এই যোড়শ বিকার .উৎপন্ন করে। তাহা হইলে মূলে হইল এক 
আত্মা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে সর্বদোষ বিবজ্জিত আত্মা কিরপে সর্বদোষ যুক্ত শরীর হইতে 
পারেন? যেমন স্বচ্ছ নির্দল আকাশ বায়ু হইয়া ধূম হয়, তাঁহা! হইতে অভ্র অর্থাৎ ছোট মেঘ, 
পরে মেঘ হইতে বর্ষ! হয়, বর্ষ। হইতে শশ্তাদি এবং শশ্তাঁদি হইতে র্েতঃ হয়, তাহাই আবার 
' সর্ধবভূঙনিচয় । আত্ম! ব্রহ্মবিজ্ঞানময় মন যাহ! ক্রিয়ার পর অবস্থা! হইতেছে । আকাশ বাযু- 
রূপে যেমন পরিণত হন্ন তজ্ূপ আত্মই চঞ্চল হুইয়! মন হয়, ব্রহ্মক্ূপ আকাশ হইতে মন বিক্ষিপ্ত 
হইয়া অভ্রের মত হ্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয়, আবার সেই চঞ্চল মন বাঁসনাময় হইয়া স্থলভৃতাদি- 
রূপে পরিণত হয়, এইরূপে শুদ্ধ বা স্থির ভাব হইতে নামিয়। ধীরে ধীরে মন এই বিশ্বরূপ পরিপাঁম 
লাভ করে। এইরূপে শুদ্ধমন হইতে ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বের উৎপত্িি হুইয়! থাকে । মনই 
আসক্তিবশতঃ কামনা! করিয়! কাম্য বস্তু সকলকে সৃষ্ট করে, আবার এই মন কামনা রহিত 
হইলে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্ষপ্রাঞ্চ হয়। পূর্তজন্মকৃত ফলাগ্ছসন্ধান হেতু কন্ম এবং কর্মের ফলভোগ 
নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মস্বত্যু হইক়! থাকে । যিনি সাধনাভ্যাস দ্বার! ইচ্ছাঁরহিত হইয় যান তাহার 
হাদয়ে স্থিতি লাভ হয়, তখনই তিনি জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়। ব্রহ্ষন্বরূপ হই! য!ন। জীবের 
_ষতদ্দিন এই মোক্ষলাভ ন! হয়, ততদিন তাঁহার গমনাগমন থাকে, এবং ধর্দীধর্ঘবরূপ কর্ম হইতে 
জীবের অদৃষ্ট ব! সুশ্্মশরীর উৎপন্ন হয়, এবং সেই হুক্শরীরই স্থুলশরীর রূপে প্রকটিত হয়। 
আত্ম! নিত্য, সদা একরূপ, তাহার কোনরূপ বিরৃতি হইতে পরে না, তাই এই দেহ ও জগদাদি 
বিকারকে জ্ঞানীর! স্বপ্নদৃষ্ই বস্তর স্তায় শুন্তমাত্র মনে করেন। জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্রদৃ্ট 
বন্ধলমূছের উদ্দেশ পাওয়া যায় না, তদ্রপ প্রবুদ্ধ সাধকের নিকট এই জড়দেহ বা দৃশ্য 
জগদাদির কোন অস্তিত্বই থাকে না। অধ্যাত্বরামায়ণে ব্যাস বলিয়াছেন-_-প্মায়য়। কল্পিত 
বিশ্বং পরমা ত্মনি কেবলে। রজ্জৌ ভূজঙ্গবৎ ভ্রাস্ত্যা বিচারে নান্তি কিঞ্চন।” বে স্ুবর্ণে কুগুলরূপ 
মন কল্পিত হয়, রজ্জুতে ভুজঙ্গ কল্পিত হয় তদ্রপ নির্ব্বিকল্প স্থির পরমাত্মাতে এই জগন্রপ কল্পিত 
হইয়াছে। বিচার ছার! এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। বিচার অর্থাৎ বিগত চরণ। 
যতক্ষণ মন চঞ্চল, ততক্ষণ তাহার বিষয়াচুসন্ধান থাকিবেই, ধখন মনের চরণ বা চলন নষ্ট হয়, 
তখন আর তাহার বিষয়ান্ছসন্ধান থাকতে পারে না; স্রতরাং বিষয়াকারে পরিণত হওয়াও 
থাকে না। ত্ষ্ট হয় মন হইতে, মন যতক্ষণ আছে সৃষ্টি প্রবাহ ততক্ষণ চলিবেই। মন নিকুদ্ধ 
হইয়া গেলে তৎসহ হৃষ্টিরও নিরোধ হইয়! থাকে । ঈখরের সৃষ্ট্যা্কূল শক্তিই তাহার প্রক্ক তি, 
উহ! ত্রিগুণমন্্ী, শাস্ত্রে তীহাকেই মায়া বলিয়াছেন, গুণ এই মারারই কার্ধ্য ব| বিকার। প্রাণ 
ব! শ্বাসের চাঞ্চল্য হইতেই এই জগদ্ভাব ফুটিয়া উঠে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চঞ্চল প্রাণ ও 
তৎসহ মন নিরুদ্ধ হইলেই ব্রিগুণের ক্রিয়া থাকে না। ব্রিগুণের অর্থাৎ ইড়। পিল! নুষুয্নার 
অন্তত ক্রিয়া! রুদ্ধ হইলে কোন কিছুর উৎপত্তি বা পরিণাম থাকে না। এই জন্ত এই সকল 


৫৪ স্রীমন্তগবদগীত। 
কার্ধাকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকাতিরুচ্যতে | 
পুরুষঃ হবখহংখানাং ভোক্ভ তবে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ 


গুণ বিকারাদি প্রকৃতির পরিণ।ম অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গল! নুষুয়ায় প্রাণের প্রবাহ হেতুই হইয়া 
থাঁকে। নুতরং যতদ্দিন মনের আসক্তি থাকিবে ততদিন শরীর এবং শরীর থাকিলেই ক্ষেত্রজ্ঞ 
পুরুষ কুটস্থ থাঁকিবেনই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আমি আমার থাকে না তখন ক্ষেত ব! 
ক্ষেব্রজ্ঞ কিছুই থাকে না। এই নিরোধ অবস্থ। হইতে অদৃষ্ট বশতঃ যখন কল্পনার তরঙ্গ উিত 
হন, তখন কাধ্যসাধন ক্ষেত্রও উদিত হইয়। থাকে । ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নিত্যসিদ্ধ বলিয়! তাহার 
প্রকৃতিঘয় যাহ! জগতের কারণ তাহ।ও অনাদি হইবে ॥ ১৯ 


অহ্বয়। কাধ্য কারণকর্তৃত্বে (কাধ্য দেহ. কারণ ইন্দ্রিয়াি মন, বুদ্ধি এ কার্ষ্যের 
কাঁরণ-ইহার্দের কর্তৃত্ব বিষয়ে ) প্রকৃতিঃ হেতু উচ্যতে (প্রকৃতি হেতু বলিয়! উক্ত হন); 
পুরুষঃ ( পুরুষ) সুখছুঃখানাং ভোক্ত্বে (সুখ দুঃখ সমূহের ভোগ বিবরে ) হেতুঃ উচ্যতে 
(হেতু বলিয়া উক্ত হন ) ॥ ২০ 


ভ্রীধর। বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্‌ পুরুষস্ সংসাঁর হেতৃত্বং দর্শয়তি-_কার্যেতি। 
কাধ্যং- শরীরং। কারণানি _ সুখছুঃখসাধনানি ইন্দছরয়াণি। তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে 
গ্রকৃতিঃ হেতৃরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ । পুরুষঃ__-জীবং ততৎকৃত সুখছুঃখানাং ভোক্তত্থে হেতুরুচ্যতে। 
অয়ং ভাঁবঃ--যগ্ভপি অচেতনায়ঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্ত[পি্‌ 
অবিকারিণে! ভোক্জু ত্বং ন সম্ভততি--তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়া নির্বর্তকত্বং। তচ্চ অচেতনস্ত পি 
চেতনাদৃষ্টবশাৎ 5তন্যাধিষ্ঠিতত্বৎ সন্ভবতি | যথা বহ্েঃ উর্দজ্বলনং, বাঁয়ে।ঃ তির্ধ্যগ, গমনং, 
বৎলাদৃষ্টবশাস্তন্তপয়লঃ ক্ষরণমিত্যাদি।  অতঃ পুরুষসন্সিধানাৎ প্রকৃতে: করত ত্বমুচ্যতে | 
ভোক্ুত্বঞ্চ নুখছুঃখসঃবেদনম্। তচ্চ চেতন ধর্ম এবেতি প্রকৃতিসন্গিণানাৎ পুরুষস্ত ভোক্ত ত্ব- 
মুচ্যতে ইতি ॥ ২০ 


বঙ্গান্ুবার্দ। [ বিকার সকল প্রকৃতি সম্ভৃত তাহা দেখাইগ পুরুষের সংসারহেতুত্ 
দেখাইতেছেন ]- কাঁধ্য- শরীর এবং কারণ - ুখদুঃখ সাধক ইন্দ্ি়গণ-__তাহাদের কর্তৃত্ব 
সম্বন্ধে অর্থাৎ তদ।কার পরিণ।ম বিবয়ে প্রকৃতিই কপিলাদির মতে হেতু বলিয়া কথিত হয়। 
পুরুষ অর্থাৎ জীব দেহেন্তিয় কত সুখছঃথের ভে।জত্বের হেতু বলিয়! কথিত হয়| ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, ষ্দিও অচেতন প্রকৃতির স্বতঃ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে এবং অবিকারী পুরুষেরও ভোক্ত তব 
সম্ভব হয় না, তথ।পি ক্রিয়। সম্পাদন যে কর্তৃত্ব শবের অর্থ তাহ! চেতন জীবের অনৃষ্ট বশতঃ 
টৈতন্টের অধিষ্ঠান হেতু অচেতন প্রক্কতিরও কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। যেমন বহ্ছির উর্ধাজলন, বায়ুর 
তির্য;গ, গমন, বৎসের বদৃই্ইবশতঃ তন্তপায়সের ক্ষরণ, তত্রপ পুরুবের সান্নিধ্য হেতু গ্রকৃতির 
কতৃত্ব কথিত হইল। ভোক্তুত্ব শবের অর্থ স্থখছুঃখের অন্ভব। ন্ুথছঃখ সংবেদন চেতন 
ধর্ঘ। প্রকৃতির লান্সিধ্য হেতু পুরুষের ভোভুত্ব সম্পাদিত হয়, এজন পুরুষের ভোক্ৃত্ব উক্ত, 
হইল ॥ ২০ 


প্রীমস্তগবদগীত। ৫৫ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-পঞ্চতত্্ব মন বুদ্ধি অহংকার-_ ইহাতে থাকিলে কর্তব্য 
কর্মের কারণ লক্ষ্য হয়। দেই কারণ উপলক্ষে কর্দ করায় কর্তা অহং 
ইত্যাকার বোধ হুইয়া সকলে বিষয়াসক্ত অর্থাৎ ফলাকাঙক্ষার সহিত কর্ম 
করিতে প্রবৃত্ত । মহেশ্বর যিনি শ্হির হুইয়! কুটস্ছ স্বরূপ এই শরীরে রহিয়াছেন-_ 
হ্বাহাকে স্পষ্টূপে. কুটচ্ছের পর ক্রিয়া ভক্তিপুর্ববক করিলে দেখিতে 
পায়--তিনি স্ুখ ডুঃখ বর্জিত-ক্াহাতে ন! থাকায় অর্থ আপনাতে আপনি 
না থাকায় অন্ত দিকে আজক্তি পূর্বক দৃষ্টি করায় প্রাপ্তি হওয়াতে স্তত্খী বিবেচনা 
করে। অগ্রান্তিতে দুঃখ কিন্তু ইহার (সুখ ভুঃখের ) মূলীভূত কারণ সেই উত্তম- 
পুরুষই । কারণ তিনি না থাকিলে এ সকল অনুভব কে করে ? সুতরাং সুখদুঃখ 
ভোগের হেতু তিনি 1_ পঞ্চতত্ব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এইগুলিকে জইয়াই স্থূল, পন ও 
কারণ দেহ রচিত হইয়াছে, এইগুলির নামই প্রকৃতি । প্রকুতিই ঠতন্তের লীলাপীঠ। 
প্রকৃতির মধ্য দিয়! চৈতস্ত আপনাকে গ্রকাশ করেন বলিয়াই আমরা ঠতন্তের অস্তিত্ব অঙ্ুভব 
করিতে পারি। এই দেহাদিতে জীবের অভিমান ও আসক্তি বশতঃই দেহকুত শুভাশুভ কর্মে 
জীব আবদ্ধ হয় এবং শুভাশুভ কর্ম জনিত ফল ভোগও করিয়া থাকে । এই আসক্তি বশতঃই 
সংসারের গতি রোধ হন্ন না, উহা সমভাবেই চলিতে থাকে, যেমন তাহারঃকর্ম্বেরও বিরাম 
নাই, তেমনি তাহার ফলভোগ জন্ম যাতায়াতেরও অন্ত নাই। গুণ ধৈষম্য হেতু দেহাঁভিমানী 
জীবের শুভাশুভ বিবিধ কর্শে প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম করিয়া! জীব পুনঃ 
পুনঃ তাহাঁর ফল ভোগে বাধ্য হয়। দেহাঁসক্তি থাকিতে এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির স্রোত কদ্ধ 
হইবার নহে, এবং জন্ম জর! মরণের বশবর্ভা না হইয়াও থাঁকিবার উপায় নাই। কিন্ত 
প্রকৃতির অতীত একটি অগপ্রাকৃত ভাব রহিয়াছে যাহা চঞ্চল নহে, জন্মজরামরণশীল নহে, 
যাহ চিরস্তন, যাহা! নিত্য, সমুদয় ধ্বংস হইলেও যাহ] ধ্বংস হয় না_তিনিই সুখছুঃখ বজ্জিত-_ 
চিরস্থির মহেশ্বর--য|হা এই প্রাকৃত দেহের মধ্যে থাকিয়াঁও দেহাতীত ভাবে নিত্য বর্তমান 
-তিনিই কুটস্থ সত্য। যেসাধকের চিত্ত কুটস্থে বিলীন হুইয়। যাঁর তিনিই পরমাত্মার 
এই মহেশ্বর ভাঁব অছুতব করিতে পারেন। ভক্তিপুর্ব্বক ক্রিয়৷ করিলেই ষে স্থিরতা বা পরা- 
বস্থ। গ্রকাশিত হয় তাহাই সর্ব ন্থছুঃখাতীত মহেশ্বর ভাব। ষেএঁ ভাবে ভাবিত হয় 
তাহার আর অন্ত দিকে আসক্তি থাকে না-উহাই আপনাতে আপনি থাকা। যে 
আপনাতে আপনি না থাকে সে সংসার দৃষ্টিঘারা আবদ্ধ হয় এবং তজ্জন্ত কত না সুখ 
ছুঃথখ ভোগ করিতে থাকে । এই সুখ দুঃখ ভোগও সম্ভব হইত না বদি কুটস্থ চৈতন্ত ন! 
থাকিতেন। তাই এই কুটস্থ ঠৈতন্ত পুরুষকেই সখ দুঃখাদির ভোতৃত্ব বিষরে হেতু বল! হইস়! 
থাকে । প্রকৃতির মধ্যে চেতন পুরুষের অধিষ্ঠীন বশতঃই নুৎ্ছুঃখাদির অনুভব হয়। প্রকৃতির 
সহিত তাদ্]আ্্য বশতঃ প্রকৃতির মধ্যে ক্ষুরিত নুখহ:খাদ্ি পুরযের জানের রিষন় হুইয়! তাহার 
ভোগ সম্পাদন করে, নচেৎ অসংলিপ্ত কুটন্থ নির্বিকার পুরুষের আবার ভোগ সম্ভব হয় 
কিরপে? অধ্যাস হেতু তীহীকে ভোভ 1 বলিয়া মনে হয়। যেহেতু ক্ষেত্রজ পুরুষ ক্ষেত্রকে 
আমার বলিয়া! অভিমান করেন, তাই সুখছুঃখাদি ক্ষেব্রধর্ম ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। 


৫৬ শ্রীর্মস্তগবদগীত। 


পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনি জন্মস্থ ॥ ২১ 


তপ্ত লৌহখণ্ডকে যেমন অগ্নিময় বলিঙ্না বোধ হয় তদ্রপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের গুণ পরম্পরের মধ্যে 
অধ্যারে।পিত হয়। পুর্র:যর প্রকাশশীল স্বভাব হেতু প্ররুতিকেও প্রকাশশীলা বলিয়৷ বোধ 
হয়, এবং প্রকৃতির অন্তর্গত অহংক।র ম্ষরিত হইয়া আত্মার 'আমি কর্ত।' 'আমি ভোক্ত।' ইত্যাদি 
ভাবের উদয় হয়। ইহাই নির্ববকার চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের ভোকভাব। ইহাই অসংসারী 
আত্মার সংসার ভাব। ক্ষেত্রের এই অসংলিপ্ত ভাব কিছুতেই ধারণ! কর! যায় ন! যদি 
ক্রিয়ার পর অবস্থ।য় ক্ষেত্রজ্ছের স্বরূপ অবগত হওয়া না যায়। সেইজন্তই মন দিয়! ক্রিয়া 
করিতে হয়। ক্রিয়। মন দিয়। করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। তখন আত্মা ও 
প্রকৃতির ভে? এবং উভদ্কের সম্বন্ধ কোথায় তাঁহা বুঝ] যাঁয় ॥ ২০ 


অন্বয়। হি (যেহেতু) পুরুষঃ € পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ € প্রকৃতিতে অবস্থিত হুইয়। ) 
প্রকৃতিজান্‌ গুণাঁন্‌ € প্রকৃতিজাত সুখছুঃখারিগুণ সমূহকে ) ভূঙক্কে (ভোগ করেন ), 
অনা প্ররুষের ) গুণসঙ্গং (গুণসমূছের সহিত সংযোগই ) সদসদযোনিজন্সন্্র ( সৎ ও অসৎ 
যোনিলমূহে জন্ম ধারণের ) কাঁরণম্‌ ( কারণ হয় ) ॥ ২১ 

ভ্ীধর। তথাপি অবিকাঁরিণো! জন্মরহু 5ন্ত চ ভোক্তত্বং কথম্‌? ইতি অত আহ-_পুরুষ 
ইতি। হি- যম্মাৎ প্রকৃতিস্থঃ তৎকার্ষ্যে দেহে তাদাস্মেন শ্িতঃ পুরুষ । অত: তজ্জনিতান্‌ 
সুখছুংখাদীন্‌ ভূঙক্তে। অস্য চ পুরুষস্ত সতীষু দেবাদিষোৌনিযু অসতীষু তি্য্যগাদিযোনিযু যানি 
জন্মানি তেষু গুপসঙ্গে।_গুণৈ: শুভাশুভ কর্ম্মকাঁরিভিঃ ইন্জিক্বৈঃ সঙ্গ:__কারণ মিত্যর্থ; ॥ ২১ 

বঙ্গানুবাদ । [ অবিকারী ও জন্মরহিত পুরুষের তথাপি ভোকত্ব কিরূপে 
সম্ভব হয় তছুত্তরে বলিতছেন ]--যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় অর্থাৎ প্রকৃতির কাধ্য দেহে 
তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করেন, সেইজন্ত প্রকৃতিজাত গুণ অর্থাৎ দেহজনিত মুখ ছুঃখাদি 
ভোগ করেন। এই পুরুষের কিন্তু সৎ অর্থাৎ দেবা দযোনিতে, আর অসৎ অর্থাৎ তির্যগাদি 
পশুপক্গী যোনিতে যে জন্ম হয়, তাহার কারণ গুণদগ্গ মর্থাৎ শুভাশুভ কর্্পকারী ইন্ডিয়- 
গণের সঙ্গই তাহার কারণ ॥ ২১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পুরুষ উপযুণ্যক্ত প্রকুতিস্থ হয়ে প্রকৃতি হইতে 
জন্মিয়াছে যে গুপত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, লুতুন্সা তাহার তোগ 
ভ্রিগুণবন্ত্রে আবঢ় হইয়া অন্যদিকে আসক্তিপুর্র্বক দৃষ্টি করি 
ভোগ করিতেছেন। সেই প্রকৃতির গুণই সকলকে হেরূপ কর্ধ 
করাইতেছে কলাকান্সার লহিত, তদ্রপ সশ অঙৎ যোনিতে ভোগ 
করিতেছে ।- আত্মাতে না থাকিয়া অন্ত দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিলে যে ভোগ 
হয় তাহাই গুপত্রয়ে মনসংযেগ হেতু হইয়। থাকে । উহাই পুরুষের প্রক্কতিস্থ হইয়। প্ররূতিজ 
গু সকলের ভেগ। ইভা পিৃলা, নুযু্1 এই ত্রিগুণ বস্ত্রে আরুচ হইলেই আত্মার বহিম্মখ, 
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দৃষ্টি হয়। সেই বহির্শ,খ দৃষ্টি হইতেই আত্মার বিষয়ভোগ হইয়। থাকে। প্রকৃতির গুণমোহিত 
কর্ম হেতুই মনে ফললাভের আঁশ! জাগ্রত হয়, এবং সেই ফলগাভের প্রবৃত্তি হইতেই সৎ অসং 
যে।নিতে জন্ম হয় | ভোগের বিচিজ্রতা হইতেই বিচিত্র যোনি, এবং বিচিত্র যোনির অঙ্থরূপ 
ফলভোগেরও টবচিত্র্য হইয়! থাকে । ধাহার দৃষ্টি কেবল মাত্র কৃটস্থে থাকে ত্ীঁহাকে আর যোনির 
মধ্যে আসিতে হয় না। কুটস্থ সর্ধবদেবময়, এইজন্ত ধাহাঁদের লক্ষ্য কৃটন্থে থাকে, তাহাদের 
অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কুটগ্ব্রঙ্ম যিনি এই শরীরের মধ্যে ও বাহিরে 
আধিপত্য করিতেছেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এইজন্য তাঁহাকে দেবরাঁঞজ বলে। কৃটস্থের মধ্যেই 
সকল দেবতার অধিষ্ঠ/ন, ধিনি কৃটশ্থে থাকিবার অভ্যাস করিয়াছেন তিন তম্মধ্যস্থ সকল 
দেবতা সকলকে দেখিতে পাঁন। এই কুটস্থই জগন্নাথ,সমন্ত সিদ্ধ পুরুষেরা সেই জোতির অন্তর্গত 
যে তমঃ এবং তাহার পরে যে উত্তম পুরুষ সেই উগ্তম পুরুষের পানে একদৃষ্টিতে তাঁকাইয়া 
আছেন। তাহার ভিতরেই সব, সেইজন্য তিনিই ভর্তাঃ ভোক্তা, মহেশ্বর, অর্থাৎ সর্বব্যাপক 
হইয়া সকলের মধ্যে সব হইয়া রহিয়াছেন। এই কৃটস্থরূপ চক্ষু ধাহার নাই অর্থাৎ কুটস্থে 
যাহার লক্ষ্য নাই তিনিই অজ্জানান্ধ হইয়া আমার আমার করিয়া মুগ্ধ হইয়া! থাকেন । এই 
অজ্ঞান মোহ হইতে পরিজাণ পাইবাঁর একমাত্র উপায় হইল ক্রিয়া। কৃটস্থ গায়ত্রী, তাহার 
মধো ব্যোমন্বরূপ যে মহাদেব তিনিই আত্মা। এই ব্রহ্ষপুরী শরীরের মধ্যে যে গ্রন্থিষ্বরূপ 
গহবর হৃদয়েতে রহিয়।ছে, বায়ু ছারা (প্রাণার়!ম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে ) আপন! আপনি 
কৃস্তক হইলে কূটন্থের মধ্যে যে আকাঁশবৎ দেখ! যায়_যাঁহা পুণডরীক নয়ন শ্বরূপ- তাহার 
মধ্যে এক মহাকাশ আছে। সেই আকাঁশই আত্মা, তিনিই ব্রদ্ধহ্বর্ূপ গায়ত্রী, তিনিই 
পরব্যেম, তাহার নামই শিব। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থে আটকাইয়া থাকা তাহা 
এই আকাশেই আটকায়! থাকা । ভোর হইবার সমন্ন যে জ্যোতি: দেখা যায় সেইর্নপ এক 
জ্যোতির প্রকাশ হয়। এই জ্যোতি দেখিলে সর্ব আবরণ হইতে মুক্তি হয়। প্রথমে €সাঁনাঁর 
মত জ্যোতিঃ চারিদিকে দেখা! যায়, তন্মধ্যে চক্কুম্বক্নপ সবিত।, সেই সবিতার অন্তর্গত যে দেবতা 
তিনিই পুক্ুষৌস্তম। পুরুষোতম দর্শনের কালেও দ্বৈতহীন ভাব হয় না। যখন 
পুরুষোতমও ব্রহ্ম হইয়| যাঁন, যখন এক বঝলিবারও কেহ থাকে না, তখন পুকুষোত্তম 
পতির পতি পরব্যে।মন্ধপ শিবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক অদ্িতীয় হইয়া! যান। প্রাণেন্দ্রিয়াদির 
অবরোধে কুটস্থের যেরূপ দেখ! যাঁয় তাহাও ব্রন্ধন্বরূপ, তাহাতে থাকিলেও মন অন্দিকে 
যায় না, সুতরাং প্রকৃতিষ্থ হুইয়া আত্মাকে পাপপুণ্য ম্থছুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না। 
কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনি ছন্বাতীত অবস্থা লাঁভ করেন, তখন “'আমি' থাকে 
না সুতরাং কোন জ্যোতিঃও থকে না-তখন সবই ব্রহ্মময় হইয়া যার । সে এমন একটি অবস্থা 
যেখানে কিছু আছে বা নাই বলা যায় না। ইহাই ত্রিগুণাতীত বা ইড়া পিক্গলা! সযুদ্নার 
অতীত অবস্থা । ইড় পিঙ্গলা, সুষুয়। বাঁ গঙ্গা, যমুন।, সরন্বত্ীর সঙ্গম স্থানই পবিত্র তীর্ঘ--এঁ 
মিলনের স্থানইৎক্রিয়ার পর অবস্থা, এই স্থানেই ব্রদ্ষেতে মনঃপ্রাণবুদ্ধি সমপিত হয়। “মনংস্থং 
মনবর্জিতং”_-বথন মনেতেই মন থাকে, উহার মানেই আপনাতে আপনি থাকা--সেই মনই 
তখন ব্রক্ম, তথাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অন্ত কোন রূপ নাই। ক্রিপ্নার পর অবস্থায় থাকাই 


৫৮ শ্রীমস্তগবদগীতা 
উপদ্রষ্টানুমস্তা চ ভর্তা ভোত্ত। মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তে। দেহেহন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ 


সত্য প্রতিষ্ঠা । ইহা! ছাড়া অন্ত যা কিছু সমস্তই মিথ্য)। সাধন! দ্বারা ইড়া, পিঙগল, শ্রযুয়। এক 
হইয়া না যাওয়! পর্য্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে থাকিতে হয়। গুণমরী প্রকৃতির মধ্যে মন থাকিলেই 
মন কল্পনারাজ্যে বিচরণ করে, তাঁহাঁতেই অন্তদ্দট্টি অবরুদ্ধ হইয়া যাঁয, তখন সেই সকল 
মনংকল্লিত বস্তুতে আসক্ত হইয়া জীব স্ুখছুঃখময় বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকে । তখন 
ফলাকাজ্ষার সহিত কর্ম করিতে জীব স্বত:ই প্রবৃত্ত হয়। জীব যেমন যেমন কর্ম করে তদগুরূপ 
তাহার বিবিধ যোনি লাভ হয়, এবং সেই সকন যোনিতে সদসৎ কর্মের ফলভোগ হইতে থাকে। 
গুণযুক্ত বস্ততে তাদাত্ময ভাবে অভিমান কৰিলেই জীবাত্মাকে সুখছুঃখ।দি গের জন্ত বিবিধ দেহ 
ধারণ করিতে হয়। প্রকৃতির সহিত এই তাদাত্মাভাব নিবন্ধনই পুরুষ যখন প্রকৃতির সবভাবে 
অভিমানী হইয়া থাকেন তখন তিনি দেবষে'নি লাভ করেন, প্রকৃতির রজোগুণে অভিমানী 
হইলে মন্ছস্ত এবং প্ররুতির তমোগুণে অভিমানী হইলে মুঢ্যোনিতে জন্মলাভ হইয়া! থাকে । 
পুরুষ এইরূপ আত্মবিস্বৃত অবস্থায় প্রকৃতির সহিত তাঁদাগ্ক্য সম্বন্ধে যুক্ত হইলেই প্রকৃতির সহিত 
অভেদভাবে মিলিত হইয়া প্রকৃতিজাত সুখছুঃখাদি নিজের মনে করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। 
ইহাই নিত্যমুক্ত আত্মার বদ্ধভাব। এই বদ্ধভাঁবের খেল! থেলিবার জন্যই যেন প্রাণ ইড়! 
পিজলায় প্রবাহিত হইয়া পৃথক হইস্ব! পড়ে | মাবার সংধনাদ্বারা যখন ইড়া পিঙ্গলার প্রবাহ 
্যুষ্/য় সধালিত হয় তখন জীবভাব রুদ্ধ হুইয়৷ দেবভাঁব প্রকটিত হয়। আবার এই তিন মুখ 
যখন এক হইয়া যায় তখন ীব সর্বভাব বিনিন্মুক্ত হইয়। ভাবাতীত কৈবল্য ভাবে যুক্ত 
হন। ইহাকেই জীবের মুক্তি বলে। ইহাই পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ বিচ্ছিম্বভাব। 
এ সমগ্নে পুরুষের আর কিছু ভোগ হইতে পারে না । জীবের অদৃষ্টবশতঃ একবার এই মিথ্যা- 
ভোগ আরম্ভ হইলে গুণসঙ্গ হেতু এঁ ভোগ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে । প্রকৃতির ত্রিগুণময়ীভাব 
ইড়া পিঙ্গলা ্রযুষ্ায় প্রাণের প্রবাহবশতঃই হইতে থকে, এবং তাহারই বশে জীবের বিবিধ 
শরীরের উৎপত্তি হয়। ইড়া পিঙ্গল৷ ন্ুষুয়ায় প্রাণ প্রবাহের সহিত আত্মার যে নিমজ্জন তাহার 
নামই গুণসঙ্গ। এই গুণসঙ্গ হেতুই জীবের শুভাশুভ ফলভোগ। এই ভেক্ৃত্ব ভ্রম ততদিন 
যাইবার নহে যতদিন ইড়া পিঙ্গলা নুযুস্ন। তিন মুখ এক হইয়। না যায় । এই তিন মুখর গতি 
পৃথক থাক] পধ্যস্ত অসাধক-জীবের বৃত্তি বহিম্মখে স্কুরিত হইতে থাঁকে এবং বহির্ববত্ত স্ফুরণের 
সহিত জীবের ভোজ ত্ব ভান ক্রমশঃই বৃদ্ধিলাভ করে, ক্রমে বাসনানদী সমুদ্রের আঁকার ধারণ 
করিয়। জীবকে গ্বথাদসলিলে ডুবাইয়া দেয় ॥ ২১ পু 


অন্ধয়। অন্মিন দেহে € এই দেহে ) পুরুষ: ( আত্ম! ) পরঃ (শ্বতন্ত্র অর্থাৎ দেহ হইতে 
ভিন্ন )। [ তাহার কারণ তিনি ] উপদ্রষ্ট। ( সাক্ষীন্ব্ূপ ) অঙ্ছমস্ত। ( সন্গিধিমাত্রেই অন্থগ্রাহক ) 
ভর্তা ( ভরণকর্ত!-_ইন্জ্িয় মন বুদ্ধি জড় হইলেও চেতন পুরুষের চেতন সত্তাঁয় ঠচতগ্ঠ যুক্ত বলিয়! 
কাভূত হয়। ইহাই তাহার ভরণ) ভোক্তা (সুখছুঃখাপ্দি, বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি তাহার 
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জন্ই হইয়! থাঁকে, এই জন্ত তাহাকে ভোক্ত! বলে ) মহেশ্বরঃ পরমাত্সা চ (-তিনিই মহেশ্বর ও 
পরমাত্ম৷ ) ইতি অপি উত্তঃ ( ইহাও কথিত হুন )॥ ২২ 

শ্রীধর। তদনেন প্রকাঁরেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষন্ত সংসাঁরঃ, ন তু স্বরূপতঃ। 
ইত্যাঁশয়েন তশ্ত ত্বরূপমাহ-_উপদ্রষ্টেতি। অন্মিন্‌ প্রকৃতিকার্যে দেহে বর্তমানোহপি পুরুষঃ 
পরে ভিন্ন এব, ন তদ্গুণৈ: যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ-_যন্মাৎ উপজ্তরষ্টা পৃথগ ভূত এব 
সমীপে স্থিত্ব! দ্র সাক্ষীত্যর্থঃ। তথ! অহুমস্তা--অচুমোদিতেব সম্গিধিমাত্রেণ অগ্ুগ্রাহকঃ-_ 
“সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ” ইত্যাদি শ্রতেঃ। তথা! এ্রশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত। বিধায়ক ইতি 
চোক্তঃ, ভোক্তা পালক ইতি চ। মহাংশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি, স ব্রক্গাদীনামপি পতিরিতি ৮, 
পরমাত্মা অন্তর্ধযামীতিচোক্তঃ শ্রুত্যা। তথ চ শ্রতিঃ, “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাঁধিপতিরেষ 
লোঁকপালঃ” ইত্যাদি ॥ ২২ 

বঙ্গানুবাদ । [ উত্ত গকারে ওকৃতির অবিবেক বশতঃই পুরুষের সংসার, কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের সংসার নাই _এই আঁশয়ে পুরুষের ত্বরূপ বলিতেছেন ]--এই যে 
প্রকৃতি কার্য দেহ, তাহ!তে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃতির 
গুণে যুক্ত নহেন। তাহার কারণ এই যে তিনি উপদ্রষ্টী অর্থাৎ পৃথকভূতই, নিকটে থাকিয়! 
দর্শক অর্থাৎ সাক্ষী । অন্ুমস্তার অর্থ সন্গিধিমাত্রেই অগ্ুগ্রাহক। শ্রতিতে আছে--“তিনি 
সাক্ষী. চেতন, উপাধিবজ্জিত ও নিগুণ। তিনি ঈশ্বররূপে ভর্তা অথাৎ বিধায়ক, আর তিনি 
, ভো.ক্ত! অর্থাৎ পালক । তিনি মহান্‌ ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও অধিপতি । আর তিনি শ্রত্যুক্ত 
পরমা! অর্থাৎ অন্তর্যামী। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই থে “ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি 
ভূতাঁধিপতি এবং ইনি লোকপাঁল” ॥ ২২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_দেই মহেখ্বর তিনিই গুরু ; যে দেশ লক্ষ্য হয় ন! 
তাহাকে গুরুবাকের বার দেখিতে পায়_সেই ব্রন্দের অণুতে স্িতি হইলেই 
অনন্ত ব্রক্মাণ্ড জগন্বায় ব্রন্দের স্বরূপকে দেখিতে পায়। তিনিই সকলের ভরণ 
পৌবৰণ কর্তা অর্থ আপনার ভরণ পোষণ কর্তা আপনিই-_-ইহ। লোকে 
জানিয়াও ঘূর্থের মতন হায় ভগবান ! হায় ভগবান ! কিরূপে সংসার বাত্র। 
নির্বাহ করিব এইবপে বৃথা কালযাপন করিতেছে। লোকে মনে করে যে আমি 
যাইভেছি উপার্জন করিয়া. কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া বাইতেছে যাহা লোকে 
দেখিয়াও দেখে না যে মরা ব্যক্তি খায় না-_আমাতে তিনি রহিয়াছেন তক্গিনিত্তে 
তিনিই খাইতেছেন ও যিনি খাইতেছেন তিনিই সর্ববজ্েতে সব জিনিবই 
খাইতেছেন জীব স্বরূপ হইয়া দৃষ্টান্ত তেও ৫পাকা ? তিনি সব ভুতেভে জীব- 
রূপে এক ত্রক্দ স্বরূপ হইয়া মহেশ্বর, জগল্ময়ঃ জগল্পাথ, ব্রক্মময় কথিত অর্ব্বশাস্ত্রে 
হইয়াছেন। ত্তীহাতে থাকিলে তিনিই হুইয়া যায়--বাহা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
বোধ হইক্সাও কেহ লক্ষ্য করিতে পারে ন।-তগ্গিমিত্তে অব্যক্ত । কেবল ১৭২৮ 
বার প্রাণায়ামের পর যোগীদিগের ধ্যানগম্য। ইনিই আত্মার পর কুটস্থত্বরূপ। 
এই দেহেতেই কুটন্ছের পর এক উত্তম পুরুষ, ক্রিয়! গুরু বাক্যের দ্বার জানিয়া 
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দেখিতে পান (এই দেহে)।-_-যদিও পুরুষ জীবাতা।) প্রকৃতির পরিণাঁম এই দেহেই অবস্থান 
করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি স্বতন্ত্র, গুকূতির গুণে তিনি কখনও আবদ্ধ হন না। ম্বরূপে এই 
আত্ম! অসংসারী হইলেও তাহাকে উপদ্রষ্ট। বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির সমীপন্থ 
তাই তাহাকে প্রকৃতির কার্যের সাক্ষী বলিয়! মনে হয়। অধ্যাত্বরামায়ণে আছে--গগুঞাত্ব! মাং 
চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেন সংস্থিতম্।” এই আত্মা গ্রকৃতির সমীপস্থ.বলিয়া প্রকৃতির কার্য্ের 
সাক্ষী মাত্র কিন্ত তিনি কখনই কর্তা নহেন। : 

তিনি অন্ুমন্তা- আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন--“দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপারসমূহে হ্য়ং 
কোন প্রকারে ব্যাপূত না হইয়াও নিজে যেন অন্থকুল ভাবে ব্যাপূত হইয়াছে বলিয়া! আপাততঃ 
প্রতীত হয়। অথব! নিজ নিজ ব্যাপ।রে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দ্রয়সমূহকে কোন সময়ে নিবারণ 
করেন না বলিয়া আত্ম(কেই অঙ্মস্ত। বল। যাইতে পারে।” 

তিনি ভর্তা_তাহার সত্তা ব্যতীত দেহেন্দিয়াদির সত্ার স্ফুরণ হইতে পারে না। ঠ5তন্তমর 
আত্মার চেতন্ত আভাসেই, এই জড় দেহেন্ড্রিয়বর্গ আত্ম।র ব্যবহারিক ভে।গ সিদ্ধ করে-_ 
দেহেন্দ্রিয়াদিকে যে চৈতন্তময় করিয়! তুলেন তাই তিনি ইহাদের ভর্তা । 

তিনি ভোক্তা--আত্ম। ন|! থাকিলে কোঁন কিছুরই অন্থভব হইতে পারে না । সমস্ত 
বস্ত বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া আত্মার বোধের বিষয় হয়--তিনি বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। 
তাহার নিজের কোন ভোগ হয় না, কিন্ত তিনি প্রকৃতিকে আমার বলিয়া অন্িমান করেন, 
সেইজন্ তাহাকে প্রক্কৃতি জীত বিষয়সমূহের ভোক্ত। বলা হয়। 

তিনি “মহেশ্বর"_ অর্থাৎ মহান ও ঈশ্বর, কারণ তিনি সকলের আত্মারই আত্ম! এবং তিনি 
সর্ব হইতে ম্বতন্ত্র সেইজন্ তিনি “মহেশ্বর 1% 

তিনি পরমাস্া--এই আত্ম! “পর” অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণ যে উত্তম পুরুষ তাহাই 
তিনি, সেইজন্ত তাহাকে “পরমাম্ম।” বলা হয়। ইনিই মুলতত্ব, সকল জীবের আশ্রয় । নানা 
পাত্রস্থ জলে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিদ্ব পড়ে, কিন্ত চন্দ্র একমাত্র, তদ্রপ নান! দেহ মধ্যে ষে 
প্রতিবিদ্বিত ঠৈতন্, সেই সমস্ত প্রতিবিশ্বের যিনি বিশ্ব স্বরূপ তিনিই পরমাস্মা | 

তাহাকে মহেশ্বর কেন বল! হয়? “মূলাধার হইতে ব্রন্মরন্ধ, পর্য্যন্ত বায়ু স্থির রাখার নাম 
পূজা । সেই স্থিরাবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থ!, সেই স্থিতি স্বরূপকেই বিষণ বলে, তিনি সর্বব- 
ব্াাপক। এমন কোন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, এইজন্ত তিনি মহেশ্বর। তিনিই গুরু 
--এই শরীরের রূপ হইতেছে গুকাঁর । কুটস্থের ইচ্ছা হওয়াতে বিন্দু স্বরূপে প্রকৃতিতে প্রবেশ 
করিলেই প্রাণ বায়ু ম্বরূপ মহাদেবের আপনা আপনি আবিভাঁব হয় । সেই শরীরের মধ্যে 
গুকার ধ্বনি ম্বক্গপ নাদ সর্বদা হইতেছে । সেই নাদের পরই বিন্দু, সেই বিন্দু ভ্রর মধ্যে 
দৃষ্টি করিলেই দেখা বায়, সেই বিন্দু স্থির হইলেই ব্রহ্মপদ প্রকাশ হয়। এই শরীরে পক্রিয়! 
করিতে করিতে ষখন মন অন্ত্দিকে ন! যাইয়! স্থির হয়, তখনই অজ্ঞান অন্ধকার ভেদ করিয়! 
'গ্বগ্রকাশ ম্বরূপ আত্মারাঁম গুরুর প্রকাশ হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে মেরদগ্ডের পরে 
মুলাধারে যে শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তি হদয়েতে স্থির হইলেই স্থিতিপদ লাভ হয়। এই 
মুলাধারস্থ শক্তিই শরীরকে ধরিয়। স্থির করিয়! রাখিয়াছেন, শক্তি হৃদরেতে স্থির হইলেও ম্বণাল 


শ্রীমনুগবদর্গীতা ৬১ 


তণ্তর মত হৃদয়েতে গমন।গমন করে, তখনই তাঁহ।র নাম হুংদ, আর যখন ভ্রমধ্যে যায় ও বিন্দু, 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই নাম 'রূপ'--ইছাই কুটস্থ রূপ, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থ/য় যে রূপ 
তাহাই ব্রহ্ম নিরঞ্জনের রূপ--উছাই অরূপের রূপ |” 

“সোহ্হং সর্বময়ে! ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েখ। 

পরাৎপরতরং নান্ঠিৎ সর্বমেব নিরাময়ম্‌ 0৮ 


ক্রিয়ার পর অবস্থাতে "আমিই সব* এইরূপ হইলে পরমব্রক্ম দর্শন হঈল, উহাই অব্যক্ত 
পদ। ইহাই পরাৎ্পরতর, ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই অবশ্থার উদয় হইলেই জীব 
সর্বত্র নিরাময় হয়, অর্থাৎ আর মন অন্যদিকে যায় না। 

এই ব্রহ্মই সকলের ভরণ পোঁষণের কর্তা । তিনিই জীব, আবার জীবের কর্মঝ্পে তাহার 
ফল উৎপন্ন করিতেছেন এবং জীবরূপে তাহা ভোগ করিতেছেন । সুতরাং ভীব যে আমি 
করিতেছি আমি করিতেছি বলিয়| কর্ত। সাল্রিয়! বসে তাহা নিতাস্তই হান্তোন্দবীপক। কর্ত। 
একমাত্র তিনিই । স্ুতরাং ভাঁবিবার কিছু নাই! যাহাতে স্বরূপাবস্থ! লাভ হয় তক্জন্তই 
প্রাণপণ ত্র করা আবশ্তক। শ্বরূপাবস্থা পাইলেই বুঝিতে পারা ষাইবে জগৎংই বা! কি জগন্নাথই 
বাকি? প্রাণ চঞ্চল হইলেই মন বহিন্মর্থ হয়, তখনই জগনর্শন হয়ঃ অর্থাৎ সবই যেন চলিয়া 
যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। যখন প্রাণ স্থির হয় তখন আর কিছুই যাঁয় বলিয়া মনে হয় না, 
সবই স্থির সবই অচল বলিয়৷ মনে হয়। সচল অবস্থা যাহার প্রভাবে অচল হইয়া থাকে 
তিনিই জগন্নাথ । ক্রিয়।র অবস্থায় ইহা বোধ করা যায় না, পরাবস্থায় ইহা অন্ভৃত 
হয় এইজন্য উহাকে অব্যক্ত পদ বলে.। উহা! ধ্যাঁনগম্য পদ । 


“ষশ্তবলেকন|দেব সর্ববসঙ্গবিবর্জিতঃ। 
একান্ত নিস্পৃহশাস্ত ₹ৎক্ষণাৎ ভবতি প্রিয়ে ॥” 


এই পরম ব্রন্মের অবলোকনে সর্ব লঙ্গ হইতে জীব বিমুক্ত হইয়া সকলের মধ্যে সেই 
একই ব্রচ্ষকে দেখে । ইহারই নাম একান্ত। যখন সকলের মধ্যে একের অচছভব হইল 
তখন মার স্পৃহ। কেন হইবে? এইরূপ ধিনি ইচ্ছারহিত হইয়! যান, তিনি শাস্তিপদকে লাভ 
করেন। 


ক্রিয়র পর অবস্থায় যিনি যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন তাহার স্বপ্ন দর্শন হয় না, ইহাই প্রকৃত 
নৃযুপ্তি ; এই নুষুপ্তি স্থানে থাকিতে থাকিতে নিজেও সেই ব্রদ্ম স্বরূপ হইয়া এক হইয়! যায় । 
তৎপরে প্রজ্ঞান ঘন অবস্থ। প্রকাশ পায়, অর্থাৎ স্থৈর্ধ্য ভাব যখন অনেকক্ষণ স্থায়ী ও গাঢ় হয় 
এবং অধিককাল স্থায়ী ঘণ্ট।নাদ শুনিতে শুনিতে সেই ধ্বনিতে লয় হয় অর্থ।ৎ স্থিতিলাভ করনা 
আনন্দময় স্বরূপ হইয়া কেবল আনন্দই ভোগ করে। এইরূপে আনন্দম্বরূপ ন্ুখভোগ হইতে 
সাধক প্রাজ্ঞ হইয়া তৃতীয়পাদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ হৃদয় গ্রন্থি ভেদ করিয়া সর্বং ত্রদ্মময়ং জগৎ 
হয়। সেখানে মনোবুত্তি ও ইন্জিয়বৃত্তি ব্রদ্দেতে লীন হয়। ব্রদ্ষের সহিত মিলন হইলেই 
পরমাত্মায় স্থিতি হয়, তাহাঁরই নাম সন্ধ্যা বা ধ্যান যাহা ১৭২৮ বার প্রাণাক়াম করিলে 
বুঝা যায়। এইর্ধপে রুদ্ধ থাকার অভ্যাস গাঢ় হইলে ধ্যানসন্ধ্যা হয়, যাহাতে কোন 


৬২ শ্রীমস্তগবদগীত। 


য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সব্বথা বর্তমানোইপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ 


কায়রেশ নাই। এইরূপ ব্রন্মেতি মিলিয়। সকল ভূতে মিলিতে পারা যাঁয়। ইহাই 
একদগ্ডির সন্ধ্যা। যখন সর্বদা নুযুগ্নায় থাঁকে, তখনই একদগডি হওয়। যায় এবং তাহা! হইলেই 
সর্বং ব্রহ্থময়ংঅগৎ হয়। 

বিষয়েতে থাঁকিল্ন! তীাঁগাতে মন ধাহার। রাখিয়া দিতে পারেন তাহারাই খষি। 
যেখ।নে স্র্ধ্যম্বরূপ কুটস্থ কোটি সূর্যের মত প্রকাঁশ, তাহা অপেক্ষাও মহাজ্যোতি 
(অগ্নি ও বিছ্যৎমিশিত জ্যোতি ), যেখানে অনেক দেবতারা রহিয়াছেন, সেই কুটস্থের 
মধ্যে উত্তম পুরুষ রহিয়াছেন। এবং যাহার মধ্যে জগত ব্রহ্ধাণ্ড সব রহিয়াছে যাহা 
ক্রিয়া করিলে দেখ! যায়, সেই কুটম্থই পৃজনীয়, তিনিই গুরুত্রক্ষ, তিনিই শরীর ধারণ 
করিয়! জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বত্র রহিয়াছেন বলিয়! বিষ, ষড়েশবর্যযবান বলিয়া 
ভগবান, এবং অত্যন্ত নির্শল বলিয়। তিনি শিব। তিনি “পরম” অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়। ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় আপন। আপনি থাকাতে তিনি পরম। তিনি অরস এবং সকল রসের রস। তিনি 
বিজ্ঞান স্বরূপ, কারণ সেখানে যে থকে সে সর্বজ্ঞ হয়। তিনি সর্বব্যাপক এই জন্ঠ মহৎ, 
তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহাদেব, তিনি হৃদয়ে থাঁকিয় সর্বত্রে লোকের মধ্যে যান ও কোন 
লোকের বশ হন না-_এইজন্ত তিনি ঈশ্বর। তিনি ব্রহ্গ। অর্থাৎ ইচ্ছান্বরূপ, তিনি হইয়াছেন 
এই অন্ত তিনি ভূত। তিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে জানেন এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি ব্রহ্ম! হর) ইন্দ্র, ' 
কৃটস্থ, বিষুর দ্ব্ূপে জগৎ ও জীবকে পালন ক্রিতেছেন। তিনি সকলের আদি এইজন্ত 
আদিত্য, তাহার জন্ম নাই এইজন্য অজ। তিনি প্রজাসমূহকে পালন করেন এইজন্য প্রজাপতি । 
তিনি যখন প্রজাপতি ও জগতভর্তা তখন লোকে মিথ্যা খাবার ভাবনায় ভাবিয়া মরে কেন? 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনি “কবল” । এই দেহপুরীতে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া তিনি 
পুরুষ। তাহারই যন করা যায় তন্নিমিত্ত তিনি যজ্ঞ, ক্রিয়ার পর অবস্থায় শাস্তি পদকে 
পাওয়! যায় তন্গিমিত্ত তিনি শান্ত । তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই এই জন্ত তিনি অধিতীয়। 
প্রাণস্বরূপ যে অগ্নি সেই অগ্নি হিরণ্যবেষ্টিত বলিয়া তিনি হিরণাগর্ভ । এই প্রাণই বিশ্বস্তর, 
ত/হাকে কেহ দেখে না, কিন্তু তিনি সমস্ত করিতেছেন ও খাইতেছেন | দেখ! শুনা, মনন করা 
সমস্ত প্রাণেরই কর্ম, প্রাণই বাক্য, প্রাণই পরমাত্মার গৌণ নাম। এই প্রাণের সাধনা 
বারা প্রাণ ও মনস্থির হইলেই এরই দেহের মধ্যে ধিনি উত্তম পুরুষ অথচ দেহ 
হইতে ম্বতন্ত্র তাহাকে দেখিতে পাওয়। ষায়। তিনিই অন্তর্ধ্যামী--তিনিই ভূতাধিপতি 
পরমাত্মা || ২২ 

জম্বয়। ষঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং ( পুরুষকে ) গুণৈঃ সহ প্রক্কতিং 
চ (এবং গুণ সমূহের সহিত প্রকৃতিকে ১) বেতি (জানেন ) সঃ (তিনি ) সর্বুথ| (সকল 
অবস্থায়) বর্তমানঃ অপি (বর্তমান থাকিলেও ) সয়; (পুনর!য়) ন অভিজারতে (জন্ম 
গ্রহণ করেন না) ॥ ২৩ 


শ্রীমহগবাগীত। ৬৩ 


শ্রীধর। এবং প্রক্কৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং ভ্তোতি-_-য এবমিতি। এবং--উপদ্রষ্টত্বাদি- 
রূপেণ পুরুষং যে! বেত, প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ-_নুখছুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি 
স পুরুষঃ সর্বথা- _বিধিম্‌ অভিন্মজব্য বর্তমনোষপি পুনঃ ন অভিজাপ়তে মুচ্যত এব ইত্যর্থঃ॥ ২৩ 

বঙ্গানুবাদ। | এইক্সপ প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞজ্ঞানীকে প্রশংসা করিতেছেন 1 এইক্সপ 
উপদ্রষ্টা প্রভৃতি ভাবে যিনি পুরুষকে জানেন এবং ধিনি গুণের অর্থাৎ সুখ ছুঃখাদির পরিপামের 
সহিত প্রকৃতিকে জানেন, ঢেই পুরুষ সর্বথ৷ অর্থাৎ বিধিলজ্বন করিয়া বর্তমান থাকিলেও 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি মুক্তই হন ॥ ২৩ 

” আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এইবপ উত্তমপুরুষকে যে জানে অর্থাৎ দেখিতেছে 

পঞ্চতন্ত্, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, উত্তম, মধ্যম, অধমণ্ডণ; সকলেতেই দেই 
ব্রজ্মের অণু স্বরূপ-ে জব সময়ে সেই পুরুবেতে না থাকিলেও তাহার 
পুনর্ব্ধবার জন্ম হয় না এবং হুইয়াও সে হয়নি কারণ তওত্রক্গস্বরূপ হইয়াছে ।_ 
পঞ্চতত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যুক্ত জীব প্রকৃতি খন উত্তম পুরুষকে জানিতে পাঁরে তখন 
সে সকলের মধ্যেই ব্র্মের অণুকে দেখিতে পাঁয়। নুতরাং কোন বস্তই যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক 
তাহা আর মনে হয় না। শরীর, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জ্ঞাতারূপে ষে সাক্ষীচৈতন্ত রহিয়াছেন 
তাঁহারই সতার উপর এই বিশ্ব প্রকৃতির বিকাশ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সাক্গীচৈতন্ত ব্যতীত 
উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যে সাধকের মন: প্রাণ সাধনার দ্বার! এ সাক্ষীচৈতন্তের .সহিত 
মিলিয়া! এক হইয়া! গিয়াছে--যাহ! ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, কিন্ত সে অবস্থা হইতে 
নাঁমিয়া আসিলেও যদি সেই অবস্থার স্মতি জাগ্রত থাকে, তাহ! হই লেও সে সাধকের ০০ 
হয় না। কারণ তিনি ব্রদ্ষের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। 

প্রকৃতির জন্তই অসীম কালকে থণ্ড থণ্ড বলিয়া! মনে হয় এবং কালের খণ্ডত্ব হেতু সমস্ত 
বস্তরই পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু ক্রিয়া! করিয়া ধাহার ক্রিয্নার পর অবস্থার অচুভব হয় এবং 
এ অবস্থা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে থাঁকে, তখন সেই সাধকের বাহ্‌ বস্ততে সংসক্তি লুপ্ত হই! শিশুর 
মত অবস্থা হয়। এই হাসি এই কান্না-আবার ক্ষণীর্ধপরে সে সকলের নাম গন্ধও ম্মরণ থাকে 
ন।--এই প্রকারের জীবন্ম,ক্ত পুরুষ যাহারা, তাহাদের নিকট কালের ব্যবধান থাকে না, ভূত 
ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাঁকে না। সমস্তই তথন তাহার নিকট বর্তমান সদৃশ হইয়া থাকে। 
যাহার নিকট কাল সর্ধদাই বর্তম!ন অর্থাৎ অখণ্ড, সে আর ভূত ভবিষ্যতের ধার ধারে না। 
কালের দ্বারাই কর্নের সুখ ছুঃখাদি ফল উৎপন্ন হয়, যাহার নিকট কাল সদা বর্তমানরূপে 
অবস্থিত তাহার আর সুখহুঃখের ভোগ কোথার? এক চিস্তা হইতে আর একটি চিস্তায় 
আমিতে হইলেই কালজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, ধাহার চিত্রবৃত্ির কোন স্পন্দনই নাই তখন আর 
কর্ম হইবে কি প্রকারে, সুতরাং কর্দের ফলম্বরূপ সুখছুংখাদি ভোগের জন্ত তাহার পুনর্জন্ম 
হওয়াও সম্ভব নহে। শরীরের মধ্যে থে কৃটস্থ, তাহার পর উত্তম পুরুষ-_পরমব্যোম ত্বরূপে 
তখন তিনি সর্বব্যাপক, সুতরাং সব “আমিই' তখন উহার মধ্যে। আমিত্বের জান ঘারাই 
বিষয়ের অনুভব হয়, যখন যেই “আমি থাকে না তখন কোন বিষয়ও থাকে না, তখন 
সমঘ্তই এক ত্রন্ষ। শরীর দৃষ্টি থাকাতেই সাক্ষী টৈতন্তকে পৃথক পৃথকরূপে অস্ছভব হয়, কিন্ত 


৬৪ শ্ীমপ্তগবদগীতা 


ধ্যানেনাজ্মনি পশ্যস্তি কেচিদাত্মানমাতান। | 
অন্টে সাঙ্ঘেন যোগেন কম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ 


আত্মার সর্বব্যাপবত্ব বুঝিতে পাঁরিলে সেই এককেই সবের মধ্যে অভব হয়। প্রবর্তক 
সাধকের যাহা! সর্ধরূপে প্রতীতি.হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই “সর্ব” তখন একে মিলির! 
এক হইর। যায়। প্রথমে বিশ্বের বিরাটত্ব অণুত্বে পরিণত হয়, এবং 'অণু ক্ষীণ হইতে হুইতে 
শৃঙ্টে পরিণত হয়। ধাহারা কৃটস্থের মধ্যে ব্রচ্মের অণু যাহা বিন্দুরূপে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ 
করেন তাহারাই ষে।গী, সমস্ত বস্ত সংহত হইয়া! এই বিন্দুরূপ, আবার এই বিন্দুই অনন্ত বস্তরূপে 
প্রকাশ পায়-ইহ1 -ধীহারা প্রতক্ষ করিতে পারেন তীহাদেরই স্বশ্বরূপে অবস্থান হয়। তখন 
তাহাদের জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত কর্মসমষ্টি যাহ!কে প্রারন্ধ বলে তাহা সমূলে বিধব'স হইয়। যায়। 
তখন সাধকের জ্ঞাননেত্রের নিকট এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বর্তমান থাকে না__পরে 
এক বলিবারও কেহ থাকে না। পরমাত্ম। যাহা প্রক্ণতই এক এবং অদ্বিতীয় ধাহাকে মায়া 
প্রভাবে বহু বলিয়া বোধ হয়; দেহ বোধ নিরুদ্ধ হইলে সেই মায়াও মায়ীর মধ্যে সংপ্রবিষ্ট হয়, 
তখন এক আত্মাই বর্তমান থাকে । শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-- 
“ইদৃন্ত বিশ্বং ভগবাননিবেতরে! 
ষতে। জগতস্থ(ননিবোধসম্ভবাঃ* 
যে ঈশ্বর হইতে এই জগতের স্টি স্থিতি লয় হইতেছে সেই ঈশ্বর এবং এই বিশ্ব এবং 
যাহ! জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে সমস্তই ভগবান অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় ॥ ২৩ 
অন্থয়। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনি ( বুদ্ধির অভ্যন্তরে ) 
আত্মানং (আত্মাকে ) পশ্তস্তি ( দর্শন করেন); অন্তটে (অপর কেহ) সাংখ্যেন যোগেন 
(সাংখ্যযোগঘ্ধার ), অপরেচ (আবার অন্ত কেহ কেহ) কর্মযেগেন ( কন্ধমযোগন্ধার! ) 
[ আত্মদর্শন করেন ] ॥ ২৪ 


ভ্রীধার। এবভতবিবিক্তাতুজ্ঞানসাধনবিকল্পান আহ-ধ্যানেনেতি ছাভ্যাম। ধ্য!নেন 
--আত্ম'কারপ্রত্যয়াবৃত্যা, আত্মনি- দেহে এব আত্মনা_ মনসা, এনম্-আত্মানং কেচিৎ 


পশ্তন্তি। অন্টে তু সাংখ্যেন--প্রক তিপুরুষবৈলক্ষণ্য আলোচনেন, ধোগেন - অষ্টাঙ্গেন, 
অপরে চ কর্মযোগেন পশ্তন্তীতি সব্ধত্রাচুষঙ্গ; | এতেষাং চ ধ্যানাদীনাং যথ।খে।গ্যং ক্রম- 
সমুচ্চয়ে সত্যপি ততনিষ্ট।ভেদ।ভি প্র।র়েণ বিকল্পো কিঃ ॥ ২৪ 


বঙ্গানুবাদ । [ এই প্রকার বিবিক্ত আত্মজ্ঞানের সাধন বিষয়ে যে নানা বিকল্প আছে 
তাহা ছুইটি শ্লে!কে বলিতেছেন ]- €১) ধ্যান অথাৎ আত্মাকারপ্রত্যয় আবৃত্তি ছার! 
“অত্বনি” দেহে “আত্মনা” মন দ্বারা কেহ কেহ আত্মকে দর্শন করেন। (২) অপর কেহ 
সাংখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ঠৈলক্ষণ্য (ভেদ ). আলোচনা ছারা ও অ্টাঙ্গযেগের বার! 
আত্মাকে দর্শন করেন। €৩) অপর কেহ বা কর্মযোগ হারা আত্ম।কে দর্শন করেন। 
( এস্থলে “পশ্টন্তি” এই পূর্বেক্ত ক্রিয়ার সর্কত্র অন্যঙ্গ জানিরে)। এই সকল ধ্যানাদির 
যথাযোগ্য ক্রেম দমুচ্চয় থাকিলেও নিষ্ঠার বিভিন্ন অভিপ্রায় দেখাইবার জন্ত পৃথক ভাবে উক্ত 


শ্ীমস্তগবদগীত। ৬৫ 


হইল। [ ধদিও আত্মদর্শনের জন্ত ধ্যান, সাংখ্য, কর্ম প্রভৃতির সমুচ্চয় অর্থাৎ পরম্পর 
মিলিত ভাবে অনুষ্ঠান কর'ই প্রয়োজন, তথাপি নিষ্ঠাভেদ দেখাইবার জন্য ভগবান এইরূপ 
বিকল্প উত্তি করিলেন। ] ॥ ২৪ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে পর আত্ম নির্মল ব্রজ্ম 

হ্ববূপ অণু দেখিতে পীয়। কেহ অসংখ্য প্রাণায়াম করিতে করিতে আপন! 
আপনি আত্মাকে দেখিতে পায়, অন্ত লোকে সকল হইতে রহিত হুইয়া 
আসক্তি পুর্বক কোন দ্দিকে মন নাদিয়া কেবল আক্সাতে থেকে আত্মাকে 
আপন! আপনি দেখে-যাহাকে জাংখ্যযোৌগ কহে-তাহারও তাৎপর্য এই 
ক্রিয়া; অপর লোকে ফলাকাঙ্্ষারহিত হইয়া ধারণা ধ্যান সমাধি যুক্ত 
হইয়া এই ক্রিয়া করিয়া (যাহা গরুবক্ত গম্য ) সেই আত্মাকে আপনা 
আপনি দেখে ।-বাহা বিষয়গুলি মনে আসিতেছে ইন্জির় ঘ।র দিয়া, আবার বাহিরের 
বিষয়গুলি ইন্জিয় সাহায্েই প্রকাশিত হুইয়। বাসনারূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে__এইভাব 
যতক্ষণ ততক্ষণই সংসার । প্রাণধার! স্পন্দিত হইয়া মনরূপে এই সকল সল্প বিকলের তরঙ্গ 
উঠাঁয়। ইহাঁই জীবভাব, এইরূপেই জীবের সংসার ভাব ফুটি্া উঠে। কিন্ত আত্মার মধ্যে 
এই সকল তরঙ্গোচ্ছ।স নাই। ্ু্ধ্য হইতেই কিরণসমৃহ উৎপন্ন হইপ্লা যেমন বিশ্বে ছড়াইরা 
পড়ে, সেইরূপ আত্মা! চঞ্চল হইয়। 'প্রীণরূপে এই বিশ্বসংসারকে উৎপন্ন করে এবং বাসন! 
সহযোগে তাহার সহিত যুক্ত থাঁকিয়! কেবল সংসার তরঙ্গই অবলোকন করে, যখন ভাগ্যবশে 
সদগুরু কপায় এই সংসার চাঞ্চল্য তাহাকে ক্লিট করে, তখন আবার তরঙ্গ (কারা! মনোবৃত্তিগুলি 
নিজ কেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়; যখন বাঁসনাসমুহ আত্মকেন্দ্রে মিলিত হইয়৷ শান্ত হইয়৷ যায় 
তখনই চঞ্চল প্রাণ অব্যক্ত শান্ত প্রাণে মিশিয়া এক আত্ম।কারাভাবে ভাবিত হইয়া! থাকে-_ 

“ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহস্তং 

ঘথানিকায়ং সর্ববভূতেষু গৃঢ়ম্‌। 

বিশ্বন্তিকং পরিবেষ্টিতারম্‌ 

ঈশং তং জ্ঞাত্বাহমতা ভবস্তি” ॥ শ্বেতা, ৩৭ 
আতর সহিত সন্বন্ধযুক্ত জগৎ, তদপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ট, কারণরূপে তিনি জগৎ প্রপঞ্চের 
মধ্যেও বর্তমান, এবং সেই জগদাত্মক বিরাট পুরুষের অতীত অর্থাৎ হিরণ/গর্ভরপী ব্রহ্ম! 
অপেক্ষ। উত্তম এবং বাঁপক বলিয়! বৃহৎ। তিনি “বথানিকায়” অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর 
অনুসারে সর্বভূতে গুঢ় অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, এবং সমন্ত জগতের পরিবেষ্টিত অর্থাৎ 
সমঘ্ত জগৎকে অন্তভূর্তি করিয়া হ্বম্বরূপে খিনি জগৎ ব্য।পিয়! অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে 
অবগত হইয়! জীবগণ অস্বত অর্থাৎ মুক্ত হন। 

সেই পরম পুরুষকে কিরূপে লাভ করিতে হয়? এত্রিণিপদাবিচক্রেমে বিষ্ণোগোপখদাভ্যাং 

অতো ধর্খ্াণি ধারযণ*--খগংবেদ। ইড়া, পিঙ্গলা, স্যুয্া এই তিন পদ-আড়াই 
দণ্ড বামদিকে, আড়াই দণ্ড দক্ষিণ দিকে আর কিঞ্চিৎকাল মধ্যভাগে শ্বাস বহিতেছে-_ 
ইছাঁতেই সংসারচক্রের প্রবাহ চলিতেছে । এই অনম্তভ কালচক্রের গতি স্থির হইলেই 


৬৬ শ্রীমস্তগবদগীত। 
বিষ্ঠর পরমপদ যাহা! তাঁহা লাভ করিতে পারা যায়। বাঁম দক্ষিণ অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার 
গতি ক্রিয়ার বার স্থির হইয়া যখন শ্ুযুয়ায় প্রবেশ করে তখনই গ্থিরত্ব পদ লাভ হয় 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্থিতিকে ধারণ হয়, এ স্থিরত্বই প্রকৃত ধর্__এই স্থিয়তা ঘার।ই 
নিবৃত্তিপদকে লাভ করা ষায়। প্রথমে ক্রিয়া করিতে করিতে যত মন স্থির হয় ততই পাঁপের 
ক্ষয় হইতে থাকে। সমুদায় পাঁপক্ষয় হইলেই মনেতে মন ডুবিয়! যায়, এই শরীরের অধিপতি 
যে ব্রহ্ম তাহার সহিত যোগ হুইয়! বায়। এই যোগযুক্ত অবস্থ! হইতেই সর্বত্র সমভাব হয়, 
হৃদয় সুন্দর হয় অর্থাৎ সে হৃদয়ে কোন গ্লানি বা মল থাকে না, তখনই আনন্দের অচুভব 
হইতে থাকে । তখন সাধক আর কোন আশ্রয়েরই অপেক্ষা! করেন না, তখনই সাধকের 
গ্রাম ভরোস” বা ব্রদ্মের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভউরত| আসে। এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, 
ইহাই বিষুঃর পরম পর্দ। শ্বাস মস্তকে চড়িয়। যখন স্থির হয় তখনই পরম পদকে যোগী 
সদ। দেখিতে পান। বায়ুর হ্থির গতির সহিত মানস! রহিত হইয়। সাধক তত্বাতীত ব্রক্মভাবে 
থাকেন। ক্রিয়ার পর অবস্থা, পরম পদ ব| ব্রহ্মপদ ইহাই। সুক্ষ অণু স্বরূপে ব্রহ্ম তখন সর্ধব- 
ব্যাপক, তাহার কোন উপল হয় না, অথচ তাহাতে মন লীন হইলে সাধক সর্বব্যাপী 
ব্রন্মস্বরূপে বর্তমান থাকেন। ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে যে ধ্যানাবস্থা আসে তাহাতে 
নির্মল ব্রহ্ষাণুর সময়ে সময়ে উপলান্ধ হয়, সেই ব্রক্গাণুই আমার নিজ হ্বরূপ। উহা! অনুভব 
করিয়। সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তখন প্রাণের বাহা স্পন্দন ন! থাকায় মন প্রীণেতেই 
বিলীন হুইয়৷ পরম শান্তিময় ভাঁবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় মনের বিজাতীয় প্রত্যয় 
প্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়। মেই “সমরস” ভ'ব অর্থাৎ জ্ঞানধার তৈলপারার ম্যায় 
অবিচ্ছিন্নধারে প্রবাহিত হইতে থাঁকে- ইহাই ধ্যানের দ্বারা আত্মস।ক্ষীৎকার। ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় যে পরমস্থির বা ব্রদ্গভাবের উপলন্দি হয়, €েই ব্রদ্দই সকলের আঁধার, তাহাতে 
থাকিলে পরমানন্দের বোধ হয় এবং তখন এক অখগু ব্রহ্ম বোধের দ্বারা সমস্ত বোধ আচ্ছাদিত 
হইয় যায়, এবং অপর যাহা কিছু সমগুই ব্রন্দে লয় হয়। 

উপরোক্ত সাধনা এবং পরে অন্ঠান্ত সাধনার ক্রম যাহা কথিত হইবে, তাহার সমস্ত 
গুলিকেই একসঙ্গে আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহাঁতে নিরোধ অবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য 
হয়। বহুকাল ও বহুক্ষণ ধরিয়! ক্রিয়ার 'অভ্য।স ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহাকে ধ্যান যোগ 
বলে তাহ! প্রকটিত হয়। এই সাধনার অঙ্গ হইতেছে, সাংখ্যযোগ ও ক্রিয়াযোগ। 
(১) ক্রিয়াযোগের বহু অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে জপের সহিত প্রাণায়ামই সর্বপ্রধান। প্রাণায়ামের 
ক্রির। করিতে করিতে মনের বহিবিচরণ কমিয়। যায়, চিত একাগ্র হইতে থাঁকে_ ইহাই 
ধারণ।, পরে চিত্ত বিশেষভাবে অন্তমু্খী হইয়া নিরে।ধের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই ধ্যানাবস্থা 
লাঁভ হয়, পরে ধ্যান গভীরতর হইলে চিত্তের একাগ্রত৷ পরাকাষ্টা লাভ করে, তখন মন নিরুদ্ধ 
হইয়! যাঁয়--উহার নামই সমাধি । প্রাণায়ম সাধনায় চিত্ত ধত চিন্তাশৃস্ত হয় ততই সত্বশুদ্ধি 
হইয়। মন অন্তমূথ হইয়! আত্মস্থ হয়--ইহাই ভগবানে সর্বব কর্ম সমর্গণ । চিন্তার ঘারাও 
ভগবানে সর্ধকন্প অর্পণ করিয়া নিয়মিত কর্তব্য কর্মের ত্য অন্চান তাহাও কর্মযোগ। 
পূর্বোক্ত প্রাঁণায়ামাদি ক্রিরাধোগগুলিও কর্মযোগ | 


শ্ীমস্তগঘদগীতা। ৬৭ 


অন্ধে ত্ববমজানন্তঃ শ্রন্থান্তেভ্য উপাসতে ৷ 
তেহপি চাতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ 


(২) “সাংখ্য ও ধ্যানষোগ*__বিচার যুক্ত জ্ঞানষে'গই সাংখ্যযৌগ, কিন্ত কেবল 
মৌখিক বিচার লইয়া! থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অষ্টার্গ যোগাভ্যাসে রত হইয়। 
ক্রিপাবান সাধকের! আত্মীঘার! আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতেও প্রাণায়ামের আবশ্যকতা 
আছে, তাহ! যোগীরা1 জানেন। সাধক প্রথম ধোনিমুদ্রার ছ্বারা শরীরস্থ আত্মজ্যোতিঃ 
দর্শন করেন, ক্রমে শ্রন্ধা ও অভ্যাঁসপটুতার ছ্বার। জ্যোতির অন্তর্গত কুটম্থ মধ্যে উত্তম পুরুষ 
নারায়ণের দর্শনলাভ করেন। ইহাই আপনাকে আপনি দেখ। তথন মনের আর অন্ত 
বস্তুতে আসক্তি থকে না, যোগী কেবল আতত্মক্রিয়ার দ্বার৷ আত্মস্থিতি লাভ করিয়া! ভে। হইয়া 
থাকেন। ইহাও প্রাণায়ামেরই ফল। বেশী করিয়। প্রাণায়াম করিলে সাধকের! আত্মজ্যোতিঃ 
নিত্যই দর্শন করিতে পারেন ॥ ২৪ 


অন্বয়। অন্তে তু ( অপর কেহ কেহ বা) এবম্‌ অজানস্তঃ € পূর্বোক্ত উপারগুলির কোন 
একটির দ্বার আত্মার স্বরূপ জানিতে সমর্থ ন। হইয়! ), অন্যেভ্যঃ (অন্তের নিকট হইতে ) 
শ্রত্ব ( শুনিয়। ) উপ।সতে (উপাসনা করিতে থাকে ) শ্রুতিপরাঁয়ণ]ঃ € আচাধ্যের উপদেশ 
বাক্যই ধাহাদের মোক্ষমার্গ গমনের সাধন ) তে অপি (তাহারাঁও ) ম্বত্যুং অতিতরস্তি এব 
€ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন )॥ ২৫ 


প্রীধর। অভিমন্দাধিকারিণাঁং নিস্তারোপায়মাহু-_অন্যে তু ইতি। অন্তে তু সাংখ্যযোগাদি- 
মার্গেন এব্তূতং উপদ্রঈত্বাদিলক্ষণম্‌ আত্মানং সাক্ষাৎ কর্ত,ম্‌ অজানস্তঃ অন্যেভ্য আচার্যেত্য 
উপদেশতঃ শ্রত্বা উপাসতে ধ্যায়স্তি। তেহপি চশুদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরার়ণাঃ সন্তো! মৃত্যু 
_-সংসারং শনৈঃ অতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫ 


বঙ্গান্থবাদ । [অতি মন্দাধিকারীদিগের নিস্তারোপায় বলিতেছেন ]__অপরে 
€ মন্দাধিকারীর! ) সাংখ্যষে।গাি মার্গ ঘা উপত্রষ্টার্দি লক্ষণান্বিত আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে ন। 
জানিয়। অন্ত আচার্যের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়! ধ্যান করেন। তাহার1ও শ্রদ্ধার সহিত 
উপদেশ শ্রবণপরাপ্নণ হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসার ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অতিক্রম করেন ॥ ২৫ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ইহা! সকল শুনে অর্থাৎ উপফ্যু-ক্ত কর্ম সকল শুনে 
কোন একট। কিছু নে স্থির করিয়া বসে; তাহারাও আর কিছু ন। পাইয়া! কেবল 
ও কার ধ্বনি শুনিয়া পড়িয়া থাকে, তাহারাও তরে বায় অর্থ ক্রিয়া! করিলে 
থে স্থিতি তাহার অনুভ্ভব হয় ।_-তিন গুণের সাম্য হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়, 
ইহাই তিনগুণের অতীত ভাঁব। প্রাণ অপাঁন, ব্যানের গতি তখন সমান। সেই সাম্য 
স্থিত হইলে. ছ্থিরত্বপদকে পাওয়| যায়। তিনগুণের অতীত হইলে সমান বায়ু নাভিদেশেতে 
স্থির হইয়! হৃদয় পর্যন্ত স্থির হওয়াতে ঈশ্বর ধিনি হৃদয়েতে আছেন তাহাতে লীন হইয়া সাধক 
সর্বজ্ঞ হন--এ অধিকার লাভ ধাহার পক্ষে কঠিন বা অসম্ভব, কুটস্থেতে প্রতিষ্ঠা হইলেও অনন্ত 


৬৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 
যাব সংজায়তে কিঞ্চিত সত্ব স্থাবরজঙ্গমম.। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ছনংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ 


লোকের প্রাপ্তি হয় ; সেই কুটস্থের গুহার মধ্যে প্রবেশ করাও ধাহ!র পক্ষে সম্ভব হয় না, তিনি 
বদি কেবল গুরুপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলেন, তিনিও আপন! আপনি গুকার ধ্বনি শুনিতে 
পান। পূর্ববোস্ত ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগীরও যে অবস্থা; বাহার গুরুকুপায় নাদ 
ব্যক্ত জ্ইয়াছে তিনিও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন-_যাহাঁকে বিষুণর পরম পদ বলে। এই শবব্রদ্দের 
সাধন খুব সহজ, একটু যন দিয়া ক্রিয়া! করিলেই প্রণবধবনি শুনা যাঁয়, এবং তাহাতে যিনি মন 
দিশা থাকেন তাহারও নেশ! হয় এবং জগৎ ভূল হইয়! যায় ॥ ২৫ 


অন্বয়। ভরূতর্ষভ! €(হে ভরতশ্রেষ্ঠ) যাবৎ কিঞ্চিং (যত কিছু) স্থাবরজঙ্গমং সত্তবং 
( স্থাবরজঙ্গম পদার্থ ) সংজায়তে ( উৎপন্ন হয় ) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্সংযোগাৎ ( ক্ষেত্র 
ও ক্ষেত্রজ্ছের সংযোগ হইতেই হইয়া থাঁকে ) বিদ্ধি ( জানিও )॥ ২৬ 


শ্রীধর। তত্র কর্দযোগন্ত তৃতীপ্ন চতুর্থ পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানযোগস্ত চ যণ্ঠাষ্টময়োঃ 
প্রপঞ্চিতত্বাৎ, ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিজ্ঞাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্‌ আহ--যাবদিত্যাদি 
যাবদধ্যায় সমাপ্তি । যাবৎ কিঞ্চিৎ বস্তমীত্রং সত্ং উৎপছ্তে তৎ সর্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যোগাৎ, 
অবিবেককতাত্া্াাত্ম।ধ্যাসাঁদ ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬ 


বঙ্গানুবাদ । [তাহাতে কম্মযোগসন্বন্ধে তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে 
বলায়, এবং যষ্ঠ ও অষ্টম অধায়ে ধ্যান যোগাদির বিষয়ও বিস্তৃতভাবে বলায়, ধ্যানাদিরও 
সাংখ্যবিবিস্ত আত্মবিষয়কত্ব হেতু সাংখ্যকেই অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যস্ত বিস্ৃতভাবে বলিতেছেন 1-- 
যাহ। কিছু স্থাবরজঙ্গমাদি বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎ্সমন্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যোগ হইতে । এ 
ছুইয়ের অবিবেককুত তাদ।ত্ম্াধ্যাস হেতু উৎপন্ন হয় জানিবে। [এক পদার্থে অন্ত পদাথের 
ধশ্দকে বোধ করার নাম অধ্যাস। অনাত্ম।কে আত্ম বোধ হইলে অনাতআ্মার ধন্শকে আত্মার 
ধর্ম বলিয়া যে বোধ তাহার নাম অধ্যাস। স্থুলত্ব ও কৃশত্ব আত্মার ধন্ম নহে, কিন্ত আমি স্থূল 
আমি কশ ঝলিলে দেহ ধর্ম আত্মাতে অধ্যাসিত হয়। আত্মা যে অনাত্মা হইতে বিলক্ষণ 
তাহার জ্ঞান না থাকায় এই অধ্যান উৎপন্ন হয়। তাহ! হইলে এই অধ্যাস অবিবেক হেতুই 
হয় বলা যাইতে পারে ]॥ ২৬ 


[ জীব ও পরমেশ্বরের অভেদ জ্ঞানই মোঁক্ষের সাধন, “যজজ্ঞাত্বাম্বতমন্্তে*- হাহা জানিয়া 
মোক্ষলাভ করিতে পাঁর| যায় । এই সিদ্ধাস্তের কি হেতু তাহ!ই দেখাইবার জন্ক এই গ্লোকের 
আরম্ভ কর! হইতেছে। যাহা কিছু বস্ত সঞ্জাত অর্থাৎ উৎপন্ন হয় সেই স্থাবরঞঙ্গম সমস্ত বস্তুই 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের সংযোগ 
বলিয়! নির্দিষ্ট হইল, ইহার তাৎপর্য কি? অর্থাৎ কি প্রক।র সংযোগ এইস্থলে অভিপ্রেত ? 
[ ইহহি বুঝাইবার জন্ত বলা হইতেছে ] যেমন রজ্ভুর সহিত ঘটের অবয়ব-সংযোগমূলক 
পরস্পর সংযোগ হয়--ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের সংযোগ কি সেই প্রকার? তাহা হইতে পারে না, 


শ্রীমস্তগবদগতে ৬৯ 


কারণ আকাশের ভ্তায় ক্ষেত্রজ্জের কোন অবয়ব নাই। তন্ত এবং পটের যেমন সমবায় রূপ 
সম্বন্ধ আছে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের মধ্যে সেই প্রকার সমবায় রূপ সন্বন্ধই এস্থলে সংযোগের অর্থ, 
তাহাঁও নহে, কারণ তন্তক পটের মধ্যে একটি কারণ এবং অপরটি কার্য্য | তাহাদের মধ্যে এই 
কার্ধ্য কারণ ভাব আছে বলিরাই তশ্ধ ও পটের পরস্পর সমবায়রূপ সম্বন্ধ স্বীকার কর। যায়, 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের মধ্যে সেই প্রকার কাধ্য কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধ নাই, এই জন্ত উহাদের 
মধ্যে সমবাযরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে ইহা কিরূপ সংষোগ? ইহার উত্তরে 
বলা ষইতে পারে ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র বস্ততঃই বিলক্ষণ স্বভাব। ক্ষেত্রজ্ঞ স্বয়ং জ্ঞান স্বরুপ, 
ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয় ॥ ইহার্দের পরম্পরের মধ্যে যে অধ্যাসরূপ সম্বন্ধ তাহাই এই স্থলে 
যোগ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্জের ধর্শ ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এবং ক্ষেত্রের ধর্ম ক্ষেত্রজ্ে 
আরোপিত হয়। তাহ] ছাড়া ক্ষেত্রের তাদাত্্য ক্ষেত্রজ্ে আরোপিত হয় এবং ক্ষেতরজ্ের ধর্ম ও 
তাদাত্মা ক্ষেত্রে আরোপিত হুয়, এই প্রকার পরম্পরের স্বরূপ ও ধর্শের পরম্পরে ঘষে আরে।প 
হয়, সেই আরোপ বা অধ্যালই ক্ষেত্র ও ক্ষেতজ্জঞের সংযোগ । এই সংষোগই সংসারের কারণ ; 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের ত্ববূপগত বিবেকের অভাবই এই সংযোগের কারণ; যেমন শুক্তি ও 
রজতের বিবেক জ্ঞান না থাকিলে শুক্তিতে রজত এবং সেই রজতের ধর্শ আরোপিত হম্ন। 
ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের পরম্পরা প্য।সও সেই প্রকার অবিবেকমূলক ] -_শাহ্নরউ।ষ্যের অন্ুবাদ। 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-যাহা কিছু হইয়াছে দেখিতেছ-স্ছাবর ও জজম-_ 
ইহা! সকলেতেই সৎব্রক্গ আছেন; এবং দকলেরই আকার ক্ষেত্রন্বূপ 
আছেন প্রকৃতিবূপে এবং সকলেতেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ জীব পরম পুরুষ 
্রন্গস্বরূপ জর্বব্যাপক এক তিনি আছেন; অতএব সেই এক পুক্ুৰ 
দেখিলে অনন্ত চিত্তে সেই এক পুরুষেতে থাকিলে একই এক অর্থনৎ ব্রন্দেই 
ব্রক্ম। তখন আর কিছু জানিবার ও পাইবার বাকি থাকিল না।_স্থাবর 
জঙগমাত্মক জগৎ সমন্তই ব্রহ্ষমময়। “ঈশাবাস্যমিদং সর্বং।” তবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ 
ভিন্নবস্ত কিরূপে এবং তাহাদের সংষোগই বা! কিরূপে কল্পন! কর! যায়? ক্র, অক্ষর ছুই তাহার 
প্রকৃতি এবং এই ছুই প্রকৃতি তাহ! হইতে অভিন্ন। আঁমরা যেমন নিজের দক্ষিণ হস্তের সহিত 
বাম হন্তকে সংযুক্ত করি সেইরূপ পুরুষে।ত্তম নারায়ণের ইচ্ছায় তাহার এই ক্ষর, অক্ষর প্রকৃতির 
মিলন হয়, এই মিলনই জীব ও জগৎ। ছুই হুস্তের মধ্যে যেমন “আমি” বর্তমান তন্রপ 
তাহার প্রঞ্কতির মধ্যে তিনিই বর্তমান। সমুদ্রে তরঙ্গ দেখিলেও তরঙ্গ যেরূপ সমুদ্র হইতে 
অভিন্ন, তন্রপ এই নামরূপময় জগৎ ও জীব ব্রন্বত্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বহি ষ্ট 
থাকিতে ভিম্ন বোধ কিছুতেই নষ্ট হয় না। কথার বিচারে বুদ্ধি «ই এঁক্যটাকে অশ্নভব 
করিলেও বাহ্‌ দৃশ্ত থাকিতে এই এঁক্যের অনুভব কথার কথ! মাত্র । অধ্যাস বুঝিতে পারিলেও 
অধ্যাস মন হুইতে মুছিয়! যায় ন7া। এই অধ্যাস যেজন্ত হয় তাহার কারণ অন্সন্ধন করিলে 
দেখা যায় ষে প্রাণের স্পন্দন হেতুই মন স্পন্দিত ব1 সক্কয্ময় হইয়া! এই বিরাট গন্ধরর্ব নগরী 
নির্মাণ করিয়! তুলিয়াছে । ইহ! সত্য বা অসত্য কেবল বিচার করিয়া নির্ধারণ করিতে যাওয়া 
বালচপলতা। মাত্র। ম্বপ্রাবস্থায় বাহু জগৎ বোধের বিষয় হয় নাঃ জাগ্রনবস্থায 
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আমরা ত্বপ্ন দেখি না। কিন্তু ছুটা অবস্থার মধ্যে যেটিতেই থাকিব তখন সেই অবস্থা- 
ছুরূপ দৃশ্য দেখা রোধ হইবে না। ইহ! নাই মনে করিলেই নাই হয় না_কিস্ত এমন অবস্থা 
আছে যেখানে সত্যই তাহাদের অন্থিত্ব থাকে না। স্বপ্র জগৎ ও বাহা জগৎ মনের দুইটা 
অবস্থা ভেদে পরিদৃ্ই হয়। এক অবস্থায় অস্কটী থাঁকে না। সর্বকাঁলে উহার! থাকে না 
বলিয়। উহ্বাদিগকে অনৎ বল! হইয়া থাকে। সদ বস্ত কেবল মাত্র আত্ম, তাহার ত্রিকালে 
কোন পরিবর্তন নাই। সেই সদ্‌ বস্তর একটি স্বস্থন আছে-_তাহ! বাহ্দৃষ্ট শ্থ/(নের মত স্থান 
(5০9০2) নহে, তাহাই তাহার ম্বধাম, সেই ম্ববামে কোন মায়! নাই, সুতরাং স্থাবর জঙগমাদি 
নামরূপাত্মক জগতেরও তথায় কোন অস্তিত্ব নাই। সেই আত্ম! ম্বস্থানে থাকিয়াও যখন হ্বস্থান 
হইতে দূরে সরিয়। আসেন বলিয়! যাহাকে আত্মার গুণযুক্ত অবস্থা বলে_সেই অবস্থায়, 
এক সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গোচ্ছ,ঁস হয়, তদ্রপ সেই এক আত্মীতে ষেন অসংখ্য বিশ্বপাঁত 
হয়, তখনই ভেদজ্ঞাপক স্থাবর জঙগমাদি নামরূপময় অপংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্ত এই গুণময়ী অবস্থ।র অন্তরালে €ষ সত্তা বর্তমান সেখানে নানাত্ব নাই, সেখানে সর্বদাই 
“্সর্ববং ব্রদ্মময়ং জগৎ” হইয়াই আছে, সুতরাং স্থষ্টি বা লয় সেখানে কিছুরই সম্ভাবনা নাই । 
ক্ষেত্রজ্ঞ ত্বরূপ জীব, এবং পরমপুরুষ ব্রক্ম ইহাদের ভেদ ষখন ও্পাঁধিক, প্রকৃত ভেদ বর্তমান 
নাই, সেখানে হৃঙি বা লয় এ সমস্তই কাল্পনিক, প্রক্কৃত সত্য নহে । বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে 
যেমন এক ন্বর্ণই সত্যরূপে বর্তমান থাকে, তদ্রপ বহু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের মধ্যে এক আত্মাই 
বর্তমান আছেন। তবে যে সাধারণতঃ আমাদের নিকট বহু বলিয়! প্রতীত হয় এবং তন 
জড়ের ভেদ অন্থভব হয় উহ! সমস্ই আপেক্ষিক বোধ মাত্র। সমস্ত ক্ষেত্রকে ফুটাইয়া 
তুলিতেছেন তন্মধাস্থ পুরুষ, সেই পুরুষকে যখন দেখা যায় তখন তন্মধ্যে একই রকমের রূপ 
ফুটিয়। উঠে, আর এই সমস্ত রূপ ধাহার সেই পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন নামরূপময় বোধ 
সব ডুবিয়। যায়--তখন থাকেন কেবল সেই এক অন্ধিতীয় ব্রহ্ম ব আত্মা। তখন জানিবারও 
কিছু থাকে না, পাইবারও কিছু থাকে না। তখন জ্ঞাত।, জ্ঞেয় ও জ্ঞান তিন এক হইয়া কেবল 
“সং” স্বরূপে বিরাজম।ন থাকেন। কবির বলিয়াছেন--“হরি ভজৈ আপ মিটে তব পাওয়ে 
করতার“- হরি ভজন করিতে করিতে “আমি” মিটিয়া গেলে তথন কর্তাকে পাওয়। যায় । 
তাই সাধকেরা বপির়াছেন--“5রি ভজলেই সর্বনীশ* । অর্থাৎ যে হরি ভজে তাহার নিকট 
পর্বের প্রতীতি থাকে না, সে তখন হরির সহিত এক হইয়া যায়। ভক্ত তুলসীদাল 
রাঁমচরিতমানসে ঝাল্মীকির মুখ হইতে বলাইয়াছেন_“জানত তুম্হি তুম্হি হোই জাঈ”-_ 
তোমাকে জানিলে তুমিই হইয়! যায়। এই শরীর-ঘট যে চৈতন্তের আলোক সম্পাতে ঠচতন্যমর 
হইর়। রহিয়ছে--সেই চৈতন্তের সন্ধান কর, তখন এই দেহের মধ্যেই তাহাকে দেখিতে পাইবে, 
এবং দেখিতে দেখিতে আর দ্রঙ্া ও দর্শন কিছুই থাকিবে না । কবির বলিয়াছেন-_“ঘটুহি 
মাহ চৌবতাঁর। ঘটছি মাহ দিবান্”_এই শরীর রূপ ঘটের মধ্যে রাজা ও রাজসিংহাসন 
(কুটস্থ ব্যোতি ও তন্মধ্যস্থ উত্তম পুরুষ উভয়েই বর্তমান ) রহিয্াছেন। এই সকল বিষয় 
সন্ধান ন। করিয়! কেবল ঘটত্ব পটত্ব লইয়া কলহ করিলে কিছুতেই সেই অগম্য অপার বস্ত্র 
সন্ধান পাওয়। যাইবে ন! ॥ ২৬ 
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সমং সর্বরেধু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্রম্‌। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্ঠতি স পশ্যতি ॥ ২৭ 


অন্বয়। সর্বেষু ভূতেষু ( সর্বভূতে ) সমং তিষ্স্তং (সমভ|বে অবস্থিত ), বিনস্তৎন্থু 
(সমস্ত বস্ত বিনষ্ট হইলেও ) অবিনশ্থম্তং ( অবিনাশী ) পরমেশ্বরং ( পরমেশ্বরকে ) ষঃ ( ধিনি ) 
পশ্তি €( দেখেন ), সং পশ্তি (তিনিই থার্থভাবে দর্শন করেন ) ॥ ২৭ 

প্রীধর। অবিবেককৃতং সংসারোভ্তবম্‌ উত্ত। তন্নিবৃগ্ডয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্র্শনমাহ__ 
সমমিতি। স্থাঁবরজঙ্গনাত্মকেষু ভূতেষু নির্বিশেষং সন্রপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং 
পরমাত্ম[নং ষঃ পশ্ততি, অতএব তেষু বিনশ্বৎম্বপি অবিনশ্বন্তং ষঃ পশ্যতি স এব সম্যক্‌ পশ্ঠতি 
নান্ত উত্যর্থঃ ॥ ২৭ 


বঙ্গান্ুবাদ। [ অবিবেককৃত সংসারের যে উদ্ভব তাহ! বলিয়া সেই সংসার নিবৃত্তির 
জন্ত বিবিক্তাত্মবিষয়ক €প্রক্কতি হইতে আত্মা! যে ভিন্ন তছিষয়ক ) সম্যক দর্শন অর্থাৎ 
ততজ্ঞান সমন্ধে বলিতেছেন ]- স্থাবরজঙগমাত্মক ভূতসমূহে নির্বিশেষ সন্রপে সমভাবে অবস্থিত 
পরমাতু।কে ধিনি দর্শন করেন, অতএব তাহাদের বিনাশেও সেই পরমাত্মাকে ধিনি অবিনাশ 
বলিয়া দেখেন তিনিই সম্যগ.দর্শাঁ, অপরে নহে ॥ ২৭ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এইবূপে যখন সবভূতেতে সমান হইয়! গেল ও সকল 
ভুতেতেই শ্থিরন্ূপে আটকিয়ে থাকিল-দেই এক ব্রহ্ম পরমেশ্বর হদয়েতে 
অর্থাৎ কুটন্ছে_বিনাশমান বস্তুর বিশেবদূপে নাশ হইবার অন্তে যে পরক্রহ্ম 
দেখিতেছে তাহার আর বিনাশ নাই-ইহা যে দেখিতেছে €সই 
দেখিতেছে। _সর্বববেদাস্তপিদ্ধাস্ত সংগ্রহে আছে__ 
“এষ প্রত্যক্‌ ম্বপ্রকাশে। নিরংশো- 
হসনগঃ শুদ্ধঃ সর্বদৈকম্বভাবঃ। 
নিত্যাথগ্ানন্দরূপে। নিরীহঃ 
সাক্ষী চেত! কেবলো! নিগুণশ্চ ॥” 


এই আত্মা প্রকাশন্বরূপ, অংশবিহীন, সঙ্গরহিত, দোবশুন্ত, সকল সময়ে একরূপ, 
সর্বদা অখণ্ড আনন্দম্বরূপ, ক্রিযারহিত, উদাসীন, জ্ঞানরূপ কেবল এবং নিগুণ। 


কিন্তু এই যে এত ব্যক্তরূপ যাহার অন্ত নাই বলিলেই হয়, যাহা বাহ চক্ষে দেখিয়া 
এক মনে করাই অসম্ভব, সেই অসস্ভবও সম্ভব. হয় ক্রিয়ার পরাবস্থায়। এত যে বহুরূপ 
তাহ্বর মধ্যে সেই একত্ব যেন গুপ্ত হইয়া আছে, হ্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে তাহার গঠনের 
ননাত্বই লোকে দেখিতেছে, গানে না সেই হ্র্ণেরই এই বহুরূপ, তাহার মধ্যে ত্বর্ণ 
ছাড়! আর কিছুই নাই--সেই একত্বের ভাঁবটী তখনই প্রকাশ হয় যখন ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় বহুভাব প্রকুষ্টরূপে লীন হইয়া যান, তখন মূলাঁধার হইতে ব্রহ্ম পধ্যস্ত টান 
থাকে, তখন মন তল্লীন হয়, সে অবস্থায় অন্তদিকে মন যাইতে পারে না। ইহাই ভগবানের 
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“অবরুদ্ধ” রূপ। এইক্পে মন আটকাইয়া থাকিলে আর কিছু দেখা যায় না। স্ুযুণ্তিতে 
মন যেমন রুদ্ধ হয় ইহ! সে ভাবের অবরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ জাগ্রত ভাব কিন্ত উহাতে 
মনের বিষয় দর্শন হয় না। মন থাকে না বলিয়াই যে বিষয় দর্শন হয় না তাহ! নহে। অজ্ঞান 
হেতুই বিবয় প্রপঞ্চ ব্যক্ত করে, অবরুদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞান থাকে না সুতরাং অজ্ঞান যে গ্রপঞ্চের 
জনয়িতা অজ্ঞান না থাকায় সে প্রপঞ্চও থাকিতে পারে না। মনের কল্সন! মত যেমন 
আকাশে কত রূপ দেখ! যায়, কিন্তু কল্পন! নষ্ট হইলে কপ্সিতরূপের অস্তিত্ব থাকিতে পারে ন|। 
সব ন্ূপ যখন অরূপ সাগরে ডুবিয়া এক হইয়া যায় উহ্বাই সমত্ব, উহাই ব্রহ্মপরমেশ্বরের রূপ। 
যাবতীয় জীবভূত কল্পিত হইয়! যখন মূর্তরূপে ব্যক্ত হয়--সেই বাক্ত মুর্তির অন্তরালে এই 
অমূর্তই বির/জিত থাঁকেন। অমূর্তকে আশ্রন্ন করিয়াই অনন্তরূপময় জগৎ অভন্থিত্ববান হইয়। 
থাকে! সমস্ত রূপ খন আবাঁর এই অব্যক্ত অরূপের মশ্যে আত্মগে।পন করে, তখনও কিন্ত 
সেই সমস্ত ব্যক্ত ত।বের অধিষ্ঠানরূপ অব্যক্ত হাব বিনষ্ট হয় না। সে অবস্থায় ষে অন্য কোন 
বস্তর অস্তিত্ব থাকে না তাহা চুলিকোঁপনিষণে বর্ণিত আছে-_ 


“্যস্মিন সর্বমিদং প্রে।ক্তং ব্রহ্মস্থাবরজঙ্গমং | 
তন্মঙ্গেব লয়ং য।স্তি বুদ্‌বুদ। সাগরে যথ। ॥* 


ব্রঙ্গ সর্ধবব্যাপক, সেই সর্ধব্যাপক ব্রক্ষেতেই এই স্থাবর জঙ্গম যেন সাগরের তরঙ্গের মত 
উখিত হইগাছে এবং তাহতেই আবার লম্ন হইয়। যাইতেছে । 

যেমন সমুদ্র হইতে বুদবুদের উৎপন্তি এবং তাঁহ!তেই লয়, সেইরূপ ব্রহ্গসমুদ্র হইতে বুদরবুদ": 
স্বরূপ এই শিশ্ব চরাঁচরের উৎপত্তি এবং ব্রঙ্গন্বরূপেই আবার তাহ। লয় হইয়া! যাইতেছে। 
্রদ্মই প্র!ণরূপে প্রবৃত্ত হইট়া দেহেন্দ্রির মনরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
প্রাণম্পন্দন রুদ্ধ হইলেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ব্রঙ্গে প্রবেশ করে, তখন জগৎ আর জগংরূপে 
বর্তমান থাকে না, তাহ।ও ব্রহ্ষময় হইয়া যাঁয়। বুদ্বুদের উৎপত্তি, স্থিতি যেমন ক্ষণিক, 
বিশ্বের স্থিতিও তদ্রপ ক্ষণিক। বুদ্বুদের প্রকাশ হেমন ক্ষণেকের জন্য, এইরূপ বিশ্বের 
প্রকাশও ক্ষণস্থায়ী মাত্র। মনের চঞ্চলাবস্থায় এই তুমি, আমি, সমুদয় বিশ্বের জ্ঞান হয়, 
আবার ক্রিয়।র পর অবস্থায় মন স্থির হইলে সেই সমস্ত ক্ষণেকের খগু-জ্ঞান পরাবস্থার জান 
মধ্যে লুপ্ত হইয়! যাঁয়। ব্রদ্ষশক্তি যে প্রাণ, সেই প্রাণের স্পন্মনেই এই নাঁমরূপময় জগৎ 
স্পন্দিত হইয়। উঠিতেছে | (সইজন্য প্র।ণ যাহাতে স্পন্দিত না হয় তাঁহার চেষ্টা করিতে 
হইবে, প্রাণের স্পন্দন থাকিতে সংসার দর্শন নষ্ট হইবে না। অতএব সর্ব! প্রাণের ক্রিয়া 
করিয়! প্রাণকে স্থির করিতে চেষ্টা কর, তখন আর এই ব্যক্তরূপ দেখিয়! মুগ্ধ হইতে হইবে 
না। ধীহার! আত্মদর্শা যোগী তাহারা নিজের দেহের অভ্যন্তরে কুটস্থকে দর্শন করেন, .এবং 
তন্মধ্যে এই পরমরূপমপ্ন জগৎও দর্শন করিয়া থাকেন। এই নামরূপমগ্জ দৃশ্যভাবও শেষে 
জ্যে।তিশ্বয়রূপে পরিণত হপ্ন, এবং দেই জ্যোাতিও পরাবস্থার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সেই 
পরাবস্থার আর বিনাশ নাই, ইহা! ধিনি যোগ প্রভাবে জানেন তীহার জনই সম্যক 


হান ॥ ২৭ 
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সমং পশ্/ন্‌ হি সর্ধবত্র সমবস্থিতমীশ্বরম. | 
ন হিনস্ত্যাতনাত্মানং ততে। যাতি পরাং গতিম. ॥ ২৮ 


অন্বয়। হি (যেহেতু) সর্বত্র সমং (সর্বত্র সমান ) সমবস্থিতম্‌ ঈশ্বরম্‌ € সমভাবে 
অবস্থিত ঈর্বরকে ) পশ্ঠন্‌ (দেখিয়া) আত্মনা! €ন্বীয্প অবিদ্যাদ্ৃষিত বুদ্ধি দ্বার) আত্মানং 
(সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকে ) ন হিনস্তি ( হিংসা! করেন ন! অর্থাৎ আপন! হইতে অন্ত কিছু 
মনে করেন না ) ততঃ (সেই হেতু) পরাং গতিম্‌ ( পরমগতি ) ষাতি ( প্রাপ্ত হন )॥ ২৮ 
প্রীধর। কুত ইতি? অত আহ--সমমিতি। সর্বত্র--ভূতমাত্রে, সমং সম্যগপ্রচ্যুতরূপেণ 
অবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্বন্‌ হি যম্মাৎ আত্মানং ন হিনস্তি-_অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাআ্বানং 
ন বিনাশয়তি, ততশ্চ;পরাং গতিং__-মোক্ষং আপ্রোতি। বস্ত এবং ন পশ্ঠতি সহি দেহাতুদশখ, 
দেহেন সহ আত্মানং হিনভ্তি। তথাঁচ শ্রুতিঃ__ 
“অনুর্ধযা নীম তে লোক! অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । 
তাংস্তে প্রত্যাভিগচ্ছস্তি ষে কে চাত্মহনে! জনাঃ ॥” 
বঙ্গানুবাদ। [কেনযে তিনি সম্যক্দশা তাহাই বলিতেছেন ]-_ধিনি সর্বত্র অর্থাৎ 
ভূতমাত্রে, পরমাত্মাকে অপ্রচ্যতরূপে অবস্থিত দর্শন করেন তিনি আপনি আপনাকে ( আত্মা 
কে) হিংসা করেন না। অর্থাৎ অবিগ্া হেতু সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে € আবৃত করিয়! ) 
_বিনাশ করেন নাঃ এবং তাহাতেই পরাগতি ষে মোক্ষ তাহ! তিনি প্রাপ্ত হন। বিনি এক্প 
দেখেন না তিনি নিশ্চয়ই দেহাত্সদর্শাী, দেহের বিনাশের দহিত আত্মাকেও বিনাশ করেন। 
[ এইক্সপ অবিবেকী ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে আত্মহ। ]--শ্রুতি বলিতেছেন__“যে সকল ব্যক্তিরা 
আত্মহা হন তাহার! মৃত্যুর পর আলোকহীন, অন্ধকারাবৃত যে সকল লোক (নিরয়াদি ) 
তাহাতেই গমন করেন ।” 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ এইরূপ € সমান রকম ) জর্ব্ত্র ব্রহ্ম সকলেতে স্ফিতি 
যে দেখিতেছে_সে আত্মাকে আত্মাদ্বারা নষ্ট না ক'রে অর্থা অন্যদিকে দৃষ্টি 
না ক'রে ক্রিয়া করে যাহা গুরুবক্ত,গরম্য, ভাহার পর পরাগ্বতি (অর্থ স্িতি 
ক্রিয়ার পর ) লাভ করে ।--পরমাত্মা সর্বভূতে একই ভাবে অবস্থিত- ধহার1 আঁজ্ঞাচক্রে 
কৃটস্থ দর্শন করেন তাহারা ইহা জানেন। বাহিরের রূপে বা গুণে জীবসমূহের এঁকা না 
থাকিতে পাঁরে কিন্তু ষে আত্মতেজের প্রকাশ শক্তি দেহাদিরূপে ব্যক্ত হয়, সেই সকল শক্তির 
মূলই এ কুটস্থ জ্যোতিঃ। যদিও অনন্ত বস্তুতে তাহার অনন্ত প্রকাশ বর্তমান তথাপি কুটস্থ 
রূপ মূল উৎসের মধ্যে কোন বর্ণগত্ত বা! গুণগত ভেদ নাই। সে কুটস্থ সকলের মধ্যে একই 
রূপে বর্তমান। সেই কুটন্থ-নাত্ার কোন কালে বিনাশ নাই। যাহার! কুটস্থফে দেখে না 
কূটস্থের তেজে বিকশিত বিশেষ বিশেষ দেহেন্দ্রিয়াদি যুক্ত আকৃতি মাত্রকে দেখে, তাহারা 
আপনার বার বার জন্মমরণ দেখিক্! থাকে ১ অর্থাৎ দেহান্ত দার! পৃথক পৃথক উপাধির বিনশ 
দেখিতে পাঁয়। ধীহীর! কুটস্থকেই দেখেন, তাহারা কোন পদার্থের বিনাশ ব! জম্ম জানিতে 

ও 
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পারেন ন|। প্র/ণের চাঞ্চল্য হইতেই মন, সেই মন স্থির হইলেই স্থির প্রাণের সন্ধান পাওয় 
যায়। মন সঙ্বল্প-বিকল্পবিহীন হুইয়! স্থির হইলে তখন আর তাহা মন নহে- তাহ! স্থির প্রাণ, 
সেই স্থির প্রণই আত্ম।। প্রাণের উর্ধগতি হইলে আজ্চক্রে যে তাহার স্থিতি হয়, সেই 
স্থিতির অবস্থাকেই আত্ম! বলে,ইহা! নিজ বোধরূপ, লিখিয়া বা বলিয়! বুঝাইবার নহে। 
আজ্ঞাচক্রে প্রাণ স্থির হইলে মনের লয় হয়, তখন এক আত্মপত্ত৷ ব্যতীত আর কোন উপাধি 
বর্তমান থাকে না । এই অবস্থায় সব সমান হইয়! যায় এই জন্ত ইহাকে “নির্দোষং হি সমং 
ব্রহ্ম” বলা হইয়াছে । এই যে সমতারূপ আত্মা ইহাকে কেহই হিংসা ব নাশ করিতে পারে 
না। যিনি বিষয়রূপ বিষধরের মন্তকে চরণ রাখিয়! পরমানন্দে বংশী বাঁজাইতেছেন সেই 
সমতা রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু গোবিন্দকে যে দর্শন না করে সে আত্মার অবিনাশী ভাব 
বুঝিবে কিরূপে? তাহাদের জ্ঞান অজ্ঞ/নাবৃত, শুধু দেহ সম্বম্ধী হইয়াই চিরকল থাকে। 
দেহে আরোপিত আত্মবোধ হেতু প্রতি দেহ গ্রহণ ও ত্যাগের সমর তাহার। আত্মাকে 
জন্মমরণধন্্রী বলিয়া মনে করে ও শোকগ্রন্ত হয়। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে “আত্মহা ।” যাহারা 
প্রাণের চাঞ্চল্য এবং তজ্জনিত মনের বিক্ষেপ থামাইতে ন। পারে তাহার।ই এই নিত্য নির্ধ্বিকার 
অধিতীয় বিশুদ্ধ আত্মায় নানাত্ব কল্পনা করে এবং দেহদৃ্টি যুক্ত হুইয়! জন্মমৃত্যুর বিভীষিক। 
দর্শন করে। আত্মার স্বরূপ অবগত না হইলে জীবকে এইন্ূপ ঘোর নরক যাতনাই ভোগ 
করিতে হয়--এইরূপ আত্মহনন ব্যাপার অজ্ঞানান্ধ জীবের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে । তাই 
আমাদের দুঃখের অবধি নাই, জন্ম মরণ ক্লেশেরও আর অস্ত নাই | হায় জীব, কবে হোমার সে 
সৌভাগ্যের উদয় হইবে £ কবে তুমি শ্রীগুরূপদেশে আম্মদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া এই জল্মজরা- 
মরণ নাট্যাভিনয়ের পরিসমাপ্তি দেখিয়া! নিশ্চিন্ত হইবে । বেদ জীবকে তাই প্রবুদ্ধ করিতেছেন 
“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত*__একবার সেই আংত্মদর্শ মুক্তাত্মার চরণ ধৃলিতে 
অভিষিক্ত হইয়া, হে জীব, জাগি উঠ, জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়! লও । 
অবিগ্যার বশে পশু পক্ষী কীট পততঙ্গযে।নিতে জন্ম ল।ভ করিয়া আপন'কে আপনি দরানিবার 
সুযোগ লাভ করিতে পার নাই, এইবার মগ্গুস্ত জন্ম লাভ করিয়াছ, ওগো! এইবার আত্মাচসন্ধান 
করি! দেখ দেখি! এই সুযোগ কিন্ত আর হাঁরাইও না। মচুস্য দেহ পাঁওয়াও তত কঠিন 
নহে, অতিশয় লুছুরলভ হইতেছে মগ্ুস্ম দেহ পাইয়। আত্ম।চসন্ধানে সচেষ্ট হওয়া । যে এই 
আত্মজ্ঞান লাভ করিতে ন! পারে; তাহার গর্ভবাঁস ও দেহ ধারণের র্লেশ হ্বীকার মাত্রই সার 
হয়। মন্ুম্য দেহ পাইয়। কেবল পশুদের মত ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইয়! থাকিলে আর কি 
হইল? হে জীব! একবার উদ্ব,দ্ধ হও, একবার জ[গিয়। তোমার স্বরূপ সন্ধান কর, তুমি নিজে 
রে দেখ, তোমার সর্বস্ব যে আত্ম সেই আত্মার প্রতি মনোধেগী হইয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবার 
জঙ্ঠ শ্রীগুরুর চরণপন্ম আশ্রয় কর। দেখব্রীনগ্তাবগতে কি বলিতেছেন-- 

“নৃর্দেহমাদ্যং ম্ুলভং স্ুহুল ভং 

প্রবং সুকল্পং গুরুকণধারং | 

ময়ান্কূলেন নভম্বতেরিতং 

পুমান্‌ ভবাদ্ধিং ন তরে স আত্মহা ॥ ভাঃ ১১শ ক্কন্ধ 


শ্রীমন্তগবদগীত। ৫ 
প্রকৃত্যৈব চ কন্মীণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। 
যঃ পশ্তি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যাতি ॥ ২৯ 


দুর্লভ এই মন্ধস্ত দেহ। কর্মজনিত দেহ প্রান্তি কথঞ্চিৎ সুলভ হইলেও যে মনুস্তদেহ 
ভগবদাছসন্ধানে ব্যাপৃত হুইবে, সেরূপ দেহ লাভ করা যেবড় কঠিন। কারণ মচুস্ব দেহ 
পাইয়া লোকে দেহেন্দ্রিয় দুখ লইয়াই উন্মন্ত হয় এবং কামিনী কাঞ্চন ভোগে অন্রক্ত হয়, এবং 
তাহার ফল গ্বরূপ কত অধম যোনি প্রাপ্ত হয় তাহার সীমা সংখ্যা নাই। প্রহলাদও বলিয়াছেন 
“ছল ভং মাছ্ষং জন্ম, তদপাঞ্বমর্থদং।৮ মাছ্ষ হওয়া তো দুল ভই, যাহাতে ভগবৎ প্রান্তি 
হয় সেইরূপ জন্মগাঁত তদপেক্ষ। ছুল'ভ | এই মনুষ্য দেহ রূপ নৌকার সাহাষ্যেই জীব ভবসিম্কু 
উত্তীর্ণ হয়। এই দেহতরীর কর্ণধার শ্রীগুরুদেব। গুরুরুপা লাত করিয়া! ষে আত্ম।কে স্মরণ 
করিয়া থাকে তাহার তরী অগ্কূল বামু প্রাপ্ত হুইয়। শীত্র শী্র লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়! যাঁয়। যে 
ব্যক্তি এই অপুর্ব দেহতরী পাইয়৷ এবং তাহার প্রকৃত কাগ্ডারী লাভ করিয়াও আত্মদর্শনে 
বঞ্চিত থাকে নুতরাং সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে প্ররুতই আত্মঘাতী । এ 
জগতে দেখি সকলেই আপনাকে আপনি আঘাত করে ও সকলেই আপনাকে আপনি নষ্ট 
করিতে সতত উদ্যোগযুক্ত । কেবল তাহারাই আপন|কে আপনি রক্ষা করে যাহার! গুরূপদেশ 
মত সাধনাভ্যাসে রত থাকে, আদৌ অন্তদিকে দৃষ্টি করে না। এই সকল উত্তম নুচতুর 
সাধকেন্দ্রগণই পরাগতি যে মোক্ষ তাহাই লাভ করেন। ক্রিয়। মন দিয়। করিলেই ক্রিয়ার পর 
অবস্থ। রূপ স্থিতি ক্রিয়াবানেরা অনুভব করিতে পাঁরেন। এবং এই স্থিতি ষে অচুভব করিতে 
পারিয়ছে ৫ম সকলের মধ্যেই এই স্থির অবিচল রামকে দেখিতে পাইয়া! বুঝিতে পারে যে 
সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত এই আত্ম। কাহাঁকেও হনন করেন না। কারণ "আমিই আত্মারূপে 
সকলের মধ্যে রহিয়াছেন। কেহ তো নিজেকে নিজে হনন করে না। আত্মার এইব্ূপ 
অবিনশ্বরত্ব ও একত্ব বুকিলেই উহার যথার্থ ফল যে মোক্ষ তাহাই লাভ হইয়! থাঁকে। যাহারা 
আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন নহে তাহার। দেহের স্বৃত্যুকেই মৃত্যু মনে করিয়। বার বার মরণ পাঁশে আবদ্ধ 
হয় ॥ ২৮ 

অন্থয়। যঃ চ(আর যিনি) কর্মাণি (সমস্ত কার্য্যই ) প্ররুত্যা এব ( প্রকৃতির দ্বারায় ) 
সর্বশঃ ( সর্ব প্রকারে ) ক্রিয়ম(ণাঁনি (স।ধিত হইতেছে ) তথা € এবং) আল্মানম্‌( আত্মাকে ) 
অকর্তীরং ( অকর্ত। বলিয়। ) পশ্ঠতি (দেখেন )সঃ পশ্ঠতি; (তিনিই বথার্থতঃ দর্শন 
ঝরেন )॥ ২৯ 

আীধর। নহ্ শুভাশুতকর্ম্মকর্তৃত্েন বৈষম্যে দৃশ্টম।নে কথম্‌ আত্মনঃ সমত্বম্‌ ইত্যাশক্ষাঁহ 
"-প্রকত্যৈবেতি। প্ররুত্যৈব--দেহেত্্রিয়াকারেণ পরিণতয়া ; সর্বশঃ_ সর্ব্বঃ প্রকারৈঃ 
ক্রিয়।মাণানি কর্ম।ণি বঃ পশ্ততি, তথ! আঙ্জানং চ অকর্তারং--দেহাভিমানেনৈব আন: কর্তৃত্বং 
ন ম্বতঃ ; ইত্যেবং ষঃ পশ্ততি স এব সম্যক্‌ পশ্ঠতি ; নান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ 


বঙানুবাদ। [যদি বল শুভাশুভ কর্মের কতৃত্থহেতু আত্মার টৈষম্যই দেখা যায়, 
অতএব আত্মার সমত্ব কিরূপ হয় £ এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ]- দেহেন্দিয়াকারে পরিণত 


৭৬ আীসভ্ভগবদগীতা 


প্রকৃতির হার! সর্বপ্রকীরে কর্মাসমূহ সম্পাদিত হইতেছে ধিনি দেখেন, সেইরূপ 
আত্মাকেও ধিনি অক€1 বলিয়৷ দেখেন--( দেহাভিমাঁন বশতঃ আত্ম।র কর্তৃত্ব, কিন্তু ্বতঃ 
কর্তৃত্ব নাই )--এইরূপ ধিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন, অন্ঠে নহে ॥ ২৯ 
আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা- প্রকৃতির গুণের ছারায় সমুদ্ধয় কর্প করে কিন্তু 
আত্মাতে দৃষ্টি রেখে - সুতরাং সে অকর্তা-ব্রন্েতে সর্বদা! থাকে ।--এই শ্জোকের 
ব্যাখ্যায় শ্রীমদাচাধ্য শক্ষরের ভাস্ত এইক্ষপ--“সর্বভূতদ্থমীশং সমং পশ্ন্‌ ন হিনস্তি আত্মন! 
আত্মনমিত্যুক্তং তদগ্পপন্নং স্বগুণকর্ম্ম বৈলক্ষণ্যভেনভিন্নেষু আত্মস্থ ইত্যেতদাশক্ক্যাহ-_প্রকতয। 
প্রকতির্ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্যিকা, “মায়াং তু প্রৃতিং বিদ্যাৎ, ইতি মন্ত্রর্ণাৎ, তয়। প্রকত্যৈব চ 
নন্েন মহদাদ্িকার্ধয কারণাক।রপরিণতয়! কম্মাণি বাওমনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিগ্নমাণানি 
নির্বর্ত্যমানানি সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ ষঃ পশ্ততি উপলভতে তথা আত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞকর্তারং 
সর্ব্বোপাধিবিবঞ্ডিতং পশ্তি স পরমার্থদর্শীতাভি প্রায়ঃ। নিগুণস্তা কর্ত,নির্ব্বিশেষস্ত আকাশশ্কেব 
ভেদে প্রমাণাছুপপত্তিরিত্যর্থ:”--সর্বভূতে অধিষিত পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে যে দেখিয়া 
থাকে, সে আত্মকে আত্মাদার। হিংস। করে ন।, ইহ! বলা হইয়াছে । এক্ষণে এই প্রকার 
শঙ্কা হইতে পারে যে--এই যে কথা! বলা হইল, ইহ! প্রমাণবিরুদ্ধ, কারণ জীবের গুণ ও কর্মের 
বৈলক্ষণ্য দেখিয়া! ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, দেহভেদে আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন [ সকল ভূতে 
এই আম্মা! সমভাবে থাকিতে পারে না, তাহাই ষণ্দ হইত তবে কেহ সী কেহ বা ছুঃখী, 
কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অঙ্গ, এই প্রকার জীবগণের মধ্যে ব্যবস্থ! হইতে পারিত না ]। এই 
প্রকার শক্কার নিরাঁকরণ করিবার জন্ত বলিতেছেন যে, প্রকৃতি শব্ধর অর্থ ভগবানের মায় ) 
সেই মায়া ব্রিগুণাত্বিকা) শ্রতিতে৪ আছে যে "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবেশ। মহত্ত্ব 
প্রভৃতি কাধ্য ও কারণরূপে পরিণত প্ররুতিই কর করিয়! থাকে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে অন্ত কেহ 
কর্ত! হইতে পরে না। এসকল কর্মও তিন প্রকার--বাচিক মানপিক এবং কাঙ্নিক। সর্ব 
প্রকারে প্রকৃতিই সকল প্রকার কার্য করিয়। থাকে ; আবশ্ম! ক্ষেত্রজ্ঞ কর্তা নহে ; কারণ আংত্ম। 
সর্বপ্রকার উপাধিবজ্জিত। এই প্রকারে প্রকৃতি ও আত্মার স্বরূপ যে দেখিয়া থকে, সেই 
পরমার্থদর্শী ইহাই তাৎ্পর্যয। যাহা নিগুণ সুত্তরাঁং অকর্ত! সেই আকাশের স্যার নির্ববিশেষ 
ও নিরুপাধি আত্মা যে প্রতি দেহে ভিন্ন, সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ দেখিতে 
পাওয়া যাঁর ন৮। আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন নয়, এবং আত্মা অবর্ত। ইহ শান্তর ও আচার্ধয 
মুখে শুনিতেছি বটে, কিন্তু ইহা! কি বুঝিয়াছি বলিতে পারি? বরং দৃশ্তমান জগতে 
বৈষম্যই রহিয়াছে দেখা যাঁয়। যদি বল আম্মা কর্তা নহে, প্রকৃতির ঘ্বারা এই সকল 
কার্ধ্য সম্পাদিত হয়, তাহাতে আশ্মাকে অকর্তা সাক্জন হইল বটে কিন্ত প্রকৃতি আদিল 
কোথা হইতে ? এবং প্রকৃতির পরিণাম অস্তঃকরণে যে আত্মার অধ্যাস হয় এবং অধ্যাগ বশত: 
'আত্মতে যে কর্তৃত্ব করিত হয়, সেই অধ্যাস সম্ভব হয় কিরপে? আত্মার অকর্তৃত্ 
দ্বীকার করিলেও প্ররুতির অস্তিত্ব অস্বীকার কর! সম্ভব নহে। কারণ ছুটীর সংযোগই 
প্রয়োজন ; তখন জগতে ছুইটী পৃথক পৃথক মূলতন্ত রহিয়াছে বলিতে হয়, এবং তাহাদের 
পরস্পর অধ্যাসই এই জগৎ জীবনপ যে পরিণাম তাহ! কি করিয়া অশ্বীকার করা যায়? আত্মাকে 
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সকলের অধিষ্ঠানভূত ও হ্বতন্ত্র বলিয়। শ্বীকার় করিলেও--"সকল” তো! থাকিয়! যাইতেছে, 
নুতরাং দৃশ্ঠমান প্রকৃতিকেও উড়াইয়! দেওয়] যায় ন|!। যদি প্রকৃতিকে তীাহারই শক্তি 
বল, তবে ভগবানকে বা আত্মাকে অকর্ত। বল! হয় কিরূপে? আমার শক্তির মধ্যে আমিই 
আছি, সেইরূপ ভগবদ্‌শক্তির মধ্যে ভগবানই বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই সব নানা শঙ্ক। 
উদয় হয়। 

বাস্তবিক অচিস্ত্যশক্তি ভগবানের নানাবিধ ত্রশ্ব্য ব! শক্তি রহিয়াছে । সেই এরশ্বর্যয 
বশতঃ কখনও তাঁহাকে নিগুণ নিরুপাধিক এবং কখনও ম্বগুণ সোপাধিক বলিয়৷ দেখ! 
যায়। স্মুতরাং উভয়ের সত্যত! অস্বীকার কর! যাক না। তাই তিনি অকর্তা হইয়াও 
কর্তা । অবশ্ত এ কথা সত্য যে তিনি নিগুণ নির্বিকার ও সর্বোপাধি বঙ্জিত হইয়াও 
এবং নিত্য নিগুপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও তিনি সগুণ অর্থাৎ জীব ঈশ্বর ও জগতরূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন তাহা কিছুতেই অন্বীকাঁর করিবার উপায় নাই। বরং এই কথা বলাই 
সঙ্গত যে তিনি নিগুণ ও সগুণ উত্য়ই। নিগুণ আত্মা প্ররুতি যুক্ত হইন্া সগ্তণ হন। 
এই প্রকৃতিও কোন ভিন্ন সতত! নহে, এই প্রকৃতি ভগবানের নিজ শক্তি বা মহিমা! । ইহাকেই 
ব্রদ্মের অথটন ঘটন পটীয়সী মায়! বলে। ভগবানেরও যেমন অস্ত নাই, ত'হার মায়ারও 
তদ্রপ অন্ত নাই। প্রকৃতিকে তেহ কেহ জড় বলিয়! থাকেন কিন্ত তিনি কাঠ পাথরের মত 
জড় নহেন, তিনিও আত্মার দৃশ্ঠ পদার্থ বলিরা তাঁহাকে জড় বলা হয়। প্রকৃতি ও আত। 
অবিনাভাবে সন্মিলিত। উভয়ই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী। এখন প্রশ্ন হয় ধিনি এক অদ্বিতীয় শ্রুতি 
বলিতেছেন তিনি ছুই থা বন্ধ হনকিরূপে? ইহাই তীহার অনিচ্ছার ইচ্ছা-_ ইহা কিনূপে 
হয়, কেন হয় বল! যায় না। ভগবানের বিকল্প নাই, বাসনা! নাই তবুও যখন তাহার 
আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছ! হয় যেমন দর্পনে আমরা মুখ দেখি, তখন তিনি নিজ মায়।কে 
প্রকাশ করিয়া আপনাকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করিয়া! থাকেন। এক অদ্বিতীয় হইলেও 
আপনাকে বহুরূপে প্রক।শ করিবার তাহার সামর্থ্য আছেঃ সেই সামধ্যই তাহার শক্তি ব| 
মায়া। এই মায়া মিলিত হইয়াই তিনি বহু হইল! থাকেন, এবং বহু হইয়া অর্ভক যেমন নিজ 
প্রতিবিষ্বের সহিত থেল! করে তিনিও তন্রপ নিঙ্জ প্রতিবিশ্বের সহিত খেলা করেনা এ খেলা 
খেলিবার সময়ও তিনি স্বম্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। তাহার এই মায়। স্ট 
ক্রীড়নকগুলিও কোন পৃথক বস্ত নহে, ইহার! তাহারই শক্তি মাত্র। যখন এই ক্রীড়নকগুলি 
মায়া চক্রের মধ্যে পৃথক রূপে খেলিতে থাকে তখনই তাহাদিগকে বছ মনে হয় এবং 
তাহার! ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবৎ প্রতীত হইয়া! থাকে। এই ক্রীড়নকগুলি যখন মায়াভেদ করিয়া 
বকেন্দ্রে উপনীত হয়, যেমন কল বিশ্ব জলে মিলিয়া যাঁয় উহারাঁও তন্ত্রপ ব্রন্ধ দেহে মিলিয়া 
যাঁয়। জীব-বিদ্বের এই অবস্থা প্রাপ্তিকেই তাহার মুক্তি বলে। 

এই মায়! অন্ত কিছু বস্ত নহে, ইহ! তাহার হ্বশক্তি। খাধিরা সেই মূল কেন্দ্রকে পিতা এবং 
তাহার অচিস্ত্য শক্তি যাহ! জগতের উৎপতির হেতু তাহাকে তাহার! বিশ্বঞ্ননী বলিক্গা 
সম্বোধন করিয়াছেন। খধিদের এক সম্পদায় নিগুণ ব্রদ্ম ভাবকে ছাড়িয়! এই ব্রহ্গশক্তিকে 
সগুণ ভাবকেই পুজা করিয়াছেন এবং তীহাকেই বিশ্বের আদি জননী বলিদ্না তাহাকে 
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পরমেশ্বরী রূপে চিন্ত। করিয়৷ কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাঁও বড় স্রন্দর ভাব। মাষেন 
নানা সাজে সাঁজির! কখনও বিশ্বরূপে কখনও জীবরূপে কখনও জীবের মোক্ষদাত্রী হইয়া 
আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। দেবতা, জীব সকলেই তাহার খেলায় মুগ্ধ হইয়। তাছাকে দিকে 
অনিমেষ দৃপ্নিতে চাহিয়া আছে। 

তিনি কার্ধ/রূপে বিশ্ব আবার কারণ রূপে নিরাকার!, বিশ্বাতীতা, অরূপিণী হইয়াও জীবের 
সম্ত।প হরণ করিতেছেন এবং উপযুক্ত পাত্রকে মুক্তি দানের জন্ট সদ! উদ্যুক্তা! হই! আছেন। 
শিবও যেমন বুদ্ধির অগম্যা মাও তদ্রপ বুদ্ধির অগম্যা, তাই দেবীমাহাঁত্ম্যে খষিরা স্তব 
করিতেছেন-- 


“হেতুঃ সমস্তজগত।ং ব্রিগুণাপিদোষৈ: 
নজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা | 
সর্ব শ্রয়।খিলমিদং জগদংশভৃত- 
মব্যাকৃতা হি পরম৷ প্রকৃতিস্বমান্| ॥* 


“হে দেবি, তুমি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যেহেতু তুমি ত্রিগুণমগী, তাই রজোগুণে জগৎ- 
স্থ্ট কর, সবগুণে জগৎ পালন কর, আবার তমেগুণে জগৎ সংহার করিতেছ-_স্্ি স্থিতি 
প্রলয়ের তুমিই একমাত্র হেতু ! জগতের সব বস্ত তোমারই প্রকাঁশ, তথাঁপি তুমি রাগঘেষাদি 
দৌষযুক্ত জীবের জ্ঞেয় নহ। হরিহরাধও তোমাকে জানিতে পারেন না, তুমি যে অস্তরহিত। 
তুমি সকলের আশ্রয়রূপ! স্ধব্যাপিনী, তাই এ অখিল ব্রহ্গাণ্ড তোমারই অংশভূতা। প্রকৃতি 
পৃথক পৃথক দৃশ্যবস্তরূপে অবিচ্ছিন্ন হইলেও তুমি বড়বিধবিকারশৃন্ত' আছ্য। প্রকৃতি । 


ন্থতরাং জগতে যত কিছু কাধ্য হইতেছে, তাহা সমস্তই প্রকৃতির । ব্রহ্গের মধ্যে ষে 
কার্ধযরূপ! ভাব ব! শক্তি তাহাই প্রকৃতি, তাহাই আত্মার ক্রিয়াশক্তি _বাহা প্রকাশ ঝ| শরীর 
গ্রহ্ণ। এই ক্রিয়শক্তি আত্মকেন্দ্র হইতে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া জগদাদিকূপে পরিণত হয়, 
আবার এই ক্রিয়শক্ত সম্্চিত হইয়! বখন কেন্দ্র মধ্যে লীন হুয়, তখন তাহ! অব্যাকৃত, 
জগদাপিরূপ পরিণাম তখন নাই। প্রথমে এই শক্তি আত্মাতে অবিনাভাঁবে সন্ষিলিত থাকে, 
পরে তাঁহার নিজেকে নিজে দেখিবাঁর ইচ্ছ। হইলেই তাহার শ্বশক্তি যাহ! তাহাতেই সুপ্ত থাকে 
তাহার স্ফরণ আরন্ত হয়। এই “একোঁহহং বহুন্তাম* সঙ্কল্প । স্ফ,রণের প্রথমাবস্থথতেও এই 
শক্তি অব্যক্ত, তখনও আপনাঁতে আপনি, কেবল ঈষং একটু ব্যগ্গনাযুক্ত, শক্তি ও শক্তিমান 
তখনও অভেদ। পরে শক্তিও শক্তিমান ঘন্মিখুন অথচ যুগ্রল--এইরূপে ব্যক্ত হ'ন। 
তথনও তাহার! অঙ্গাঙ্গীরূপেই অবস্থিত । পরে শক্তি ঘত স্থির দিকে উন্মুখ হয় তখন শক্তি 
ও শক্তিমান যেন পৃথক ভাবে উপলব্ধ হুইন্তে থাকে, এই অবস্থায় তাহার! পরস্পরে একটু 
পৃথক ভাবে প্রকাঁশিত হইলেও পরম্পর হইতে তখনও বিচ্ছিন্ন হইয়! থাকেন না। তাই “চিৎ” 
যতই শক্তি ( প্রকাশ ) দ্ধপে পূথক হইতে থাকেন ততই শক্তি মধ্যে চিদাতাঁসরূপে তিনি 
আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে থাঁকেন। বহিদ্্টিতে শক্তিকে বই দেহাদি স্ুলয়পে 
পরিণত হইতে দেখ! যাঁয় ততই সেই সকল স্কুলক্পের মধ্যে চৈতন্ঠ বিশ্ব গ্রজলিত হইয়া উঠে । 


শ্রীমন্তগবদগীত। ৭৯ 


এইরূপে প্রথমে প্রাণশক্তিন্ূপে, পরে মন-ইন্জিয-দেহাদিরূপে সেই হুল্াৎ সুক্মতর আত্মশক্ি 
যেন স্থূল হইতে স্থুলতর রূপ ধারণ করেন। বাম্প যেমন জল হয়, জল যেমন জমিয়! বরফ হয়, 
সেইরূপ সুন্ প্রাণশক্তি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপে ব্যক্ত হইতে থাকে । আত্ম! যখন প্রাণরূপে 
ব্যক্ত হন, তখন এঁ প্রাণকেই তাহার প্রকৃতি বলে। তাহার মধ্যে বিচিত্র জগৎ নির্শ/ণ শক্তি 
স্বতঃই বর্তমান থাকে । সেই প্রাণরূপা আছ্যা-প্রকৃতির মধ্যে আত্মচৈতচ্ঠ সদাকাল ঝলমল 
করিতে থকে । এই প্রাণের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আত্ম! ও প্রাণ যেন পৃথক পৃথক 
বস্ত এইরূপ ভাবের খেল! আরম্ভ হয়। এই খেল|কেই মায়ার খেলা বলে। ইহাতে বহু 
বিচিত্র ভাবের স্ফ্রণ আরম্ভ হয়। এই প্রাণশক্তির সহিত আত্মার নিত্য নিণুণ ভাব শ্বতঃ 
সন্দিলিত। প্রাণের বিচিত্র নির্ম।ণ শক্তির স্ক.রণের সহিত তাহার ধেন নি স্থষ্ট বাহা জগতের 
সন্বিত মিলিত হইবার একট। প্রবল আকর্ষণ তন্মধ্যে দেখা দেন্ন। ইহাই প্রাণের কম্পন বা 
প্রাণতরঙের উচ্ছু।(স। তাহার ফলে মায়ে'পহিত ৫চতন্ত অহংকে মনরূপে বাহ্‌ ব্যাপারে লিপ্ত 
তইতে দেখা যার । নিগুণ পুরুষ হইতে এই মায়াংশেরই পৃথক জীব উপাধি হইয়া থাকে । 
এই প্রকৃতি যেন পুরুষ হইতে হ্বতন্ত্র। ইহাযে বান্তবিক পৃথক তাহ! নহে, বিস্ত তবুও যে 
পার্থকা দেখায় সেটুকুও যাহাতে না থকে এইজন্য প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে একটি বিষম আকর্ষণ 
লক্ষিত হয়। সেই আকর্ষণের বেগই জীবকে পরমাত্সার সহিত মিলিত হইবার অন্ত ত্বরাঘিত 
করে। জগদ1দি ভোগ্যবস্ত ও ভোক্ত। মন প্রাণশক্তিরই পরিণাম। এ সমন্ন প্রাণের অবস্থা 
চঞ্চল বিক্ষেপময়। উহ! যখন নিজ কেন্দ্র মুখ্য-প্রাণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত বেগযুক্ত হয় 
তখন প্রাণের পরিণাম দেহেন্দ্ির মন প্রভৃতিও সমস্তই কেন্দ্রমুখী হইতে থাকে । ক্রমে 
সর্বত্রাবস্থিত প্র!ণশক্তি গুটাইয়! ব্বকেন্দ্রে সম্মিলিত হয় । এই সংমেলনের উপাক়্ প্রাণের ঘার! 
প্রাণকে ঘর্ষণ। ইহাও এক প্রকারের হবন ক্রিয়া । দুগ্ধের প্রতি পরমাধুতে অবস্থিত ঘ্বত 
যেমন মন্থনের ছারা একীভূত হইয়৷ ভাসিয়। উঠে, কাষ্ঠদ্বয় সংঘর্ষণ দ্বারা যেমন তন্মধ্যস্থ 
অগ্রি জলিয়! উঠে তদ্রপ প্রাণের মন্থন দছর। প্রকৃতিমধ্যগত আত্মজ্যোতিঃ দেহেন্দ্রির় প্রাণ 
হইতে পৃথক হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রকৃতিরূণ সলিলের মধ্যে যেন ন্বর্ণকমল 
ঝলমল করিয়া! উঠে। ইহাই কারণার্ণবশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবংব্ূপ। ইহাই প্রকৃতি- 
মধ্যগত পুকুষ অবব রাঁধাবক্ষবিহারী শ্রীকৃষ্ণ । জড় চেতনরূপ পুরুষ প্রকৃতির ইহাই যুগল ভাবে 
সংবদ্ধ ভাব। পরে এই ধুগল ভাবের যুগ্মবোধও লয় হইয়া এক অথগকার মহাভাব বা 
পরাবস্থারূপে বর্ধমান থাকে । চরাচর ব্রহ্ধগ এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সমন্তই একের সহিত 
মিলিগন! এক হুইয়৷ যায়। 'সদেব আসীৎ' ষে একমেবাছিতীয়ং অগ্রে বর্তমান ছিল পরেও এই 
নানাত্বের বিচিত্রভাব সব মিলিয়। গিয়া এক অদ্বিতীয় হইয়া দীড়ায়। মধ্যের এই নানাত্ব 
মায়ার খেলা মাত্র- প্রকৃত নানাত্ব নাই। এই পুনগিলনের নামই সমতা, ইহা! সমাধিভাবগম্য । 
ধার! এইরূপ সমতা লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধকেন্দ্রদের দ্রেহান্তের পর আর তাহাদের 
স্ুলদেহ উৎপন্ন হয় না, কারণ যে হুম্ষ্ম শরীরকে অবলম্বন করিয়া স্থল শরীর রচিত হয়, জ্ঞান 
প্রাপ্তির পর তাহাদের সে সুক্্শরীরও স্থুলদেহের পতনের সহিত চির নির্ববাপিত হইয়া বায়। 
যতক্ষণ তাহাদের স্থুলদেহ থাঞ্ষে ততক্ষণ প্ররূতি তাহাদের সর্বপ্রকারে পরিচর্যা করেন, 


৮০ শ্রীমস্তগবদগীতা 
যদ। ভূতপুথগ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি | 
অতএব চ বিস্তারং ব্রন্ম সম্পন্ভতে তদা ॥ ৩০ 


তাহাদের অভিমান বিলীন হওয়ায় আর প্রকৃতির কাব্য মুখছুঃখা দিতে তাহাদের আসি বোধ 
থাকে না, স্থুতরাং আত্মমগ্ন এই সকল পুরুষের! সর্বদ! ব্রার্ষীস্থিতিতে বর্তমান থাকাক্স এবং 
নিরহক্ক।র বশত: প্রকৃতির কার্ষেয তাহাদের কর্তৃত্ব বোধ চিরদ্দনের মত অস্তহিত হওয়ায় 
অকর্তারূপে তাহারা প্রকৃতির কার্ধ্য।বলী দ্রষ্টারূপে উদ।সীনের স্ক।য় দেখিতে থাকেন মাত্র ॥ ২৯ 

অন্বয়। যদ। (খন ) ভূতপৃখগ.ভাবম্‌( ভূতসনূহের পৃথক পৃথক তাঁব অর্থাৎ নানাত্ব ) 
একস্থং (এক আত্মাতে স্থিত), অতঃ এব চ (এবং উহা হইতেই) বিষ্ত/ারং €নানাত্তের 
অভিব্যক্তি বা বিস্তার) অগ্কপশ্ততি (দর্শন করেন ) তদ1! (তখনই ) ব্রহ্ম সম্পচ্যতে 
(ত্রহ্মভাব প্রাথধ হন ) ॥ ৩০ 

শ্রীধর ৷ ইদানীং তু ভূতানাং, প্রকৃণ্িতাবন্মাত্রত্বেন অভেদাৎ ভূতভেদকতমপি আংত্মনঃ 
ভেদম্‌ অগশ্ঠন্‌ ব্রহ্ত্বম উপৈতি ইত্যহ--যদেতি। যদা ভূতাঁনাং-স্থাবরজঙ্গমাঁনাং, পৃথগ ভাবং 
_ভেদম্‌ পৃথকত্বম্, একন্থম_-একস্তমেব ঈশ্বরশক্তিন্ধপায়াং প্রকৃত প্রলয়ে স্থিতম্‌ং অনুপশ্তি 
-আঁলোঁচন্নতি। অতএব তস্য এব প্রকতেঃ সকাশাৎ ভূতানাং বিস্তারং স্যটিসময়ে 
অন্থপশ্ততি | তা প্রকৃতি তাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপি অভেদং পশ্ঠন্‌ পরিপূর্ণং ব্রদ্ম সম্পহ্ধতে-_ 
ত্রদ্েব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ 

বঙ্গীনুবাদ্দ। [ এখন দেখ ভূতগণ ও ম্বকারণ প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়! ভূতভেদবশতঃ 
আত্ম।র যে ভেদ তাহাঁও যিনি ন! দেখেন তিনি ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্ত হন, এতদর্থে বলিতেছেন ]1--বখন 
স্থাবরজঙ্গমাদি ভূতগণের পৃথগ. ভবগুপিকে একস্থ বলিয়া অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিরূপা 
প্রকৃতিতে প্রলয়কালে অবস্থিত বলিয়া যিনি আলোচনা করেন, অতএব স্থপ্রিক।লেও সেই 
প্রকৃতি হইতে ভূতগণের আবার বিস্তার ব! বিকাশ পর্যালোচনা করেন, তখন প্ররুতিতাবন্মাত্র 
অর্থাৎ সব প্রকৃতিতে পর্যবসিত হওয়ায় সমস্তই এক--এইক্গপ অভেদ দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মই 
হইয়া যান! প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি বলিয়। ব্রন্মের সহিত অভেদ, এবং সবভূত প্রলয় কালে প্র তি- 
রূপত! প্রাপ্ত হইয়! প্রকৃতির সহিত অভেদ সুনরাং ত্রশ্দের সহিত অভেদ-_-এইবপ অভেদদশা 
পুরুষেরাই ব্রহ্মন্বরূপ হইগ্ যান ] ॥ ৩০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পৃথক পৃথক ভূতকে যখন সব এক ব্রন্মভ্ঞান হইল, এবং 
সেই এক ত্রন্দের অণুর মধ্যে সকলই থাকিলেন, অতএব এই যেবিস্তার সংসার 
তখন সমুদ্রয় ব্রজ্ম হুইয়। গেল। এক অণুতেই সব, সবই এক অনুতে ; তখন 
আর কিছুই নাই ব্রক্গ ব্যতীত ।-_ক্রিয়র পর অবস্থায় ঘখন সকল ভূত মনের ও 
প্রাণের সহিত ব্রঙ্গে লয় হয়, তখন ব্রহ্মব্যতীত আর কিছু থাকে না। খগবেদ ৭ম অঃ ৮ 
অষ্টক ১৪ খচা £-“অমতং যজ্ঞেমধিমর্ভেযু”-_ক্রিয়। করিয়া! ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই যে 
কূটস্থ শ্বরূপ ব্রহ্ম মর্তলৌোকে তিনিই মধু অর্থাৎ অম্ৃতন্বরূপ হইতেছেন। আত্মই সকল 


শ্ীমহগবদর্খীত। ৮১ 


চলায়মান বস্ততে আছেন, নচেৎ বস্তর নামরূপও প্রকাশ পাইত না, আতা! প্রকৃতিস্থ হইয়া 
চঞ্চল, এেবং চঞ্চল হইয়া মনরূপে বিবিধ কল্পন! করিতেছেন। প্রণই আত্ম।র প্রকৃতি, 
এই প্রাণে মন দিতে দিতেই চঞ্চল প্রাণ স্থির হয়, সেই স্থির প্রাণে যাহা কিছু দেখিবে 
সমস্তই ব্রহ্ম বলিয্না বোধ হইবে । আঁত্ারই বিস্তার প্রাণ, এবং প্রাণের বিস্তার মন বা সহল্প 
এবং সন্বল্প স্বরূপ হইতেই এই জগৎ ব্রক্গাণ্ডের উৎপত্তি । প্রাণ স্থির হইলে যে অপু স্বরূপ ত্রন্দের 
প্রকাশ হয়, সেই অণুর মধ্যে জগৎ ব্রক্মাণ্ড সব ডুবির যার, এবং বুদ্‌বুদদ যেমন সাগরে প্রবিষ্ট 
হইয়া যায়, তদ্রুপ সেই অণুও ব্রহ্ষম্বব্নপে বিলীন হইয়া যাঁর, তপন এক বলিবারও কেহু 
থাঁকে না, কেবল ব্রহ্মই ব্রশ্ম। ব্রদ্মের এই এক অণুতে সমন্ত ব্রক্ষাণ্ড পোরা। সেই এক অপুর 
জ্ঞান হইলেই ব্রক্ষজ্ঞান হয়। কুটস্থে থাকিতে থাকিতে অণু দেখা যায়। কৃটস্ছে ষে 
সর্বদ। থাকে তাহার আমি আমার থাকে না, এই আকাশ পাতাল পৃথিবী তাহার সব ব্রহ্দমময় 
হইয়। যার়। এই আত্মদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূতসমূহকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখ! 
যার। এবং তরঙগমাল! অসংখ্য হইলেও যেমন তাহার! সাগর হইতে উখিত হহইয় 
সাঁগরেই বিলীন হয়, এবং সেই অসংখ্য তরঙ্গকে সাগর হইতে অভেদ রূপে দেখা 
যাঁর, তদ্রুপ এক ব্রক্মসন্তা হইতেই এই অনন্ত ব্রক্ষার্থের বিকাশ, এবং সমস্ত ব্র্গাণ্ডের 
ব্রঙ্ষসপ্তাতেই নিমজ্ভ্রন ও তাহাতেই একীকরণ যাহার জ্ঞাননেত্রে ভাসিতে থাকে, 
তিনিই ব্রক্গ-শ্ব্ূপতা লাভ করেন। অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুতে যে সর্প বোধ হইয়াছিল 
সেই অজ্ঞান স্বপ্প কাটি! যাইলে সর্পবোধ রঙ্জুতে বিলীন হয়, তন্রপ অজ্ঞান বশতঃ 
খ্রঙ্গে যে জগৎ ভ্রম কল্লিত হইয়।ছিল, জ্ঞানের প্রকাশে সেই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপে পরিণত 
হয়। নাম রূপ মিটিয়া এক সত। মাত্রে পর্যবসিত হয় । 

যেমন মণিগণ মধ্যে স্থত্র প্রোত আছে, তদ্রুপ ব্রহ্ম নুক্র্ূপে সকলের মধ্যে মিলিত ও ভাবে 
আছেন । হৃদয়, প্রাণ, মন এই তিন স্ত্র--যজ্ঞোপবীত-_সকল বাহ বস্ত যাহা ছার! 
গ্রথিত আছে; যেমন কোন কর্ের স্বল্প হইলে প্রথমে হৃদরে, পরে প্রাণবাযুতে, পরে 
মনেতে উদয় হয়। মনেতে যাহা উদয় হয় তাহাই কাধ্যে পরিণত হয় । কার্ধ্য, কারণ 
কর্তৃত্ব হেতু বাহাক সকল কর্মের মধ্যে এই ব্রহ্গস্ত্র আছে, অভ্যন্তরেও তাই। 
গুরুবাক্যে বিশ্বাসী করিয়া হৃদয়ে ক্রিয়া করিয়া হৃদয়কে স্থির করিতে হইবে, সেই 
ক্রিয়া-প্রাণের ছারা প্রাণকে বৃদ্ধি করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, এবং সে অবস্থায় 
মনের চাঞ্চল্য আপনা আপনি দূর হয়। স্থিরত্বপদে থাকিলেই ব্রহ্পদ প্রাপ্তি হয়, 
তখন ব্রক্ষরন্ধে, প্রবেশ লাভ করিয়া সাধক ব্রক্গস্বূপ হন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
যে থাকে সেই যোগী, ক্রিয়া করিতে করিতে যোগীদের আপনা আপনি ধারণা হয়, 
সেই, ধারণার দ্'র1 পূর্বোক্ত হুত্রর ধারণ করিতে হয়। তখন তাহার! যোগধুক্ঞাবস্থার 
থাকিয়। ২৪ তত্বরকে যেন দেখিতে পান- এইরূপ অনুভব করেন। (৫১) মুল প্রকতি-_ 
এই শরীর মূলাধাঁর, তাহাতে থাকিতে থাকিতে (২) ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহৎ ব্রহ্ম হয়, 
(৩) পরে সোঙহং ব্রন্ম ইত্যাকার বে!ধ হয়, (৪) মন-_ধিনি ব্রন্মেতে লীন হন। পঞ্চ তন্মাত্র শরীর 


শব, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ পেঞ্চ তদ্মা) চক্ষু, শ্রোঅ, রসন', নাঁসিকা, ত্বচ (পঞ্চ জানেন); 
১৯ 


৮২ ভীয়ন্তগবদগীত। 


অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমাত্ায়মব্যয়ত | 
শরীরস্থোহপি কৌস্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 


বাক, পাঁণি, পাদ, পায়, উপস্থ, (পঞ্চ কর্মেক্জিয়); ক্ষিতি, অপৃ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (পঞ্চ মহা ভূত) 
যাহা! যোগবলে দিব্য দৃষ্টির! দেখা যায়-.মূলাধার, ম্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, 
আজ্াচব্রে। পঞ্চ মহাঁভৃতের সুক্ষ অণুসকল পৃথক রূপে দেখা যায়! এই সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম 
আছেন, ইহা যাঁহার। দেখিতে পান তীাহারাই তত্বদর্শী । সকল তত্বের মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম 
রহিয়াছেন। তাই তাহার! ষে তত্বই দেখেন সকল তত্বেই ব্রহ্ম দর্শন করেন। 

মায়ার প্রধান বিকাশ দেশ ও কাল। ইহ! দ্বারাই এক বস্তব এত অসংখারূপে প্রতিভাত 
হয়। এই নানাত্ব দর্শন কিছুতেই যায় না যতক্ষণ আত্মচৈত'নো বুদ্ধি নিরুন্ধ ন! হয়। বুদ্ধি 
নিরুদ্ধ না হইলে দেশকাঁলের অতীত হওয়া সম্ভব নহে। দৃঢ় অভ্যাস সহ যিনি আত্মস্থ হইতে 
পারেন তাহার নিকট দেশ কাল জনিত পদার্থ সমূহের পার্থক্য কিছুই থাকে না, সমস্তই 
ক্বপ্রবৎ মনে হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় একমাত্র ব্রদ্ধ চৈতন্তই থাকেন, সুতরাং এই যে 
অসংখ্য জীব ও জগৎ যাহ! দেখা যাইতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার কোঁন অস্তিত্বই থাকে 
না। এই জন্ত এই জগদাদি রূপ ব্রহ্গবিস্তার, সমস্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মাণুর মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম হইয়া ষায় ॥ ৩০ 

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয় ) অনাদিত্বাৎ নিগুণত্াঁৎ € অনাদি এবং নিগুণ বলিয়া ) 
অয়ম্‌ অব্যক়্ঃ পরমাত্মা ( এই অব্যয় পরমায্সা ), শরীরস্থঃ অপি ( শরীরে থাকিয়াও ) ন করোতি 
ন লিপ্যতে €কিছুই করেন ন! সুতরাং লিপ্ত ও হন না ) ॥ ৩১ 

শ্রীধার। তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসার।বস্থায়াং দেহবর্শসংবন্ধ নিমিত্বৈ: কর্মভিঃ 
তৎফলৈশ্চ সুখছুঃখাদিবৈষম্য* ছুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদশনং তত্রাহ- অনাদিত্বাদিতি। 
ফছুৎপত্তিমৎ তরেদেব হি ব্যেতি বিনাঁশমেতি | যচ্চ গুণবদস্থ ভশ্ত গুণন!শে ব্যয়ো ভবতি। 
অয়্ং তু পরমাত্মা অনাদি নিগুণশ্চ । অন্তঃ অব্যয়: অবিকারীত্যর্থঃ | তম্ম(ৎ শরীরে 


স্থিতোহপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্্মনলৈঃ লিপ্যনেে ॥ ৩১ 
বঙ্ান্ববাদ । [তথাপি পরমেখরের সাসারাবস্থার দেহকম্মসন্বন্ধা নিমিত্ত কর্প ও 


তৎ ফলজাত স্ুখছুঃখাদি দ্বার! যে ৫বষম্য তাহা ছুস্পরিহর, অতএব সমদর্শন কিরূপে সম্ভবপর 
হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ]--যাঁহ! উৎপস্থিমৎ তাই “ব্যেতি” অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়। আর যাহা গুণবৎ তাহার গুণন!শে ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ হয়, কিন্ত এই পরমাত্মা অনাদি 
এবং নিগুণ অতএব অবিকারী। সেজন্ত শরীরে থাঁকিয়াও তিনি কিছুই করেন না বা 
কর্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩১ 
আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা--স্তরাং একেতে সব, সবেভে এক; তখন তাহার 
আদি কই? গুণই বা কোথায় থাকে তখন? কারণ গুণসব ব্রক্ম হইয়া! 
শিম্াছে-_ক্রিয়ার পর অবন্থাতে ব্রন্দেতে লীন হইয়া! গিয়াছে- আত্মার পর 
অবস্থায় স্ফিতি প্রাপ্ত হুইক্সাছে_ বাহার স্িতি হইলেও অনন্ত, তাহার আর 


জ্রীমহগবদগীতা ৮৩ 


বিনাশ কোথায়? তিনি অর্থণশ বাহার এরূপ জ্ঞান হুইয়াছে-শরীরে থেকেও 
কিছুই করিতেছেন ন।- কিছু ব্রক্গ- করাও ব্রন্ম 1! সুতরাং কিছু করিতেছেন 
না অন্যবস্ত থাকিলে তবে লিগ্ত হইতেন, জবই ব্রহ্গ সুতরাং তিনি নির্লিপ্ত ।__ 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সমত্যই ব্রদ্মে লীন হইয়। গেল, তখন আর তাহাতে গুণ থাকে 
কি প্রকারে? ক্রিয়ার পর অবস্থা! ব্রহ্মদশা--তাহার আদি অস্ত নাই, সুতরাং কিছু করিবারও 
নাই, এবং ধখন সবই এক, তখন লিপ্ত করিবার বস্তু কোথায়? প্রাণ ইড়া পিগলায় 
ঝহিলে বহির্বস্তর জ্ঞান হয়, দেহাদির অনুভব হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে ষেন একট! সম্বন্ধ আছে 
বলিয়৷ ধারণা হয়, আবার প্রাণ যখন ন্ুযুয্াবাহী হইয়া ভ্রিগুণাতীত হইয়া যাঁর তখন 
প্রকৃতি কোথায়, এবং তাহার সহিত সংশ্রবই ঝা হইবে কাহার? প্রকৃতির সহিত সংশ্রব ন! 
থাকিলে জন্মমরণাদি বিকার থাকাও সম্ভব নহে। শ্রীমদ শক্ষর|চার্য্য এই শ্লোকের যে ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন তাহ! সংক্ষিপ্ধ ভাবে এই £- যাহার আদি নাই তাহাকেই অনাদি বল! যায়, আত্ম! 
নিরবয়ব সুতরাং বিনাশও নাই। যে বস্তু সগুণ, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ 
হয়। আত্ম। নিগুণ সুতরাং তাহার বিনাঁশ হইতে পারে না। শরীরস্থ হইয়াও আত্ম কোন 
প্রকার কার্য করে না, এবং কার্য করেনা বলিয়া কাধ্যের ফল হারাও লিপ্ত হয় না। 
আত্মাকে শরীরস্থ বল! হইয়াছে, কারণ শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হইয়! থাকে। 

জল মধ্যে সুর্যের যে প্রতিবিহ্ব পড়ে, জলের চাঞ্চল) প্রযুক্ত তন্মধ্যস্থ প্রতিবিশ্বকেও 
হিল্লোলিত বোধ হয়, কিন্তু সূর্য যেমন প্রকৃত পক্ষে চঞ্চল হয় না তদ্রাপ শরীরের সুখ দুঃখের 
সহিত আত্মাকে সুখী বা ছুঃখী মনে হয় বটে, কিন্তু আত্মার সহিত সে সকল সুখ ছুঃখাদির প্রকৃত 
কোন সম্বন্ধ নাই। সেই জন্ত আত্ম শরীরস্থ হুইয়াও শরীর ধর্শের সহিত লিপ্ত হন না। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে দেছের মধ্যে তবে কেকাধ্য করে? পরমাত্বা হইতে 
অতিরিক্ত কোন দেহী যদি থাকে, তবে সেই কাধ্য করে ও কেবল সেই লিপ্ত হয় বলা 
যাইতে পারে, কিন্তু দেহী তো তিনিই । “আমাকে সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়! জানিবে__ 
এইরূপ উক্তির দ্বার! জীব ও ঈশ্বরে ভেদ অপ্রমাণ্য হয়। যদি ঈশ্বয় হইতে পৃথক কোন 
দেহী না থাকে তাহ! হইলে করেই বা কে, লিগুই.বা হয় কে? ভগবান একমনে বলিয়াছেন 
-_ স্বভীবস্ত প্রবর্ততে- অবিদ্যাই কন্দধ করে এবং কর্ম ফলে অবি্ালিপ্ত জীবের মন লিপ্ত হয়। 
"বিদ্যা সংস্যতেহ্েতু বি্য। তস্ত নিবর্তিক।” অবিস্তাই বখন সত্য নহে মিথ্যা, তখন তৎকর্তৃক 
ব্যবহারও মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে । এই জগদাদি বিষয়, জীব এবং কর্দ ও জীবের কর্্মফলে 
লিগ হওয়। এ সমত্ই স্বপ্ন দর্শনের ভ্তায়। স্বপ্রাবস্থায় গ্রতীত হয়, জা গ্রদাবস্থায় তাহার কোন 
চিহ্ন থাকে না। যাহা সর্বকালে সত্য নহে, তাহা অসত্যই বুঝিতে হইবে। সেই অন্ত জীবের 
বন্ধন ও মোচন ভ্রমজনিত মন:ব্যাপার মাত্র। আমর! সম্বল্লের হারা জগতে লিণ্ত ও আবদ্ধ 
হই, এই সঙ্ষল্ল মনের কার্ধ্য। বলপূর্ববক সঙ্ধল্প না করিলে কাহাকেও কোন কিছুর সহিত 
লিপ্ত ব! বন্ধ হইতে হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন দেহ বোঁধই থাকে না তখন দেহাদির 
কাধ্যে লিগ হইবাঁরও কাহারও সম্ভাবনা নাই ॥ ৩১. 


প্রীমস্তগবদগীতা 


যথা সর্ধবগতং সৌন্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্বত্রাবস্থিতে। দেহে তথাতা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ 


অন্থয়। যখ! (যেমন) পর্ংগতং আকাশং (সর্বত্র অবস্থিত আকাশ) সৌন্ষ্যাৎ 
(হস্ত বলিয়া! ) ন উপলিপ্যতে (কোন বস্ত্র মছিত লিপ্ত হয় না) তথা (সেইন্ধপ) আত্মা 
€ আত! ) সর্বত্র দেহে ( সকল দেহে ) অবস্থিতঃ অপি ( বিদ্যমান থাকিয়াঁও ) ন উপলিপ্যতে 
€ কিছুরই সহিত লিপ্ত হয় না) ॥ ৩২ 

ভ্রীধর। তত্র দৃষ্টাস্তমাহ-_যথা ইতি। যথা সর্ধত্র--পক্ষ।দিঘ্যপি স্থিতম্‌ আকাশম্‌ 
সৌন্ম্যাৎ_অসঙ্গাৎ পঞ্চাদিতি নোপলিপ্যতে তথা সর্ধত্র_উত্তমে মধ্যমে অধমে ব| দেহে 
অবস্থিতোৎপি আত্মা নোপলিপ্যতে-_ দৈছিকৈর্দোষগুণৈঃ ন যৃজ্যত ইত্যর্থ: ॥ ৩২ 

বঙ্গানুবাদ । [ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন] যেমন সর্বত্র অর্থাৎ পত্কাদিতেও 
অবস্থিত আকাশ অসঙ্গ হেতু পঙ্ক।দি ব্ৃক উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্বত্র; উত্তমঃ মধ্যম 
অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা দৈহিক দোঁষগুণ ছার! গুণ বা দোষঘুক্ত হয় না ॥ ৩২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-যেমত বৃহ ব্রক্গাণ্ডুতে সকলেতেই সৃক্জমরূপে 
আকাশের গতি অর্থাৎ স্থিভি-_তাপর্য্য স্থিতি গতি দুইই!! সুক্ষমগতি 
হইলে স্থিতি, স্থুল গতিতেই গতি!!! কিন্তু সুন্মত্ব প্রযুক্ত নিলিপ্ত। তক্রপ 
দর ব্রন্মাণ্ড অণু স্বরূপে সকল দেহেতেই ব্রন্গব্যাপ্ত অথচ স্ছিতি। সেইনপ 
আত্মা দেহেতে সুন্সন ব্রন্ম স্বরূপে সকল স্থানে আছেন। গতি হইতেছে অথচ 
স্থিতি! ! স্থিতি হইলেই নিলিপ্ত ব্রন্দ- সেই স্থিতি ক্রিয়ার পর অবস্থা 
যেনা পাইয়াছে সে জগ্গতেতে আছে অর্থাৎ জন্ম হইব! পর্য্যস্তই কেবল 
গতিতেই রহিয়াছে । তাৎপর্ধ্য ব্রক্মাণ্ডের গতি রোধ করিবার জন্য কেবল এই 
ক্রিয়া_বাহা গুরুবক্ত গম্য ও স্থে কর! বাইতে পারে। কেবল একটু অনুগ্রহ 
পুর্ব্বক এদিকে দৃষ্টি রাখা মাত্র ও “কেবলই ঝোতে বেয়ে যাবে”_ একটা খুটি 
ধর যাহী তোমার মধ্যে রহিয়াছে ।-আত্ম। যে নিলিপ্ক তাহার দৃষ্টাস্ত হইতেছে 
আকাশ। আঁকাশ নকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু কোন কিছুরই সহিত আক।শ লিপ্ত নহে, 
কারণ আকাশ বড় সুক্ষ । ধুলি ধূম আকাশকে সময়ে সময়ে যেন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল 
মনে হয়, কিন্তু ধুলি ধুম পরিয়| যাইবার কালেও আকাশে কোন দাগ রাঁখিয়। যাইতে পারে ন?, 
কারণ আকাশ অসঙ্গ। অ।কাঁশকে সর্বত্রগ বলে অর্থাৎ সর্ব বস্তেই তাহার স্থিতি, এই 
স্থিতি ও গতিটি কি বুঝা চাই! স্থিতি ও গতি একই কথা। স্থিতিশীল আত্মা কালের 
ঘারাই গতিশীল হন। সীমাবদ্ধ কালই মায়ার দূপ। দেহ তাহার আশ্রয়, এই কালের জঙন্তই 
আমর! আত্মার ইহ পরত্র গমনাগমনের কথ| শুনি, এই জঙ্ই বাল্য, যুবা, বার্ধক্য, জগ্ম, মৃত্যুর 
ন।নাবিধ থেল। দেখিতে পাই। এই প্রাকৃত সম্বন্ধ রহিত হইলেই আত্মাকে 
চির স্থির নিত্য নির্বিকার, জগ্মজরাঁমরণশূন্ট রূপে উপলদ্ধি করিতে পারা যায়। 
সহল্রদলে ধাহাকে নিত্য নির্বিকার রূপে বুঝ! যায়--তাহাঁকে ন্ুযুয়ায় অবস্থিত যখন 


শ্রীমন্তগবর্দগীতা ৮৫ 


যথ! প্রকাশয়ত্যেকঃ কথুন্সং লোকমিমং রবিঃ | 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কৃৎ্স্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ 


দেখি তখন তিনি গতিশীল অথচ স্থির! স্থির এইজন্য যে স্বুযুন্নায় অবস্থিত প্রাণ মৃত্যুপাশে 
বদ্ধ হয় না, অর্থাৎ পরিবর্তন হুন্ন ন।--“যাবৎ বায়ু মেরো্ধে। তাবন্মত্যুয়ং কুতঃ*--অথচ 
সেখানে যে একেবারে গতি নাই তাহাও নহে, একেবারে গতিশুন্ত হইলে দ্রেহ থাঁকিতে 
পারে না। তবুও ন্বযুয়ায় প্রাণের সুস্মগতিকে গতিশূন্তই বলে কারণ সে গতিতে কোন 
পরিবর্তন আনিতে পারে না। যখন প্রাণ ইড়! পিঙ্গলার় আপিয়! জন্মমরণধশ্মা 
হয়, তথনও ুক্ব্ভাবে স্রযুয্নায় স্থির প্রাণের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে, আবার এই স্থির প্রাণ 
যাহ! অচল হইয্লাও সচল, তাহা ঘখন একেবারে সহন্ম।য়ে পৌছিয়! গতিশুন্ত হয়, তখন অ!র 
দেহাদির সহিত প্রাকৃত সম্বন্ধ থাকে ন।। জীবের জন্ম।বধি মৃহ্যু কাল পর্যন্ত এই গতির 
রোধ হয় না, তাই জীবের অনৃ্ই ও দেহ সম্বন্ধও কখন নুব্ধ হল না। প্রত্যেক গতিশীঙগ 
পদার্থই কোন আপেক্ষিক গতিহীন পদার্থকে অবলম্বন করিয়ই বর্তমান থাকে নচেৎ তাহার 
অন্ভতিত থাকে না। যতক্ষন অস্তিত্ব ততক্ষণ একদিকে গতি ও অন্তর্দকে গতিহীন অবস্থা 
থাঁকিবেই। ইহাই জীবের বারবার জন্মমরণ ব1 বারম্বার ষাঁতায়াতের করণ! এট গতি 
ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই । গতি না থাকিলে ব্রহ্গাণ্ডের অন্ভিত্ব নাই। সকলেই এই গতির মধ্যে 
“পড়িয়া! অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে । এই গতি রোধ করিতে হইলে 
্র্মাবস্থায় পৌছানে। চাই, যেখানে কিছু হয় নাই, কিছু হইবে না। “ধাক়াম্বেনসদা! নিরন্ত 
কুহকং সত্যং পরং ধীমহি”। এই পরম সত্যকে বুঝতে হুইবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে 
হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীল! নিরন্তর কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়! আছে। ক্রিপ্লার 
পরাবস্থাই এই স্বকীয় ধাম, অতএব এই পথধাত্রীদের প্রতি এই অন্থরোধ যে তীহ।র! যেন 
আত্মবিস্বত হইর়া না থাকেন, যাহাতে এই টৈবল্যাবস্থা লাভ হয় তঞ্জন্ত এই প্রাণের খু'টিটিকে 
সবলে যেন ধরিয়া থাকেন। এই খুঁটি বা স্থির ভাব এবং শ্বাস ব! গতি সকলের মধ্যেই 


রহিয়াছে, যে শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে দেই সংসার গণি অতিক্রম করে। 
নিরস্তর শ্বাস প্রশ্বীস চলিয়াছে এবং পলকে পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে-_-. 


এই সাধারণ শ্রেতে আপনাকে বহিয়| ঘাইতে ন! দিয়া সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিবার চেষ্টা করাই 
কর্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধন্সিতে পার! যায়, একবাঁর সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পাঁরিলেই 
"অবিচল রাম" কে প্রাপ্ত হইবে ধিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন ॥ ৩২ 
১ অন্থয়। ভারত! €হে ভারত) থা €ঘেমন) এক: রবিঃ এক কুর্য্য) ইমং কৎসসং 

৫েই সমস্ত) লোকং জগৎকে) প্রকাশক্নতি (প্রকাশ করেন), তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী আত্মা) 
কৎ্তং ক্ষেত্র সেমুদায় ক্ষেত্রকে) প্রকাশক্গতি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৩ 

শ্ীধর। অসন্গত্বাৎ লেপে! নাস্তি ইতি আকাশদৃষ্টান্তেন দশিতম্। প্রকাশকত্বাচ্চ 
প্রকান্তধ্টৈর্ন যুজ্ত ইতি রবিধৃষ্টান্তেনাহ--থ। প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোহ্্থঃ ॥ ৩৩ 

বজান্গুবাদ। [অসঙ্গত্ব হেতু আত্মার লিগ্ততা নাই ইহা আকাশদুাত্ত হার! 


৮৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষ্ষ]। 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্‌ ॥ ৩৪ 


ইতি শ্রীমন্তগবদ্গীতাসুপনিৎসু ব্রদ্বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শীকষ্ণাজ্ঞুনসংবাদে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জবিভাগধোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ | 


দেখাইয়াছেন। এক্ষণে প্রকাশকত্ব হেতু আত্ম। ষে প্রকাশ্যবর্মযুন্ত হন না তাহ সুষ্যের দৃষ্টান্ত 
দ্বারা বলিতেছেন ]- শ্লে।কার্থ শষ । 

[ এক রবি যেমন এই সমস্ত লোককে প্রকাঁশ করেন, তদ্রপ ক্ষেত্রজ্ঞ আস্মা! সমস্ত ক্ষেত্রকে 
প্রকাশ করেন ]॥ ৩৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_যেমত এক সূর্য্য সকল পৃথিবীকে প্রকীশ করিতেছেন 
তন্ররপ শরীরী এই শরীরকে প্রকাশ করেন _(3০:০)- যতক্ষণ অন্ধকার অর্থ 
আত্মায় অন্দ্দিকে দৃষ্টি আসক্তি পূর্ব্বক রহিয়াছে ও আত্মার স্বরূপ আঁদিত্যব€ 
প্রকাশ কুটস্ছের না হইতেছে ।_ সর্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেমন 'ন লিপ্)তে চাক্ষুধৈর্বাহাদোষৈ: 
_-বাহু পদ্রার্থসমূহের দোঁষে দুষিত হন না, সেইপ্প সর্বভৃতাস্তরাত্মা সর্দ্ঘ দেহের প্রকাশক, 
তইলেও দেহের স্ুখছঃখ আত্মরকে লিপ্ত করিতে পারে না। এইব্প কুটস্থ সুধ্য ধিনি ভিতরে 
থাকিয়৷ এই দেহেন্দ্ি্ন মনোবুদ্ধিকে প্রকাশিত করিত্তেছেন, কিন্তু তবুও এই দেহেন্দ্রিয়।দির অশুদ্ধ 
ও নানাত্ব ভাব কুটস্থকে লিপ্ত করিতে পারে না। যতক্ষণ অন্যদিকে দৃষি ততক্ষণ সব অপ্রকাশ 
অন্ধকার, আবার যখন কুটস্থ আদিত্যের মত প্রক!শিত হন, সাধক সেই কুটস্থে দৃষ্টি রাখিয়া 
অনন্থলক্ষ্য হন, তখন অ|র তীহাকে বাহাপ্রকৃতি ন।নাত্বের দিকে কিছুতেই আসক্ত করিতে পারে 
ন। মনে হইতে পারে এই যে এত বাহ্ব্দপের স্ফুরণ এবং ৫স সকলের প্রতি মনেরও অসীম 
আকর্ষণ, এবং জগত ও ঘথন থাকিবে এবং আমাদের মনও থাকিবে তখন আর জীবের 
মুক্তি কোথাদ্প? তাই ভগবান বলিতেছেন-__ ক্ষেত্রই জীবকে মুগ্ধ করিয়। রাঁখিয়।ছে, সেই ক্ষেত্রের 
প্রকাশকই তো! ক্ষেত্রজ্জ__সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে ৫দেধ ন! বলিয়। এই ক্ষেত্রের নানাত্বে মোহিত হইয়! 
বাধা পড়িয়া (ও । কিন্তু ক্ষেত্রকে যিনি আলোকিত করিতেছেন সেই ক্ষেতুজ্ঞ তুমিই, তুমি 
তোমাকে জান তাহা হইলেই নিজের খেলায় নিজেকে আর মুগ্ধ হইতে হইবে ন! ! ৩৩ 

অন্বয় । এবং (এই প্রকারে ) ক্ষেক্ষেত্রজ্য়োং অন্তরং (ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞের ভেদ ) 
ভূতগ্রককতি মোক্ষং চ (ভূতগণের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ) ষে (ধাহারী ) 
জ্ঞান্চক্ষুবা (জ্ঞান চক্ষু ঘার। ) বিছুঃ € জানিতে পারেন) তে (তাঁহারা) পরং যাস্তি 
( পরমপদ প্র।ণ্ হন )॥ ৩৪ 

প্রীধর। অধ্যায়ার্থম্‌ উপসংহরতি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজয়োরিতি। এবম্-উক্ত প্রকারেণ 

কষে ক্ষেত্র্য়োঃ অন্তরং--ভেদং বিবেকজা নলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিছুঃ/ তথা যা ইন়স্‌ উক্তা 


ভ্ীমন্তগবদ্গীতা ৮৭ 


ভূতানাং প্রক্কৃতিঃ তম্যাঃ দকশাৎ মোক্ষং- মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিছুঃ তে পরং পদং 
যান্তি ॥ ৩৪ 


বিবিক্তৌ যেন তত্থেন মিশে) গ্রক তিপুরুযৌ । 
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম ॥ 


প্রকুতি পুরুষ মিলিত হইয়া একভা বপ্রাপ্ত হওয়ায় ধিনি তত্ব বিশ্লেষণ ভ্বারায় সেই উভয়কে 


পৃথক রূপে প্রতিপন্ন করিলেন সেই পরমানন্দ পরমেশ্বরস্বরূপ নন্দনন্দনকে আমি নমক্কাঁর 
করি। 


ইতি শ্রীপ্রীধর শ্বামিকতায়াং ভগব্দগীতাটীকায়াং শ্ুবোধিষ্ঠাং 
প্রকতিপুরুববিবেকযোগে! নাম অয়োদশো তধ্যায়ঃ ॥ 


বঙ্গানুবাদ । [এই অধ্য।য়ের অর্থ উপসংহার করিতেছেন--] উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর অর্থাৎ ভেদ বিবেকজ্ঞানলক্ষণরূপ চক্ষুর দ্বার! ধাহার1 জানিতে পারেন, 
এবং ধাহার! এই ভূতদিগের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মোক্ষলাভের উপার যে ধ্যানাদি তাহা 
জানেন, ত(হার। পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ 

আধ)'ত্মিক ব্যাখ্যা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ শরীর এবং শরীরীর জান। 
'জ্ঞানচক্ষু কুটন্ছের প্রকাশ হইলেই হয় অর্থাৎ যোনিমুদ্রা অন্যদিকে মন যায় না 
কেবল সেই দিব্যদৃগ্রিতেই থাকে যাহা গুরুবক্তগম্য । পঞ্চভূত, মুলাধার, 
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্কাখ্য এই পঞ্চভূত আজ্মলিজ, লিঙ্গের দ্বারায় 
লিঙেেতে মৈথুন করে-মনকে স্থির করিলে বুদ্ধি হইবে-_বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি 
অর্থা প্রকৃতির পর থে পুরুষ সেই আমি ব্রঙ্গ!! তাণুপর্য কালী স্বব্ধপ 
প্রকৃতি বলবতী মহেশ্বর স্বরূপ পুরুষের উপর চড়িয়া সকলকে আপন মায়'য় 


হনন করিতেছেন। তাহাকে মহাদেব আপনারই রূপ করিয়া লয়েন। 
নিলেই অন্যদিকে দৃষ্টি থাকিল না- আপনাভে আপনি থাকা-€সই ক্রিয়ার 
পর অবস্থা এবং সকলের পর-_ তাহাতেই লয়, ইহাারই নাম তমোক্ষ। এইই 
পরম পদ, এইই পরমপদ ।_যদিন দিবাদৃষ্টি সদ্‌গুরু কুপায় লাভ ন! হয় ততদিন ক্ষেত্র 
ও ক্ষেত্রজ্কে কেহ বুঝিতে পরে ন!। প্রকৃতি পুরুষের মিলিত ভাঁব এই দেহের দিকে চাঁহিলেই 
কতকট] বুঝিতে পারা যায়। এই রক্ত মাংস অস্থি মক্জায় ঢাকা দেহ_সে তো জড়, তাহার 
মঞ্চে আবার ঠ5তস্তের অপূর্বব থেলা, তাহাতেই এই সমন্ত জড়ের প্রমখুকে যেন চৈতগ্ময় 
করিয়। তুলিতেছে, চেতন জড় যেন মিলিয়া এক হইয়া রহিয়াছে, কাহারও সহিত কাহাকেও 
যেন পৃথক করা যায় না-_ফিন্তু সেই প্রক্কৃতি পুরুষের বিবিক্ত ভাবকেও দেখ! যাইতে পারে। 
এই জড়পিগড দেহ ভেৰ করিয়। এক ঠতন্ত জ্যোতিঃ প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঝলমল করিয়া 
উঠিতেছে। সদ্‌গুরু কুপায় যিনি সাধন পাইয়াছেন তিনি যোনিমৃদ্ধার সাধন সাহায্যে ইহা 


৮৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 


দেখিতে পান। এই দেহস্থ জ্যোতি: যাহার জ্যোতি, সেই জ্যোতির্শয় পুরুষকে অচভৰ 
করিতে পারেন; এবং এইকূপ অন্থভব করিতে করিতে সে অনুভব আর লুপ্ত হয় না। 
সাধক ইচ্ছা করিলেই-_ 


“রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ। 
তেজোমধ্যে স্থিতং সতাং সত্যমধো স্থিভোহচ্যুতঃ ॥ 
একো! হি সোমমধ্যস্থোশমৃতং জ্যোতি ম্বরূপকম্‌। 
হৃদিস্থং সর্বভূতাঁনাং চেতো দ্যোতয়তে হাসো ॥ 
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোঁতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্‌। 
হৃদয়ে সর্ভূতাঁনাঁং ভীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥” 


ইহাই কুটস্থ জ্যোতিঃ। এই জ্যে!তির অন্তর্গতই যে পুরুষ, তিনিই "আমি”। এই "আঁমি”কে 
জানিলেই সব জান! হয়। যখন মন আর অন্তদিকে যায় না, সেই দিব্য চক্ষুস্বরূপ কুটস্থ 
মধ্যেই নিহিত থাকে, তখনই জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রঞ্জের বিভীগ সম্পূর্ণরূপে 
ধারণ! হইয়া থাকে । সেই পরম পুকুষের সাক্ষাৎ লাভের উপাঁর় হইতেছে -_-এই পঞ্চভূতময় 
দেহে মূলাগারাদি পঞ্চস্থানে পঞ্চ মৃহ্ঠিতে পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, ইহারাই পঞ্চ প্রাণরূপে দেহে 
বর্তমান । বখন প্র।/ণের দ্বারা প্র:ণকে মন্থন করা যায় যাঁহাকে মৈথুন বলে, সেই 
মৈথুনের ফলে মনঃস্থির হইয়। যাঁর, মনঃস্থিরে বুদ্ধি হ্থির হয়, সেই শ্থিরবুদ্ধি বা 
পরাবুদ্ধিতে প্রকাশিত যে আত্মভ!ব, তাহাই পুরুষ, তাহাই ব্রঙ্গ এবং তাহাই “আমি”। প্রথমে 
প্রকৃতি বলবতী--তাঁই কাঁলিকা রূপিণী তার প্রচণ্ড মৃন্ি “চগ্ডারপাতিভীষণা” প্রকাশ পায়। 
ইহাই সংসার মৃহ্ি_-আঁসক্তিরূপ! ও জনুমৃত্যুক্ধপা' ঘোর। বিভীষণ! মৃহ্ভি__যাঁহ। স্মরণ করিলে 
সকলের হ্ৃদকম্প হইতে থাকে । স্থির শূম্ত, ব্যোম বা মহেশ্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া বা 
তাঁহাকে আবৃত করিয়। “তাথেই তাঁথেই” ভাবে তার অকিচ্ছিন্ন নৃত্য চকিতেছে-- তাহাতেই 
অখণ্ড মহাকাল মহেশ্বরকে কত বিচ্ছিন্নভাবে, কত অসংখ্য খণ্ড বিখগ্ড ভাবে দেখা যাইতেছে, 
আর এককে বহভাবে ব্ভঙ্গপে দেখিয়া মন্র ধন্দ মিটিতেছে না-অজ্ঞ।ন ছাটিতেছে না। 
আবার লীলা! শেষে স্বয়ং মহাদেব যখন তর এই কুহকিণী বহিমু্থী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া 
লন, তখন বন এক হইয়! যায়, ঘোরা অঘোর! হইয়। যায়, জন্মমতত্যুর বিভীষিকাময়ী করাঁলযৃত্ি 
- লীলেন্দীবরলোচনা হইয়া, আর এ মোহমস্সী মায়! সম্কানবৎসল! জননী হইয়া, অনন্ত বিভিন্ন 
ভাঁবকে এক মহাকাশ ব! চিদাকাঁশে পরিণত করিয়া--“সৌমাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যত্বতিন্ন্দরী” 
হইয়া_“সর্বশ্যামা অনসিকরা মুগুমালাবিভূষিতা” হইয়া-অদগু ক্রক্মাগুকে নিজ ভাগ্োদরে 
শোঁয়াইর। রাখেন। ইহাই শবরূপ অনাতুভ(বকে শিৎরপে পরিণত করা, ইহাই বিদ্ঘকে 
আপনার করাইহাই “আপনাঁতে আপনি” থাকা । তাহা হইলেই আর অন্তদিকে 
দৃষ্টি থাকিল না। পূর্বে ধিনি অসিকর! হইফা সবকে হনন করিতে ছিলেন-_মায়া-মোঁহ- 
কুপে নিক্ষেপ করিতেছিলেন--এখন সেই সকলকে নিজ গলায় পরিয়া, সর্ধকে আপনার 
অন্মশোভন হার রূপে পরিপত করিয়া! ফেলিলেন। যুদ্ধ থামিয়! গেল, অণগুত গুতরূপে 


ঞ্ীমস্তগবদগীতা ৮৯ 


রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। যখন দেবাদিদেব এইরূপে স্বভক্তকে আপনার রূপ করিয় 
লন, তখন ভক্ত অনন্বদৃষ্টি হইয়! আপনাকে তাহার মধ্যে বিসঙ্জন করেন। ইহাই ত্যাগের 
পরাকাঁষ্টা। অন্যদিকে আসক্তি নাই, সংস|র থাকিয়াও তার সংসার নাই, ইহাই আপনাতে 
আপনি থাকা, ইহারই নাম পক্রিপ্ার পর অবস্থা |” ইহাই সর্বশেষ অবস্থা, ইহাতেই সর্বের 
নিমজ্জন বা লয়, ইহাই মোঁক্ষপদ, ইহাই পরম পদ !! ইহাই ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ !! 
এবং ভূতপ্রকতিরও মুক্তি !! সমাধি সাধনে বাহার! দৃঢ় অত্যন্ত, তাহারা সমাধি ভঙ্গের পরও 
আত্মাকে আর প্রকৃতিকাধ্যে লিপ্ত বলিয়! মনে করেন না। তাহাদের এই অবস্থাতে যে 
ক্ষেত্রের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না তাহ। নহে, তাহারা জাগ্রদবস্থ(তেও যোগধুক্ত থাকায় প্রকৃত 
ক্ষেত্রকে আর নিজ আত্মপত্ত/ হইতে পৃথক উপলব্ধি করেন ন৷-_ ইহাই ভূত প্রক্কৃতিরও 
মোক্ষলাভ। রামপ্রপাদদ বলিয়াছেন “যা ছিলি ভাই তাই হবি”। অধ্যাসবশতঃ 
প্রাণ চঞ্চল হইয়া! বাহ্য দৃষ্টিযুক্ত হইয়। এই অনন্ত দৃশ্যের সমুৎপত্তি। আবার প্রাণ স্থিরে বুদ্ধি 
স্থির হইলেই -“নেহ নানাগ্ডি কিঞ্চন"__সাধকের অহ্ছভব হয়। প্রকৃত বন্ধন বা তাহার 
মেচন নাই, যাহ! স্বপ্রে দৃষ্ট হইয়ছিল, স্বপ্র ভঙ্গের পর তাহার অস্তিত্ব রহিল ন__ এইমাত্র, 


ইহার নামই মোক্ষ। শ্রামপ্ত।গবত তাই বলিয়াছেন - “বন্ধোমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা! গুণতে! 
মে ন বস্তৃত২৮--১১শ ক্কঃ ॥ ৩৪ 


ইতি শ্যামাচরণ আধ্যাত্মিক দীপিকা! ন।মক গীতার 
ত্রয়োদশ অপ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখা 
সমাপ্ত। 


১২ 


জরয়োদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 


বা আলোচন। 


"তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*_ ভক্ত সকলকে আমি মৃত্যুসংসাঁর হইতে উদ্ধার 
করিয়া থাকি, ইহাই ভগবানের প্রতিজ্ঞা, কিন্ত আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে, 
সুতরাং সেই তত্বজ্ঞনের উপদেশের জঙন্তই ভগবান প্রকুতিপুকুষবিবেকযোগ এই ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে আরম্ভ করিলেন । এই প্রকৃতি পুরুষকেই ভগবান সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরা প্রকৃতি 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । এই উভন্র প্ররুতির প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হেতুই চিদংশ জীবের 
সংসার গতি হইয়া থাকে । তাই এ অধ্যায়ে ভগবান প্ররুতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেব্রজ্ঞ, 
জ্ঞান ও জেয প্রভৃতি তত্বগুলির আলোচন! করিলেন। গভীর জ্ঞনযুক্তিপূর্ণ রহস্তময় আত্মতত্ব 
না বুঝিলে এবং বুঝিয়াও তদচুরূপ সাধন করিতে ন! পারিলে জ্ঞানের উদয় হয় না। জ্ঞানের 
উদয় ব্যতীত সংসারসিন্ধু উতীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তাই শৃস্্াদেশ হইল শ্রদ্ধালু হইয়া তব্বকথা 
গুরুমুখ হইতে শুনিতে হইবে, শুধু শুনিলেই হইবে না শুনিয়া! “ম২পরম* হইতে হুইবে। 
"মতপরম* অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপ অক্ষরাত্মাই ধাহাদের নিরতিশয় গতি, এইরূপ জ্ঞানাশ্রিত 
শক্তিকে আশ্রর করিতে পারিলে তবে ভগবানের প্রি বা তক্ত হইতে পারা যায়_-পপ্রিয়ো হি 
জনিনো হত্যর্থং*--আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিন্ন, সুতরাং জ্ঞানবানই তাহার প্রকৃত ভক্ত । 
দেহাত্মবোধই ভগবানের ( আত্মার ) সঙ্গে মিলিবার প্রচণ্ড অন্তরায় । এই দেহাত্মবোধ হয় 
কেন? পরমপুরুষের শজির্পা প্রাণ, নাড়ী মধ্য দিয়া দেহ মধ্যে সধশরিত হয়। ইন্ড্িক্লগণ 
প্রাণশক্তি বলে জগঘ্বস্ত দর্শন করে। প্রাণই ইন্ড্িয়গত হইয়া এই দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করে । এবং 
সেই প্রাণ আত্মার শক্তি বলিয়া প্রাণের সন্তায় অহং জ্ঞান উৎপন্ন হইপ্না জাগতিক বস্তসমূহ দর্শন 
করিতে থাকে । জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাঘারা দেহবোৌধরূপ অভিমান নাশ হইলে 
আত্ম প্রতিষ্ঠা হয় বা জীবন্মুক্তি অবস্থা লাঁভ হয়। জীবনুক্ত তিনিই ধাহার দেহাঁদিতে আত্মবুদ্ধি 
নই, অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ শৃন্ত হইলেই জীব মুক্ত হন, তখন তিনি কেবল আত্মারপেই 
অবস্থান করেন, এইজন্ঠ জ্ঞানী শুধু তাহার প্রিয় নহেন তীহার আত্মসম হইয়! থাকেন-_“জ্ঞানী- 
ত্বাত্সৈব মে মতম্*-জ্ঞানী আত্মারই স্বপ। আর যে সকল ভক্ত আত্মজ্ঞান্বিবঞ্জিত, 
তাহের ভগবানের সহিত যে মিলন তাহ! বাহিক, তাহারা ভগবানের সহিত অভিন্ন হইয়া 
তাহার প্রকত নিজঙ্গন হইতে পারেন না। সেই জন্ত ভগবান শক্করাচাধ্য বলিয়াছেন__ 
প্যশ্মাৎ ধর্্য।ম্বতমিদং বথ্োক্তং অচতিষ্ঠন্‌ ভগবতো বিষণ! পরমেশ্বরস্য অতীব মে প্রিয়ো ভবতি, 
তন্মাৎ ইদং ধর্ম্যামৃতং মুমুক্ষুণ যত্বতঃ অনুষ্ঠেয়ম্*-_ধর্শ্যাম্বতের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই 
ভগবান পদ্পমেশ্বর বিষুঃর অতীব প্রির হইতে পারা যায়, সেই কারণে ধাহারা বিষুখর পরম পদ 
লাভ করিতে ইচ্ছা করেন এপ মুমুক্ষুগণ বত্বপূর্ব্বক এই ধর্মযাম্বৃতের অনুষ্ঠান করিবেন । 


৯২ শ্রীমস্তগবদগীতা 


আত্মজ্ঞান ব্যতীত বাঁন্তবিকই ছুত্বর শোকপিস্ধু উতীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। হ্িতীয় বশর 
অভিনিবেশ হেতুই আমাদের ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান হইতেই এই দ্বিতীয় বস্তর 
জ্ঞান হয়, ইহাই আত্মার অবিষ্া সন্বন্ধ। এই ভয় ও শোক হইতে একমাত্র আত্মবিৎই 
উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ছান্দোগাশ্রতি বলিতেছেন_-"তরৃতি শোকমাত্মবিৎ*। যতক্ষণ 
নানাত্বের নিরসন না হয় ততপণ শোক যাইতে পারে না, কারণ মৃত্যু বা অভ্াববোপই 
শোকের প্রধান আশ্রয় । 

এক্য জ্ঞান ব্যতীত অমৃত লাভ হয় না, যদিন নানাত্বের দর্শন হইবে ততদিন মৃত্যু আমা- 
দের পিছন ছাড়িবে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন 
“ষৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রেতি য ইহ নাঁনেৰ পশ্যতি ।” যে এই 
ব্রক্ষদততায় ঈশ্বর জীব জগত ইত্যাদি বিবিধ ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যুর পর পুনংপুনঃ জন্মমরণ 
প্রা হইক়স! থাকে । আকসা বু নহে আত্ম! এক--ইহ1 সমাধিজ জ্ঞান দ্বার। জানিতে পারিলেই 
জীবের জন্মমরণের ত্র!স ঘুচিয়া যায়। 

আচ্ছা, আত্ম। তো অমৃতন্বরূপ এবং আত্ম! ব্যতীত যখন অন্ত কিছু নাই তখন জন্ম মৃত্যু 
ছন্বভাঁব আমরা অচ্ভভব করি কেন? দেহাত্মবুদ্ধিই এপ ভ্রান্তি বোধের কারণ। দেহ নিত্য 
পরিবর্তনশীল, দেহে আত্মবোধ থাকায় জন্ম মরণের সহিত এই আত্মরও জন্ম মরণ হইতেছে 
ভ্রান্ত জীবের এইরূপ মনে হইয়া থ'কে। এই দেহজ্রম যতদ্দিন না ঘুচে তভদিন জীবের 

ংসারসিন্ধু পার হওয়। অসম্ভব । 

এই জন্ঠ জ্ঞানলাভের চেষ্ট। করা একান্তই আবশ্তক। আঁত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই 
দেহটির পরিচয় জান; ও দেহ মধ্যে যে দেহাতী'ত নিত্য- 
ঠৈন্তন্ধ জন্মমরণহীন একটি বস্থ রহিয়াছেন তৎসম্বন্ধেও একটি 
অভ্রান্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক । এইটাই জ্ঞের বস্ত, উহ্!কে জাঁনিলেই মুক্তিল।ভ হইন্স। থাকে। 
কিন্ত জ্ঞেয় বস্তরটিকে অবগত হওয়। একটুখানি কথা নহে, সে জন্ত বু সাধ্য সাধন! করিয়! 
নিজেকে প্রস্তত করিয়া তুলিতে হয় । বহু সন্গুণরাশি আক্বান্ত করিতে হয়, অমনিত্ব অদস্ভিত্ব 
হইতে আরম্ভ করিয়! সর্দ প্রকার সংঘম ও সাধনায় অভ্যন্ত হইতে হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
যে গুলিকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বল! হইয়াছে, এ সকল সদ্‌গুণ অনায়ত্ব থাকিলে শাস্ত্রাভ্যাস 
ব। উপদেশ শ্রবদেও কোন ফল হয় না। সুতরাং আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে 
যোগাভযাসে সুনিপুণ হইতে হইবে। কেবল মৌখিক যুক্তি তর্কের দ্বার! অচিন্ত্য বস্তর ধারণ! 
হয় ন!। 

প্রথমতঃ সাধন! ছার] সত্বশুদ্ধি করিতে হইবে, সত্বশ্রন্ধি হইলে আত্মবিষয়ক স্থতি লাভ 
হইঈবে। এই স্থতিধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিলে মনোবৃত্তি 
্গীণ হইতে থাকিবে । বৃত্তি নিরোধপূর্ববক সমাধিস্থ হইতে 
ন1 পাঁরিলে নিগুপ পুরুষে স্থিতি লাঁভ কর। সহজ নহে। এই স্থিতির নামই অপরোক্ষা সুতি, 
জ্ঞান বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। মুলাধার হইতে ব্রদ্ষরন্ধ, পর্য্যস্ত যে আত্ম! কুটম্থর্ূপে বিরাজ 
করিতেছেন, তিনিই এই শরীরের কারণ। এই শরীর ও শরীরস্থ ধাতু ( ইন্ত্রিয়, মন, বুদ্ধি 


নানাত্ব দর্শনই মৃত 


দেহাতীত বস্থর জন 


সব্বশুদ্ধি জ্ঞান ল(ভের প্রধান উপায় 


শ্রীমঞ্কগবদগী তা! ৯৩ 


প্রভৃতি ) ব্রদ্মের পৃথক পৃথক স্থত্র মেরুদণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে, উহ! হইতেই এই বিশ্বসংসাঁর 
বিস্তার লাভ করে। পঞ্চ মহ।ভূতে এই জগৎ সেই পঞ্চ মহাসভূতের কারণ যে সুস্ম পঞ্চতুত 
উহ্হাই মেরু দণ্ুস্থিত চক্রমধ্যে থাকিয়! জীবের দেহ ইন্দ্রিরকে সংগঠন করিয়া! তুলিতেছে। 
সেই পঞ্চ তত্বের মধ্যে যে অণুম্বরূপ ব্রচ্ধ রহিয়াছেন তিনিই বহিঃহ্থ হইয়! পঞ্চতত্বকে প্রকাশ 
করেন। যতদ্দিন উহা আবার অন্তমূ্থ ন! হয় ততদিন জীবের বিশ্বদর্শনরূপ-্রম কিছুতেই 
ঘুচিতে পারে না৷ 
যোগের মূল তন্ব্টী বুঝিতে পারিলে মুক্তির জন্ঠ যোগসাধনের কি প্রয়ে(জনীয়ত! তাহা হৃদয়ঙ্গম 
হইবে। ব্রন্মের অধু প্রাণধ।রাঁর সহিত মিলিত হুইয়! ন।ড়ীমুখে প্রবাহিত হয় এবং এই প্রবাহের 
কম্পনের সহিত ইচ্ছা! ঘেষ প্রভৃতি মনোবৃত্তি ফুটিতে আরম্ত 
করে এবং তখন উহ আরও বহিস্থৃখ হইয়া! বিষষ অন্বে- 
ষণে প্রবৃত্ত হয় । এই বিষয়-অন্বেষণ মনের ব্বাভাবিক ক্রিয়।। এই ক্রি! অন্ত কোন রূপে 
রোধ করা যায় না। এই জন্ত প্রাণের যে স্পন্দন হইতে এই সঙ্কলপ বাসনাময় মনে।ধর্ম প্রভৃতি 
জাঁগিয়| উঠে, সেই স্পন্দনকে রোধ করিতে করিতে যতই প্রাণবৃত্তি নিম্পন্দিত হইত্তে 
থাকিবে, ততই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্খেন্ছিয়ের ক্রিয়াও অন্যরূপ হইয়! যাইবে, তখন তাহাতে ব্যবহা- 
রিক জগতের ক্রিয়। ন! হইয়া অন্তঙক্রগতের ক্রিয়! প্রকাশিত হইবে, পরে সেই সমন্ত ক্রিয়াও 
আর থাকিবে না। ক্রমশ: ক্রিয়ার! স্থির হইতে হইতে অব্যক্ত পদের অগুভব হইতে 
থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমে যাহা ছিল--“সোহহং ব্রহ্ম” আবার তাহাই হইয়া যাইবে । সববস্তর 
মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে এক মহাপ্রাণকে লক্ষ্য করিতে পাঁরিলেই, তিনিই যে সর্বভূতের 
মধ্যে সব হইযা রহিয়।ছেন তাহ] বুঝিতে প।র। আর কঠিন হইবে ন!। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থ! 
যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততই বাহক্রিয়! রোধ হইয়! যাইবে। ইড়া, পিঙ্গলা, নুযুয্না বতদিন 
চলিবে ততদ্দিন অন্ত বিষয়ে হইতে আসক্তি ঘাইবে না, বাহ্ক্রিয়া রুদ্ধ হইবে না। ব্রদ্ধের 
অণুতে স্থিতি হইলেই ইড়া পিঙ্গল৷ নুষুয়া এক হইয়া যাইবে, তখন জগন্ময় ব্রদ্ধের ম্বরূপকে 
জানিয়। জীবন কুতরুত্য হইতে থাকিবে ! 
সেই অন্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ যিনি জীবগণের হ্ৃদয়াকাশে অবস্থিত রহিয়ছেন তাহাকে দেহ হইতে 
পৃথক ভাবে অবস্থিত বলিয়া অন্থভৰ করিতে হইবে। 
মুঞ্জতৃণ হইতে ইবিকা অর্থাৎ মধ্যস্থ দণ্ডকে যেনধপ পৃথক 
কর! যায়, এইরূপ সর্বদেহস্থ হুইরাঁও যিনি দেহাতীত, 
তাহাকে ক্রিয়া ছার! স্থিরচিত হইয়! শ্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পাইবে। 
নুিরাং কে দেহ সৃষ্টি করিল এবং কিরূপে করিল এবং তিনিই বকে এবং তুমিই বা কে, 
প্রকৃতিই ব৷ কি পুরুষই বা কি এ সমস্ত রহন্তই তখন বুঝিতে পাঁরিবে। এই রহস্ত শে করিতে 
হইলে প্রাণ।য়ামাদি যোগ ক্রিয়া বছু পরিমাণে করা প্রয়ো্ন হয়। তখন দেখিতে পাইবে 
এই দেহ কার? কে এই দেহকদবৃক্ষে বসিয়। অহনিশি বংশীবাদন করিতেছেন? তাহাকে 
দেখিলে তাহার বংশী রব শুনিলে এবং সেই পরমপুরুষকে দেখিরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে 
আর নাণাত্বের কোন চিহু থাকিবে না। তখন আর জানিব।র বা পাইবারও কিছু থাকিবে ন|। 


যোগ।ভ্য।স কি জগ্ঠ প্রয়েজন £ 


আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক 
করিয়া দেখা। 


৭১৪ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


ঘাঁদশ অধায়ে তত্বজানী ব1 ভক্তের লক্ষণ কি তাহা দেখানো হইয়াছে, কিন্তু যে তত্বজ্ান 
( দেহ ও দ্বেহীর জ্ঞান এবং তীহাদ্েয় এক্য ) লাভ করিয়া ভগবনের ঠিয় হইতে পার! যায় 
সেই তত্বজ্ঞানের বিষয়টি এই অব্যার্থে সম্যক আলোচিত হইয়াছে । এ জন্য এ অধ্যায়টী 
প্রকৃতই দুরূহ 
আত্মতত্ব বুঝিবার জন্ত দুইটি প্রধান বিষয় অলোচ্য _ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকুতি ও পুরুষ। 
উহ:দের পয়স্পরের সংযোগই সংসার। এই সংযোগ 
ছিন্ন না হইলে আত্মদর্শন হয় না বা প্রকৃত জ্ঞানের উদয় 
হয় না। প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানলাভ করিলেই এই সংযোগ ছিয় হয় । এই দেহ ও দেহমধ্যন্থ 
চৈতন্ত ধিনি দেহের সব ক্রিয়ার সাক্গী এবং যিনি ন| থাকিলে দেহের ক্রিয়া হইতে পারে না 
--তিনিই চেতন পুরুষ, সাক্ষী বা আত্মা । প্রথমত: এই দেহ-প্রকৃতির ক্রিম! যে প্রকুতির 
নিত্য তাহ না বুবিম্ন। উহ! আত্মার কাধ্য বলিয়। মনে হয়। যদ্দিও এ কথ। সত্য আত্ম! 
দেহ মধ্যে বর্তমান না! থাকিলে প্রকৃতির ক্রিার (প্রাণ, মন, বুদ্ধ্যাদি ) কোন পরিচয় পাওয়! 
যাইত না, কিন্ত ঠতন্ত সতার অস্তিত্ব হেতু প্রকৃতি যে ক্রিয়াশীল হন্ন উহা আত্মার"ধর্ম বলিয়াই 
ভ্রম হয়। আত্মা ষে কর্তা নেন কেবল সাক্ষীমাত্র তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎ- 
কার হইলে তবে অনুভব করা যায় এবং তখন তাহাকে অকর্ত। বলিয়।! 
ধারণ! হয়। এই জ্ঞান লাভের উপায় যোগমার্গ বা ক্রিয়াষোগ । সাধারণতঃ ভক্তি ব| 
জ্ঞানালোচনাও এই যে।গম।েেরই অন্তর্গত। প্রকৃত জ্ঞান বা ভক্তি আ্মদর্শন ব্যতীত হইবার 
নহে। 
অথণ্ড অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কিরূপে দেহের মধ্যে আসিয়! গ্রবেশ করিয়া! থাকেন তাহা অতীব 
বিল্ময়কর । সহশ্ারস্থিত পরমাত্সা লীলা! বশত; আজ্ঞাচক্রে 
নামিয়! পড়িলেই তাহার যে আবরণ রচিত হয় উহাই 
অজ্ঞানের আবরণ । যাঁহা। অত্যন্ত স্থির ছিল তাহাই স্পন্দনযুক্ত হইলে মায়াশক্কি ব। প্রাণের 
প্রকাশ হয়| সেই প্রাণ চঞ্চল হইলে আত্ম। প্রণের সহিত মিলিয়! নিয়ে অর্থাৎ স্কুলে অবতরণ 
করেন--ইহাই শস্য রহন্ত । সেই চঞ্চল প্রাণই মনে(নূপে একুং পরে দেহাদ্িকূপে পরিণাম 
লাভ করিয়। এই বিশাল ব্যক্ত জগৎকে প্রকাশ করেন । সেই জন্য বদ্ধজীবের প্রথমে দেহকেই 
আত্ম! বলিয়! ভ্রম হয়। কাঁরণ সে পঞ্চভুতময় দেহেই প্রথমে আত্মার প্রকাশ অনুভব করে। 
এই দেহের সহিত জিত যে আত্মভাবের বিকাশ হক্স-_ 
ওরা সেই আত্মাকেই (১) “ভূতাত্মা” বলা হয়। চিন্তাশীল 
পুক্ষষের। তখন বিচার করিলেই বুঝিতে প!রেন ষে এই নশ্বর, নিত্যপরিবর্তনশীল ভূতময় দেহ 
কখনই আত্ম। হইতে পাঁরে না। তাহারা! দেখেন দেহের মধ্যে দেহের অতীত আরও 
কিছু পদার্থ রহিয়াছে, যাহার দীপ্তিতে এই দেহকে প্রভাঙ্িত করিয়া রাখিয়াছে, সেই 
দ্বীপ্তির অভাব হইলে এই দেহ জড়বৎ হইয়। যাঁয়, তাহাতে চৈতন্তের গন্ধমাত্র থাকেন! । 
পরে তীহারাঁ সাধনচক্ষ ছারা দেখিতে পান দেহের মধ্যে যে একটি ম্পগন 
রহিয়াছে ত্থারাই দেহ মধ্যে চৈতন্ঠ সার হইতেছে । উহাই প্রাণ স্পন্দন । উহার প্র!ণের 


প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ 


আন্!র অবতরণ ও প্র।ণের প্রকাশ 


শ্রীমন্তগবদগীত! ৯৫ 


স্পন্দন বটে কিন্ত উহাও আগলে মুখ্য প্রাণ নহে যদ্বারা জীব ভ্বীবিত থাকে । তাহা 

(২) স্তুক্রাত্মা, প্রাণ স্পন্দন তাঁহারই শক্তি। এই প্রাণ 

সম্পাদন ঘার1!ই জীব ভোগোপযুক্ত দেহের পরমাণু সকলকে 
সম্মিলিত করিয়া! এই স্থুল দেহকে রচনা করে। পরে এই প্রাণ বহুধ! বিভক্ত হ্ইয়! 
শরীরাভ্যস্তরে নাড়ীমুখে প্রবাহিত হইয়! দেহকে প্রাণময় ও কর্দদোপযোগী করি! তুলে। 
এ প্রাপপ্রবাহের মধ্যে একটি অপরূপ শক্তি রহিয়াছে যাহা দেহকে সংগঠিত 
করিয়া তুলিতে পারে। প্রাণ ন থাকিলে দেহগঠন ক্রিয়া যে সম্পন্ন হয় না, তাহা 
আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই প্রাণের শক্তি কিন্ত উহা 
মুখ্য প্রাণ নহে। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই তাহার দেহ বা প্রাণময় কোষ, যিনি এই প্রাণময় 


কোষে থাকিয়! দেহের ও ইন্দ্রিয়।দির কাধ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই ৫৩) জীবাত্মা। 
বা কৃটস্থ, দেহাদিতে বর্তমান থাকিয়্াও তিনি সর্বদা 


দেছের অতীত । দেহ প্রাণাদিতে সংশ্িষ্ট হেতু তাহাকে 
সাবয়ব, সীমাবদ্ধ, বহু ও কর্মফল ভোক্তা বলিয়া ধারণা জন্মে । বহিদ্র্টি বশতঃ প্রকৃতির 
অনুগামী হইয়! জীবের সুখ ছুঃখের ভোগ হইয়! থ|কে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি সুখ ছুঃখের 
ভাগী অথব! কর্মফল ভোক্তা নহেন। কিন্ত প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য হেতু তাহাদের 
কুতকর্মের ফল ভোগাদি তীহাতে অধ্যস্ত হয়। স্বরূপ জ্ঞানে এরূপ ভ্রান্তির নিরসন 
হয়। গ্বত যেমন দুগ্ধের প্রতি অণুতে থাকিয়। দুগ্ধের অস্তিত্ব প্রদ্দান করে অথচ ছৃষ্ধের জল 
ভাগের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, মন্থনদৃণ্ড ছার! দুগ্ধ মথিত হইলে যেমন তদ্মধ)স্থ ঘ্বত তছৃপরি 
ভাসিতে থাকে তাহার সহিত বিপ্ত থাকিয়।ও সংলিগ্ত নহে, তদ্রপ এই দেহাঁদি বা প্রকৃতি 
রূপ দুগ্ধ প্রাণায়াম ব্ূপ মন্থন ক্রিার সাহায্যে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র রূপে ভাঁবিতে 
থাকে । তখন আখ! ষে প্রকৃতি হইতে অসংলিপ্ত তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। উহাই 
ভূক প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ। এইক্প ভূত প্রকৃতি হইতে মৃক্তিলাভ করিলে এই দৃষ্ঠটমান 


অসংখ্য জীব বা থণ্ড ভাব তখন একে মিলির! একাকার হইয়া যায়। (9) সেই 
দেহেন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্ত পরম একই পুক্ুষোত্তম 


নাত বা পরমাত্সা। এই নিগুণ পরমাত্মাই লীলা বশতঃ 

যখন সগুণ হন তখন তীহাকে ঈশ্বর বল! হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রকটিত কৃটস্থ 

চৈতন্ঞই ক্ষেত্রজ্ফ পুরুষ--“ক্ষেত্রঙঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রে ভারত”। এই ক্ষেত্র 

ক্ষেত্রজ্ঘ হইতে অভিন্ন, বীজং মাং সর্ধভূতানাং বিদ্ধি”। সর্বভূতের মূল হইতেছে 
পর। ও অপরা৷ প্রকৃতি, এই উভয় প্ররুতিই তীহার, সুতরাং এক হিসাবে 

তি্ন--সেইজন্ত বেদ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন_-"নেহ নানা্ডি কিঞ্চন।” 

যুযন্তগত ব্রন্মস্ত্র পদই পর! প্রকৃতি, তগ্মধ্যে সুক্মরূপে 

পরা প্রকৃতি সমস্ত ভূতই বর্তমান, ইহার স্কুল ভাবই. অপর! প্ররুতি 

ব। বিশ্ব। হুতরাঁং বিশ্বের যোনি এর অঙ্গহুত্র ব| ব্রদ্মষোনি কুটস্থ। ঝুঁটস্থের মধ্যেই 

সমুদাঁয় দেবতারাও রহিয়াছেন। ভিতরের সবিতাই 

কুটস্থ বা বরক্ষযোনি কৃটস্থের রূপ, উহা! হইতে ত্রিলোক প্রন্থত হয়। এই 


সুত্রাক্ম। 


'জীবাক্। 


৯৬ শীমন্তগবদগীত। 


কুটস্থের মধ্যে যে পুরুষ “যে! সাঁবসৌ পুকুষং সোইহমস্মি*__"এযোহস্তরাদিত্যে হিরগনপ্পপুরুষ 

দৃষ্ততে ইত্যা দিখৈবতং*-_ এই অস্তরাদিত্য কৃটন্থে হিরগুয় পুরুষ রহিয়াছেন-_চারিদিকে সোণার 

মত আলো, মধ্যস্থলে পুরুষ --ধাঁহার। ভালরূপে ক্রিয়া করেন তীহার। সেই অধিদৈবত পুরুষকে 

ভূত প্রকৃতি হইতে মুক্তিলীভ দেখিতে পান। সেই পুরুষই সর্ধব্যাপক ব্রহ্ম 

“ক্ষেব্রজ্ঞাাপি মং বিদ্ধি”__ক্ষেত্রাস্তর্গত দিব্য চক্ষুর ন্যায় 

প্রকাশিত খুটস্থকে দেখিলেই আর মন অন্তদিকে যায় না, উহাতে নিত্য স্থিতি হইলেই 
জীবনুক্ত বা ভূত প্রকৃতি হইতে মোক্ষলাভ হয়। 


বিশ্বের উপাদান চতুর্বি'শতি ততই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি । বিরাট প্রকৃতি এবং এই 


প্রকৃতির পরিচয়, ভোগায়তন দেহ উভয়েরই স্বরূপ বা উপাদান এক, 
সাংখ্য ও গীতার মত এই জন্ক উভয়কেই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি বল৷ যাইতে পারে। 


“মহাভূতান্হক্ক রে বুদ্ধিরব্যক্ত মেবচ। 
ইন্দ্িয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্িগগোচরাঃ ॥ 
ইচ্ছ। দ্বেষঃ সুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন! ধৃতি: | 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদ্াহৃতম্‌ ॥” 
মহাভৃত ( অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম--এই পাঁচটা), অহঙ্কার বুদ্ধি ( মহত্ত্ব) 
অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি ), দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্ড্রি়গোঁচর ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও 
গন্ধ )_-এই চতুর্বংশতি ততই ক্ষেত । এবং ইচ্ছ', ছ্বেম, সখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর ) 
চেতনা ( জ্ঞানাত্সিকা মনোবৃত্তি ) এবং ধৃতি-- এগুলি সমস্তই মনো ।ধর্শ স্তরাং উহার ক্ষেত্রের 
অন্তর্গত। 


বিশ্বের মূল কারণ অব্যক্ত বা মুলপ্রকৃতি । মৃল প্রকৃতি তিগুণময়ী অর্থাৎ দত্ত, রজঃ ও তমঃ 
গুণাত্মিকা। গুণত্রয় যখন সুপ্ত বা সাম্য।বস্থায় থাকে তখনই তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়। 
অথাৎ ইড়। পিঙ্গল' নুযুস্তার অতীত ভাব )। জীবের অদৃষ্ 
বশতঃ কাল প্রভাবে এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন 
প্রকৃতি ্ষুধ হইয়! বিকৃত হয়। প্রকৃতির এই বিকৃত ভাবকেই স্থষ্টি বলে। ন্থষ্টকালে প্রথমে 
সত্বগুণ বৃদ্ধিপ্র।প্ত হইলে জ্ঞানাস্মক মহত্ত্ব ব বুদ্ধির উৎপত্তি হয় ( অর্থাৎ আমি কে এবং 
আমার শক্তির কথা স্বতিপথে উদ্দিত হয় )। পরে রঙ্ঃ ও তমোগুণ প্রবন্ধ হইয়৷ 'অভিমানাত্মক 
অহংকার (“আমি”-কে পৃথক করিয়া দেখার 'ভাব এবং এই “অহং* কার্য্যের সহিত সম্বন্ধাুক্ত 
হইয়! আমি করিতেছি, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি অভিমান করে ) উৎপন্ন হয়। বিষয় 
সমূহকে আজ্মগোচর করার প্রধান শক্তিই অভিমান । এই অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং 
পঞ্চতগ্ম।্ পর্চীকৃত হইলেই আকাশাদি স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া! থাকে। পঞ্চতন্মাতগুলিও 
ইঞ্জিয় গে।চর নহে, ইহারা পঞ্চীরুত হইর! তবে স্থুল ইন্দ্িয়ের গোচরীভূত হয়। 


স্থষ্টির বিকাশ 


জ্ীমন্তগবদগীতা ৯৭ 


সাংখ্যশাস্ত্ব প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং এই জগৎ 
সালাত প্রকতির ত্বতঃ পরিণ।ম মাত্র। কিন্ত গীতায় ভগবান 
প্রকৃতিকে শ্বতন্ত্র। বলেন নাই-_ 
“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি স্যয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তের জগদ্বিপরিবর্ভতে ॥” 
আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাত্মক জগৎ প্রপব করিয়া থাকে, হে কৌস্তের, 
এ জগৎ বার বার এই জন্তই উৎপন্ন হয়। 


সাংখ্যমতে প্রকৃতি জড় বলিয়া স্যষ্টি কার্যে একাএক সমর্থ! নহে, সুতরাং পুরুষের সংযোগ 
প্রয়োজন । কিন্ত সাংখ্যের পুরুষ নিগুপ, নিগুণের ইচ্ছা থাকিতে পারে না। তাহা হইলে 
তাহাদের সংযষে'গ সাধন করে কে? পুরুষের সাব্লিধ্যবশতঃই প্রকৃতি হ্ন্তিকার্ধে সমর্থা হন 
সত্য, কিন্ত এই সামর্থ/)দান করিলেন তে পুরুষ, সুতরাং পুরুষের মধ্যেই প্রেরণা ব1 ইচ্ছা 
রহিয়াছে মানিতে হয়, কিন্ত তাহ! হইলে পুরুষকে নিগুণ বল! চলে ন1। ইচ্ছা অন্তঃকরণের 
ধর্ম, পুরুষের ইচ্ছা বলিলে তাহাকে সমন! বলিয়! মানিতে হয়। পুরুষের ওদাসীন্ত ও কর্তৃত্ব 
পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া! প্রতিপন্ন হয় । সেইজন্য মনে হয় প্রকৃতি ও পুরুষ শ্বতস্থ বস্ত নহে, 
যেন লীলা হেতু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া! তিনি শ্বয়ং প্রকৃতি পুরুষরূপে খেলা করিতেছেন। গীতার 
ভগবান বলিতেছেন-_ 

"“এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্ুপধারয় । 
অহং কৃৎ্নসস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ভ্তথ! ॥৮ ৭মমস্অঃ 


ভূতগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ত্বর্ূপ এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত ইহ! জানিও। অপর! 
প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়। এবং পরাপ্রকৃতি ভোক্ত্‌ ব্ূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান 
করেন এই মদীয় প্রককতিদ্বয় আম! হইতেই উৎপন্ন অতএব আমিই নিখিল জগতের উদ্ভব 
ও লয়ের কারণ । 


দেহের মধ্যে যে দেহী বিরাজ করিতেছেন, তাহার সেই অন্ষত্তম ভূত মহেশ্বর ভাব সাধারণ 
লোকে অবগত নহে, তাই মুট্গণ বিক্ষিগুচিত্ত বশতঃ তীহার পরমতত্বব বুঝিতে ন পাঁরিক়া 
তাহাকে সামান্য ম্ষ্য দেহধারী মনে করিয়া অবজ্ঞ! করে। 


ভগবানের এই অন্থশুম ভাবটা খেলার সময় যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছাদিত হয়। তাই 
প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে ষে সেই এক পরম পুকুষই রহিয়াছেন 
তাহা লোকে বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্‌ শঙ্ষরাচার্য;ঃ 
যোগায়! শব্দের অর্থ করিয়াছেন--"ভগবতো ষঃ সম্বল্পঃ এব যোগ ষঃ তত্শবন্তিনী যা মায় 
সা যোগমায়!”__সুতরাং ভগবানের ইচ্ছা! বা সন্কল্প মানিতেই হইল। এই সঙ্বল্প ভগবানের 
মধ্যগত বস্ত, তাহা বাহিরের আগন্তক পদার্থ নহে সুতরাং ০সই সন্কল্প ব! ইচ্ছাই তাহার 
মার়া---এই ইচ্ছা! কূপ পরিগ্রহ করিলে তাহাই জগজপে ফুটিয়! উঠে। স্থতরাং জগদাদিও 
তাহা হইতে ভিন্ন কোন বস্ত নহে। 


১৩ 


যোগমায়। 


৯৮ শ্রীমস্তগবদগীতা 


উপনিষদেও আছে-“তৎ স্থষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ", "তদমুপ্রবিশ্ত সচ্চত্যচ্চ ভবৎ”-_ 
উপনিধদের মত সষ্ট পদার্থে অন্প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সংশব্দবাচ্য ও ত্যৎ 
শববাচ্য হইব। থাকেন। “তদাত্মানং হ্বর়মকুরুত*--তিনি 
আপনি আপনাকে সৃষ্টি বিষয়ে পরিণত করিয়াছেন। তন্ত্রও ঝলিলেন-_“য| শক্তিঃ সর্বভূতাণাং 
খিধাভবতি স৷ পুনঃ* একমাত্র শক্তি তিনিই আবার সমস্ত ভূতে দ্বিধা হইলেন। 
এই শক্তির কথ! উপনিষদেও বধিত হইপ়াছে দেখা বায়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ 
বলিলেন £-- 
“তে ধ্যানযোগাছ্ছগতা অপশ্যন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং ম্বগুণৈষ্লিগুঢ়াম্‌। 
ষফঃ কারণাণি নিখিলনি তানি 
কালাত্মযুক্তান্ঠ ধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥* 
ধ্যানযোগের সাহায্যে খধিরা পরমাত্মদেবের শ্বগুণাবৃুত শক্তিকে কারণ বলিয়। 
বুঝিতে পারিলেন। যে এক বস্ত কাল হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত কারণ সমূহকে 
পরিচালিত করেন--তাহার শক্তিকে খধিরা দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রদ্ষ!, বিষুঃ শিবও 
তাছার শক্তিমাত্র_-“শক্তয়েযস্তদেবন্ত ব্রহ্ষাবিষ্ণশিবা।ত্মিক|1৮  “দেবাত্মশক্তিং*_ দেব, 
আম্মা ও শক্তি পরব্রন্ষেরই অবস্থা ভেদ। ব্র্ষরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনি 
প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বররূপে অথবা ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেররিতা রূপে প্রকাশিত 
হন। “পরাশ্য শজিঞরববিবিধৈব শ্রয়তে ম্বাভাবিকীজ্ঞনবল(িয়াচ ৯ তাহার নানাবিধ 
পরাশক্তি এবং শ্বভাবসিদ্ধ জ্ঞন প্রভাব ও ক্রিষ্ার কথা শুনিতে পাওয়। ঘায়। ইহা যুক্তির! 
বোধগম হয় না, কিন্ত সাধকেন্দ্রর! ত।হার শক্তির বিষয় অবগত হইয়] যাহা বর্ণন। করেন তাহা 
শান্্মুখে শুনা! যায়। “একো দেবঃ সর্ধভৃতেষু গুঢ£*__সেই একবম্ত্ই সর্বভূতে গুড় ভাবে 
রহিয়্াছেন- কিন্তু “তং ছূর্দশং গুঢ়মন্ত প্রবিষ্টং*_ সর্বভূতের হৃদয় গুহায় প্রচ্ছন্রভাবে অবস্থিত, 
সুতরাং সহজে তাহাঁকে বুঝ। যায় না। 
এই প্রকুতিত্বয় যে তাহা! হইতে অভিন্ন ভগবান গীন্তান্ন তাহ! বুঝাইতে গিয়া তিনটা 
পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন-ক্ষর, অক্ষর ও পুক্ষযোতম। 
(১) যাহা! ক্ষরিত হয় ব। বিনাশ গুান্ত হয় ব্রহ্মাদি 
স্থাবরাস্ত শরীর, সেই শরীরগণই ক্ষর পুরুষ (২) ক্ষরের 
যাহা বিপরীত তাহাই অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ ধিনি ক্ষর পুরুষের উৎপশ্ডির কারণ যিনি মাঝ়ার 
আশ্রয়, যিনি চেতন ভোক্তা । শরীর নষ্ট হইলেও তিনি বিগ্কমন থাকেন। (৩) ধিনি ক্ষর 
অক্ষর এই উপাধিঘার! স্পৃষ্ট নহেন, যাহ! সর্দদ| শুদ্ধ, মুক্তম্বভাঁব তিনিই উত্তম পুরুষ বা পরমীত্ম।। 
উত্তম পুরুষেরই ক্ষর অক্ষর বা অপর! ও পর! ছুটি প্রকৃতি । স্ুতর।ং দেখ! যাইতেছে এ 
প্রকৃতি ত্বতন্ত্র/ নহে. ইহাই পুরুষেতুম বা! পরমেশ্বরের কার্ধ্যকারিণী শক্তি। তাহা জড়া নহে 
তাহ! নিত্য চৈতন্তমরী। এই চৈততন্যময়ী পরমাশক্তিকেই ঈশ্বর এবং তন্ত্রে ঠাহাকেই 
পরমেশ্বরী বল! হইয়াছে । তাহাই আদ্যাশক্তি। যোগীর! তীহাকেই *চিদাকাশগ 


প্রকৃতিদ্বপ্» ভগবানেরই শক্তি-ক্ষর, 
অন্ফর ও পুরুষোন্তুম 


প্রীমস্তগবদগীত। ৯৯ 


বলেন। এ চিদাক!শই সমস্ত ব্যক্ত জগতের মূল কারপ। ইহা হইতেই ব্রাঙ্মী বৈষ্ণবী ও 
মহেশ্বরী শক্তি উৎপন্ন হুইয়! থাকে । এইজন্য চিদ্াকাঁশকেই জগদন্ব! ব1 ব্রহ্মা বিষুুশিব- 
প্রসবিনী বলা হইয়ছে। চেতনের সারিধ্যবশতঃই ইহাকে যে চেতন বলিয়া বোধ হয় 
তাহা নহে, ইহা মূল চেতন বস্তরই ক্ষরণ বা শক্তি। শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক নহেন, 
ইহাদের নিত্য অবিন! স্বন্ধ সুতরাং উভয়কে কেহ কোন 
কালে পৃথক করিতে পারে না। তবে পৃথক করিয়া 
আলোচন! কর! যাইতে পারে। ব্রহ্ম নিগুণ তাহ! কখনও বোধের বিষয় হয় না, কিন্ত ব্রাঙ্ষী- 
শক্তি বা মায়াপ্রতিবিদ্বিত চৈতন্ভ বোঁধের বিষয় হয়_-তাহাকেই ঈশ্বর বলে। এই ঈশ্বর বা 
পর! প্রকৃতিকে জানিতে পারলেই জীব জীবনুক্ত অবস্থা লাভের যোগ্য হইয়া থাঁকেন। চগ্ডীতে 
তাই বলিলেন-ত্বং বৈষ্বী শক্তিরনস্তবীর্ধ্যা, বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া। 
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতত, ত্বংবৈ প্রসন্ন! ভূবি মুক্তি হেতুঃ ॥৮ 

হে দেবি, তৃমি অনস্তবীর্য্য। বৈষ্বী শক্তি, তুমিই জগতের মূল কারণ মহামায়া, তুমিই সম্ত 
বিশ্বকে সংমোহিত করিয়া রাখিয়াছ । আবার তুমি প্রলন্প হইলেই জগতের মুক্তির হেতু হও । 

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়! কঠোপনিষদ বলিয়াছেন--“ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাতনঃ' ধাতুর 
প্রসন্নতাবশতঃ আত্মমহিম। দর্শন করেন। এই ধাতুই শগীরধ!রক মন প্রভৃতি শুধু করণবর্গই 
নহে, এই ধাতুই গুকুতি ব৷ ঈশ্বরী। এই প্ররুতি প্রসন্ন! হইলেই তিনি তাহার স্বামীকে দেখাইয়। 
দিয়া সাধককে চিরদিনের জন্ত কৃতার্থ করিয়া! দেন। ধাতু -(ধ14তুন), “ধা” ধাতুর অর্থ 
ধারণ করা “শরীরধারণাৎ ধাতব ইত্যাচ্যস্তে” সুতরাং প্রাণ পদার্থ ই প্রকৃত ধাতু, “প্রাণেন 
ধার্য্যতে লোঁকঃ* এই প্রাণই জগদস্বা জগতের মা। “সেই দেবী নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশ- 
শূস্ঠা। এই জগৎ তীহারই মৃত্তি, তিনি চিন্ম্ী রূপে এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয় আছেন। 
তথাপি ত।হার আবির্ভাবের কথা অনেক প্রকারে কথিত হয়। তিনি নিত্য! হইলেও যখন 
তিনি দেৰগণের কাধ্যসিদ্ধির জন্ত আবির্ভতা হন তখন তিনি উৎপন্ন বলিয়া জগতে 
অভিহিত হন।” চণ্তী। 

কপিল দেব “সত্তবরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকতিঃ* বলিয়াছেন। ইহার মানে এ নহে 
যে তিনি জড়। নিরবচ্ছিন্ন জড় জগতে থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া শাস্্ ও খাষির! 
বলিতেছন "সর্ববং প্রাণময়ং অগৎ।” পসর্ববং খন্থিদং ব্রহ্ম” তখন জড়ত্ব কল্পনা করিতে যাই 
কেন? চৈতন্তকে বাদ দিলে কোন বস্তরই অস্তিত্ব থাকে না। এক পরম বস্বরই শক্তি 
পর! ও অপর! গ্রক্কতি রূপে বিষ্তমান। শক্তি হইতে শক্তিমান অভিন্ন। দ্বর্ণালঙ্কার 
হইডে ভ্বর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া! লইলে অলঙ্কার বলিয়া আর যেমন কোন পদার্থ থাকে না 
তন্রুপ ঠচতন্তের অতিরিস্ত কোনও জড় পদার্থকে কল্পনা করা যায় না। অনাদি 
অবিদ্যা হেতু আত্মপদার্থে অনাত্মা কঞ্জিত হন্প মাত্র। তাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন 
-_প্রর্ববাজীবে সর্বসংস্থে বৃহস্তে অস্মিন হংসে! ভ্রামাতে ক্রচ্ষচক্রে ৷” 

জীবাত্ম! ও পরমাত্মীর ভেদ দর্শন করার ফলে এই সংসার চক্রে বা স্ুলদেছে জীব 
ফেবলই ভ্রামামান হয়। 


প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন 


১০০ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


এই প্রকৃতিও আত্মার মতই ইন্দ্রিক্াদির অগোচর সেইলজন্ভ প্রকৃতিকেও অব্যক্ত 
বল! হয়। তাঁহার কারণ আত্ম! ব্যতীত আত্মরর জন্য উপাধি মীত্রকে জড় বলা হইর়াছে। 
জড়ের অর্থ যাহার! অন্বাধীন। প্ররুতি বাস্তবিক জড় নহেন, উহ! ব্রন্ষই ব1 ত্রদ্ষের 
ব্যক্তাবস্থামাত্র। প্রকৃতিকে পৃথক মানিতে হইলে উহাকে ব্রদ্ষের আবরক বলিয়। মানিতে 
হয়, এই আবরণ কল্পন। করিতে হইলেই এ আবরণ কে স্ষি করিল, কেন করিল প্রভৃতি 
বছবিধ প্রশ্ন উঠিতে থাকিবে । ভগবান গীতায় এ প্রশ্নের মীমাংসা করিম্নাছেন--তিনি 
বলিয়াছেন এই জীবচৈতন্ঠ ত।হারই পরাপ্রকৃতি, এবং ষাঁহা বাহ্াপ্রকতি রূপে বর্তমান রহিয়াছে 
তাহাই তাহার অপরা প্রকৃতি । উভয় প্রকৃতি যখন তাহারই তথন উহারা কেহই জড় হইতে 
পারে না। ভাগবতে আছে £-- 


'জ্ঞানমাত্রং পরংব্রহ্ম পরমাত্েশ্বরঃ পুমান্‌। 
দৃশ্টাদিভিঃ পৃথকভাবৈর্গবানেক ঈয়তে ॥* 


পরক্রহ্ম জ্ঞান মাত্র, তিনি পরমাজ্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ নামে অভিহিত হুইয়! থাঁকেন। 
দ্রষ্টা ও দৃশ্টরূপে পৃথক পৃথক ভাবে তিনিই বিগ্যমান রহিয়াছেন। তাহ'র পর! প্রক্ুতিই 
হইল প্রাণ যাহা ব্রদ্দহ্ত্ররূপে জীবদেহে শ্থযুমার মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্বলীল! 
সম্পাদন করিতেছেন। 


সচ্চিদানন্দ বিভব পরক্রক্ধষকে যিনি এই বিশ্বরূপে পরিণত করান, সেই পরমাশক্কি 
ব্রন্মাতিরিক্ত অন্ত কিছু বস্ত হইতে পারেন না। ভগবান নিজশক্তি বলেই স্বেচ্ছায় আপনাকে 


বিবিধ নাম রূপ দ্বার পরিছিন্ন করিয়! থাকেন। এই শক্তি তাহার মধ্যে ম্বাভাবিক ও 
স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্তমান । সেই জন্য কেহ কেহ প্রকৃতিকে 


ব্রদ্দের স্পন্দন বা মায়! বলিয়া থকেন। বাস্তবিকই যিনি 
ন! থাকিলে ব্রঙ্গ আছেন কি নাই কেহ জানিতেই পারিত না। ব্রদ্দের সেই কার্্যভাব ব 
সগুণ বা ঈশ্বর ভাবই তাহার প্রকৃতি । কারণ ভাবই নিগুণ ভাব। কিন্তু সাধককে এই 
নিগুণ ভাবের সহিতও পরিচিত হইতে হয়, নিগুণ ভাবের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে 
নিগুণত্রক্ম আত্মার! বশে বিশ্বভুবনে পরিণত হইয়াও কিন্দপে অবিকৃত ও অসংস্পৃষ্ট হইয়া 
থাকেন তাহ! কিছুতেই বুঝা যাইত না। পরমাস্মার ছুইটি বিভাবকে ৫5০০০65) পৃথক 
পৃথক ভাবে আলোচনা করিতে গিগ্লাই এক মহঘন্দ উপস্থিত হইয়াছে। পরমাত্মা 
ক্ষেত্রজ রূপে নিগুণ, প্ররুতি রূপে গুণমরী । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ধাহ।র প্রকৃতি সেই পরমাত্ম। 
সগুণ ও গুণাতীত উভদ্নই | কিন্তু ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যতীত প্রকাশিত হয় না, এবং ক্ষেঅজও ক্ষেত্র 
ব্যতীত থাকেন ন1। | 


তাহ! হইলে উহার অর্থ এই হয় ভগবানের যে বিশ্বলীল! দেখ! যাইতেছে ( তাহাকে 
স্বপ্ন বলিলেও তাহা! অন্বীকার করিবার উপায় নাই' ) তাহার মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ভাবকে 
পুরুষ বা ক্ষেত্র, এবং এই লীলার অধিষ্ঠান বা আশ্রয় যে বস্তগুলি তাহার সমূহকে 


ক্ষেঞর বলে। 


সগুণ ও নি ৭ 


ভ্রীমন্ভগবদগীতা ১০১ 


প্রকৃতি হুইতে যে মহান্‌ ব! বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, বেদান্ত তাহাঁকেই ভগব্দ্‌ ঈক্ষণ বলিতেছেন। 
ভগবান হইতে ভগবদ ঈক্ষণ কাধ্যতঃ শ্বতস্থ বেধ হইলেও 
তাহ! তাহার নিজ শক্তিরই বিলাস মাত্র, অন্ত কোন 
আগন্তক পদার্থ নকে, এই ঈক্ষণই ভগবদ্‌ মায়া । এই মায়া যখন লীল! বিলাস হেতু বহিমুথে হয় 
তখনই তাহ! হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ঠৈতন্চের বাহ্‌ স্ফুরণ হয়। ন্ুযুণ্তাবস্থা হইতে 
যেমন ম্বপ্রাবস্থার স্কুরণ হইয়! থাকে, তখন আপনাকে আপনি কিছু বলিক্! মনে করে। এই 
আলোচন! ব! মনন ক্রিয়া হইতেই মন হয়, পরে তাহা বহুধ! সম্প্রসারিত হইয়! শ্রবণ, দর্শন, 
স্পর্শাদির ইচ্ছা হয়ঃ সেই ইচ্ছা হইতে ইন্জিিয় শক্তির বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয় শক্তি প্রকটিত হইলেই 
তাহাদের ক্ষুধ! নিবারণের জগ্ত ইন্দ্রিয় ভোগ্য স্থল জড় জগদাঁদি উৎপন্ন হয়| কিন্তু দকলের 
মূলেই তার সেই অনাদি ইচ্ছা-_-“একোহ্হম্‌ বহুন্ত/ম ৷” 

পরমাত্ম'র সেই অনাদি ইচ্ছা ব! সক্কল্পই মায় । ভগবাঁন এই গীতায় মায়াকে ত্রিগুণাত্িকা, 
দৈবী ও দুস্তরা বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর “দৈবী” 
শবের অর্থ করিয়াছেন “৫তবী দেবস্য মমেশ্বরন্ত বিষ্ঠোঃ 
প্বভীবভূত।”__ দেব অর্থ।ৎ পরযেশ্বর বিষুঃম্বরূপ আমি আম।রই শ্বভাবভূতা মায়! এই কারণে দৈবী। 
আচার্য্য রামাছজ বলেন-_“দেবেন ক্রিয়া প্রবৃত্তেন মনসা এব নির্মিত” লীলাপ্রবৃন্ত ভগবান 
লীলার জন্ত যে মায়! প্রস্তত করিয়াছেন । এই মায়াও অনির্ববাচ্য।। অদ্বৈত বেদাস্ত মতে 
এই মায়া--"সদসত্তাঁম্নির্বচনীয়ং ভ্রিগুণাতআকংজ্ঞানবিরোধিভাবরূপংষৎকিধিঃৎ।” ইহা! 
সংও নহে, অসংও নহে, ইহা ষেকি ত!হা! ঠিক বচনীর নহে, ত্রিগুণাত্মিকা, জান বিরোধী, 
ভাবরূপ যৎকিঞিৎ। ইহাঁকে সৎ বল! যায় ন৷ এই জন্ত যে ইহ! জ্ঞান হইলে থাকে না, ইহাকে 
শশশৃঙ্গের মত মিথ্যাও বল! যায় না, কারণ ইহার ব্যবহারিক সত্ত/ সকলেই অঙ্গভব করে। 
কিন্ত উহা যখন ব্রহ্ষশক্তি তখন ত্রদ্মের মত সৎ বস্ত না হইলেও ইহ! অত্যন্ত অনৎও নহে। 
ইহা জাঁনবিরোধী কারণ যঙক্ষণ মায়া বা! গুণের খেল! থাকে ততক্ষণ জ্ঞান নিত্যবস্ত :হইয়াও 
আবৃতবৎ বোধ হয়। এই আবরণই মায়ার আবরণ। কিন্তু তন্ত্র শাস্্র এই মায়াকে অবস্ত 
বলেন নাই। 


ভগবদ্‌ ঈক্ষণ। 


মায়। 


“অপ্রত্ডকামনির্দেগ্তমনৌপম্যমনাময়ং 

তন্ত কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধ! শক্তিম্মায়েতিবিশ্রুতা ॥*- দেবী গীতা 
শ্রুতি প্রতিপাগ্চ সেই আত্ম/র শ্বরূপ অহুমাঁণ।দি প্রমাণের অবিষল়, এবং সেই আত্ম- 

পদার্থকে জাতি, গুণ, ক্রিয়া! ও সংজ্ঞাদি দারা নির্দেশ করিতে পারা যাঁয়না--তাই উহা! 

অনির্দেশ্ঠ, তৎসদৃণ দ্বিতীয় পদার্থের অভাব বশতঃ তিনি উপমারহিত এবং জদ্মমরণা্দি ষড় 

ভাঁব বিকার শূন্ঠ বলিয়া তিনি অনামর়। এই আত্ম। ত্বতঃসিদ্ধা এক শক্তি আছে তিনি 

মায়া নামে বিখ্যাত। 


তন্ত্র মতে মায়াকি? 


'্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গত! | 
স্বাধারাবরণাত্তন্ত। দে।বত্বধচ সমাগতং ॥” দেঃ গীঃ 
আমি নিগু-ন। হইয়াও ত্বশক্তির সমাষোগ বশতঃ জগতের কারণত্ব প্রা্থ হইয়্াছি। এই 


১০২ শ্রীমস্তগবদর্গীতা 


মারাই অবিদ্ত/শক্তি হারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়। মায়াতে শ্বাশয়ব্যামোহকত। দোষ 
বিদ্মান রহিয়াছে । 


“টচৈতগ্কম্ত সমাযোগান্িমিতধ কথ্যতে। 
প্রপঞ্চ পরিণামাচ্চ সমবারিত্বমুচ্যতে ॥” দ্েঃ গীঃ 


অ।মার চৈতস্থই জগতের নিষিত্র কারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হহইয়! 
জগৎ নিশ্মীণ করে, অতএব মায়াই জগতের সমবারী বা উপাদান কারণ। 
"তত্র ষ। প্রকৃতি; প্রোক্তা সা রাজন্‌ দিবিধা স্বতা, 
সত্বাত্মিক৷ তু মায়া স্তাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা | 
ত্বশ্রয়ং ঝা তু সংরক্ষেৎ স| মায়েতি নিগগ্যতে ॥ 
তন্ত।ং তৎ প্রতিবিশ্বং স্তাদিম্বভৃতন্ত চেশিতুঃ । 
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞ(নবান্‌ পরঃ ॥ 
সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্ক। চ সর্বানুগ্রহকারকঃ। 
অবিগ্যায়াস্ত যৎকিধিৎত প্রতিবিশ্বং নগাধিপ। 
তদেব জীব সংজ্ঞং স্ত।ৎ সর্বহুঃখাশ্রং পুনঃ ॥* দেং গীঃ 
হে রাজন্‌, পূর্বে ষে প্রকৃতি বলা হ্ইয়াছে তাহ। ছিবিধ। সত্বপ্রধান! প্ররুতিকে মায়া ও 
রজন্তমমিশ্র প্রকৃতিকে অবিচ্। বলে! এই মায়! স্বাশ্রপ্ন আত্াকে আবৃত করেন। এই 
মায়া প্রতিবিষ্বিত চৈতন্তর নাম ঈশ্বর ! ইহার আত্মজ্ঞান কখন আবৃত হয় না। ইনি সর্ব 
শ্রেষ্ট, সর্ধবজ্ঞ, সর্বকর্তা এবং সকলের প্রতি অঙ্গগ্রহে সমর্থ । হে নগাধিপ, অবিগ্যা প্রতিবিদ্থিত 
চৈতন্তকে জীব বলে, ইনি সর্বছুঃখের আশ্রয় । 


“করোতি বিবিপং বিশ্বং নানাভে।গাশ্রমং পুনঃ | 
মচ্ছক্কিপ্রেরিতে। নিত্যং মঙ্বি রাজন্‌ প্রকল্লিতঃ ॥”* দে; গীঃ 


হে রাজন, এই ইঈশ্বরও ব্রক্গরূপিনী আঁমার মারাঁশক্তি ছ।র! প্রেরিত হইল্লাই অথিল বিশ 
সৃষ্টি করিয়া! থাকেন। কারণ এই ঈশ্বরও রজ্জ্বলর্পবত ব্রহ্গর্ূপিনী আমাতে কল্পিত হইয়া 
থাকে, অতএব তিনি মৎশক্তি প্রেরিত অর্থাৎ মদধীন। 


আরাতনানের জা মন্মম্বাশক্তি সংকম্প্তং জগৎ সর্বং চরাঁচরং। 
সাঁপি মত্ত: পৃথজ্বায়া নান্তেব পরমার্থতঃ ॥” দেঃ গীঃ 
এই চগাচর সমন্ত জগৎ আমারই সায়াশক্তিদ্বার! কল্লিত হইয়া থাকে কিন্তু সেই মার!শক্তি 
পরমার্থ দৃষ্টিতে মদ্ব্যতিরিক্ত কোন অন্তপদার্থ নহে। কারণ সেই মায়া আম!তেই কল্পিত 
হইয়া থাকে। পরব্রদ্দের ছুটি শক্তির মধ্যে যেটা চেতন অবিকারী তাঁহাকেই পুরুষ বলে এবং 
ষেটা বিকার যুক্ত ও পরিণ।মী-তাহাকেই প্রকৃতি বলে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন-“ম্বে প্রকৃতি 
বেদ্িতব্যে পর! চ অপরা”। গীতাতেও এই ছুই শক্তিকে পরা ও অপর! নাম দেওয়! হইয়াছে । 
গ্রই পরা প্রকৃতি জীবের জীবনরূপা, তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়। আছেন। চৈতন্তের 
ধারণার বিষয় হুইগ়াই জগতের অগ্থিত্ব বর্তমান, এই জগৎ তাহার ধারণার বিষয় না হইলে 


জ্রীমস্গবদগীত। ১৩৩) ্‌ 


তাহার অস্তিত্ব থাকিত ন1।” ইহাকেই আচাধ্য শঙ্কর বলিলেন_-"জীবরূপাং ক্ষেত্রজ্ঞ . 
লক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্বভূতাং |” বেদাস্তের ভাষায় ইহাই পরক্রদ্ষের স্পন্দন শক্তি । 
যোগের ভাষার ইহাই প্রাণশক্তি। মণিতে যেমন শ্বাভবিক জ্যোতি ঝলকিত হয়, শান্ত 
শুদ্ধ চিন্ময় ব্রঙ্গেও সেইরূপ ম্বাভাবিক স্পন্দন উঠে, এ স্পন্দনই প্রাণ বা মায় । বর্গ 
চাঞ্চল্যহীন শান্ত শুদ্ধ শিবরপ এবং তাহাতে যে স্পন্দন উখিত হইতেছে তাহাই তাঁহার 
প্রাণশক্তি, মন বা মায় । পঞ্চদশী বলিতেছেন-- 
“মায় বিদ্যা বিহায়ৈবং উপাধি পর জীবয্সোঃ। 
অথণগ্ডং সচ্চিদা'নন্দং পরংব্রন্ৈব লক্ষ্যতে ॥” 

ঈশ্বর ও জীব উভ্তয়ই উপাধি কল্পিত অবস্ত। ঈশ্বরত্বং তু জীবত্বং উপাধিত্বয় কল্লিতং*)। 
মায়! ও অবিস্ভারূপ উপাধি পরিত্যাগ করিলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রক্গই লক্ষিত হন। 
অধবৈতবাদীর। ক্রদ্মের ছ্িবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন -শ্বব্ধপ লক্ষণ নিগুণ নির্ব্বিকল্প তাহাতে স্থষ্টির 
কোন কথাই উঠিতে পারে না তাই তাহারা ত্র্মের এক তটস্থ লক্ষণ ত্বীকার করিক়াছেন। 
তটম্থ লক্ষণে তিনি সগুণ স্থুতরাং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বকল্প ও স্থপ্রিস্থিতি প্রলয় বর্তা। 

এই লইয়! সগুণ ও নিগুণ বাদীদের মধ্যে কত কলহ বিসম্বাদ হইয়াছে ও হুইতেছে। 
কিন্ত ষেগীর পক্ষে ইহার তথ্য নির্ণর কিছুই কঠিন নহে। দক্ষম্বতিতে আছে-- 

"স্বসংবেদ্যং হি তদ্ত্রহ্ম কুমারীস্ত্ীন্ুখং যথা । 
অযোগীনৈব জানাতি জাত্যন্ষো হি যথা ঘটম্*। 

জন্মন্ধের যেমন ঘটাদি পদার্থের চাক্ষুষজ্ঞান জন্মে না, কুমারী যেমন স্ত্রীন্ুথ বুঝিতে পাঁরে না, 

অযোগীও সেইরূপ ত্বসংবেছ্য ব্রদ্দের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। ্‌ 
যোগিনস্তং প্রপশ্ান্তি ভগবস্তং সনাতনম্‌।* 
তস্ত্রে বলিয়াছেন-__-“অভ্যাসাঁৎ কাদিবর্ণাণি যথা শাস্্বাণি বোধয়েখ। 
তথ যোগং সমাঁসাছ্য তত্বজ্ঞানং চ লভ্যতে ॥* 

ককারাদিবর্ণের অভ্যাস যেমন শাস্বোধ উৎপাদন করে, যোগও সেইরূপ তত্বজ্ঞানের 
উদয় করাইয়! থাকে । ৃ 

তত্রজ্ঞান যোগসাপেক্ষ--যোগাভ্যাস হইতেই তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে আছে-_ 
"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে। মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য;* এবং ইহাও বলিয়াছেন "শান্ত, 
দীস্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপন অভ্যন্তরে আতর উপলব্ধি করিবে।” 

ভগবান এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়।ছেন--তিনিই ক্ষেত্রজ্জ। অপর! প্রকৃতির কাধ্য 
হইল দেহরূপে বা! ভোগসাধন দ্রব্যাদিরূপে পরিণত হওয়া এবং পর! প্ররূৃতি বা ক্ষেঅজের 
কার্য্য-_-ভোক্' ত্ব। ইনিই প্রর্ৃতিস্থ হইয়! “ভুড.ক্তে প্রকৃতি 
জান গুণান্‌” প্রকৃতির গুণের ভোক্ত! হুন। প্ররুতপক্ষে 
এই প্রকৃতি পুরুষই একই বস্তর ছুটী দিক মাত্র। পরমাত্মার এই দুইটা প্রন্কতি একত্রে থাকার 
জন্তই অসঙ্গ পুরুষের সংসার ভাব পরিলক্ষিত হন়্ন। পরা ও অপরা! প্রক্কৃতিতয় একত্র মিলিলেই 
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১০৪ প্রীসস্তগবদগীতা 


জীবের বন্ধাবস্থ! হয় এবং জানোদয় না হওয়া পর্ধ্যস্ত এই বন্ধভাঁবই বর্তম।ন থাকে । জ্ঞানত্বার! 
পুরুষ নিজ পরিচয় পাইলেই অপর! প্রকৃতির মমতা বন্ধন হইতে জীব মুক্তিলাভ করে। এই 
মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব স্বন্বরূপে প্রতিষ্তিত হয়, তখন অপর! প্রকৃতি বৃক্ষের 
জীর্ণস্বচের মত আপনিই ব্খলিত হইয়া যায়। তাই বেদান্ত বলেন প্রবুদ্ধ হইবার পরে অর্থাৎ 
স্বরূপদর্শনের পর এই জগদাদি স্বপ্রদর্শন তিরোভূত হইয়া যার়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই আমার 
স্ষ্ট বিশ্ব আর আমার প্রতীতির বিষয় হয় না। কিন্তু তাই বলিয়! এই বিশ্ব একেবারে 
লুগ্ত হুইয়া যাঁয় না, কিন্ত মুক্ত জীব তৎসম্বন্ধে উদাসীন হুইয়। যান। তিনি প্রপশতীত 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অ।র প্রপঞ্চ দর্শন করেন ন|। বস্তমাত্রেই কাহারও বোধের বিষয় হইয়া 
তবে প্রতীত হয়, জীবের স্বরূপে স্থিতি হইলে আর তাহার বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না 
সুতরাং জগ্দাকারে বুদ্ধির পরিণ।ম লাভ ন। হওয়ায় আর জগতের কোন অনুভব 
থ।কিতে পরে না। সেইজন্ত মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ত্র কর্ম করিলেও তাহার আর 
কর্মমবন্ধন হয় না। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ছের তাদাত্সা হেতুই জগদ্দর্শন হয়, উহ! তাহার 
ব্যবহারিক শ্বরূপ, ক্ষেত্রজ্জের এই ব্যবহারিক ভব দেখাইয়া! পরে তাহার পরমার্থিক অসংসাঁরি 
দ্বরূপ দেখানো হইতেছে । ক্ষেত্রজ্জের এই অসংসারি স্বন্ধপই জ্ঞে বসত, এবং এ জ্ঞেয় বস্তই 
ব্রহ্ম, ইহা! ন! জানিলে অস্বতত্ব লভের অধিকারী হইতে পারা যায় না। ভগবান বলিতেছেন 
সেই জ্ঞের ব্রহ্ম বস্ত অনাদি, তিনি সৎ অসং প্রমাণের বিষয় নহেন। সাধারণতঃ যাহা 
ইন্ড্িয় জ্ঞানে লক্ষিত হয় তাহাই সৎ, যাহ! ইন্দ্রিয়।দির অগোচর তাহাই অসৎ-- তিন এই 
সদসৎ অর্থাৎ স্থৃপ সুক্ষ কিছুই নহেন--তিনি নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ রূপ। তিনি কিছুই নহেন, 
তবে কি তিনি শূ্তমাত্র ?--তাহ! নহে । তিনি কিছুই নহেন ইহার অর্থ এই যেমন শ্বপ্রদৃই 
বন্ত আমার মনের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, তদ্রুপ পরা বা! অপরা প্রকৃতি, স্থল বা সুক্ষ 
তাহা হইতে কিছু অতিরিক্ত পদার্থ নহে! কিন্তু সং, অসৎ ভাব তাহার স্বরূপে ন! থাঁকিলেও 
যতক্ষণ পর্য্যস্ত “সর্বের” প্রতীতি আছে, ততক্ষণ তিনিই সর্বাত্মকরূপে-_-“সর্বতঃ পাণিপাদংতৎ 
সর্বতোৎক্ষিশিরোমুখম্‌। সর্বতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি।” কিন্তু ত্রদ্দের স্বরূপ 
লক্ষণে 'বহিরস্তশ্চভূতানাম5রং চরমেবচ' এই সর্বাত্মক ভাবও থাকে না। ব্রন্দের তটন্থ লক্ষণ 
এই সর্ধাত্মক ভাঁবেই বুঝিতে হয় | “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রদ্ম।নন্দরূপমম্তং যদ্ধিভ। তি*_ 
ইহাই ব্রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ। কনক কুগুলের যেমন ভিতরে বাহিরে ম্বর্ণ তেমনই দৃখ্ঠজগতের 
অন্তরে বাহিরে এবং তাহার অত্তীত ভাবেও কেবল এক ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন। 
সাংখ্যের মতে জগৎ প্রকৃতির শ্বতঃ পরিণাম মাত্র । গীতার মতে যাহা কিছু হইক্াছে সমন 
তাহারই ইচ্ছার--'মগ্াধ্যক্ষ্যেণ” তিনি স্বয়ং যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়! প্রকৃতি ও পুকুষরূপে 
জার থেল৷ করিতেছেন। সেই প্রকৃতিই পব্রক্ষযোনি বা 
মহত্তত্ব* এবং ঈশ্বর বীক্গপ্রদ পিতা, অর্থাৎ তাঁহার ঈক্ষণেই 
প্রকৃতির গর্ভাধান হইতেছে । নশ্বর স্বয়ং কামগন্ধহীন, নির্বিকার, আপনাতে আপনি 
প্রতিঠিত, তথাপি অচিস্তযনীর় ষোগৈশ্বধ্য বলে তিনি এই বিশ্বসংস।রের স্টি, স্থিতি ও সংহার 
সাধন করিতেছেন। এই স্থষ্টি একবারে অলৌকিক । স্থষ্ট স্তর সঠিত তাঁহার কোন যোগ 
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নাই। র্বব্যাপক অথচ কিছুতে তিনি লিপ্ত নছেন, এ বিচিত্র অবস্থা! এক ক্রিয়ার পর 
অবস্থাতেই অন্গভব কর! যাঁয়। তিনি লিখ কেন হন না? প্রথমতঃ সৃষ্ট বন্ধ প্রকৃতই 
কল্পিত, যাহা কল্পিত বা স্বপ্রমাত্র তাহ! বস্ত্তন্তরতা বিহীন। নুতরাং কেই বা কিসে লিগ্ 
হইবে? তাহা ব্যতীত ব্রহ্ম “হুক্্ম/চ্চ তৎ হুস্্তরং বিভাঁতি, অথুভোঁুণু ৮”--এত হুম যে অণু 
তাহার নিকট স্থুল। এত স্স্ম আর কেন বস্ত হইতে পারে না বলিছ্। তিনি কিছুতেই লিপ্ত 
হইতে পারেন ন|। যেমন বায়ু সুস্্ পদার্থ হইলেও অত্যন্ত হুশ নহে এইজন্ত তাহার স্পর্শ 
আমরা ত্বকে অন্ছভব করিতে পাঁরি। শুন্ত ব! ব্যোম্‌ বাঁষু অপেক্ষাও সুন্দ্-_-সেই শুষ্টে কোন 
বস্ঘ লিপ্ত হইতে পারে না। সেই শুন্ঠের অপুরও দশভাঁগের একভাগ ব্রঙ্গাণু সুতরাং তাহা! 
কিরূপে অন্যবস্তর সহিত সংযুক্ত হইবে? তাই ব্রহ্ম স্কল বস্ত্র আধার হইয়াও সকল 
বস্ত হইতে পৃথক। আ্টকামের ইহ। এক অপূর্ব লীলা । কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি অনাসক্ত 
এইজন্ভ সব সাঁজই তার তথাপি তিশি সকলের সহিত সম্বন্ধ রহিত। রজ্জুতে সর্পন্রম হইলে 
রজ্গ্রাই যেমন কণ্লিত সর্পের আশ্রন্ন হয়, সেইরূপ নিগুণ ব্রহ্ম সত্বাদিগুণের অতীত হইয়াও 
সর্ভাদিগুণের পালক । ব্রন্গের স্বরূপ লক্ষণ বুঝানে! যাক না, যেমন ক্রিয়ার পর অব! 
কাঁহাঁকেও বুঝাইবার উপায় নাই, কিন্তু তাহ! অচ্ুভবগম্য, এই জন্য তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করা 
যায় না। ব্রন্ষের তটন্থ লক্ষণের দ্বার! তাহার ম্বব্ধপের কিছু কিছু ধারণ! হয়--তাই ভগবান 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রদ্দের তটস্থ লক্ষণ বুঝাইবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই সকলের অন্তরে বাহিরে, দূরে ও নিকটে, তিনিই স্থাবর 
ঙ্গম ও হুর্যাদি জ্ো1তিকগণ তাহারই জ্যোঁতিঃ মাত্র, তিনি যদিও এক অখণ্ড অবিভক্ত 
তথাপি বিভক্তের মত দুষ্ট হইতেছেন, তিনি অত্যন্ত সুপ্ম সেই জন্ত আমাদের জ্ঞানঘার 
ইন্দ্রিয়গণের অবিজ্ঞে্ন, তিনিই জ্ঞের় ও জ্ঞানগম্য, এবং সকলের হৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠাতা। 
তাহাঁকে না জানিলে প্রকৃতি সম্ভৃত দেহেন্দরিয়াদির কবল হইতে পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই। 
এইজন্য জ্ঞানালোচন! ও জ্ঞানের সাধনগুলি জানিয়! জ্ঞেয় বস্তুর ঘথার্থ ধারণা করিয়! লইতে হয়। 
এই অধ্যায়ের ৭ম লক হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত অমানিত্ব অদস্ভিত্ব প্রভৃতি সদ্গুণরাজি 
আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা আবশ্টক, উহ্বাই জ্ঞানের সাধন, 


নি এবং প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জ্ঞানীর এ সকল লক্ষণ 

গুলি প্রকটিত হয়। 

“ধ্যানেনাতুনি পশ্যস্তি কেচিদাত্ানমাত্মন! | 

অন্টে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ 

অন্তে ত্বেবমঙ্জানস্তঃ শ্রত্বান্যেভ্য উপাসতে । 

তেহপি চাঁতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥” 

(১) কোন কোন অধিকারিগণের পক্ষে ধ্যানযোৌগই আত্মদর্শনের উপায়, তাহার! বুদ্ধিতে 

প্রতিবিষ্বিত আত্মীকে প্রত্যক্ষ করেন, ৫২) হবিতীয় 

অধিকারিগণ প্রকৃতি পুরুষের প্রভেদ আলোচনা 

ঘারা আত্মর্শন করেন, (৩) এবং সেইজন্য তৃতীয় অধিকারিগণ অষ্টী যোগের লাধনে 
১৪ 


আত্বসাক্ষ।ৎকারের বিবিধ পন্থা 


১০৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


অভ্যন্ত হন ও €৪) চতুর্থ অধিকারিগণ ভগবৎ গ্রীত্যর্থ কন্মাছ্াঁন' বারা আত্মদর্শনের চেষ্ট! 
করিয়া থাকেন। 


ধ্যানযোগ কি? শবাদি বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যান্ৃত করিয়া মনেতে 
আটকাইতে হয় এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া! একাগ্রভাবে যে চিন্তা, তাহারই 
নাম ধ্যান। এই' ধ্যানকালে বিজাতীয় জ্ঞানধারা থাকে না, তৈল ধারার শ্তায় অবিচ্ছিন্ন 
মনোবৃত্িই বহিতে থাকে । সেই ধানের হবার! বুদ্ধিতে কোন কোন যোগী প্রত্যক চেতন বা 
আত্মাকে দর্শন করিয়া! থাকেন। 

সাংখ্যযোগ কিরূপ? সত্ব. রজ ও তমঃ এই গুণরয় আমার দৃশ্ট, আমি এই গুণত্রয় হইতে 
বিলক্ষণ, এবং এই গুণত্রয়ের যাহা কিছু ব্যাপার আমি তাহারই ভরষ্টা। আমি অবিনাশী 
অপরিণামী আত।। এই প্রকার প্রকৃতি পুরুষের বিভাগ চিন্তাই সাংখ্যযোগ-_(শক্কর )। 
এইরূপ সাংখ্যযোগ ঘাঁরা সংস্কত অস্তঃকরণে কেহ কেহ আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। অষ্রাঙ্ 
ষোঁগাভ্যাস ইহাদের সাধনা । আবার কৌন কোন অধিকাঁরিগণ নিফাম কর্মযোগ অবলম্বন 
করিয়া ভজনা করেন। তন্বার! চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহার! নিদিধ্যাসনের অধিকার প্রার্ধ হইয়। 
আত্মদর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। 

কিন্তু ধাহারা অতিমন্দ অধিকারী তাহার! পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া গুরু- 
বাক্য।ছসারে তাহার উপদিষ্ট উপায়ে শুদ্ধালু হইয়া আজ্মোপাঁসন! করিয়া! থাঁকেন, তাঁহারাও 
মৃত্যু অতিক্রম করিয়! ভবিষ্যাতে জ্ঞানলাভ করেন । 

পুজ্যপাদ গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন--ভালরূপে ১৭২৮ বার 
প্রাণাক্সাম করিলে নির্্ল ব্র্গ স্বরূপ অণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই 
তিনি ধ্যান যোগ বলিয়াছেন, কারণ ধ্যানেতে ধ্যেয় বস্ত কিছু থাক চাই, উহ্ণই 
সাবলম্ব ধ্যান। আর সাংখ্যযোগ হইতেছে নিরাবলন্ ধ্যান_অসংখ্য প্রাণায়াম 
দ্বারা মন বখন বিবয় প্রসভৃতিতে অনাসক্ত হইয়। স্থির হয়, সেই নির্ব্বিবয় 
অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাক! রূপ যে স্থিতি তাহাই প্রকৃত সাংখ্যযোগ। 
আর ক্রিয়াযোগ হইতেছে-_ধীাহারা ফলাকাঙক। রহিত হুইয় প্রাণাপানকে 
স্থির করিবার কৌশল অগ্টাযোগ্ধ অবলম্বন করিয়া থাকেন-__ভাহারাই কর্ম্- 
যোগী । কিন্তু সমস্ত উপীয় গুলির মধ্যেই ক্রিয়াযোগ আছে। 

“জ্ঞানাদেব হি কবল্যমতঃ স্থাত্তৎসমুচচন্নঃ | 
সহায়তাং ব্রঞ্জেণ কন্ম জ্ঞানত্য হিন্তকারি চ ॥* | 
জ্ঞান ঘারাই ১ঠকবল্য লাভ হয়, কিন্ত নিফাঁম কর্মম।দি ঘর সেই জ্ঞানলাভের সহায়তা হয় | 
একমাত্র প্রাণকর্মই নিফাম বন্ম। এই প্রাণকর্মের 
স(ধনার দ্বারাই প্রাণের স্থিরত| সম্পাদিত হয়। স্থিরতাঁই 

প্রাণের ব্বাভাবিক অবস্থা, এবং চাঞ্চল্যই বিকৃত অবস্থা । প্রাণ স্থির হইলেই সত্য 
বস্তর প্রত্যক্ষ হয়। স্থির জলে ্ুর্য্যের প্রতিবিষ্ব ত্বাভাবিক হয়, বিক্ষিপ্ত জলে প্রতিবিশ্ব 


ক্রিক্লাযোগ ঘার। খুক্তি 


শ্রীমন্তগবদগী'ত। ১০৭ 


বিরুত দেখায়। যেমন মেঘ মালার ঘ্বারা হুর্য্যকিরণ আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইয্] থাকে, 
আবার মেঘমালা অপসারিত হইলে স্ূ্ধ্যকিরণকে প্রত্যক্ষ করা যাঁয়, তন্রপ প্রাণাপান প্রভৃতি 
প্রাণবৃত্তি দ্বার! অনন্ত স্থিরত! যেন আচ্ছাদিত বলিয়াই বোধ হয় । সাধনশক্তি ঘারা আবার 
প্রাণাপান বৃত্তি রুদ্ধ হইলেই চিরস্থির, চির অবিরুত স্থির প্রাপকে উপলব্ধি করা যার, এই 
স্থির প্রাণই অথণ্ড একরস আত্ম/রই নাম ভেদ মাত্র। এই অন্ত সাক্ষাৎ জান শ্বরূপ আত্মার 
অববোধই ৫কবল্য লাভের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও, স্পন্দনাত্মিক৷ প্রাপবত্তি এই অববোধের 
যে প্রধান ভাবে অন্তরায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রাণবৃত্তি নিষ্পন্দিত হইলেই 
সমস্ত বাধ! ্সীণ হইয়া ঝা তখন আত্মবোধ বাঁধাশৃন্ত হওয়ায় মেঘমুক্ত হুর্ধ্যের স্ঠায় ঝলমল 
করিতে থাকে । প্রাণায়ামন্বপ প্রযত্তের সবার! প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করা যার । চঞ্চল গ্রাপই 
মোহুপাশ এবং উহাই মৃত্যুভয়ের কারণ, প্রাণায়াম সিদ্ধির দ্বারা দেই ভয় সম্যক 
বিদুরিত হয়। তাহা ব্যতীত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ভূত ও র্বপাঁদি বিষয় প্রাণের খারা 
সর্ববদেহে পরিচালিত হয়। 
“মনোবুদ্ধিরহংকারে ভূতানি বিষয়াশ্চ ষঃ | 
এবং ত্বিহ স সর্বত্র প্রণেন পরিচাল্যতে ॥” মহাভারত, শান্তিপর্বব 

সুতরাং প্রাণ যদি স্থির হয়, তাহা হইলে মন বুদ্ধি ও রূপাঁদি বিষয় যাহা মনকে চঞ্চল করে-_- 
তাহ। আর উঠিতেই পারে না । 

চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি জঞানেন্দ্িয়েও প্রাণ বর্তমান রহিয়াছে এবং বিষয়জ্ঞানবাহক যন্ত্রেও অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, মন্তিফের মধ্যেও উহ! বর্তমান আছে। “প্রাণে! হদয়ম্‌. হৃদি প্রাণ: প্রতিষ্িত:*-_ 
প্রাণ হৃদয়ে থাকে, চক্ষ্রাদিস্থ নাড়ীতে যেক়প € বোধবাহী) প্রাণ স্থান, শ্বাসযস্ত্রেও সেই 
প্রকার প্রাণবৃত্তি রহিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিলেন--“উৎপতিমায়তিংস্থানংবিতূত্বখৈব, 
পঞ্চধা। অধ্যাত্মঘৈব প্রাণন্য বিজ্ঞায়ামৃতমন্্রতে*। প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিতুত্ 


এবং বাহ্‌ ও অধ্যাত্ম ভেদে পঞ্চ প্রকারে অবস্থিতি জানিয়। অমৃত ভোগ করেন। 
সমস্ত স্ুগ্টির প্রথমেই প্রাণ-“প্রাণো ভূতানাং জ্যেষ্ঠ১৪। 


জাগতিক সমস্ত পদার্থকে "রয়্ি* ও *প্রাণ* বলা হুইয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রাণই শব্কি পদার্থ ও রয়ি দ্রব্য পদার্থ। “এযোহগ্রিম্তপত্যেষ হুধ্য, এষ পর্জন্রে! 
মঘবানেষ বায়ুঃ। এষ পৃথিবী রয়ির্দেব; সদসচ্চামৃতঞ্ যৎ"-প্রশ্থঃ। এই প্রাণ অমি হইয়া 
তাপ দিতেছেন, ইনি কুর্ধ্য, ইনি পঙ্ন্ট, ইনি মঘবান ( ইন্দ্র ) ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি 
প্রকাশম্বভাব রয়ি € চন্দ্র ), অধিক কি যাহা, সৎ ও অসৎ এবং অম্বত তাহাও ইনি। সেই শক্তি 
পদার্থের স্থানই দযুয্ন| নাড়ী, উহাই স্থির প্রাণের আধার । 

? "বীর্ঘাস্থিমূ্ধপর্য্্তং ব্রক্মদণ্ডেতি কথ্যতে । 

তন্তান্তে নুষিরং সুক্ষ ব্রহ্মনাড়ীতি জুরিভিঃ॥” উত্তর গীত। 

মস্তক পর্য্যস্ত যে দীর্ঘান্থি অথাৎ মেরুদণ্ড রহিয়াছে তাহাঁকে ব্রহ্মদ্ড বলে, 
তাহার মধ্যে খুব কোমল ও সুক্ষ ব্রদ্ধনাড়ী রহিয়্াছে। এই নাঁড়ীর মধ্যেই শ্বাসকে 
চালনা করিতে হুইবে। যদি বলাঘায় সেপথ তো আমাদের দৃষ্ট নহে, কিরপে আমরা 


প্রাণ 


১০৮ শমন্তগবদগীতা৷ 


তন্মধ্যে প্রণকে পরিচালন! করিব?" তাই ক্রতির উপদেশ “যেনাসৌ পশ্যতে মার্গং 
প্র!ণন্তেন হি গচ্ছতি”_-অম্বতবিন্দু। মনের দ্বারা যদি এ মার্গকে লক্ষ্য করা যায় তবে প্রাণও 
সেই মার্গে গমন করিবে। 

এই সঙ্গে পুজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয় বেদান্ত ব্যাখ্যায় যাহা! বলিয়াছেন তাহ! বুঝিলে 
উপরোক্ত বিষয়টা বুঝিব|র পক্ষে আরও ন্ুবিধ! হইবে । "পুরুষ চতুম্পাদ, জা গ্রত, স্বপ্ন, ন্রযু্তি ও 
তুরীপ্ন এই চারিটী অবস্থা । এই চারিটা অবস্থার ৪টা স্থান, ষথা_-(১)নাভি, (২) হৃদয়, 
(৩) ক, (৪) মৃদ্ধা। নাভিতে বাঁযু থাকিলে ন।ন।দিকে মন ধাঁবিত হয়, মনে নানা স্থানে 
যাওয়ার চক্ষের পলক পড়িতে থাকে । আবার যখন ক্রিয়াঘার। বায়ু নাভিতে স্থির হয় তখন 
মনও স্থির থাকে, চক্ষেরও পলক পড়ে ন!। এই স্থিরতাই অগ্গভবন্বরূপ ব্রন্গের প্রথমপাদ। 
হৃদয় হইতে কঠ পর্য্যস্ত বায়ু চলায়মান থাকিলে ভিতরে ও বারে শ্বপ্নদর্শন হয । বাহিরের 
স্বপ্ন বাহিরের বন্ত দর্শন, যাহা প্রকৃত পক্ষে নাই তাহাই দেখিয়া! মোহিত হওয়।। ভিতরেও 
যাহা নাই তাহাই ত্বপ্রে দেখা যায়, যেমন স্বপ্নে সর্প নাই অথচ সর্প দেখিলে যে ভগ্ন 
উদ্রেক হয়, সেইরূপ ভয় দেখা । হৃদয় হইতে কণ্ে যে বায়ু চলায়মান রহিয়াছে তাহ! স্থির 
হইলেই আর দ্বপ্র দেখা যায় না। বাহিরেও সে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু দেখে না। স্বপ্ন না 
দেখাই ব্রঙ্গজ্ঞানের চিহ্ন হইতেছে --ইহাই ব্রন্দের দ্বিতীয় পদ। যখন বাঁযু হৃদয়েতে স্থির হয় 
তখনই স্ুষুপ্তাবস্থা অর্থাৎ তখন নানাঁত্বের জ্ঞান বিলুণ্ু হয়। ইহ'ই ব্রঙ্গের তৃতীয় প1দ। 
এই তিন পাঁদের উর্ধে যে বাযু রহিয়াছে তাঁহারই নান অস্বত। উহা! উদ্ধে উখিত 
হইয়া ব্রদ্ষরদ্ধে, ঘখন স্থির হয়, তখনই গগন সদৃশ 'অবস্থা প্রকাশ পায়। উহাই চতুর্থপাদ 
বা তুর্যযাবস্থ! ।” 

যখন তুমি অস্থির হও, "তাহার মানে এই যে তোঁম.র বুদ্ধি তখন স্থির নহে। তখন 
ইহ! উহা! করিব।র, ওখানে সেখানে বাঁইবার কতকি ইচ্ছা হয়, আবার ক্রিয়। করিয়া 
যখন স্থির হইয়। য|ও, যখন বহু বাসনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, তখন তোমার 
বৃদ্ধিও স্থির হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বে বুদ্ধি ব্রহ্গমুখী তাহাতে আর বল্পনা থাকে 
না, তখন মনও নিরুন্ধ বুদ্ধিও স্থির অচঞ্চল। এই হ্ছ্ধ্য যখন পরাকাষ্ঠ। লাভ করে তখনই 
তাহাকে পরাবুদ্ধি বলে। উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা । হৃদয়েতে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা 
হইলেই এরূপ সম্থ্ষেযর পরাকাষ্ঠ! লাভ হয়। এই পরমস্থিরতার অবস্থাতেই 'সর্বং ব্রহ্মময়ং 
জগৎ হইয়া থাকে। তখন আপনি না থাঁক।য় ড্রষ্টার দৃশ্য প্রপঞ্চও থাকে না, সে অবস্থায় 
বিশ্বের উৎপত্তি প্রলয় কিছুই সম্ভব হয় না! “জগদাদি অপত্য” এই অবস্থায় বল! যাইতে 
পারে। 

“আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং--*প্রথমে কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র 
ব্রক্মই ছিপেন, কিন্তু অন্ত জ্ঞাতার অভাবে ব্র্গও না থাকার মতই হুইয়। রহিলেন। 
এই অগোচর, অনির্দেশ্ঠ বস্ত হইতে, এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন_ ইনিই প্রথম পুরুষ নারায়ণ, 
কারপার্ণবশায়ী। কৃটস্থরূপ কারণপলিলে প্রথন দৃ্ট হন। তাহাকে গুকার মধ্স্থ-- 
বলা যার। এইস্থুল, সুক্্, কারণ শরীরই গুঁকার, এবং তাহার অতীত বিদেছ পুরুষ । 


ব্রীমহগেবদসীতা ১০৯ 


এই তিনটা শরীরই সেই বিদেহ পুরুষের প্রকৃতি । তখনও প্রকৃতি পুরুষ সমরস- 
ভাঁবাপন্ন। পরে তাহ! পৃথক হইয়৷ বিচ্ছিন্নবন্ধন হই়| গেল। কিন্তু তখনও উভয়ের 
মধ্যে চেতন।তআক শিব ও জড়াত্মক প্রকৃতি বর্তমান রহিলেন। তাহাহি বিভক্ত হইয়! 
দুইটী রূপ গ্রহণ করিল--একটা পুরুষ ও একটা কন্ঠা হুইল। তখন তাহাদের 
সন্বল্লাতক মন ও মনের কার্ধ্য-নির্বাহক ইন্দ্রিয়ার্দি রচিত হুইল» এবং ইন্দ্রিয়াদির কাধ্য- 
স্থান স্কুল দেহাদিও রচিত হইল। পরে মন চঞ্চল হইয়া অভিমানাত্মক বৃত্ত 
বশতঃ পুরুষ আপনাকে ও কন্তাকে পৃথক রূপে দেখিতে লাগিল। পরে পুরুষের 
মন কন্তার প্রতি আঁসক্ত হইল। এবং মনের চাঞ্চল্য দ্বারা নিজেকেই নিজে স্ষ্টি ফরিলেন 
অর্থাৎ পুরুষ কন্ঠার গর্ভে আপনিই জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে সকল জীবের 
উৎপত্তি হইল। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ এ সমন্তই চঞ্চল ভাব। গতিশীল 
হইলেই আত্মার এর সকল উপাঁধি হম্ন। এই উপাঁধি ব। আবরণই জীবের জীবত্ব। উপরো 
(ইন্দ্রিয় মন, অহঙ্ক।র ও প্রাণ ) আবরণচতুষ্ই বন্ধনের কারণ এই আবরণ চতু্টয় হইতে মুক্ত 
হইলেই জীবত্ব নাশ হয়। এই চাঞ্চন্যই সমস্ত আবরণের মূল কাঁরণ -তাই যতদিন জীবের 
এই অবস্থ। থাকে ততর্দন তাহার জন্ম মৃত্যুর চাঞ্চলা, সুখছ:খের চাঞ্চল্য, আরও 
কতবিধ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। এই চধঞ্চল্য হইতেই হৃদয়ের ধুকধুকানি ও ভয় 
ব্যাকুলতার শত প্রবাহিত হইয়! থাকে । এই চাঞ্চল্য বা বেগ নাড়ীমুখে সর্বত্র 
সম্প্রসারিত হয়। ম্রতরাং যতদিন এই নাঁড়ীশোঁধন বা ভূতশুদ্ধি না হয়, ততদিন 
স্বরূপাবস্থাঁয় প্রত্যাবর্তন কর! যায় না। তাই প্রাণকে স্থির করিয়া এই আবরণ 
চতুষ্ট়কে ছিন্ন করিতে পাঁরিলেই যোঁগী আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হন। ইহারই নাম 
তুর্ঘ্যাবস্থা । ক্রিয়ার পর অবস্থা গভ'র হইতে গভীরতর হইয়! এই তুর্য্যাবস্থায় উপনীত 
করে। এই অবস্থা লাভ করিলে আর যোগীকে পুনরাবর্তন করিতে হয় না। উহাই 
নিগ্তণ ভাব, উহা আনন্দময় ব। নিরানন্দমময় নহে। উহা কুটস্থ অবিকারী। সত্বগুণ 
অতিমাত্র বিবৃন্ধ ভইলেই আনন্দা্ুভব হয়, উহা! আত্মার নিগুণ অবস্থার নিয় অবস্থা । 
কিন্তু ব্ অবস্থা! লাভ করিতে পারিলেও যোগী বিশোকা অবস্থা লাভ করেন। 

লীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই ভগবানের প্রকৃতি বলা হইয়াছে--ন্ুতরাং উভয়ই 
তগব।ন হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্ত নে আমরা পূর্বেবে বলিয়ছি। ভগবান যে জগৎলীল! 
করেন, এই লীলা প্রসঙ্গেই উভয়ের ভেদ ম্বীকৃত হয়। 
এই জন্য মুক্তিলাভার্থী সধকবৃন্দের উভব্ তত্বই জ্ঞাতব্য। 
উভগ্নের ভেদ যেখানে মিলাইয়া গিয়াছে, তাহাই পরম 
তথ্ধের স্থান। তত্ববিদেরা এই পরতত্বকেই তত্ববস্ত বা জ্ঞের বলিয্! থাকেন । এই তত্ব 
বন্টাকেই পরম ক্রক্ষ, পরমাত্মা বা! পরমেশ্বর বল! হইয়। থার্কে। উহা! এক অথও অছিতীয় 
সচ্চিদানন্দরূপ। সাংখ্য বলিয়াছেন-_“জ্ঞানান্ুক্তিঃ”। এই সচ্চিদীনন্দ্থরূপের জ্ঞান 
হইলেই মুক্তি হয়। বতদিন এই জ্ঞান লাভ না হয় ততদিন ত্রিবিধ ছুঃখের জালার় জীব 
জলিয়! পুড়িয়া মরে। এই জভিবিধছুঃখের হেতু জীবের স্থুলাদি দেহত্রয়, এবং জীবের 


প্রকৃতি বা! মায়া হইতে 
মুক্তিলাভের উপায় 


১১৬ প্রীমন্তগবদগীতা 


উহাতে অত্যন্ত আসক্তি হেতুই এই ছুঃখ অনুভব হয়। অবশ্ত দেহাদ্দির উৎপত্তির 
কারণ কর্ম, এবং দেহ থাকিলে কর্ম হওয়া! অনিবার্য । জীবের স্ুল দেহে পঞ্চদশ গুণ 
বর্তমান থাকে । উহাই প্রপঞ্ীকত পঞ্চভূতের সমষ্টি। ব্যোম হইতে শব । অনিলে-- 
শব ও স্পর্শ। অনলে- শব +স্পর্শ+রূপ। সলিলে-শব+ম্পর্শ+রূপ+রস। এবং ক্ষিতিতে 
--শব্ব+স্পর্শ+রূপ+ রস+গন্ধ, সমন্ত মিলিয়! পঞ্চদশ। এই পঞ্চদশ গুণের তারাই 
জীব মোহিত হইয়া তত্তৎ বস্তুতে আসক্ত হয় । &ই আসক্তিই বন্ধন। এই বন্ধন 
ছাড়াইবার উপায় হুইল যোগ|ভ্যাস। কিন্তু এই বন্ধনের ফাস আসলে স্থুলদেহে নাই, 
স্কুলে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। উহার বন্ধনের মূল স্থক্মদেহে, এই স্ুশ্ম দেহের শোধনই 
ভূতগুদ্ধি। 

এই ভূৃতশুদ্ধি ব্যতীত হুক্্রদেহে যে সংস্কার লাগিয়া থাকে তাহ। কিছুতেই মুছা যায় না। 
হুক্ম দেহে--পৃথিবীতত্ব হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, জলতত্ব হইতে মোহ উৎপন্ন হয়, অগ্নিতত্ব হইতে 
ক্রোধ, বায়তত্ব হইতে কাম এবং আকাশত্ত্ব হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। হুক্ষ্ম পঞ্চভূতদ্বারাই 
জীবচিতে বহু মনৌবৃত্তি উৎপন্ন হইয়। তাহ!কে আবদ্ধ করে। ষোগাভ্যাপদ্বারা শরীর ও 
প্রাণ শুদ্ধ হইলে মনোবুদ্ধিও বিশুদ্ধ হইয়! যায়, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ 
হয়। সেইজন্ত প্রাচীন আচীধ্যেরা ও খরা যোগাভ্যাসের জন্ত সকলকে উপদেশ করিয়াছেন । 
যোগাভ্যাসঘ্বারা ভূতশুদ্ধি হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ আপনাপনিই 
নিবৃত্ত হইয়া! যাঁর, এবং মনে পরম প্রশান্ত ভাব আসিয়া সাধককে পরমানন্দের অধিকারী 
করে। সেই জঙ্ত প্রাচীন খধিরা ও আঁচারধ্যগণ যে।গাভ্যাসের জন্ত সকলকে উৎসাহিত 
করিয়াছেন। গৌতমহু ্ বা স্াঁয়দর্শনে এবং তাহার বাৎসায়ন ভাষ্যেও যৌগ।ভ্যাঁসের ছারাই 
যে উহা! লভ্য তাহা শ্বীকার করিয়াছেন £- 

“অরণ্য গুহাপুলিনাদিযু যোগাত্যাসোপদেশ২"_ গো হমস্থত্র তত্বজ্ঞানবিবৃদ্ধি প্রকরণম্‌ 
যোগাভ্যাসজনিতে! ধর্খে। জন্মাস্তরেহপ্যনগবর্ততে | প্রচয়কাষ্ঠঠগতে তত্বজ্ঞ।নহেত ধর্ছে 
প্রক্ষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্বজ্ঞ/নমুৎ্পদ্যতে ইতি । দৃষ্টশচ সমাধিনা “তদর্থং য্মনিয়মাভ্যা- 
মাসংস্কারো৷ যোগাচ্চাধ্যাবিধ্যুপায়ৈ১*। 

তন্যপবর্গস্য।ধিগমায় যমনিয়ম্যাভ্যামাম্সসংক্কারঃ | যোগশাস্ত্।চ্চাধ্যাত্মবিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ | 
স পুনঃ তপঃ প্রাণ।য়ামঃ প্রত্যাহারে ধ্যানং ধারণেতি | ইন্দ্রিয়বিষন্গেষু গ্রাসংখ্যানাভ্যাসো 
রাগদেষগ্রহাণার্থঃ, ভপাকস্ত যোগাঁচার বিধানমিতি ।- বত্ম্যায়ন ভাস । 

“যেনাববুধ্যতে তত্বং প্রকৃতে পুরুষহ্ত ৮*__যে জ্ঞান দ্বার! প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ব অবগত 
হওয়া যায় তাহাই প্রকুতি হইতে মুক্তিলাভের উপায়। তত্ববিচার দ্বারাই জন উৎপন্ন হুয়ী। 
কিন্ত মলযুঞ্ত চিত্তে তত্ব বিচারের উদয়ই হয় ন। এইজন্তই ভূৃতগুদ্ধি করিতে হইবে। 
ক্রিয়াযোগই ভূতশুদ্ধির সর্বোত্তম সাধনা । প্রাণপ্রবাহ উর্ধায়ার (বেদের শিরোভাগে অর্থাৎ 
সহল্রারে ) স্থিতি লাভ করিলেই ভূত প্রকৃতি হইতে ষোগীর! মুক্তি লাভ করিয়া! থ|কেন। 
দেহাজ্মবৌধই সংস্যতির কারণ। শ্রীমনস্তাগবতে কপিলনদেব বলিয়াছেন-_ 
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পভুতৈঃ পঞ্চভিরারন্ে দেহে দেহাবুধো২সকৎ। 
অহং মমেত্যলদ্গ্রাহঃ করোতি কুমতিশ্মতিম্‌ ॥ 
তদর্থং কুরুতে কর্ম বন্বন্ধো! যাতি সংস্থতিম্। 
যোহচ্যাতি দদৎ ক্লেশমবিদ্যা কর্ম্মবন্ধন ঃ॥” ভাঃ ওম স্কঃ, ৩১শ অঃ 
যে সকল জীব মূর্খ অর্থাৎ যাঁহার। দেহাঁতিরিক্ত কোন বস্তর সন্ধান জানে ন% তাহ!র। এই 
পঞ্চতত্ব বিনির্শিত স্থুলদেহে আস্ত হইয়] মুঢ়তা বশতঃ পুনংপুনঃ অসৎ আগগ্রহবিশিষ্ট হইয়া 
কুকাধ্য করে। অবিদ্য। কর্মমবন্ধন হেতু যে দেহ এত ছুঃখ দেয়, মৃঢ় দেহী সেই দেহার্থ কর্ণ 
করিয়াই আসক্তি বশতঃ সংসারগতি লাভ করে। 
দেবহতি বলিতেছেন :-_- 
"যাবৎ পৃথক্কমিদমাত্মন ইন্দ্িয়ার্থ- 
মায়াবলং ভগবতো! জন ঈশ পশ্যেৎ। 
তাঁবন্নসংস্থতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত। 
ব্যর্থাপি ছুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥ 
হে ভগবন্, লোকসকল যতদিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ফলদাত্রী মায়াকন্ভ্ক বঞ্িত এই দেহকে তোমা 
হইতে ম্বতন্ত্র বলিয়া ন। দেখিতে পায়, ততদিন পধ্যস্ত ছুঃখসমূহের দাতা ক্রিয়াফল প্রসবকারী এই 
সংসার তাহা হইতে উপরত হইবে ন| ৷ 


কিন্ত দেহ হইতে দেহীকে পৃথক ভাঁবে দেখাও বড় কঠিন, তাই দেবহুতি বলিতেছেন-_ 
“পুরুষং প্রকৃতি ব্র্ষন্‌ ন বিষুঞ্চতি কহিচিৎ। 
অন্ঠোহন্াপাশ্রয়ত্ব1চ্চ নিত্যত্ব।চ্চানকোঃ প্রভো! ॥* 
হে প্রভো, হেতত্রক্মন্, প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে যে দৃঢ় সশ্বন্ধ রহিয়াছে, এবং দুজনেই 
অবিনাশী অতএব প্রকৃতি কখনও পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে না । 


"যথা গন্ধস্ ভূমেশ্চ ন ভবে ব্যতিরেকতঃ | 
অপাং রসম্ত চ যথ! তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ ॥* 
যেমন গন্ধ ও ভূমির, জল্রে ও রসের সম্বন্ধ বিনাভাৰ হইতে পারে না, অর্থাৎ 
একের অভাবে অন্তের সত! থকিতে পারে না, তন্দ্রপ প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে একের অভাবে 
অন্তের সত্ু। উপলব্ধি হইতে পারে ন!। 


পক্কচিৎ তত্বীবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুন্বণম্‌ । 
অনিবৃত্তনি মিতত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥” 
কখন কখন তত্ব বিচারে কোন কোন পুক্ষষের সংসার ভয় নিবৃত্ত হইলেও তাহার কারণ 
অবিনাশী বলিয়া উহা! একেবারে নিবৃত্ত হইতে পাঁরে না বলিয়! পুনর্র্বার সেই ভন্ন উৎপন্ন হ্য়। 
ইহার উত্তরে কপিলদেব বলিতেছেন -- 
"অনিমিত নিমিত্তেন ম্বধর্দেণ।মলাত্মনা | 
তীব্রয়। ময়ি ভক্ক্যা চ শ্রুতসংভূতয়া চিরম্ ॥ 
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জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়স।। 
তপোধুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥ 
প্রকৃতিঃ পুরুষন্তেহ দহামান। ত্বহনিশিম্‌। 
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্ধোনিরিবারণিঃ ॥ 
ভূক্তভোগ! পরিত্যক্ত দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ | 
নেখরস্যাশুভং ধত্তে স্বেমহিম্নিস্থিতস্য চ ॥ 
যথা হ্থপ্রতিবুদধন্ত প্রন্থাপো বহবনর্থভূৎ | 
স এব প্রতিবুদ্ধস্ত ন ৫ব মোহায় কজতে ॥ 
এবং:বিদিততত্স্ত প্রকৃতির য়িমনসম্‌ । 
যুগ্জতো নাপকুরুত আত্মারামন্ত কহির্চিৎ ॥* 
অগ্নির উৎপত্তিস্থান অবরণির শ্টায় ( কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি যেমন সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করে) 
নিক্ষাম ধর্শ, নিশ্দল মন, তীব্র ভগবদছরাগ, প্রকৃতি পুরুষের যাথাধ্য জ্ঞান, প্রবণ বৈরাগন, 
তপৌঁধুক্ত যোগাভ্যাস জনিত তীব্র আত্মসমাধিদ্বারা৷ পুরুষের প্রকৃতি €বা লিঙ্গশরীর ) 
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিয়ত দহ্মান হইয়। তিরে।হিত হইয় যায়। তখন প্রকুতিরও ভোগ শেষ 
হইয়া যাঁয়, এবং পুরুষও প্রকৃতির দেষগুণের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখেন, এই জন্য প্রকৃতি যেন 
পরিত্যক্ত! স্ত্রীর মত স্থীয় মহিম।য় স্থিত পুরুষের কোন অমঙ্গল বা বন্ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ 
হয় না। পুরুষ নিদ্রিত হইলে স্বপ্রযোগে যেদন তাঁহার নান! অনর্থসংঘটন দুষ্ট হয়, কিন্ত 
1গরিত হইলে এ ম্বপ্নকথা তাহার চিত্তে উদত হইলেও তাহা! আর মোহ উৎপন্ন করিতে পারে 
না, সেইরূপ আমাতে চিত্তসংযোগকারী যে আস্মার/ম পুরুল, প্রকৃতি ত!হাঁর কোন অপকার 
করিতে সমর্থ হয় না। 
“এতৈরন্তৈশ্চ পথিভিম্মনে ভুষ্টমসৎ্পথন্‌ । 
বৃদ্ধা যু্লীত শনকৈর্জিতপ্র!ণোহাতক্দ্রিতঃ ॥৮ 
আঁলশ্তয পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রেক্ত অন্তান্ত উপায়দারা এবং জিত্তপ্রাণ হইয়া ( অর্থাৎ 
প্রাণায়ামপরাঁয়ণ হইয়া ) অসৎ পথে প্রবৃত্ত ছুই মনকে বুদ্দিদ্বারা যোগ সাধনে নিয়োজিত 
করিবে। 
উহাঁর ফল বলিতেছেন-_ 
“মনোহচির।ৎ্ম্যাথিরিজং জিতশ্বা সস্তা যোগিনঃ | 
বঘৃগ্রিভ্যাং যথ। লোহং খাতং ত্যজতি ৫ব মলম্‌ ॥* 
যেসন ন্ুবর্ণ অগ্নিতে স্ুতপ্ত হইলে অরে নিজের মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্ররপ জিতশ্বাস 
ষেগীর চিত্ত অল্পসময়ের মধ্যেই নির্মল হয় । 
এই নুল্্ভূত সমুদায় হুঙ্ষশরীরে নিহিত থকে পুর্বে বলিয়াছি হুক্মমশরীর বাঁয়ূভূত, 
সুতাত্মাই এই শুক্র শরীরের প্রাণ । সুত্রাত্ম! গ্রাণময় সুতরাং স্পদনধশ্মী, এই স্পন্দন যতদিন 
ন! থামিবে ততদিন ত্রিতাপের জাল! নিবিবে কি্গপে ? এবং জীব মুদ্তি লাভই বা! কিরূপে 
করিবে? নুতক্নাং প্রাণতন্ব সম্বন্ধে আরও একটু এখানে আলোচন। করিতে চাই। 
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“আত্মন এষ গ্রাণে। জায়তে । যখৈষ। পুরুষেচ্ছায়, এতম্মিশ্লেতদাততং, মনে।কৃতেনায়াত্য- 

শ্মিঞ্ছরীরে”-_ প্রশ্ন উঃ । 

আত্ম হইতে এই প্রাণ জদ্মলাভ করে, পুরুষ 
দেহে যেরূপ ছায়া সমূৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও এই 
আত্মাতে (বা পরমেশ্বরে ) আতত বা অন্চগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত (কামাদি দার! ) 
এই স্কুল শরীরে আগমন করে। 

“যথা সআ।ড়েবাধিকৃতান্‌ বিনিযুঙক্তে--এতান্‌ গ্রামানেতান্‌ গ্রামানধিতিষ্ন্বেতি ; এবমেবৈষ 
প্রাণ ইতরান্‌ প্রাণান্‌ পৃথক পৃথগেব সন্গিধত্তে ॥৮- প্রশ্নঃ ॥ সমাট যেরূপ “এই সমস্ত গ্রাম শাসন 
কর" বলিয়! অধিকার প্রাপ্ত লোৌকদিগকে নিযুক্ত করেন ; ঠিক এইরূপই এই প্রাণও অপর 
প্রাণকে ( চক্ষুঃ প্রভৃতি এবং ত্বীয় ভেদ সমূহকে ) যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া! থাকে। 

“পাযুপন্থেৎপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণ: স্বয়ং প্রাতিষ্টতে চ মধ্যে তু সমানঃ ; 
এষ হোতদ্ব,তমন্নং সমং নয়তি, তশ্মাদেত্যঃ সপ্তাচ্চিষে। ভবস্তি”-_ প্রশ্নঃ । উক্ত প্রাণই অপাঁনকে 
পায়ু ও উপস্থদেশে নিযুক্ত করে; এবং প্রাণ নিজেই চক্ষুঃ শ্রোত্ত মুখ ও নাসিকার অধিষ্ঠান 
করে। সমান মধ্যস্থানে নাভিতে অবস্থান করে। কারণ ইনিই হুত অন্নকে সমতা প্রাপ্ত 
করান। প্রাণাগ্নি হইতে এই সাত প্রকার দীপ্তি €চক্ষুন্রয়, শ্রোত্রঘর়, নাসিকাতিয়, মুখ ও 
জিহ্ব|-সম্পাদ্দিত জ্ঞান ) নিত হইয়! থাকে । 

“হৃদি হ্যেষ আত্মা; অব্রেতদেকশতং নাঁড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকস্তাং দ্বাসগুতিত1- 
সপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহশ্র!ণি ভবস্ত্যান্থ ব্যানশ্চরতি”--প্রশ্নঃ । জীবাত্ম। মাংসপিগড হার! 
পরিব্যাপ্ত হৃদয়াঁকাঁশে বাঁস করেন, এই হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের এক 
একটীতে আবার একশত একশত শাখা নাড়ী আছে, সেই প্রত্যেক শাখ। নাড়ীতে আবার 
বারাত্তর বারাতর হাজার নাড়ী আছে। এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যান বায়ু সঞ্চরণ করে। 

আদিত্য মণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মি সমূহের স্তায় হৃদয় হইতে সর্ধবাব্য়বগামী নাঁড়ীসমুহদ্বারা 
সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যান বায়ু বর্তমান আছে। 

এই সকল নাড়ীর অভ্যন্তর দিয়াই ষে প্রাণের প্রবাহ হয়, :তাঁহাতেই দেহকে প্রাণময় করিয়! 
রাঁখে এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্িয়গণকে চৈতন্যময় করিয়া রাখে । জীবাত্মার স্থানও জীবশরীর মধ্যে 
হৃদয়ে এবং এই হৃদয়ে বায়াত্তর হাজার নাঁড়ী আছে, এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ 
করে। ইহ স্বারাই বুঝা যায় প্র।ণাদি বায়ুর মধ্যেই আত্মার শক্তিই ক্রীড়া করে। 

"অথৈকয়োর্ধা উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাঁপেন পাপসুভাভ্যামেব মচ্ষ্লোকম্‌”” 
_প্রশ্নঃ। একশত একটি নাঁড়ীর মধ্যে স্রযুষ্তা নামক একটি উর্ধগাঁমিনী নাঁড়ী, তাহার বার 
উদ্দাননবায়ু উদ্ধগ।মী হইয়া পদতল হইতে মন্তক পর্যন্ত সর্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য দ্বার পুণ্যলোক 
আর পাঁপ কণ্ম বারা পাপলোকে লইয়া! যায়, এবং পাপ পুণ্য সমান হইলে মন্ুস্তলোক প্রাপ্ত 
করায়। উদ্দান জ্ করিলে শরীর লঘু হয় ও ইচ্ছা মৃত্যুর ক্ষমতা হয়। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরপ্থ 
বোধবাহী নাড়ীই ন্রযুগ্না । লুযুয! উর্ধগ।মিনী। উদানও সেই নুযুন্। স্থিত শক্তি। ধাহার! মনে 


করেন প্রাণ এক প্রকার বায়ু তাহারা শাজসসিদ্বাস্ত অবগত নহেন। বেদান্ত স্ত্রে 
১৫ 


প্রাণতত্ব 


১১৪ শ্্রীমন্তগবদর্গীতা 


দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পদে আছে-_-“ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ* - এই সুত্রের ছারা জান! যায় 
যে মৃথ্য প্রাণ বায়ু অথব! ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রি্ন সকলের সামান্ত বৃণ্তিমাত্র নহে, করণ শ্রুতি 


রর ভাবে এই প্রাণের উপদেশ করিয়ছেন। 
“গীতং ভক্ষিতমাপ্রাতং রক্তপিত্তকফা নিলাৎ। 
সমং নয়তি গাত্রাণি সমানে নাম মারুতঃ ॥৮ ষোগার্ণর 
সমান বায়ু অন্নরসকে সর্কচ্কানে সমনয়ন করে। আহার্য ড্রব্কে সমনয়ন 


(95510911966) করা! বা শরীরের উপাদান রসরক্তাদিরূপে পরিণত করা সমানের কাধ্য। 
ধানসিদ্ধ পুরুষের অলৌকিক যোগবল প্রভাবে: দেখিয়ছেন--প্রাণবাঁয়ু স্থির হইলেই 

অমরপদ প্রাপ্তি হয়, সেই অমৃত পদই ব্রহ্ষযোনি । সেই যোনি হইতেই সমুদ্রায়ের উৎপত্তি ও 
সেখানেই সমৃদ্বায়ের লয় হয়। এ সংসারে জীব কর্মংশে একবার আলিতেছে ও একবার 
বাইতেছে, যে ব্রদ্ষের খু'টী প্রাণকে (স্থির বা মুখ্য প্রাণ") দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে, সে গতায়াত 
হইতে মুক্ত । এই প্রীণ ক্রির। দ্বারাই ক্রিয়র পর অবস্থ। বা স্থিতিপদ লাভ হয়, স্থতরাং 
ক্রিয়।ই ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্রয় । 

“উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভৃৎ, 

ব্রিলৌচনং নীলকগং প্রশাস্তং ৷ 


ধ্যাত্বামুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং ।”-_ শ্রীরাম তাপনী। 
উমা -.উ--শিব, মা-লক্্ী, শিব অর্থাৎ আত্মার লক্্দী বা এশ্বধ্য এই শরীর। 


এই শরীরই প্রকৃতি বা উমা, এই উমার সহায়তার অর্থাৎ এই শরীরের ছারা (সাধন 
শরীরের ছাঁরাই হয়) যিন সকলের শ্রেষ্ঠ সেই ঈশ্বরকে পায়। ঈশ্বর-্ক্রিয়ার পর 
অবস্থার হৃদয়ে স্হিতিরূপ যে অনুভব তাহাই ঈশ্বর । তখন তৃতীয় চক্ষু কৃটস্থ দেখেন 
সেই তৃতীয় চক্ু। এই স'সার সমুদ্র স্বরূপ, ক্রিয়।রদ্বার। সেই সমুদ্র মন্থন করিয়া যে এশ্বধ্যাদি 
লাভ হয়, তাহাই ব্ষিয়ন্প বিষ। সেই বিষকে হজম করেন নীলকঠ। কগশ্থিত যোড়শদল 
পদ্দে বায়ু স্থির হইলে সাধক নীলকঠ হইয়া যান। তখন সংসার বিষজ্বাল প্রশমিত হইয়। 
শাস্তি পদ লাভ হয়। তখন হয় “বধির বোবা রসে ডোবা” সুতরাং কাহারও সহিত 
কথ। কহিতেও ভাল লাগে না, তখনই সাধকের ব্রঙ্গষোৌনিতে স্থিতি হয়। 

ভূগুবল্লিতে আছে--“প্রাণে। তরঙ্গ ইতি, মনে। ত্রদ্ষেতি, বিজ্ঞান ব্রন্গেতি, আনন্দং ব্রন্মেতি।* 
প্রাণ স্থির হইলেই ব্রহ্গ, প্রাণের সঙ্গেই মন থাকে সুতরাং প্রাণ স্থির হইলেই মন স্থির হইয়া 
যাক । তখন মনও বর্গ । পরে ক্রিয়ার প্র অবস্থায় বিজ্ঞানপদ লাভ হয়, তাহাও বর্গ । 
বিজ্ঞানের পর যে আনন্দ বোধ হয় সেই আনন্দই ব্রহ্ম । 


প্রাণাপানয়ো কর্মেতি”- প্রাণ ও অপানের কম্মই এই ক্রিয়। এই ক্রিয়া হইতেই 
ব্রহ্ষপদ প্রাপ্তি হয় । এই কর্মই প্রকৃত কর্ম, আর লব অবর্ম | ৃ 
এইরূপ বর্মরহন্য অবগত হইয়। ধিনি কর্মঘ'রা জীবভাব নষ্ট করিতে পারেন 


তিনিই পরমতত্ব অবগত হইয়! আনায়াঁসে মুক্তি লা করিতে পারেন । জীব যাহাতে মুক্তি 
লাত করিতে পরে সেইজন্ভই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জীবের বন্ধনের কারণ ও তাহা! হইতে 
বিষুক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। 





চতুর্দশোবধ্যায়ঃ 
( গুণত্রয়বিভাগযোগঃ ) 
শরীভগবাছবাঁচ। 


পরং ভূযঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌। 
যজজ্ভাত্ব। মুনয়ঃ সব্ধ্বে পরাং সিদ্ধিমিতো৷ গতাঃ ॥ ১ 

অন্থয়। গ্রীভগবান্‌ উবাঁচ (শ্রীভগবান বলিলেন )। জ্ঞানাঁনাম্‌ (সকল জ্ঞানের মধ্যে) 
উত্তমং (শ্রেষ্ট) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান ) ভূয়ঃ (পুনরায় ) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি ), ষং 
জ্ঞাত্বা! (যাহ! জানিয়া ) সর্ব মুনয়ঃ (সকল মুনিগণ ) ইতঃ ( এই দেহবন্ধন হইতে ) পরা 
সিদ্ধিং (পরা সিন্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন )॥ ১ 

স্রীধর। পুংপ্রকৃত্যোঃ শ্বতনত্ং বারয়ন্‌ গুণসঙ্গতঃ 

প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দিলে ॥ 

“যাব সঞ্জায়তে কিঞিৎ সত্বংস্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাততিদ্ধি ভরতর্ধত ॥” 
ইতুযুন্তম, স চ ঙ্গেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগে নিরীশ্বর সাংখ্যানামিব, ন স্বাতন্ত্েণ। কিন্তু ঈশ্বরে- 
চ্ছয়! এবেতি কথনপুর্রবকং “কারণং গুণসঙ্গোহন্য নদসদযোনি জন্যন্” ইত্যনেন উক্ত সত্বাদি- 
গুণঞ্চতং সংসারবৈচিত্রযং প্রপঞ্চরিয্ঘুন্‌ এবস্তং বক্ষ্যমাণমর্থং স্ভৌতি- পরংভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্‌। 
পরং--পরমাত্মনিষ্ঠং। জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ ৷ ভূয়োৎপি তৃভ্যং প্রকর্ষেণ বঙ্গ্যামি। 
কথভতং? জঞানানাং তপঃকর্্াদ বিষয়াপাং মধ্যে উত্তং, মোগ্গহেতুত্বাৎ। তদেবাহ--বজ, 
জ্ঞাত্ব। মুনয়ে--মননশীলাঃ সর্ব, ইতঃ- দেহবন্ধনাৎ, পরাঁং সিদ্ধিং_ মোক্ষ* গতাঃ_প্রাপ্তাঃ ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । [পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রত! বারণ করি! গুণসঙ্গ বশতঃ যে সংসারের 
বিচিত্রত! তাহাই চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন ] 

"ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে হে ভরতর্ধত! স্থাবরজন্গমাঁত্বক সমুদয় পদার্থ ই উৎপন 
হইয়াছে" ইহাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২৬শ স্লে/কে উক্ত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের 
স'যোগ নিরীশ্বর সাংখ্যগণ যেরূপ বলিয়! থাকেন, সেরূপ স্বাধীনভাবে হয় না, কিন্ত 
ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা হইয়া থাকে, ইহা কথন পূর্বক ১৩শ অধ্যায়ের ২১শ গ্লোকোক্ত যে 
সববাদিগুণ জন্ত সংসার বৈচিত্র্য তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনাঁভিপ্রায়ে ছুইটা ্েক-ঘারা এ বক্ষ্যমাণ 
বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন ]--পর অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠ যে জান (যাহা ছার! জানা যায় ) 
অর্থাৎ উপদেশ তাহ! পুনরায় তোমাকে প্রক্ষ্টরূপে বলিব। কিরূপ সেইজ্ঞান? গোক্ষের 
হেতু বলিয়া তাহা! সমস্ত জান অর্থাৎ তপন্তা ও কর্ণাদ্িবিষয়ক জ্ঞান সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
তাহাই বলিতেছেন যে যাহা জানিয়া মননশীল মুনিগণ "ইত:*-_ এই দেহবন্ধন হইতে 
“পরা! সিদ্ধি” অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১ 


১১৬ জ্ীমদ্তগবদগীতা 


আধ্যাত্িক ব্যাখ্য1-_কুটস্থ দ্বার অনুভব হইতেছে ২-সকল জানার উত্তম 
জানা-- যাহা জাঁনিলে আপনা আপনি কোন কথ। বলিতে ইচ্ছা! করে না 
এমত যে মুনিগ্ণ তাহার এই ক্রিয়া! পেয়ে (যাহ! গুরুবজ্ঞ,গম্য ) সকল 
সার্ধর পর যে পরাসিক্ধি অর্থাৎ ব্রন্ম-- ইচ্ছারহিত অথচ ইচ্ছা! ন! হইতে 
হইতেই সমুদ্ধয় আপনা আপনি হয়_এইরূপ যথার্থ ই হয়_ইহ! কথার কথা 
নয় !! কাজেরই কথা !! যথার্থ!!! দোহাই তোমার 1111 যাহার পর আর 
কিছুই নাই।- ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তাহার কোন কোনটাকে 
আরও স্পষ্ট করিবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ত হইয়াছে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের সংযোগেই 
যে জগদাদি উৎপন্ন হয় ইহ1 নিরীশ্বর সাংখ্যমতেও সমর্থিত, এই অধ্যায়ে ভগবান বলিবেন 
সাংখ্যমভাঁবলম্বীগণ যেরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ ম্বাধীন ভাবেই হইয়া থাকে বলিয়া 
থাকেন, উহা কিন্ত সেরূপ নহে। দ্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের সংযোগ স্বাধীন ভাবে হইতে পারে না, 
উহা! ঈশ্বরেচ্ছাতেই হই! থাকে, এই অধ্যায়ে সেই কথ। স্পঈঈভাবে ভগবান বিবৃত করিবেন | 
জীব গুণসঙ্গ দ্বার! বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করে ভগবান পূর্ববাধ্যায়ে উহা! বলিয়াছেন-_ 
এখন গুণগুলি কি কি, কিরূপেই বা গুধসংষোগ হয় এবং গুণসমূহ কিরূপেই বা জীবকে বন্ধন 
করে--ইহা পূর্বে বল! হয় নাই, এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু বলা অংবশ্যক এবং ভূত প্রকৃতি হইতে 
জীবের কিন্ধপে মুক্তিলাভ সম্ভব, এবং পুর্বে" অমানিত্বাদি” জ্ঞান সাধন অপেক্ষাও যে উৎকৃষই 
জ্ঞানতত্ব আছে সেই পরম জ্ঞান কি এবং কি কি লক্ষণের দ্বারা মুক্ত পুরুষদিগকে বুঝা যায় 
সেই সকল লক্ষণ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিবেন । পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সাধনের জন্ত "সাধন 
জ্ঞান” মুখ্যতঃ উপদেশ করিয়া চতুর্দশ অধ্যায়ে“সাধ্য জ্ঞ।নের” বিষয় বর্ণন! করিতেছেন, যাহাপেক্ষ! 
পরমজ্ঞান আর কিছু হইতে পারে না! যে জ্ঞান লাভ করিয়া সাধকেন্দ্রগণ বাঁসনারহিত 
রূপ পরমাসিদ্ধির অবস্থ। লাভ করিয়! থাকেন । ইহাই সকল জানার উত্তম জাঁনা কেন? কারগ 
আর আর সব বিষয় জানিয়৷ তাহার পর আরও কি আছে এইরূপ প্রশ্থ মনে উদয় হয়। কিন্তু 
ক্রিয়ার পর অবস্থ। রূপ এই যে সাধ্য জ্ঞান ইহা জাঁনিলে আর জানিবার কোন ইচ্ছ! থাকে না। 
অর্থাৎ ইহার পরেও আর কোন উৎকৃষ্ট অবস্থ। আছে কিন! এরূপ লিজ্ঞাস। করিবার প্রবৃত্তি 
থাকে না, কারণ উহা!তেই সব সক্ল্প সব বাসনার নিঃশেষে পরিসমাঞ্ডি হয়। এইরূপ সংলীন- 
মানস মুনিগণ পরমানন্দরূপ চরমাবস্থাকে জানিয়া 'আপনাতে আপনি স্তব্ধ হইয়া যান। ষেহেতু 
তাহাদের আর কিছু পাইবাঁর নাই সেইজন্য তাহাদের চিত্তে কোন সঙ্ষল্পের উদয় হন্ন না এবং 
অনাবশ্থক বিষয়ে কথা কহিবার প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ তাহারা সংযতবাক ব। মৌন হইয়া 
থাকেন। এইরূপেই ভূতপ্রক্কৃতি হইতে যোগীদের মুক্তিলাভ হইয়! থাকে। অবস্ঠ এবভ,ত 
মৃক্তিলাভ সাধারণ শক্তি ও সৌভাগ্যের কথা নহে । আচ্ছ' এইরূপ ইচ্ছারহিত অবস্থাকেই যদি 
চরমসৌভগ্য বলিয়! গণ্য করা হয় তবে সে সৌভাগ্য ধাহার! লাভ করিবেন তাহাদের দেহ- 
যাত্রা! কিরূপে চলিবে? সিদ্ধ সাধকের প্রয়েজন মত ঈশ্বরেচ্ছায় সমস্ত বিষয়াদি আপনা আপনি 
তাহার নিকট উপস্থিত হয়। সাধক সেই সকল বিষয় লাভে হর্ষিত হন না এবং তাহাতে 
তাছার কিছুমাত্র আসক্তিও থাকে ন। তথাপি সেই সকল বিষয় সিদ্ধিরূপে সাধকের নিকট 


শ্রীমস্তগবদগীতা। ১১৭ 


ইদ্দং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্য মাগতাঃ | 
সর্গেইপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ 


ত্বয়ং উপস্থিত হয় । কিন্তু উহ! সিদ্ধি হইলেও চরম সিদ্ধি বা পরাপিদ্ধি নহে। যখন সাধকের 
ভন, ছ্বেষ, সক্বল্লাদি কিছুই থকে ন!, পরমাত্মনিষ্ঠ হেতু আত্মানন্দে মগ্ন পুরুষের ইন্দ্রিয্নব্ষয় 
আর তাহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ বা একটুও অশাস্ত করিতে পারে ন, অপ্রাপ্য বস্তু প।ইবার'ও ইচ্ছা 
থাকে না, যাহা প্রাপ্ত তাহারও সংরক্ষণে তিনি উদাসীন--এইক্ধপ অবস্থাকেই পরানিদ্ধি বলে। 
অথচ মজা] এমনি যে তাহার ভূত প্রকৃতির প্রয়োজনীয় কোন বস্তর আবশ্তাক হইলে তাহার ইচ্ছা 
হইবার পৃর্বেই উঠ! তাহার সঙ্গুথে আসিয়া উপস্থিত হয়। বদ্দি সতাই কোন ইচ্ছ। হন্ন তাহাঁও 
পূর্ণ হইতে বাকী থাকে ন!, কিন্তু তাহার ইচ্ছা হওয়াই কঠিন। মন থকিলে বিষয় ভোগ হয়, 
কিন্ত অমনস্ক পুরুষের নিকট বিষন্ন আপিলেও যা, বিষয় যাইলেও তাই, কখন কোনরূপ অভাব 
বোধ তাভার হন্ন না, ্ুতরাং সিদ্ধি অসিদ্ধিতে তাহার তুল্য বোধ হইয়া থাকে । ই'হারাই 
পূর্ণকাম, ই"হারাই পরাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১ 


অন্বয়। ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করি! ) মম সাধন্ব্যং (আমার 
স্বরূপতা ) আগতাঃ প্রাপ্ত হইয়। ) সর্গে অপি (সৃষ্টি কালেও ) ন উপক্গায়স্তে (জন্ম গ্রহণ 
করেন ন1 ), প্রলয়ে চ ( এবং প্রলয় কালেও ) ন ব্যথস্তি ( ব্যথিত হন না )॥২ 

প্রীধর। কিঞ্চ_ইদমিতি। ইদং-_বক্ষ্যমাঁণং জ্ঞানম্‌ উপাশ্রিত্য-ইদং জ্ঞানসাঁধনম্‌ 
অনুষ্ঠায়, মম সাধর্শ্যং__মন্্রপত্বং প্রাপ্ত।ঃ সন্তঃ, সর্গেংপি _ ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেঘপি নোৎপদ্যত্তে 
তথা প্রলয়়েহপি ন ব্যথস্তি_-প্রলয়ে ছুঃখানি ন অগ্থন্তবস্তি । পুনর্নাবর্তস্থ ইত্যর্থ;: ॥ ২ 


বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]--এই বক্ষ্যম!ণ জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিয়া 
সকলেই আমার সাধর্শায অর্থাৎ মদ্‌রূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহার! স্প্টিকালে (ব্রহ্ম।দিরও উৎপত্তি 
কালে ) পুনরুৎপন্ন হন না, এবং প্রলয় কাঁলেও প্রলয় ছুঃখ অন্থভব করেন না। অর্থাৎ পুনরায় 
তাহাদের ফিরিয়। আসিতে হয় না ॥ ২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইহা জেনে যাঁহা৷ কোন কর্ম্মই নয় অথচ একট! কর্্দ !! 
দে আপনার ধর্ম্দেতে এলে অর্থ স্থিতি হইলে স্ুখেতেও তাহা নষ্ট হুয় না 
- বিশেষ রূপে অন্ত দ্বিকে গেলেও ভাহার নাশ নাই !! অর্থাৎ ক্রিয়ার 
প্র স্ফিতি ।--পূর্বব ক্লক কথিত যে জ্ঞানের কথ! বলিবেন ভগবান বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান- 
ফল এই শ্লেকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । “তত্বং যজজ্ঞানমহয়ং”-ভাঃ, ১ম স্কঃ। তৎ অহন্নং 
জ্ঞানং তত্বং বাস্তি। যে অহয় জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এই তিন নামে অভিহিত 
হন, সেই জ্ঞানকে তর্ববিদগণ "তত্ব" বলেন । অম্বন্ন অর্থে অহিতীয়, কেবল যে “চিৎ মাত্র বস্ত 
বিশ্বে পরিব্যাণ্ড রহিয়াছেন, যাহা ছাড়া বিশ্বে অন্ত কোন বস্তু নাই। সেই জ্ঞানই তত্ব 
অর্থাৎ ব্রদ্মের ্বরপ। এই জ্ঞান স্বরূপকে জানিবার সাধন আছে, তাহাকেও জ্ঞান বলে। 
এই জ্ঞান সাধনের সম্যক অনুষ্ঠানে মত্ত্বরূপতা প্রাপ্তি হওয়! যার । অর্থাৎ এখন যেমন ব্রহ্ম 


১১৮ শ্রীমন্তগবদগীতা। 


মম যোনিমহদ্‌ ব্রহ্ম তশ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌ । 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততে। ভবতি ভারত ॥ ৩ 


হইতে আপনাকে পৃথকরূপে বোধ হইতেছে সেই ভেদভাব মিটিয় গেলে এক অদ্বিতীয় ভাবে 
সাধকের স্থিতি লাভ হম্ব। এই পরিস্থিতি হইলে আর তাহাকে জন্ম মরণের ক্লেশ অনুভব 
করিতে হয় না। যে সাধনার দ্বার এই পরিস্থিতি লাভ হয়, তাহাকে এক প্রকার কর্মই বলে 
বটে, কিন্তু সে কর্শ অঙ্ক সাধারণ কর্শের মত কেশ স্বীকার বা উগ্কম করিয়া করিতে হয় না 
সে কশ্ম আপন! হইতেই হয়। €স কর্ম প্রাণকশ্ম । উহ স্বস্থানচ্যুত হইয়। দিবারাত্র 
আপনাপনি চলিতেছে-__কিন্তু তাহাতে স্থিতি নাই, কেবল চলন্। এই চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গের 
উৎপাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়া্দি অহরহঃ শ্বন্ব বিষয় কর্ম লইয়। ব্যাপৃত রহিয়াছে - যাহাকে অজ্ঞান 
তমঃ বলিয়। সাধুর! নিন্দা করেন। এই চাঞ্চল্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সংশারের কি বিভী ষণ 
মুতি ! ! জন্ম, জরা, মরণ* অভাবের শত শত ক্রেশ যেন হ। করিয়া গিলিতে আসিতেছে 
উহার বিকট বদন হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই! এই চঞ্চল প্রাণই 
আবার বহু সৌভাগ্য বশে যন স্বস্থানে আসিয়। মিলে, তখন তাহার নিজের ধাতে আসে। 
এই চঞ্চল প্রাণের নিজ পাতে আসাই, তাহার হ্বঙ্জপে অবস্থান। উহ! চিরস্থির, চিরনিম্ল 
সুখ ছুঃখ জন্ম মরণের অতীত ভাব । প্রাণের সুযুক্রায় স্থিতি হইতেই এই সকল অভয় পরম 
ভাব সকল প্রত্যক্ষ হইতে থ।কে, ষখন এই স্থিত্তির একটুও ব্যত্যয় হয় না, সর্বকালে সমান 
ভাবে চলিতে থাকে, তখন নুখতভোগই কর আর দুরোগই ভোগ কর- তোমার মন আর 
কিছুতেই ব্চিলিত হইবে ন।। এই অচল স্থিতিই ব্রঙ্গপদ ! জন্ম মরণের রেশ তাহাদেরই হয় 
যাহার! এই অচল স্থিতিপদ্কে ধরিতে পারে না। বাহার! এই স্থির ত্রঙ্গপদ্দ লাভ করিয়াছেন 
তাহাদের চিত্ত প্রকষ্ট্ূপেই লয় হইন্ন(ছে, উহাই প্রলয়। যাহার মনই নাই তাহার পক্ষে 
সৃষ্টি নাই লয়ও নাই ॥ ২ 

তন্বয় । ভারত! ( হে ভারত) মহত ব্রঙ্গ (মহত ব্রঙ্গ অর্থাৎ আমার প্রকৃতি ) মম যোনি: 
(আমার গর্ভাধান স্থ(ন) : তশ্মিন্‌ € তাহাতে ) অহং € আমি ) গর্ভং দধ।মি (জগদ্বীজ নিক্ষেপ 
করি ); ততঃ (তাহ! হইতেই ) সর্বভভূতান।ং € সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ ভবতি (উৎপত্তি হয়) ॥ ৩ 

ভ্ীধর। তদেবং প্রশংসয় শ্রোতারম্‌ অভিমুখখীকত্য পরমেশ্বরাধীনদেঃ প্ররুতিপুরুদয়োঃ 
সর্বভূতোঁৎপত্তিং প্রতি হেতুত্ব', ন তু স্বতন্ত্রয়োঃ ইতি ইমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি-মমেতি। 
দেপতঃ কাঁলতশ্চ অপরিচ্ছিনত্বাৎ মহত্,বৃ-হিতত্বাৎ শ্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেত্ত্বাৎ ব্রহ্ম প্রকতিরিত্যর্থঃ | 
তৎ মহদ্‌ ব্রহ্ম মম_ পরমেশ্বরস্ত যোনি: গভাধানস্থানম্‌। তশ্মিক্নহং গর্ভং-জগন্িস্তার হেতুং 
চিদাত।সং, দধামি__নিক্ষিপ।মি | প্রলয়ে ময়ি লীনং সম্ভম্‌ অবিদ্যা।কামকর্মাছুশয়বন্তং ক্ষেব্রজ্ঞং 
সি সময়ে তোগধযেগ্যেন ক্ষেত্রেপ সংযোজয়।মীত্যর্থ: । ততঃ--গর্ভাধানাৎ সর্বভূতানাং 
ব্রচ্মাদীনাং সম্ভবঃ--উতৎপতিঃ ভবতি ॥ ৩ 

বঙ্গানুবাদ । [ এইকপে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসাদ্বারা শ্রেতাকে অভিমুখ করিয়! 
( অর্থাৎ শ্রোতাকে শ্রবণোনুখ করিয়। ) প্ররূতি পুরুষের সর্বভূতোৎপন্ডির প্রতি যে হেতুত্ব 


শ্রীমহগেবদগীত। ১১৯ 


তাহা পরমেশ্বরাধীন, শ্বতস্্র ভাবে তাহাদের হেতৃত্ব নাই, ইহাই খে বিবক্ষিত অর্থ অর্ধাৎ বক্তার 
রলিবার তাৎপর্য তাহাই বলিতেছেন 1 প্রকৃতিকে মহত্ত্রদ্ষ বল। হয়, কারণ দেশ ও কাল 
স্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়| প্রকৃতি মহৎ, এবং বৃংহিতত্ব অর্থাৎ স্বীয় কর্শ সকলের বৃদ্ধির হেতু 
বলিয়! একতি ক্রদ্ধ (নিরতিশয় )। সেই মহদ্ত্রদ্ষ (প্রকৃতি) আমার (পরমেশ্বরের ) যোনি 
অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান। তাঁহাতেই আমি গর্ভ অর্থাৎ জগবিস্তার হেতু যে চিদাভাস তাহা 
ক্ষেপন করি । প্রলয়কালে অবিষ্তাক ্দাহশারী জীব আমাতে লীন থাকে, হষ্টি সময়ে তাহার 
ভোগধযোগ্য ক্ষেত্রের সহিত তাঁহাকে €(জীবকে ) সম্যক যোজন। করি। এইরূপ গর্ভাধান 
হইতেই ব্রহ্মা্দি সর্ধভূতের উৎপতিি হইয়া! থাকে ॥ 

[ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্নংযোগ ঈদৃূশো ভূততকারণমিত্যাহ__মম ম্বভূত| মদীয়! মায় ত্রিগুণাত্মিকা 
প্রকৃতি্েনিঃ সর্বভৃতাঁনাং সর্বকার্ষোভ্যঃ . মহত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকারাণ।ং মহদ্ব্রদ্ষেতি 
যৌনিরেব বিশিষ্কতে। তশ্মিন মহতি ব্রঙ্গণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভম্ত জন্মনে! বীজং 
সর্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ প্রকতিছয়শক্তিমানীবরোত্হম্‌ 
অবিষ্তাকামকর্মোপা ধিশ্বরূপাচ্ছবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণে সংষোজধাসীত্যর্থথ | সংভব 
উৎপতিঃ সর্দভূতানাং হিরণ্যগর্ভেত্পতিদ্বারেণ ততন্তন্মাদ্‌ গ্রভাধানাত্তবতি হে ভারত-- 
এই প্রকার ক্ষে ও ক্ষেত্রজ্বের সংযোৌগই যে প্রাণি্ট্টির কারণ, তাহাই বলিতেছেন__ 
অমার আত্মন্ধরূপা- মদীয়া যে মায়! ত্রিগুপাত্মিক| প্রকৃতি বলিম্ন! নির্দিষ্ট, সেই মায়াই 
যোনি অর্থাৎ সর্ধবভূতির উৎপত্তির কারণ-ধষে কারণ এই প্ররুতি সকল প্রকার কার্য 
হইতে প্রধান এবং আত্মবিকারম্বরপ সকল কার্যের ভরণ করিয়া থাকে, এই কারণে 
সেই প্রকৃতিই খই স্থানে মহৎ ও ক্রদ্ম এই দুইটি বিশেষণ ছার! বিশেষিত হইয়াছে। 
সেই মহৎ ও ব্রহ্ষস্বরূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়। থাকি । এই স্থলে গর্ভ শবের অর্থ 
হিরণ্যগর্ভেরও জন্মহ্বেত বীজ অথবা সর্বভূতের জন্মকারণত্বরূপ বীজ। সেই বীহ্রকেই 
আমি সেই গ্রকৃতিরূপ যোনিতে আহিত করি | (ইহার তাত্পধ্য ) ক্ষেত্র ক্ষত্রজ্ত এই দ্বিবিধ 
প্রকৃতই ঈশ্বরের শক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিমান পুরুষ ঈশ্বরই। সেই ঈশ্বরই অবিগ্যা, 
কাম ও কর্মরূপ শ্বীর উপাধিবশে হ্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্যত জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত 
সংযোজিত করয়। থ।কেন (ভূতগণকে তাহ।দের নিজ নিজ প্রাক্তন কর্্মাছরূপ ক্ষেত্রের সহিত 
সংযোজিত করি )। এই প্রকার সংযোঞ্জনই গর্ভের আধান। সেই গর্ভাধানেরই ফল 
হইতেছে, সিপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি। এই সর্ধভূতের উৎপত্তি হিরণ্যগর্ভের 
উৎপত্তির পরে হয়-_লে'ট1স লাইব্রেরী হইতে গুকাশিত শাক্করভাষ্য ও তাহার অন্থবাদ] ॥ ৩ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা আমার যে যোনি, “অর্ববং ব্রক্মময়ং জগ ব্যাপক” 
যে'ব্রজ্জ তাহার যে অণুং তাহার মধ্যে প্রবেশ করায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি _ 
জুক্মম ব্রক্গাণুরপে--ঘেখানে-গেলে কিছুই বজিতে পারে না জিজ্ঞাসা 
কর্সিজেও বলে ঘাহ। তাহাই! !!1!! |_-পুনরাঁয় হ্যট্ক্রম ভগবান এখানে বলি'তেছেন। 
- এই স্থ্টিতত্ব অতিশক় সুশ্ব। গ্রজ্ঞাচক্ষু সাধকেন্দ্রর! ব্যতীত ইহা ধারণ। করা কঠিন | তথাপি 
শান্মে এই সকল কথ| পুনঃপুনঃ বুঝাইবার চেষ্ট1! কর! হইয়াছে । বাহাভাবে বুঝিতে গেলে 


১২৩ শ্রীমস্তগবদগীত। 


তাহা ঝলিন্নাও শেষ কর! যায় না, এবং শ্োতারও সকল প্রশ্রের সুমীমাংসা হয় না। যাহ! 
নিজবোধরূপ, তাহা অন্যের মুখে ঝাল খাইলে যাহা হয় তাহাই হুইবে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, 
নিরাকার, উৎপতি-বিন!শ বর্জিত। তীহাকে এই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ভ্বার! কি বুবিবে? তিনি 
সর্বব্যাপক, সর্বশক্িমান, সর্বজ্ঞ ও অত্যন্ত হুক্ম, তাহারাই একাংশ হইতেছে অত্যন্ত সুক্ষ 
অণুর মত, যাহ! যেগীর! অগ্গভব করিতে পারেন, তাঁহাঁরই মধ্যে ভ্রিলোক বর্তমান । ব্রহ্মনণুর 
অর্ধেকের তিন ভাগের এক ভাগ, এই মর্ত্যলোক। তাহার মধ্যে সপ্তসমুদ্র ও সপ্ততীপ। 
সেই সপ্তহীপের এক ভাগ জদ্ব্থীপ, সেই জন্ৃহীপের লক্ষ কোটা অংশেরও এক অংশ তুমি নহ। 
আবার তোমার মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ অণু সব রহিয়াছে। সেই সমস্ত অণু অম্থভবের 
হারা বোধগম্য । ভগবান কত সুক্্রূপে সেই অণুর মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহা আর এ 
বুদ্ধির দ্বারা বুঝ! অসম্ভব । অণুর মধ্যেই সব, সেই অণুই ব্রদ্ম যোনি । 


ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি গুণাতীত নিলিপ্ত ও অব্যক্ত, তিনিই আবার সর্বগুণবিশিষ্ট 
হইয়া ঈশ্বর। যাহার! ক্রিয়। করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অগুভব করে না-_-তাহার! প্রপঞ্চেতে 
বর্তমান থাঁকে তাই তাহার! সংসারকে দেখে ব্রহ্গকে দেখে না । মনের সম্বল্প হেতুই প্রপঞ্চ 
দর্শন । মনই সঙ্গল্ল করিয়] বদ্ধ হয়, সক্কল্প না থাকিলে জীব মুক্ত হয়। এই অবস্থায় মন আপনি 
নিঃসঙ্গ হইপ্া হৃদয়ে নিরদ্ধ থাকে, এইরূপ থাকিতে থাঁকিতে উন্মনী ভাব হয়। এই 
উন্মনী ভাবই পরমপদ । মনেতেই সংসার ভাসে, এই জন্ত মনক্ষয় যতদিন না হয় ততদিন 
ক্রিয়ার পর অবস্থ। ভাল ভাবে হয় ন।, হইলেও বেশীক্ষণ স্থারী হয় ন॥ উর্ধ বিন্দু ও অধঃবিন্দুর 
মধ্যে মন, সেই মন মনেতে থাকিয়া ব্রদ্মে লীন হয়ঃ তখন কর্তা বা করণ বলিয়া পুথক কিছুই 
থাকে ন। 


আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া মন উপাধি ধারণ করে, এবং সেই মন হইতেই এই প্রপঞ্চ স্যপি। 
আঁজ্ঞাচত্র পর্য্যন্ত গুণের স্থান, এই আঁজ্ঞাচক্রে অচল স্থিতি না হওয়া পর্্যস্ত প্রকৃতির কবল 
হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই। আঁজ্ঞাচক্রই ব্রহ্ধ যোনি, আজ্ঞাচক্র হইতে নিয়ে 
অবতরণই মনের সংসারমুধী গতি। এইখানেই উর্ধমুখী ভ্রিকোণ এবং অধোমুখ 
ত্রিকোণের স্থান। অপোমুখ ত্রিকেণ হইতেই সংসার প্রবৃন্তি আরম্ভ হয়, এবং উর্ধমুখ 
ত্রিকোণের উর্ধমুখই প্রদ্লৌকের পথ। এইথাঁনে স্থিতিলাত হইলেই গুণতীত 
অবস্থা লাভ হয়। এই আজ্ঞাঁচক্রই যোগমায়*র পুর, এই পুরেতে ধিনি থাকেন তিনিই পুরুষ, 
তিনিই মহেখ্বর বঝ| উত্তম পুরুষ। এই মহেশ্বরের সহিত আগ্যাঁশক্তি অবিনীসম্বন্ধে নিত্যযুক্ত। 
কিন্ত গুণাতীত ব্রহ্ম বা পরশিবই মহেশ্বর বা পুরুযোভ্তমেরও আদি। এই পরশিবই 
অবাঁওমানসগে।চর | এখানে প্ররুতিও নাই পুরুষও নাই । পরে পুরুষোত্তম নারা্িণের 
মধ্যে এই শিবশত্তি সমভাবে সন্পিলিত, সেখানেও পরস্পরকে বিভিন্ন ভবে দেখিবার উপায় 
নাই। পুরুষ প্রকৃতি অভিন্নন্ধপ হইলেও উহাই তীহাদের যুগলরূপ। একদিকে 
সগুণ, অন্তদিকে নিগুণ ইহাই মহেশ্বর বা শিবশক্তি সম্মিলিত অর্ধনারীশ্বর ভাব । সারদা- 
তিলকে আছে £-- 
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*নিগুপঃ সগ্ুণশ্চেতি শিবো জ্েয়ঃ সনাতনঃ। 
নিগুণ: প্ররুতেরন্ঠঃ সগুণঃ সকল; স্থতঃ। 
সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 
আসীচ্ছক্িস্ততো নাদে! নাঁদাছিন্দুসমুত্তবং ॥”" 
সচ্চিদানন্দ পরব্রদ্দের সগুণ নিগুণ ভেদে ছুইটী বিভাব। ব্রহ্ম যখন মাঁয়াতে অনুপহিত 
অর্থাৎ মায়াকে স্বীকার করেন নাই তখনই নিগুণ, মায়!তে উপহিত হইলে তাহাঁকেই সগুণত্রক্ষ 
বলে। সচ্চিদানন্দ হ্বরূপ ব্রহ্ম ধখন কলাযুক্ত হন অর্থাৎ মূল প্ররুতিতে উপহিত থাকেন 
তখন তাহা! হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং এ আবিভত শক্তি হুইতে নাদ (মহত্ব ) 
এবং নাদ হইতে বিন্দু € অহঙ্কারতত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই মৃলপ্রকৃতিতে উপহিত 
সচ্চিদ্দানন্ ব্রদ্মেরই উপসনা হইয়। থাকে । মুল প্রকৃতিতে অচুপহিত যে নিগুণ ব্রহ্ম তাহার 
উপাসন! নাই । সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জীবের অনৃষ্ট সংযোগে অথবা কোন দৈব-কারণ বশতঃ 
(যাহ! কাহারও জান! নাই) তাদাত্ম্য সম্বন্ধযুত্ত কাঁলে অধিষ্ঠান করিলে চৈতন্যুক্ত মুলপ্রকৃতি 
হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিই আছ্যাঁশক্তি নামে প্রসিদ্ধ । এই আছ্যা- 
শক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপভেদ মাত্র । ইনিও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত, এবং এখানেও 
গুণ সাম্যাবস্থা বর্তমান। মৃলপ্রকৃতিতে বিকৃতি নাই, কিন্ত কাল সাহ্চর্ষ্যে জীবের অদষ্ট 
নিবন্ধন এই আগ্যাশক্তিতে গুণ ক্ষোভ হইয়। থাকে । তশ্ত্রে আছে £__ 
“সৃষ্টিশ্চতুর্বর্ধ। দেবি প্রকৃত্যা মন্থবর্ততে | 
অদৃষ্টাজ্জায়তে স্থপ্রিঃ প্রথমেতু বরাননে ॥ 
বিবর্তভাবে সম্প্রপ্ডে মানসীস্ষ্টিরুচ্যতে। 
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিক! তথ! । 
আরম্ত স্প্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে ॥ 
ইদানীং শৃঙ্ছ দেবেশি তত্তত্বঞ্চ বিশেষতঃ । 
স্ন্টিশ্চতুর্বরধ! দেবি ষথাপূর্ববং সমাসতঃ ॥* 
দেবি! প্ররুতি হইতে চারি প্রকারের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ অনৃষ্ঠবশতঃ জীবসমট্টির 
ভোঁগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহ] প্রথম স্থষ্টি ও অনৃষ্ট সৃষ্টি বলিয়া! কথিত হয়। 
মূল প্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণনফোভই এই প্রথম স্থষ্টি। 
বিবর্তক্থষ্টিকে মানসীস্থষ্টি বলে। বেদাস্তলারে কথিত হইয়াছে £-- 
"সতত্বতোহ্ন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ | 
অতবতোহন্তথ। প্রথ| বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ ॥৮ 
যে স্থলে এক বস্ত হইতে অন্ত বস্ত উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব বস্ত প্রকৃত প্রস্তাবে রূপান্তর 
হয়, তাঁহার নাম বিকার। যেমন ছুগ্ধের বিকার দধি, এবং শব্দ তন্মত্রাদির বিকার আকাশাদি। 
ষে স্থলে এক বস্ত হইতে অন্য বস্ত উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ব বস্তর অন্তথ! ভাব হয় না তাহাকে 
বিবর্ত বল! যাঁয়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম কালে রজ্জুতে মিথ্য। সর্পের উৎপত্তি হইলেও, 


রজ্ুর ব্বরূপ তখনও অব্যাহত্ত থাকে, তাহাই বিবর্তবাদ। এইক্ধপ প্রন্কতিতে উপহিত ব্রহ্ম 
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হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্ধিতীয় ব্রঙ্দের ব্রন্মত্ব অব্যাহত থাকে, পরস্ত এই 
রজ্জুতে সর্প কল্পনার ভ্তায় মায়াকল্পিত এই জগৎ ব্রদ্ষের বিবর্ত ম্বরূপ। ইহাই 
ছ্িতীয় স্যঙি বা মানসী-হৃষ্টি নামে অভিহিত হয়| এই সৃষ্ট পদ্দার্থ যখন বিকৃত প্রাপ্ত হইতে 
হইতে এক বস্তকে ব্নূপাস্তরিত করিয়া অন্ত বস্তকে উৎপন্ন করে তাহাকে তৃতীয় সৃষ্টি বা 
পরিণ।ম ত্যষ্টি বলে। মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ব, অহঙ্কার তত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ 
তম্মাত্র, এবং পঞ্চ তম্মাত্র হইতে পঞ্চহুতের উৎপত্তিই তৃতীয় স্যষ্টি বা পরিণাম ত্ষ্টি। যখন 
পঞ্চীকৃত পরমাণু সমদ্রায়ের পরম্পর যোগ ঘর ভিন্ন ভিন্ন বস্তর উৎপত্তি হইতে থাকে তখন 
তাহাকে চতুর্থ স্ষ্টি বা আরম্ত স্থ্টি বা যৌগিকী স্থষ্টি বল! যায়। 

জীবের সমষ্টি অদৃষ্ট বশত: তাঁহাদের ভোগকাল সমূপস্থিত হইলে যখন আগ্যাশক্তিতে 
(মূল প্রকৃতি ) গুণক্ষোভ হয়, তৎকালে প্রথমতঃ তমোগুণের আঁবিতভাব হয়। চৈতন্তযুক্ত 
শক্তিও তখন এ তমোগুণে অনু প্রবিষ্টা হন। এই তমোগুণ মহাকাল শব অভিহিত হইয়! 
থাঁকেন। যংকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকাঁলে সন্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ 
তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়! থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। 
ইহাই আগ্ভাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাহাতে উপগত। হ"'ন অথব। বিপরীত রতিতে 
প্রবৃত্ত হন। ইহাই আগ্াশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আছ্যাশক্তির অন্ুপ্রবেশ। স্ত্রী- 
পুরুষ সহযোগে যেরূপ জীব স্থষ্টি সেইরূপ মহাক।ল স:ষোগে আগছ্ভাশক্তি হইতে এই জগৎ 
স্ষ্টি হইতেছে। 

প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইলে তত্প্রন্থুত মহাকাল সহকারে নাদের ব। মহত্তত্বের উৎপত্তি 
হয়। এই নাদ আবার সত্ব, রজ, তম ভেদে ত্রিবিধ। এই মহত্তত্বই হিরণ্যগর্ত, ইনিই 
প্রথম হৃষ্ট বস্ত। 

“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে”--প্রথমতঃ হিরণাগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। গুণভেদে 
তাহারই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মৃডি হইয়াছে। রুদ্র জ্ঞানশক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি 
স্বরূপ ও বিষ, ক্রিয়াশক্তি ত্বূপ। গোরক্ষসংহিতায় অ।ছে-_ 

“ইচ্ছাক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাঙ্ষী চ টবষ্ণবী। 
ব্রিধা শক্তি: স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যে(তিরোমিতি ॥* 

জ্লানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয্লাশক্তি গৌরী, ব্রার্ধী 'ও বৈষ্ণবী নামে আখাত।। এই তিন 
শক্তি হইতেই স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে । এই ত্রিধাশক্তি দ্ধপ জ্যোতিঃই প্রণবের প্রতিপাদ্য । 

ক্রিয়াসারে উক্ত আছে -- 

“বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ঞান্মকং স্বতম্‌ । 
তয়োরধধোোগে ভবেনাদন্তেভ্যে! জাতাস্থিশক্তয়ঃ ॥* 
বিশ্টু শিবাত্মক) বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাঁদ শিশক্ঞ্যাত্ক। এই বিন্দুঃ বীজ ও নাদ হইত 
ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছ। ও ক্রিক/শক্তি উৎপন্ন হয়। 

মূল প্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ রক্ষের ধেরপ কোন ভেদ নাই, তন্্রপ রুদ্র, ব্রদ্ধা ও বিষ, 

এই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্কতির সহিত তাদাত্মাক্ূপে সন্গিলিত হইয়া আছেন। সুতরাং শক্তির 


কু 
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সহিত শক্তিমানের কোন ভেদ নাই। মায়! সঙ্ক,চিত অবস্থাই ব্রহ্ম ভাব, সুতরাং তাহা 
অগোচর। ইহাই তুর্্যাবস্থ!, টৈবল্যাবস্থা ও অবচ্য ; ইহাই মহাকারণ দেহ, টকবল্যজ্ঞান গ্নেহ 
ও বিদেহ ; উহাঁই পরা, পরাঁপর! ও নিঃশব বাকু। উহাই অগোঁচরী, উন্মানী ও ত্রক্গ । ইহাই 
সুগ্্বেদ ও অগোচর, উহ্াই হ্ৃদয়াকাশ, অগোঁচর শূন্ত ও সর্বশুদ্ধাতীত, উহ্াই ঈশ, অঘোর 
ও নিরাকাঁর। উহাই মস্‌রমাত্র দীপকং ও সোংহং ব্রন্দদ্বারা স্থচিত। 

এই ভাগ (দেহ ) ও ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন, একই রূপ গুণ সমাবেশে নির্দিত, 
স্বতরাং ব্রন্ধাণ্ডে যাহ! আছে দেহেও তাহাই আছে । এই ঙ্গাণ্ড ব। দেহ সমত্যই প্রণবরূপ । 
সর্বব দেবস্থ।/ন এই দেহ মধ্যে সন্পবিষ্ট | প্রণবের অকার স্বরূপ ব্রহ্ম! পৃর্থীতত্র মূলাধার চক্রে 
অবস্থান করিতেছেন, উকার স্বরূপ বিষম, জলত্ত স্বাধিষ্ঠান চক্রে, মকার দ্বরূপ রুদ্র 
তেজন্ত্ব মণিপুর চক্রে, নাদ স্বরূপ ঈশ্বর বায়,তত্ব অনাহত চক্রে, বিন্দু স্বরূপ মহেশ্বর আকাশতব্ব 
বিশুদ্ধ চক্রে, কলাম্বরূপ পরশিব মনোরূপে আজ্ঞাচক্রে, কলাতীত পরক্রক্ম বা পরমাপ্রকৃতি 
সহম্রার চক্রে অবস্থান করিতেছেন । 

এই সপ্ত চক্রই প্রণবের সপ্তাঙ্গ, এবং বহিদ্দটিতে ইহাই সপ্ত আত্গায়। এই সপ্ত আম্মাকে 
বুঝিতে পাঁরিলেই সব বুঝ। শেষ হয়। প্রথম আয্মায়ে সৃষ্টি মুলাধারে কুলকুগুলিনী প্রাণ 
শল্তিদ্বারা জগৎ স্যি করেন, ছিতীয় আমায় স্থিতি ( লিঙগমূলে স্থিতিরূপ বিষুঃ ), তৃতীয্ন আনায় 
সংহার, নাভিদেশে কুদ্রন্ধপ-_নাভিশ্বান আরম্ভ হইলেই জীবের মৃত্যু। চতুর্থ আয্লায়ে অন্ধ গ্রহ-_ 
ভক্তি হইলেই ভজন হয়, '্াহাতেই অনাহত স্থিত অনাহত শবই ঈশ্বর কৃপা, তখন হ্ৃদয়ন্ছ 
ঈশ্বরের রুপ! অচুভব হয়। গঞ্চম আমায়ে অচুভব--বিশুদ্ধ চক্রে কে প্রাণের স্থিতি হইলেই 
অচ্গভব পদ লাভ হয়। যষ্ঠ আয়ায় আজ্ঞাচক্রে নিরম্ুভব, অনুভবাভীত অবস্থা । এবং সপ্তম- 
আমায় সহম্রার পরব্যোম। 

প্রথম আমায়ের জেয় কুগুলিনীশ সত, দ্বিতীয় আম্ায়ের গম্য নারায়ণ বা পুরুষে ত্রম, তৃতীয় 
আয়ায়ের জ্ঞে় কাল, চতুর্থের গম্য বিজ্ঞান পদ, পঞ্চমের শৃন্ঠ, ষষ্টের গম্য ব্রহ্ম, সং্তমের ভেবে 
পরব্রহ্ম বা পরব্যোম। 

প্রথম আয়্ায়ের সাধন কুলকুগুলনীকে জাগাইবাঁর অন্য মন্তরষোগ ও হঠযোগ। দ্বিতীয় 
আয়ের সাধন ভক্তিযোগ ও লয়ধেগ; তৃতীয় আমায়ের সাধন ক্রিয়াযোগ ও লক্ষ্য বা 
ধ্যানযোগ, চতুর্থ আম্নায়ের সাধন জ্ঞানষোগ ও উরোধযোগ ( হৃদরগ্রহ্থিভেদের সাধন! ), পঞ্চ 
আময়ে পরাষেগ ও সন্ন্যাস, ষষ্ঠ আমায়ে অমনস্কষোগ ও শাস্তবী যোগ, সপ্তম আস্ায়ে সহজ- 
থেগ ও মোক্ষ সাধন হইন্না থাকে । : - 

এই সকল যোগ সাধনের করণও আমায় ভেদে বিভিন্ন। প্রথম আয়্ায়ের করণ নাসিক, 
শ্বাস প্রশ্থাসের হার, এই শ্বাস গ্রশ্থাস লইয়াই প্রথম আম্ায়ের সাধন। এই শ্বাস স্থির না হইলে 
কুলকুগুলিনী শক্তি জাগরিতা হন না। দ্বিতীয় যোগের করণ জিহ্বা-এই জিহবা! তানুকুহরে 
প্রবিষ্ট হইলে তবে বাক্য সংবত হয়, এবং বাকা সংবমের সহিত ইচ্ছার নাশ হয়। তাহাই ভক্তি 
যোগ-_-যখন মনোগতি অন্ঠকিছুতে ন। যাইয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রচ্ছে মগ্ন হয়। তৃতীয় আমায় 
যোগাঁভ/াসের করণ চক্ষু, এই চচ্ষুর লক্ষ্য ভ্রমধ্যন্থ হইলে মন এঁকান্তিক লক্ষোর প্রতি নিযুক্ত 
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হয়। দৃটি স্থির ন! হওয়া পর্যস্ত মন চতুদ্ধিকে, বন বিষয়মুখে ধাবিত হয়। চতুর্থ আয়ারস্থ 
যোগাভ্যাসের করণ ত্বকৃ। কুস্তকের ঘারা হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ ঠোৌকর, এই ঠোকর ক্রিয়াদ্ার। চরের 
মধ্যে যে মোহমরী শক্তি আত্ৃত রহিয়াছে তাহার শোধন হয়, এই চর্ের আকর্ষণই সর্বাপেক্ষা 
মোহমহ্ী আকর্ষণ, কামসহ্ক্পের গ্রধান স্থান। এই সাধনের পরিসমাপ্ডিতে হৃদয় গ্রপ্থি ভেদ 
হইয়া দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার হয়। পঞ্চম আম্ারাস্থ যোগাভ্যাসের করণ কর্ণ। কর্ণস্তব্ধ হইলে 
মন অত্যন্ত অস্তমূ্থ হয়। শবই আমাদিগকে জগতের সহুত নান! সম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেয়, 
শবের বন্ধন বদিও শুদ্ধ তথাপি খুব দৃঢ় । শেষ পর্ধ্যস্ত উহা! থকে । সমস্ত তত্ব আকাশতত্বে 
মিলিয়! যাইলে এক অনির্বচনীয় শব্ধ শ্রতিগোচর হয়, -যদ্্ারা ভববন্ধন ছুটিয় যায়। ইছাই 
ভগবনাম শ্রবণ। এই শব্ষে তন্ময় হইলেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ এবং জ্যোতিঃর 
অন্তর্গত শুদ্ধ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই “মন”ই ষ্ঠ আমাযস্থ ষযোগাভ্যাসের করণ। 
“মন:স্থং মনমধ্যস্থং মনস্থং মনোবর্জিতং। মনসা মনমালোক্য স্বয়ং সিদ্ধন্তি যোৌগিনঃ ॥* 
বাহিরের দিক দিয়! এই ষ্ঠ আম্নায়ের করণ প্রাণ। তাই প্রাণ ক্রিয়া করিলে যত শীন্ত 
মন মনেতে প্রবেশ করে এত শীঘ্র আর অন্ত কিছুতে হয়না। সপ্তম আয়য়ের 
যোগাভ্যাস সমাধিতে স্থিতি লাভ। বাঁহ্‌ভাবে এই সপ্তম আত্নায়ের করণ হইল স্বৃত্যু, বাস্তবিক 
সমাধি ও মৃত্যু একই কথা । 

তাহা হইলে “মমযোনিমহদ্‌ ব্রন্ম*__মহুদত্রদ্ষই যে ভগবানের 'যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান 
স্থান এবং মহধ্ত্রক্ষই বা কি তাহা! বুঝ। গেল। এই মহদ্ত্রদ্দে গরাধানই দ্বিতীয় ব। 
বিবর্ত হৃট্টি। এখানে মূল সতত অবিকৃত, কেবল কল্পনায় জগৎ রচিতবৎ বৌধ 
হইতেছে । এই মহতত্রক্ষরূপ যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের বহুরূপে প্রকাশ। 
মহতত্রক্ষ, ব্রহ্ধাই সমন্্রি মন, ইহাঁতেই ব্রহ্ম অন্প্রবিষ্ট হইয়। বিশ্বকে উৎপন্ন করেন। 
“তেনে ব্রহ্মহদা ষ আদিকবয়ে*-__-ধিনি হৃদ! অর্থাৎ স্বকীয় ইচ্ছার প্রভাবে আন্দিকবয়ে অর্থাৎ 
ব্রঙ্গার চিত, ব্রহ্গ--ব্রন্দের শ্বরূপজ্ঞ/ন তেনে__বিস্তার করিয়াছিলেন_ ভাঁঃ ১ম স্তঃ। ব্রক্ষাই 
সমগ্র ক্রদ্ধাত্ডর মন, এই মনই সষ্ষল্পের স্থান। মন না! থাঁকিলে কিছু হইবার নহে, 
তাই যেন ব্রদ্ষের মনঃহ্বক্ূপ ব্রক্গা বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন । বিশ্বস্থষ্টির সঙ্কল্প এই মনেই 
বর্তমান থাকে । “বিদ্ধি মায়া মনোময়ম্*__-ভাঃ ১১শ স্কঃ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই মন থাকে না, 
ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রাবস্থায় যেখানে সঙ্ল্প হইতে না হইতেই সব হয়__এমন যে ক্রহ্ম-অণু, 
যাহা অত্যত্ত ুস্ম, সেই স্ক্ষ অণুর মধ্যে ব্রহ্ম অন্ুপ্রবিষ্ট ইহাই তাহার একাংশ, ইহাই ক্রহ্ম- 
যোনি, এখানে নিজ সম্বল্প কিছুই নাই, কিন্তু অনিচ্ছার ইচ্ছায়-এই স্থান হইতেই সমস্ত 
বিষয়ের ক্ষুরণ হয় । তথাপি বিনা সন্কল্পে যাহ! বলেন, তখনই তাহাই হয়__ইহাই ব্রক্মষোনি। 
এই ব্রহ্মযোনিই ভগবানের শ্বশক্কি, ইহার নিজম্ব কোঁন কামনা বা স্বল্প নাই, কিন্তু জীবের 
অদৃষ্ট বশতঃ যখন এই অনিচ্ছার ইচ্ছারূপে সঙ্ধল্ল জাগ্রত হয়, তখনই শঞ্জি ক্রিয়াবতী হয়, 
ইহহি তাহার গর্ভধারণ | ইহাই তাঁহার বস্ত হইবার ইচ্ছা। জীবের অনৃষ্ট ইহার হেতু এই 
জন্ত বল! হয়। যদিও অনৃষ্ট কর্মবশেই হইয়া থাকে, কিন্ত জীবের যেমন আদি নাই, তেমনি 
'ক্র্দের আদিও কোথাও নাই। জীব স্বত্যুকালে কামনা লইঙ্গা স্বৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, মুতরাং 


শ্রীমস্তগবদগীত। ১২৫ 


সর্বববযোনিষু কৌস্তেয় মৃত্থয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ । 
তাসাং ব্রহ্ম মহদেঘানিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ 


তাহাঁর উৎপত্তির বীজ তাহার মধ্যেই লীন থাকে । সমন্ত জগতের প্রলয়েও জীবের 
কর্ম শেষ হয় না, সুতরাং প্রলয়ের পর আবার তাহার উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব। প্রলয়নকাঁলে 
জীব কর্লহ মহত্ত্রত্মে লীন হয়, মহত্ত্রহ্ম প্রকৃতিতে স্প্ত হন। আবার সৃষ্টিকালে কাম- 
কর্মাচ্যায়ী জীবকে স্ব ত্ব অদৃষ্ট ভোগের জন্ত ভোগাক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিবার যে 
চেষ্টা তাহাই গর্ভাধান ক্রিয়া । এই গর্ভাধানকর্তাই সগুণ ব্রহ্ম । 


পরে মহত্বত্ব হইতে অহঙ্কারতর্ব ও অহঙ্কারতত্ব হইতে পঞ্চতত্বের স্থষ্ট--ইহাই বিকার 
সৃষ্টি বা পরিণাম স্থষ্টি। এই তৃতীয় স্ষ্টির পর যখন অপঞ্চীকৃত পরমাণু সকল জীবের অনৃষ্ট 
বশতঃ পঞ্চীকুত হইয়া স্থুগ দেহ ও অন্নাদি উৎপন্ন করে তাহাই চতুর্থ সৃষ্টি বা যৌগিক স্থ্টি | 
অর্থাৎ প্রথম ব্রদ্ষরূপ ক্রিয়ার পরাবস্থা হইতে তৎ্পরাবস্থায় কুটস্থ জ্যোতিঃর মধ্যে বিন্দুরূপা 
মহাঁশক্তির আবির্ভাব, পরে শুদ্ধ সক্ষল্প যাহাতে নিজ ভোগেচ্ছা থাকে না। অথচ ব্রহ্ষাণড 
বীজ কারণ সলিলের মধ্যে ভাসমান। পরে বিবিধ বস্তর বিবিধ পরমাণুর প্রক।শ, তৎপরে 
স্থলতম পিওভাঁব। কিন্ত পিগভাবই থাকুক অথবা হুশ, সুক্মতর, সুক্মুতম ভাঁবই থাঁকুক 
- সবই ব্রহ্ষময় বা ব্রহ্মত্বূপ। এক অদ্িতীয় ব্রহ্ম কিরূপে বু কোটা ব্রহ্মাগুরূপে পরিণাম 
প্রাপ্ত হন এবং সেই বিশাল বিস্তৃত ব্রদ্ধা্ড সর্ব জীব সহ আবার কিরূপে অণুর স্বরূপ ক্রহ্ষে 
প্রবেশ করে, এবং সেই অণু কিরূপে অব্যক্ত মধ্যে বিলীন হয়, তাহ! পরম রহস্যময় ব্যাপার !! ৩ 

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তের ) সর্বযোনিষু (সর্ব ফেনিতে ) ষাঃ (যে সকল 


মুর্তগনঃ (মুভি সমূহ ) সম্ভবস্তি ( উৎপন্ন হয় ), মহদ্ত্রন্ধ € মহদ্ত্রহ্ম ) তাসাং ষোনিঃ (তাহাদের 
মাতৃগ্থানীয়৷ ), অহং বীজ প্রদঃ পিতা € আমি বীজদাত। পিতা ) ॥ ৪ 


প্রীধর। ন কেবলং সথষ্টযপক্রম এব মদধিষ্রিতাভ্যাং প্রকতিপুরুষাভ্যাম্‌ অল্পং ভূতোৎপত্তি- 
প্রকারঃ অপিতৃ সর্বদৈব ইত্যাহ__সর্বেবেতি। স্্বান্ত যোনিষু মন্থব্যাগ্যান্ু যা মূর্তয়ঃ_ 
স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপছ্যান্তে, তাঁসাং_ মূর্তীনাং মহদ্ব্রহ্ম প্ররৃতিঃ যোনিঃ- মাতৃস্কানীয়!, অহঞ্চ 
বীজ প্রদঃ পিতা _ গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ কেবল যে স্যন্টি উপক্রমেই মদধিষ্টান হেতু প্ররুতি পুরুষ দ্বারা ভূতোৎ- 
পতি হয় তাঁহ! নহে, পরস্ত রূপে সর্বদাই ভূতোৎ্পত্তি হইয়া থাকে; এতদর্থে বলিতেছেন ] 
_ম্ছুষ্ঠদি সকল যোনিতে যে স্থাবরজঙগমাত্মক 'মুদ্তি সকল উৎপন্ন হয়, সেই সকল মৃত্তির 
মহদ্ত্রহ্ম বা প্রতিই মাতৃস্থানীয়া আর আমিই গর্ভাধান কর্ত। পিতা ॥ ৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-যত যোনি হুইতে মুন্তি সব হইতেছে সে একটু একটু 
পৃথক্‌ পৃথক যোনি-সে সকল যোনির মধ্যেও ব্রহ্মা আছেন, তাহাও ব্রহ্ম 
হইতে উৎুপত্তি-কিল্তু সে বিভক্ত অবিভক্ত ব্রহ্ম মহ যোনি, আমি-_ভাহার 
বীজ ব্রন্দের অথুন্বরূপেতেই আছি এবং প্রকষ্টরপে _দ শব্দে যোনি*ভাহাতেই 
রেখে দিই অর্থাৎ আপনাতে আপনি রাখি__যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা আবার 


১২৬ ভ্রীমস্তগবদগীতা। 


আমি পিতা অর্থাৎ শক্তি পূর্বক আপন! হইতে আপনার ঘূর্ত/স্তর-কুটন্থের 
স্ব্ূপ- ব্রজ্ম!! অর্থ আত্মজ-_ অর্থ পিতা, পিতা ই পুত্র !! পুত্রই পিতা !! 
--দেব, পিতৃ, মন্থন্য, পশু, মগাঁদিষে'নিতে ষে কল মৃত্তি উৎপন্ন হয় ব্রক্মই তাহার যোনি 
অর্থাৎ উৎপত্তি কারণ এবং আমি বীজপ্রদ পিতা । এই মহদৃত্রদ্ধই বা কে এবং আমিটাই 
বকে? য'হা না থাকিলে কিছু হয় না সেই ব্রহ্মই মহদ্‌ যেনি, ব! পরম কারণ। যদিও যত 
যোনি হইতে যত মূর্তি প্রকট হইতেছে, সে সকলের যোনিও ব্রহ্ম, কারণ সবই ব্রহ্ম হইতে * 
হইয়ছে, ব্রহ্ম না থাকিলে কোন কিছুরই উৎপত্তি হওয়! সম্ভব হইত ন!। সকলের মধ্যেই 
ব্রহ্ম মহৎ যোনি, অর্থাৎ ক্রিয়ায় পর অবস্থা, এই ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে সমস্ত বিভক্ত যোনি 
অবিভক্ত রূপে বর্তমান রহিফ্াছে। কিন্তু সকল সময়েই তে। সেই ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যম।ন কিন্ত 
সকল সময়ে ব! সর্ধবত্রে প্রকীশ হয় ন। কেন? কারণ অহং জ্ঞানের অভাবে! ষেনি হইতে 
প্রকাশিত হইতে হইলে অহং জ্ঞান থক! আবশ্যক । অহং জ্ঞান খন একেবারে মিটিয়া যায় 
তখন ব্রঙ্গাণ্ড ও তদতিরিক্র স্থানে বিশাল ব্রক্ধই কেবল পঁড়িয়। আছেন, কেবল সত্বামাত্র 
ভাবে, তাহা আছে বলিবাঁরও কোন দ্বিতীয় সেখানে কেহ নাই। পরে যখন অহং জ্ঞান 
শ্ররিত হয়, সেই 'অহং এর মপ্যেও তিনি _তখন সেই “অহঃ” ই কুটস্থ চৈতন্যরূপে প্রত্ি- 
বিদ্বিত হন এই অহ"-ই ব্রঙ্ষ'ণুরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত । এই ব্রঙ্গাণু বা কুটস্থ ক্রিয়ার পর অবস্থার 
মধোই নিহিত থাকে, অর্থাৎ আপনার মধ্যেই আপনি থাকে । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা 
মহৎ অর্থাৎ বিশ্বময় একাকার ছিল, তাহ।ই শক্তিপূর্ববক ক্রিয়া করিলে পিত। হইতে যেমন পুত্র 
উৎপন্ন হয় সেইকপ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কুটস্থ স্বরূপ ব্রদ্ধ সর্ববদেহের মধ্যে প্রকাশিত 
হন। কখনও পিতা! পুত্র হন, কখনও পুত্র পিতা হন। অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কুটস্থ 
ক্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, কখনও কুটন্থ জ্যোতি: হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থ। প্রকাশিত 
হইতেছে !! কুটস্থ ও ক্রিয়ার পর অবস্থ! একেরই মৃত্ত্যন্তর মা্র। আমিটা তাহা হইলে বীজ, 
ব্রঙ্ধাণুরূপে সর্বত্র সম্প্রবিষ্ট,। এবং মহদ্‌ ব্রহ্ম_বিরাঁট ক্রিয়ার পর অবস্থ। যাহ! বিশ্বন্তবনকে 
আচ্ছ৷দিত করিয়। রাখিক্নাছে--অথবা সমুদ্র হইতে তরঙ্গোচ্ছ।সের ন্যায় যাহ! হইতে এই 
ব্রক্ষাণ্ড পুনঃপুনঃ উঠিতেছে ও ডুবিতেছে ! এই ক্রিয়ার পর অবস্থ। ও কুটগ্থ কি ভাল করিয়া 
বুঝিলে আর পুরুষ, প্রকৃতি, ব্রহ্ম, মায়া, সগুণ, নিগুণ লইয়। গোলে পড়িতে হয় না। 

মহাভীরতে শাস্তিপর্কে আছে-“যোগমতে পরমাত্সা উপাঁধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে 
পরিণত হন 1* পরমাত্মীর উপ1ধিই হইল এই স্থুল, সুক্, কারণ দেহ বা! প্রকৃতি প্রকৃতির মধ্যে 
তন্তের খেল! যতক্ষণ ততক্র্ণই বদ্ধভাঁব ব! জীবভাঁব। প্রকৃতি পুরুষ একেরই ভিগ্ন উপাধি মাত্র । 
যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় গুণসঙ্গ রহিত হন তখন তিনি নি, তখন তাহার উপাধি পুরণ্ষ, 
যখন তিনি বাহ্‌ ব্যাপারে লিপ্ত হন তখন তিনি গুণযুক্ত, তখন তাহার উপাধি প্ররুৃতি। " 

প্রকৃতির মধ্যে তমোভাব প্রবল হইলে তাহ! জড় দৃশ্তবপে প্রকটিত হয়, প্রর্বতির মধ্যে 
য্মজঃ ও সত্ব ভাঁব থাকিলে মন্থস্তভাব প্রকটিত হয় এবং প্রকৃতির মধ্যে সত্তগুণ প্রকাশিত থাকিলে 
দেবশরীর রূপে প্রকটিত হয় । আত্মা প্ররুতিষ্থ হইলেই তাঁহার মন উপাধি হর এবং সেই 
মন হইতেই এই সৃষ্টি কাধ্য ৯লিতে থাকে । 


শ্ীমন্তগবদগীতা। ১২৭ 


সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ। 
নিবধস্তি মহাবাহে! দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ 


আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গুণের স্থান, আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি সম্যক্রূপে হইলেই জীব 
প্রকৃতিমুক্ত হইতে পারে। তখন কোন উপাধিও থ|কে না, সৃষ্টিও থাকে না। কিন্ত ধিনি 
আজ্চক্র পধ্যস্ত উঠেন কিন্তু স্থিতলাঁভ করেন ন! তিন প্রকৃতির অধীন থাকেন এবং এই 
প্রপঞ্চ জগত প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। সুতরাং ষে স্থান পর্য্যজ গুণের স্থান বা আরস্ত, 
সেই স্থানে স্থিতি লভ করিলে গুণের অতীত অবস্থ। প্রাপ্ত হইতে পারা যায় তাহাই যোনি 
অর্থাৎ স্ষ্টির কারণ, অতএব এই আজ্ঞাচক্রই ব্রদ্ষযে।নি বা মহদ্ত্রন্দের স্থান। তাহ। হইতেই 
ভূত সমূহের উপত্তি বা স্থষ্টি। আজ্ঞাচক্রের 'অধোদেশে নামিলেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং দেই 
ইচ্ছ! হইতেই স্থষ্টি ॥ ৪ 

অন্থয়। মহাবাহো ! ( হে মহাবাহে। ) সত্বং রজঃ তমঃ ইতি ( এই সত্ব, রজঃ তমঃ ) 
প্রকৃতিসম্তবাঃ গুণাঃ € প্রকৃতি সম্ভৃত গুণব্রয় ) অব্যয়ং দেহিনং (অবিনাশী আত্মমকে ) দেহে 
(দেহ মধ্যে) নিবরস্তি (আবদ্ধ করে ) ॥৫ 

প্রীধর। তদেবং পরমেশ্বর[ধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং 
প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্ত_সংসারং প্রপঞ্চয়তি সবমিত্যাদি চতুর্দশভিঃ বা চতুর্ভিঃ। সত্বং রজন্তমঃ 
ইতি ভ্রয়োগুণাঃ, প্রকৃতিসস্তবাঃ-_প্রকৃতিং সম্ভব উত্তবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। 
গুণস!ম্যং প্রকৃতি তশ্তাঃ সকাশাৎ পৃথকৃত্বেন অভিব্/ক্ত1ঃ সন্তঃ প্ররুতিকার্ষ্যে দেহে তাদাত্ম্যেন 
স্থিতং, দেহিনং-চিদংশং বস্ততোধ্বায়ং_নির্ব্বিকারমেব সত্তং নিবন্তি-_ম্বকার্ষৈঃ সুখছঃখ- 
মোহাদিভিঃ সংযোজয়স্তীত্য ৫; ॥ ৫ 


বঙ্গানুবাদ । [ পরমেশ্বরাধীন প্রকৃতি পুরুষ হইতে সর্বভূতোৎপত্তি নিরূপণ করিয়া 
ইদানীং প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের সংসারাবস্থা বিষয় চাঁরিটী বা চতুর্দশ শ্লোকঘ্বার! বিস্তৃত 
ভাবে বলিতেছেন ]- সত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটা গুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভব-_( তাদৃশ 
রূ'প যাহাদের উদ্ভব কথিত)। গুণ সকলের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, গুণত্রয় পৃথক ভাবে 
অভিব্যক্ত হইয়| প্রকৃতির কার্য ষে শরীর তাহাতে তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থিত দেহীকে নুখ-ছুঃখ- 
মোহাদিতে বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত করে। দেহী চিদংশ, সেই চিদংশ বস্তত অব্যয় অর্থাৎ 
নির্বিকার ॥ ৫ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ সন্ত, রজঃ, তম+ ইড়া পিল! সুবুন্সাপ বনে আবঢ় 
রহিয়! যাহ। পঞ্চতত্ত্ব মন বুদ্ধি অহংকারের সহিত আত্ম! ব্রক্ম ব্যতীত অন্য 
দিকে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া এই দেহেতে দেহী আত্ম! অবিনাদী কুটন্ছ 
্রজ্ম আবদ্ধ !! সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ত্বরূপ-_ 
ক্রিয়ার পর স্ফিভি রূপ ঢাকের কাটি গুড়,ম করে পড়বে ।__ আচ্ছা, দেহী তো৷ জন্ম 
জর! মরণাদি রহিত, তবে সত্ব, রজঃ তমোগুণ ও তছুৎপন্ন সুখ দুঃখ মোহাদি তাহাকে কিরুূপে 





১২৮ '্রীমহগবদগীত। 


বন্ধ করে? প্রলয় কালে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই সাম্যাবস্থা 
প্রাপ্ত প্রকৃতি ও ত্রিণে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতিতে ৫বষম্য আরম্ভ হইলেই ভ্রিগুণ 
প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই জীব ও জগৎ সব সৃষ্টি হইতে আরম্ত হয়। প্রকৃতি হইতে গুণ 
গুলি উৎপন্ন হইয়! এই দেহেই তাহার! অবস্থিতি করে। জীবাত্মা জন্ম মরণ জরাদির অতীত 
হইলেও দেছেতে তাদাত্মযভাব প্রযুক্ত দেহস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম শোক মোহাদি তথ্বারা দেহীকে 
যেন আবদ্ধ করিয়া রাথে। যেমন দেহাশ্রিত ছাঁয়৷ দেহীকে আবৃত করে মনে হয়, তদ্রুপ 
ক্ষেত্রজ্ঞ-আত্মার আশ্রিত যে গুণ, তাহা যেন আশ্রয়দাতা ক্ষেত্রজ্কে বন্ধন করে এইক্শ 
মনে হয়। 
গুণই শক্তি। গুণ কোথা হইতে আসে এবং কেনই বা আসে? শক্তিমানের মধ্যে 
যেমন শক্তি অন্তর্নিহিত, সে শক্তর খেল! তিনি যে সব্ধদাই দেখান তাহা নহে, কিন্ত ইচ্ছা 
করিলেই দেখাইতে পারেন, সেইরূপ গুণীর মধ্যে গুণ সর্বদাই অন্তনিবিইই থাকে, যখনই 
প্রকাশ হয়-_এই প্রকাশও স্বাভাবিক তজ্ভন্ঠ কোন সঙ্কল্ল করিতে হয় না তখনই শক্তিমানের 
শক্তিকে আমর! বুঝিতে পারি। যখন এই শক্তি তাহার মধ্যে সুষুগ্তাবস্থায় থাকে, দীর্ঘকাল 
ধরিয়াও জাগ্রত হয় না-_সেই অবস্থাই নিগুণ, নিম্পন্দিত ভাব । উহাই প্রকৃতির সাম্যভাব, 
পুরুষ ও প্ররূতি£ঃতখন যেন শিধগৌরীরূপে এক অন্ঠের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। খধিরা 
ধ্যানযোগে সেই বিশ্বকারণ শক্তিকে দেখিয়াছিলেন 
“তে ধ্যানযোগাচ্ছগতা অপশ্যন্‌ 
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈষ্িগৃঢাম্‌। 
ষঃ কারণাঁনি নিখিলাঁনি তাঁনি 
কালাত্মযুক্তান্ পিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥* শ্বেতাশ্ব উঃ 
ত্বপ্রকাঁশ মাাধীশ্বর পরমেশ্বরের আত্মভূতা শক্তিকে তাহার! কারণরূপে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। এই যে শক্তি ইনিই মায়! বা প্রকৃতি । কিন্ত সাংখ্যের প্রকৃতির হায় ইহা জড়া 
নহে । ইহ! তাহারই নিজ শক্তি । “মায়ান্ত প্রক্কতিং বিচ্যাঁৎ মার়িনন্ত মহেশ্বরম্।* এই মায়াই 
পরাপ্রকৃতি । ভগবানও গীত'য় বলিয়াছেন এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতাক্স ( প্রেরণায় ) 
চরাচর_সমস্ত জগৎ স্ষ্টি করেন। সেই শক্তি স্বগুণ (সত্ভরজতমোনামক গুণ ও স্বীয় কার্ধ্য 
পৃথিবী জলাঁদি ) ঘার! আচ্ছাদিত, কারণ মাই স্বীদ্ন কার্য দ্বারা আবৃত থকে, অর্থাৎ কারণের 
আকার কাধ্যের আকারে লুকায়িত থকে, সেই জন্ত কারণ বস্্টিকে ধরিতে পারা যায় না। 
এই বিশ্বঞ্গননী শক্তি ধাহার সেই দেবত1 কালাত্মযুক্ত অর্থাৎ সমন্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, 
বিনি সেই সকল কাঁরণকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন- সেই ষে ভগবানের স্বী্ন শক্তি 
তীহ!কে তাহার! দর্শন করিয়াছিলেন । ] 
যেমন অগ্নিতে জঙগন শ্বাভাবিক, সে প্রকাশের জন্ত কোন আক্াপের প্রয়েঙজন হয় না 
সেইরূপ ব্রন্মের মধ্যে শক্তির হিল্লোল অত্যন্তই স্বাভাবিক । বিন! প্রধত্ব বা স্ল্লেই তাহা 
ক্কুরিত হয়। যখন ক্ফুরণ আস্ত হয়, তখনই উহা! তাহার সঙ্কর এইর প মানিয়! লওয়! হয়। এই 
শক্তি গতিনীলা, স্পন্মনধর্মী, কিন্ত কোন গতিই স্থিতিশীগ কোন সমতায় যুক্ত ন! হইয়! গতিশীল 


শ্রীমন্তগবদর্গীত। ১২৯. 

(সত্বগুণের বন্ধন) 
তত্র সত্বং নিশ্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌ । 
স্খসঙ্গেন বপ্লাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ 


হইতে পারে না। এই গতিটা চিরস্তন নহে বলিয়! উহ্থাকে মিথ্যা বা মায়া বল! হয়। কিন্ত 
স্থিতিশীলতা! তাঁহার মধ্যে নিত্য বর্তমান। এইজন্ত জলে পতিত চন্দ্রিকারই চাঞ্চল্য দৃষ্টি হয়, 
কিন্তু চত্ট্রিকার চাঞ্চল্য নাই, সেইরূপ ত্রদ্মের মধ্যে যে স্বাভাবিক জাঁন-কৌমুদী বিচ্ছুরিত হয় 
তাহা সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য বিক্ষেপাদি ধর্ম শুন্য, সেই জন্য তাঁহা চিরস্থির, চিরনির্শাল, সুতরাং নিত্য 
অবিনাশী। সেই ব্রহ্মকিরণ মায়! স্পর্শে মায়ার চঞ্চলত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বার] চঞ্চলবৎ মনে হন৷ প্রকৃতি 
বিক্ষু্ধ না হইলে তো সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলেই প্রাণ চঞ্চল হয়, এবং সেই চঞ্চল প্রাণই 
সত্বরজ:, তমোগুণরূপে এবং তাহার বাহন ইড়া পিঙ্গলা স্তযুয়! নাড়ী মুখে প্রবাহিত হইয়! পঞ্চতত 
মন, বুদ্ধি অহঙ্ক(রে পরিণত হইয়া! এই জগৎ খেলা আরস্ত করিয়! দেন, তখন এই সকল বস্ততে 
আত্মবোধ হওয়ার ইহাঁদিগের পানে আসক্তি পূর্ববক ক্ষেত্রজ্ঞ দৃষ্টিপাত করেন । এই কারণেই 
নিত্যমুক্ত অবিনাশ! কৃটস্থ দেহী দেছের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যান। এই দেহই যেন তাহার 
নিজের এবং উহ! তীহাঁর সর্বস্ব বলিয়। মনে হয় ইহাই দেহীর বদ্ধাবস্থ।। আবার এই বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইলেই তিনি যে শুদ্ধ মুক্ত, সেই শুস্ধ মুক্ত স্বভাবকেই প্রাপ্ত হন। প্রাণই চঞ্চল 
হইয়া এত গোলযোগ উৎপন্ন করিয়াছে, তাই অতি যত্বে প্রাণের চাঞ্চল্যকে রুদ্ধ কক্ধিতে 
হইবে। ক্রিয়। করিয়া ক্রিয়ার পর স্থিতি হইলেই সর্ববন্ধবিনিমূক্তি আত্মা নিজ মহিমায় নিজে 
বিরাজ করিবেন ॥ € 


অন্বয়্। অনঘ! (হে নিষ্পাপ) তত্র (সেই সকলের মধ্যে) নির্্লত্বাৎ (নিশ্মল বলিয়া) 
প্রকাশকম্‌ প্রেকাঁশশীল) অনাময়ম্‌ (নিরুপদ্রব) সত্বং (সত্ত্গুণ) ( আত্মাকে ] নুখসঙ্গেন জন- 
সঙ্গেন চ (নুথাসক্ি ও জ্ঞানাসফি বারা) বধাতি (বন্ধন করে) ॥ ৬ 


প্রীধর। তত্র সত্বস্ত লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাঁহ-তত্রেতি। তত্র-_-তেষাঁং গুণানাং 
মধ্যে, সত্ব নির্শলত্বাৎ-_স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকংস-ভান্বরম্‌। অনামরখ নিকষ” 
পদ্রবং, শাস্তমিত্যর্থ; | অতঃ শান্তত্বাৎ শ্বকার্যেণ স্ুখেন ঝঃ সঙ্গঃ তেন চ বগ্নাতি। প্রকাশকাত্বাচ্চ 
প্বকার্ষ্যেণ ভ্ঞানেন যঃ সঙ্গঃ তেন চ বপ্লাতি। হে অনঘ--অপাপ ! অহং সুখী জানী চেতি 
মনোধর্মান্‌ তদভিমাঁনিনি ক্ষেত্রজে সংযোজরতীত্যর্থঃ ॥ ৬ 

বজানুবাদ। [সত্বগুণের লক্ষণ ও তাহার বন্ধকত্বের প্রকার বলিতেছেন]-স-সেই সন্থাদি 
গুণত্রয়ের মধ্যে সত্বগুণ নির্দল বলিয়! অর্থাৎ সন্ত স্কটিক মণির সভায় প্রকাশক অর্থাৎ ভান্বর এবং 
অনাময় অর্থাৎ নিরুপত্রব শান্ত, অতএব শান্ত বলিয়া স্বীয় কার্ধয যে সুখ তাহার সহিত যে ল্গ 
বা! আসক্তি, তথ্বারা আবদ্ধ করে। আর সত্বগুণের প্রকাশকত্ব হেতু স্বকাধ্য যে জ্ঞান তাহার 
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১৩ - শীষফগব্দগীতা 
সহিত যে সঙ্গ বা আসক্তি, তহায়াও আবদ্ধ করে। হে নিষ্পাপ অর্জুন, আমি মুখী 'আমি 
জ্ঞানী' প্রভৃতি মনোধর্্দ মকলকে তদভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোল্রনা করিয়! থাকে ॥ ৬ 
আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা--সেখানে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে পঞ্চতত্ব্, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাতেই ময়লা-_ইহা৷ ছাড়া আত্মাতে খাঁকা নির্দাল। কুটস্ছ 
ব্রক্ম!! নির্দল কোন বস্ত হইলেই প্রকাশকে পায়-যে তলওয়ারে মর্চে 
লেগেচে তাহা পরিক্ষার ক্রিয়ার দ্বারা করিলে-_বাহা। গুরু রক্ত গম্য- দেই 
তলওয়ারেভে এরপ প্রকাশ হয় যে আপনার মুখ তাহাতে দেখা যায়। ইহাই 
পাতঙ্জল সুত্রে বলিয়াছেন “স্বরূপ দর্শনিং” € অর্থ প্রকৃতিজ দর্পণে আপনার 
রূপ আপনি দেখা যায়) যখন আপনাকে আপনি দেখিল ও আপনি ব্রক্ম 
হইল তখন সবই ব্রক্গ! ও দবই দেখিল সুতরাং প্রকাশই বূপ- ব্রন্দের ; 
ইহার নিমিত্তই স্বপ্রকাশ স্বরূপ বেদান্তে কহিয়াছে। যখন সব এক বন্ত হইল 
তখন বিশেষ নাশ হইয়। অন্য বস্তস্তর কি প্রকারে হইবে অতএব অবিনাশী__ 
বিকার রহিত-আজক্তি পূর্বক অন্য বস্ততে স্থখীভিলাষ করিলে নিঃশেষরূণে 
তাহাতে আবন্ধ হইয়া রহিলেন। তাহা ছাড়িয়া আত্মীোতে আপনি 
থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে নুক্ত অর্থাত ক্রিয়ার পর অবস্থা ।-তমোগুণ জনকে 
আবৃত করিয়! রাখে, সত্বগুণে সেই আবরণ নষ্ট করে, এই অন্য ইহ! প্রকাশক । সব্বগুণ্রে এই 
প্রকাশকত্ব গুণ থাকায় যে বস্থর যাহ! স্বরূপ তাহা বুঝাইয়৷ দিতে পারে । রজন্তমগুণের মত ইহা 
বিক্ষেপ ও আবরণ যুক্ত নহে বলিয়া ইহা বস্তর যথার্থ ন্ধূপকে প্রকাশ করে, তাহাতে আমরা 
কোন বস্ত গ্রহণষোগ্য বা কোন বস্ত ত্যাগষোগ্য তাহা বুঝিতে পারি, ইহাতে ভ্রমদর্শন হয় না 
বলিয়া ইহা সর্বপ্রকার উপদ্রব শুন্ত । কিন্তু অন্তঃকরণের সন্বগুণজনিত ষে প্রকাশ ধর্ম তাহাতে 
জ্ঞান জন্মায় বটে, কিন্তু উহা! মিশ্রজ্ঞান অর্থাৎ তাহার সহিত রজন্তম ভাব মিলিত, তাহা নানাত্ব 
জ্ঞানের প্রকাশক, উহা! কথঞ্চিং সুখময় বলিয়! জীবকে দেই সকল খণ্ডিত সুখে আবদ্ধ করে, 
এতদ্বারা অখগজ্ঞান যাহ! শুদ্ধ আত্মার ধর্ম তাহা! এ জ্ঞান নহে, যাহাঁকে পরাবিদ্য। বলে 
যন্দার। আত্মদর্শন হয় উহাও জ্ঞান নহে। সুতরাং এ জ্ঞান দ্বারা বহিহিষয়ে আকৃষ্ট হইর। 
জীব বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। অ!লোচনাত্বক দর্শন শাস্্ ও পদার্থ বিজ্ঞনজাত জ্ঞান দ্বার! 
ভ্রব্যাদির গুণের যে জ্ঞান হয়, তাহ! এই জাতীয় জ্ঞান। ইহার সঙ্গ ত্যাগ কম কঠিন নহে। 
আত্ম(তে ষে মনের একান্তিক স্থিতি তাহাই সত্য জ্ঞান ও উহ! সত্য জ্ঞানের প্রকাশক । উহার 
লক্ষণ হইতেছে বিশুদ্ধ জান ও বিশুদ্ধ আনন্দ, উহ! একমাত্র আত্মারই ধর্ম। এই আম্মাতে না 
থাকিয়া মন পঞ্চতন্তে থাকিলে মনে নানারূপ ময়লা লাগে, এবং তাহার স্বচ্ছতার হাস হইয়! 
যায়। ভরবারিতে মরিচ! পড়িয়া! গেলে যেমন তাহা অস্থচ্ছ হয় ও তাহাতে প্রতিবিশ্ব পড়ে না 
তন্ত্রপ মন সমল থাঁকিলে তাহাতে আত্ম প্রতিবিত্ব দেখা যাঁয় না। আবার তরবারিকে ঘসিলে 
যেমন উহ! পরিষ্কত হুইয়! চকু চকু করে, এবং তাহাতে নিজের মুখও দেখ! যায়, তদ্রপ 
ক্রিয়ার ঘার! মন বিকল্পশৃন্ত হইলে তাহা! অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়, সেই গ্থচ্ছ শুদ্ধ মনের মধ্যে আত্মার 
শ্বরূপ দর্শন হয়। আত্ম ব্যতীত অন্ত বস্বর মধ্যে যে স্খাভিলাষ আশা'তাহাই মনের চঞ্চল ভাঁব। 


শ্রীমন্গবদগীতা। , ১৩১ 


মন যতদিন চঞ্চল থাকে ততদিন আত্মার বিশুদ্ধ ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্ত কি করিতে 
হইবে কবির সাহেব বলিয়াছেন - 
“কবির,*শিকৃলিগরু কিজিয়ে, শব, মন্কল! দেই। 
মন্ক1 ময়েল ছোড়ায়কে, চিৎদরপণ করি লেই ॥”৮ . 
অস্থপরিফারক যন্ত্রের নাম শিকৃলিগড়, কাঁমারের জাতা; তাহাতে অস্ত্র শান দিতে হইলে 
অস্থকে আগ! হইতে গোড়| পর্যন্ত সেই শান প্রস্তরের চাকায় বার বার আগ! হইতে গোড়। 
এবং গোড়া! হইতে আগ! পর্য্যন্ত লাগাইয়! রাখিতে হয়। চাঁক৷ তো! ঘুরিতেছে, সেই চক্ররূপ 
শ্বাস ক্রিয়া! পুনঃপুনঃ আসিতেছে যাইতেছে, সেই যাঁওয়া আসার সহিত তুমি অন্ত্ররূপ মনকে 
লাগাইয়। রাখ) অস্ত্র শান দিয়া পরিফার করিবার সময় একরূপ শব্দ হয়, তজ্প তুমিও 
মরিচা পড়া মন-অস্ত্টীকে যখন প্রাণরূপ শানের উপর বসাইবে, তখনও এক প্রকার শর্খ হইবে। 
মরিচ। কাটিয়া গেলে আর শব হুয় না, তব্রপ মনের ময়লা! কাটির়। মন ষত নির্দল হইবে, ততই 
আর শব হইবে না। মনের কথা কহাঁও আর থাকিবে নাঁ। মন একটু স্থির হইলেও বিন্দু 
দর্শন হইবে, কিন্তু সে বিন্দু স্থির নহে, ষেন নড়িতেছে মনে হইবে । যত নড়িবে তত দেখাও কম 
যাইবে, বেশী নড়িলে একবারেই দেখ! যাইবে না। দর্পণ নড়িলে কি তাহাতে মুখ দেখ যায়? 
তদ্রপ। দর্পণ স্থির হইলে ষে কোন প্রতিবিষ্ব পড়ুক দেখ! যাইবে, সেই প্রকার চিৎ্রূপ 
বিন্দুকে স্থির করিয়। দর্পণের হয় সম্মুখে রাখিলে সমস্ত জগৎ তাহার মধ্যে দেখা যায়। ৃ্‌ 
কিরূপে সেই বিন্দু জ্যোতি দর্শন করিতে হয়, তাই কবির বলিতেছেন-__ 
“কবির গুরু ধোবি, শিখ, কপড়া, সাধন সিজনি হার, 
ন্বর্তী শিলাপর ধোইয়ে, নিকৃলে জ্যোতি অপার ॥* 
কবির বলিতেছেন শিষ্যের মনটা ময়ল! কাপড়ের মত, আর গুরু হলেন ধোপা। ধোপা 
যেমন কাপড়ে সাঁজিমাটী মাখাইয়] পাথরে আছাড় দেয়, গুরুরূপী ধোপা! শিল্তকে সাধন রূপ 
সাঁজিমাটী মাথাইরা, আতর ধ্যানরূপ শিলাতে বারম্বার আছড়াইতে শিক্ষা দেন । আছড়াইতে 
আছড়াইতে কাপড়ের সমস্ত ময়ল! কাটিম্। কাপড় যেমন স্বচ্ছ সুনির্দল হয়, তন্রপ গুরূপদেশ 
মত সাধন করিতে করিতে শিল্পের মন হইতে সব ময়ল! কাটিয়া গিয়া তন্মধ্যে অপুর্ব্ব চিৎ- 
জ্যোতিঃর প্রকাশ হয়, প্রাপায়াম হারা প্রাণ স্থির হইলে মনের যে স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধত৷ আসে 
তথ্বারাই প্ররুত আত্মজ্জান জন্মে ও উহ্াতেই আত্মাচ্ভূতি হয়। বিবেকচুড়ামণিতে শ্রীমদাচার্ধ্য 
শঙ্কর বলিয়াছেন -- 
*বিশ্ুদ্সত্বস্ত গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্ম/ভৃতিঃ পরম! প্রশাস্তিঃ, 
তৃষ্তিঃ গ্রহ্ধঃ পরমাত্মনিষ্ট! বয় সদানন্দরসং সম্চ্ছতি ॥” 
বিশুদ্ধ সত্বের লক্ষণ হুইল--(১) প্রসঙ্গত। , (২) আত্মান্ভূতি, (৩) পরমা শাস্তি, 
(৪) তপ্চি, ৫) গ্রহ্ষ ও (৬) পরমাত্মনিষ্টা-_এতঘ্বারাই নিত্যরস রূপ আত্মাকে লাভ করা বায়। 
যতদিন গ্রাণপ্রবাহ চঞ্চল থাকিবে ও ইড়া পিঙ্গলার মুখে চলিবে ততদিন জান জন্মিবে 
বটে, কিস্ত তাহা সাংসারিক জ্ঞান, পরমাত্মনিষ্টজ্ঞান নহে। ্ুযুন্নায় গ্রাপপ্রবাহ চলিতে 
থাকিলে বিশুদ্ধ সত্তের আবিতাব হয়, পরে ভ্রিগুণাতীত অবশ্থ। লাভ হুয়।- উহাই প্রর্ুত 


১৩২ জ্রীমগবদগীতা 


(রেজোগুণের বন্ধন) 
রজে। রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্তাসঙ্গসমুস্তবম্‌। 
তন্নিবপ্লাতি কৌন্তেয় কন্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ ৭ 


পর়মাত্মনিষ্ঠা, এরূপ অবস্থা লাভ হইলে আর অশান্তি, নিরানন্দ বা অজ্নে তাঁহাকে আচ্ছন্ন 
কন্িতে পারিবে না ॥ ৬ 

ভন্বয়। কৌন্তের! (হে কৌস্তের) রজঃ (রজোগুণ) রগাতআ্বকম্‌ (অহ্থরাগর্প) তৃষস- 
সমুস্তবং (তৃষা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (বলিয়া জানিও)। তৎ (তাহা) কর্সঙ্গেন 
(কর্দাসক্তির হারা) দেহিনং (দেহীকে) নিবন্ন।তি আবদ্ধ করে) ॥ ৭ 

গ্রীধর। রছ্সো৷ লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চ আহ-_রজ ইতি। রজ:সংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকং__ 
অচ্থরঞজনরূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্খাস্গসমুত্তবম্__তৃষ্। অপ্রাপ্তাভিলাযঃ, সঙ্গ:--প্রাপ্তেহর্থে 
গ্রীতিঃ বিশেষেণ আসকিঃ। তয়োঃ তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুস্তবঃ যম্মাৎ তৎ রজেো দেহছিনং 
ৃষটাদৃষ্টর্থেু কর্মমন্থ সঙগেন--আপসক্ক্যা নিতরাং ঝঞ্াতি। তৃষ্ণানঙ্গাভ্যাং হি কর্ন আসন্ির্ভবতি 
ইত্যর্থ ॥ ৭ 

বঙ্গানুবাদ । [রজোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব বলিতেছেন]_ রজঃসংজ্ঞকক গুণ রাগাত্মক 
অর্থাৎ অঙ্থরগ্জনরূপ (অনুরাগ শ্বরূপ) জানিবে, অতএব তৃষ্ণা ও সঙ্গ উৎপাদক। তৃষা 
অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ এবং সঙ্গ--প্রাপ্তবিষয়ে গ্রীতি অর্থাৎ বিশেষরূপ আসক্তি। তৃষ্ণা, 
সঙ্গ এই ছুইটার সমুদ্তব হন্ন যাহ! হইতে সেই রজোগুণ, দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্ট কর্মসকলের আসক্তিতে 
নিরস্তর বন্ধ করে। যেহেতু তৃষ্কাও সঙ্গ দ্বারাই কর্মে আসক্তি জন্মে ॥ ৭ 

আধ্যাত্িক ব্যাখ্যা--রজঃ অর্থাৎ ইড়া ; অন্ত কোন বস্ততে আসক্তি পুর্ববক 
ইচ্ছ!- আত্মার ঘারায় হইলে হয়েই বস্ততে প্রার্থনার ইচ্ছা, অনেকক্ষণ 
দৃষ্টি করিলে সেই বস্ত পাইবার ইচ্ছ! হয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত, যাহা না 
পাইলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। তাহারই নাম তৃবঃ সেই তৃঙ্ক। তোমাকে 
বন্ধ করিরা ভালরূপে দীড় করিয়। রেখে দিয়াছে হাত যোড় করিয়া । কারণ 
সেই স্তর দ্বারা আমার মনের কিয়ৎক্ষণ তৃক্তিরপ কল প্রাপ্ত হইব। এইবপ 
ইচ্ছাতে ধীড়িয়ে থাকীরূপ কর্দ্জ সম্পল্প হইভেছে-_এই শরীরের অধ্যে কুটস্থ 
ক্বন্ধপে অর্থাড মহাদেবের-_-যেমত কোন ব্যক্তি মেঠাইয়ের দোকানে দাড়াইয়! 
রক্য়ীছে । রজোগুণের স্বভাব রঙাইয়া দেওয়া । ইহ! হইতেই তৃষ্ণ1! ও আসঙ্গ হয়। যেবস্ত 
আমার নাই তাহাকে পাঁইবার জন্ত যে অভিলাষ তাঁহার নাম তৃষ্ণা, এবং থে বন্ত আমার আছে 
আঁহাতে শ্রীতি বশত: তাহা যেন থাকে এইরূপ মনোবৃত্ির নাম আসঙ্গ। রজোগুণই কর্মদজ 
উৎপর করিয়! তথ্ধারা! জীবকে বন্ধ করে । কোন বস্তকে বার বার আসক্তির সহিত দেখিলেই 
ভাহ1 পাইবার অন্ত লোভ হয়। এই লোভই জীবকে পরের দাসত্ব শ্বীকার করার, অন্যের 
নিকট মাথাকে অবনত করার । কেনন! অভিলধিত বন্ধ পাইয়া মনের একটু তৃষ্তিলাভ হয়। 
খই অতৃপ্তির বেগ মমে উদয় হয় কেন? তাহার কারণ তখন ইড়! মাড়ীতে প্রাণবেগ 


শ্রীমন্কগবদর্সীত। ১৩৩ 
তেমোগুলের বন্ধন) 
তমন্তবজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্যনিত্রাতিস্তন্নিবপাতি ভারত ॥ ৮ 


সঞ্চ|রিত হয়। ঠৈরিক বঙ্গ শাদা! কাপড়ে লাগালে সেই কাপড়কে যেন ঠৈরিক রঙ্গে 
অচুরঞ্জিত করে, তন্দ্রপ ইড়া নাড়ীর প্রবাহ চপিলে সকল বস্তর প্রতি লোভের সহিত আসক্তি 
আসে। আমাদের দেশ-গ্রীতি, জীবের কল্যাণ-ইচ্ছা-_এই শ্রেণীর আলক্তি। জীব ষে মহাদেব, 
তিনি ভিখারীর মত একটু কিছু পাইবার আশায় যেন হাত যোড় করিয়া! দঈড়াইয়া আছেন। 
তিনি জানেন না ষে তাহার সভাতেই সব, তাহার পাইবার কিছু নাই, তবুও প্রাণের চাঞ্চল্য 
হেতু এই অমনস্ক অশুচি ভাব আনিয়া উপস্থিত হয্ন। মন দিয়! ক্রিক! করিলে প্রাণের 
স্থিরত| যেমন যেমন হইতে থকে বস্তর প্রতি তখন আর কোন আঁসক্তি থাকে না। সেই জন্ত 
যাহারা কল্যাণকামী তাহাদের সকলের মন দিয়! ক্রিয়া কর! আবশ্তক ॥ ৭ 

অন্বয়। ভারত ! (হে ভারত) তম; তু তেমঃগুণ কিন্তু) অজ্ঞ।নজং (অক্ান হইতে জন্মে) 
সর্ধদেহিনাম্‌ (সকল দেহীর) মোহনং বিঞ্ধি ( মোহজনক বলিয়া জানিবে)। .তৎ (তাহ!) 
প্রমাদালন্ত নিদ্র(ভিঃ (প্রমাদ আঁলম্য ও নিদ্রার দ্বারা) নিবপন।(তি (দেহীকে আবদ্ধ করে)॥ ৮ 

প্রীধর। তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চ আহ-_তম ইতি। তমঃ তু অজ্ঞানাঁৎ আঁতম্‌ আবরণ- 
শক্তিপ্রধানাৎ প্ররৃত্যংশাঁৎ উদ্ভৃতং বিদ্ধি ইত্যর্থ:। অতঃ সর্কেষাং দ্বেহিনাং মোহনং__ 
ত্রাস্তিজনকম্ অতএব প্রমাদেন, আলম্তেন, নিদ্রয়া চ তৎ তমে৷ দেহিনং নিবরাতি। অত্র 
প্রমাদঃ__অনবধানম্‌, আলম্যম্‌-_অন্থছ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তন্ত 'অবসাদাঁৎ লয়ঃ ॥ ৮ ৰ 

বঙ্গান্থবাদ । [তমোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব কি বলিতেছেন]- তমোগুণটা কিন্তু অজ্ঞান 
হইতে জাত অর্থাৎ প্রকৃতির যে অংশ আবরণ-শক্তি প্রধান, তাহ! হইতে উদ্ভৃত। অতএব সকল 
দেহীর মোহন অর্থাৎ ভ্রাস্তিজনক। সুতরাং প্রমাদ, আলম্ত এবং নিদ্রা! ঘার! সেই তমোগুণ 
দেহীকে আবদ্ধ করে। প্রমাদ শবের অর্থ অনবধানতা, 'আলম্ত শবে অচ্গ্যম এবং নিজ্রা 
শবে চিত্তের অবসাদ জন্ত লয় ॥ ৮ | 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--আত্মাতে না থাঁকায়__অন্যবস্ততে আজক্তিপুর্ব্বক দৃষ্ি 
করার নাম তমোগুণ অর্থাৎ পিলল। সকল দেহীর অর্থাৎ মহাদ্দেবকে মোহিত 
করিয়! রাখিয়াছে, নতুব! জীবমাত্রেই শিব অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে যাহা! গুরু- 
বক্ত,গম্য। দে সকল কর্ম যাহা দ্বারায় আবদ্ধ হইভেছেন তাহা! প্রকুষ্টরূপে 
আসক্তির সহিত ভদগত চিত্তে আগ্রহ প্রকাশ মীতালের মতন কাহাকে কি বলি- 
তেছেন মিছে অনুধাবন করিতে পারেন নান! পারিয়া আপনার গশ্মিতে উ- 
লিয়া উঠে নেচে নেচে নানারূপ দেখাইয়া কালবাপন করিতেছেন । আর বলেন 
ঘে আমার সাবকাশ নাই-_আর করেন যে কি তাহা ও নিজে জানেন না! কারণ 
আভাল !!] বাকা! আজিবে সম্ফুখে কোন ভাল কর্্দ তাহা! বলেন পরে কর্ব_ 


১৩৪ শ্ীমন্তগবদগীতা! 


“সে পর” পর পর হুইক্সা যায়, পরে নিদ্রা !!!! ও ॥ ঘত আবশ্টাক নাই তাহারও 
অনেক অধিক অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় শুয়েও এক প্রহর বেলার সময় উঠিতে 
আলিস্যি এইরূপ কয়দিন। বিনা কয়েদের_বলিলেও মাঁনিবেনা -কি আশম্চর্য্যের 
বিনা বন্ধনের বন্ধন অর্থাৎ আপনার দ্বার! আপনি বন্ধন অর্থাৎ কেহ বলেও ন! 
যে তুমি নিদ্রা বাও-র ড়বাজি কর ইত্যাদ্দি।_-অবিদ্যাঁর বিক্ষেপ-শক্তি যেমন রজোগুণ, 
অবিষ্যার আবরণ-শক্তি তেমনই তমোগুপ। তমোগুণ সর্বদা জীবকে আচ্ছন্ন করিয়। রাখে, 
মোহাভিভূত করিয়া তুলে। যাহ! করিলে ভাল হইবে তাহার দিক দিয়াও মাড়াইবে না, অথচ 
যে কাধ্য করিলে নিজের ক্ষতি হইবে তাহাতে খুব উৎসাহ -_ ইহাকেই প্রমান বলে। আর 
সর্বদা বুদ্ধির জড়তা. সুতরাং বিচার পূর্বক কিছু নিজে করিতে পারে না, সর্বদা পরমুখাপেক্ষী ; 
চিত্তের এত অবসাদ ষে একটু স্থির হইগনা বসিতে গেলেই হাই উঠে, ঘুম পায়। করে মাল! 
আছে তাহ! যত ঘুরুক বা ন! ঘুক্ুক মাথা ঠক ঠক্‌ করিয়া দেয়ালে ঠুকিয়। যাইতেছে ! ভাল 
কথা শুনিতে শুনিতে এত ঘুম আসে যে একটা কথাও কাঁণে প্রবেশ করে না। আবাৰ ধ্যান 
করিতে না করিতে নাসিক গঞ্জন করিতে থাকে, কিন্তু তাহার নিজমনে ধারণ! যে তাহার 
সমাধি হয় ! এইসব বুদ্ধির বিপধ্যয় ভাব সর্বদ| তমোগুণীকে ঘেরিয়া থাকে । হরিনাম 
করিতেও আলম্ত বোধ হয়--তাই বলেন.ও সব চে্ামেচি করিয়া লাভ নাই। ধ্যান বা সাধন 
করিতেও ভাল লাগে না- জিজ্ঞাসা করিলে বলেন ও সব করা অনীবস্ঠক, আমি বসিলেই 
আমার ধ্যান জমিয়! যাঁর, বাস্তবিক কিন্তু তর ধ্যান জমে না, জমে নিদ্র। ! এই তমোগুপের যে 
যত বশীভূত হইবে তাহার অজ্ঞান ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ততই তাহার নিকট আত্মা 
ঘনাচ্ছা দিতবৎ প্রতীয়মান হইবেন । মানবের, সাধকের এত বড় শক্র আর নাই বলিলেই হয়। 
অনেকে ভগবান যা করিবেন তাহাই হইবে বলিয়া! আলস্তে কাঁলক্ষেপ করেন, উহা! কিন্ত 
প্রকৃত ভগবৎনিভরত1 নহে। ভগবান ইহাঁকেই দেহীর ভ্রান্তিজনক ভাব বা তমে!গুণ 
বলিতেছেন। আলম্ত ও নিদ্রা উহার অন্থচর। এইব্প ভ্রান্তি, আলম্ঠ ও নিদ্রার বশবত্তী 
হইলে ভগবৎসাঁধন! হয় না। 
আমাদের শ্বাস ক্রিক্ন কথনও ইড়ায় চলে, কখনও পিঙ্গলায় চলে । এই শ্বাসের গতি অন্ু- 
সারে মনের রং বদলাইর়! যায়| শ্বাসের গতির দিকে ধাঁহাদের লক্ষ্য নাই, তাহার চিত্তম্পন্দনের 
শোতে গ! ভাসাইয়া দেন । তাঁহার! বুঝিতে পারেন না কেন আমার ক্রোধ হয়, কেন আমায় 
নিদ্রাতুর করে, কেন অ।মি আলঙ্তের বশবর্তী হই । ধাঁহাঁরা গুরূপদেশ মত শ্বাসে লক্ষ্য রাখি- 
বার অভ্যাস করেন, তাহার! প্রাণের স্পন্দনান্ছপ মনও যে স্পন্দিত হইতেছে তাহা 
বুঝিতে পারেন, তাই তাহার! চিত্তে অবৈধ চিন্তা আসিবামাত্র তখনই জাগ্রত হইয়৷ উঠেন! 
খ্বাসে একটু লক্ষ্য রাথিলে অথবা কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিলে গুণের আক্রমণ হইতে 
আপনাকে বাঁচাইতে পার! যাঁয়। শরীর মনের জন্ত কিছু বিশ্রাম ব| নিদ্রা আবশ্তক বটে 
কিন্ত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মাঞ্র! ছাঁপাইয়া না উঠে! এই সকল বন্ধন কেহ আমাদের স্বক্ধে 
টাপাইয়! দেয় ন1, আমরাই অবিবেক ও আলম্ত বশতঃ শুভ কার্যে প্রবৃত্ত ন| হুইয়! অশুভের 
হন্ডে আত্মসমর্পন করি |! তাহাতে ধে কত দুঃখ পাই, তবুও মোহ্‌ কাটে না |! ৮ 


জ্ীমন্তগবদগীত। ১৩৫, 
(ব্রিগুণের সামর্থ্য) 


সত্বং স্থথে সপ্তয়তি রজঃ কন্দমণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ 


 অন্বয়। ভারত ! (হে ভারত) সত্বং (সত্বগ৭) সুথে সঞ্জয়তি দেহীকে সুখে সংঙ্গিই করে) 

রজঃ কর্মনি (রজোগুণ কর্শে), উত (এবং) তম: তু (তমঃ কিন্তু) জানম্‌ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত 
করিয়া) প্রমাদে সঞ্জয়তি (প্রমাদে সংযুক্ত করে) ॥ ৯ 

প্রীধর । সত্বাদীনামেবং স্বন্বকার্ধ্যকরণে সামর্ঘযাতিশয়মাহ--সব্মিতি। সত্ব থে সঞ্জয্নতি 
-সংশ্লেযয়তি, ছুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি মুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ। এবং 
নুখাঁদিকারণে সঙ্ঃপি রঙ্গঃ কন্ধণ্যেব সঞ্জয়তি। তমস্ত মহৎসঙ্গেন উৎপদ্ভম।নমপি জানং 
আবৃতা-_ আচ্ছা, প্রম/দে সঞ্জয়তি। মহত্তিং উপদিশ্যমানন্ত অর্থস্ত অনবধানে যোজয়তি । উত 
_-অপি আলন্তাদৌ অপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ 

বঙ্গাহুবাদ। [সবদি গুণভ্রয়েরই যে এইপ্রকার স্ব স্ব কাখ্যকরণের সামর্থাতিশর্ন আছে 
তাহাই বলিতেছেন]-_-সত্বগুণটা সুখে সংশ্লিষ্ট করে, ছঃখশোকাদির কারণ থাকিলেও দেহীকে 
স্খাভিমুখী করে। এবং সুখাদ্দির কারণ থাকিলেও রজঃ কর্মেতে সংশ্লিষ্ট করে। তম: কিন্তু 
মহৎসঙ্গে উৎপ্ছ্যমাঁন জ্ঞ:নকেও আচ্ছাদন করিয়া 'প্রমাদে সংযোজিত করে। মহৎ কর্তৃক 
উপদিষ্ঠমান বিষয়ে অনবধানত1 ও আলম্যাদিতেও সংযোজিত করে ॥ ৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- আত্মাতে সর্ববদ। থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়। করিলে সম্যক্‌ 
প্রকারে সুখ উদ্পত্তি আপনা আপনি সুখে থেকে পরমানন্দ ক্রিয়ার পর অবন্ছ! 
লাভ করে। যে আনন্দ মুখে ব্যক্ত করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই তজন্য অব্যক্ত 
_নিজবোধবূপ- পরে বুঝাইয়া দিতে পারে না। রজোগুণেতে ফলাকাঙক্গার 
সহিত যে ফল কিছুকালের নিমিত্ত অর্থাৎ এ জমী আমার একশত বগুসরের 
নিমিত্তে পরে কাহার হইবে তাহার স্থিরতা নাই-_জমীটুকু দশহাত লন্ব। সাড়ে 
তিন হাত চওড়া তাহার নিমিত্ত দশজন লোক খুন্‌ আর অর্থব্যয় কত ? যে 
মামলা করিতে করিতে ফকির হইয়! গেলেন পেশাদার ফকির এই ত রজো- 
গুণের কন্মী। এইরূপ কর্দেতেই প্রায় লোক আবিষ্ট-আর আমিই যে কে? 
ও আত্মীই বাকি? তাহা জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত ভুলেও মনে এল ন1--অথচ 
শুান্‌ জ্ঞান্‌ ঘ্যান ঘ্যান্‌ শব্ঘ, লোকের কাছে আমি বড়লোক বলিয়া জ্ঞাত হব 
করিয়া! থাকে। স্তুতরাং অন্থান্ বস্ত এবং কথাবার্তীতে আসক্তিপুর্ব্বক প্রায় 
সমুদ্ধয় সময় বাপন করেন। যাহা কিছু বাকী থাকে_ তাহা! ঘোও ঘোঁও করিয়া 
নিদ্রারপ অনিয়মিত অবশ্থাতে প্রত্যহই আবৃত থাকিয়া ঘোর অন্ধকারে পতিত 
থাকেন_ সুতরাং আলে। না থাকিলেই অন্ধকারে থাকিতে হয়। দে আলো! 
স্বচেষ্টাপুর্ব্বক অনুসন্ধান কর! উচিত। তাহা! জেনে শুনেও এঁ অন্ধকারে থাকিতে 
আমি ভাল বাজি এইরূপ -বলিয়া থাকে-আমার টাক! আছে খাচ্ছি দাচ্ছি 


১৩৬ শ্রীমন্ত গবদগীতা 


ভড়ভড়িয়ে হাগীর্ছ বেস আছি। এইরূপ আমোদেতে অন্ধকারে মিথ্যা 
কিছুদিনের নিমিত্ত মন্ত থাকিয়া ছারপোকার সায় ম্থত্যুর স্বরূপ যমে 
এসে ধরে।-সত্বগুণ সুথে সংশ্টই করে। আত্মাতে না থাকিতে পারিলে প্রকৃত 
সুখের মুখ দেখ যায় ন।। ক্রিয়। হারাই আত্মাতে স্থিতিরূপ পরমানন্দ অবস্থা লাভ হয়, উহ! 
অব্যক্ত, মুখে জানাইবার উপায় নাই। কিন্তু ক্রিয়া! করাটাও খুব সুখকর নয়, বরং করিতে 
নীরসই বোধ হয়। তবুও সত্বপ্রবণ চিত যে,ক্রিয়া করিতে স্বাছ বোধ না হইলেও সে 
কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিত ক্রিয়| করিতে ছাড়ে না। আবার যে প্রত্যহ শরন্ধাপুর্ববক ক্রিয়াত্যাস 
করে তাহার দনট। ধীরে ধীরে সব্বগুণে ভরিয়া! যাঁয়। প্রকৃত ছুঃখশোঁকের কারণ থাকিলেও হিনি 
জোর করিয়া ক্রিয়া করিতে বসেন, ক্রিফ়াতে একটু মন লাঁগিলেই তাহার মন হইতে বিষয় চিন্তা 
চলিয়া যায়, তখন একটি অনাময় অবস্থা মনকে ঘেরিয়৷ বসে, তখন মনের নিশ্চিন্ত অবস্থার জন্য 
একপ্রকার সখ বোধ হয়। অবশ্য অর্থ, সন্মান, ভেখগাদি পাইলেও মনে একপ্রকারের 
সুখের উদয় হন্ন কিন্তু সে সুখ সাত্বিক সুখ নহে। তবে দুঃখ শোক না থাকিয়া মনে যে হর্ষ 
উৎপন্ন হয়, এইটুকু সাত্বিকত! তাহার মধ্যে থাকে । সত্বগুণ সুখে আবদ্ধ করে বটে কিন্ত সে 
বন্ধনরজ্কু ততট! দুশ্ছেগ্য নহে । সত্বগুণ স্থথের দিকে আবদ্ধ করে কেমন? যেমন ক্রিয়। 
করিতে করিতে যে শীস্তি একটু একটু পাওয়া যায়, যাহা এই দুঃখের জগতে বড়ই ছুল ভ--সেই 
শান্তিটুকুর লোভে ক্রিয়া করিতে প্রত্যহ নিয়মিত বসে_এই যে সুখের বন্ধন ইহা অবস্থহী 
সব্বগুণে আছে, কিন্তু এ বন্ধনে শেষ পর্য্যস্ত বন্ধন মোচন করিয়। দেয়, এইজন্জ ইহাকে মন্দ বল 
যাইতে পারে না। 

আর রজোগুণের বন্ধন কি? কেবল কর্মে নিয়োগ করা । সাধু হইয়াছে, ত্যাগীর বেশ 
লইয়/ছে তবুও কর্ম্মাসক্তি যাঁর না। সামান্ত বিষয় যাহ! উপেক্ষা ক্গিলেও চলে তাহারই জন্ত মাসে 
কুড়ি বার আদালতে ছুটাছুটি করিতেছে । সন্ন্যাসী সাজিয়াঁও বিষয় ভোগের দিকে খুব আকর্ষণ, 
কেহ কিছু বগিলে বুঝায়! দেন জনক রাজার মত তিনি বিষয় ভোগ করিয়। থাকেন। তাই 
আজ কাঁপল এই ঘরে ঘরে জনক রাঙ্জার ঠেলায় অতিমাত্রায় লোককে বিপন্ন করিয়া তৃলিতেছে। 
আবার ধিনি ধনী তিনি সাধুপক্গ করিলেও তীহার মধ্যেও ধনমদের দুর্গন্ধে লোককে অস্থির 
করিয়া! স্বাখে। টাক! কড়ি হয়তো যথেই আছে, সংসারে প্রয়োজনও তেমন নহে, 
পেব্সন হই! গিপ্নাছে--তবু যে একটু ভগবৎ আলোচনা! করিবেন বা সাধন করিবেন-- সে হবার 
জে! নাই, সেই বৃদ্ধ জীখাবস্থযতেও ময়লা ঘটিবার লালস! অতিমাত্রায় বিদ্যমান । উহা! সমন্তই 
রনোগুণের খেলা । রজোগুণে জীবকে এই প্রকারেই আবদ্ধ করে !! তমোগুণ আরও অদ্ভুত ! 
কেবল বর্ততব্য কর্মের অকরণ জনিত প্রমাদে জীবকে সংশ্লিষ্ট করে। কিছু বুঝেন! তাহাও নহে, 
বেশ বিচার শক্তিও আছে, কিন্ত এত অলস এত নিদ্রাকাতর যে ভাল পথে বাইবার ইচ্ছা 
থাকিলেও হাইতে পারে না। হর তে! মহৎসঙ্গ হেতু বিবেক €বরাগ্যও আছে, ভগবানের দিকে 
মনও যায়, কিন্তু সাধন করিবার জন্ত অতক্ষণ কে আসনে বসিরা থাকে! এই সাধন 
করিতে বাইবে, অমনি কেহ আসিরা ভূতের গল্প ভুড়িয়! দিল, হ? করিয়। তাহাই শুনিতে 
'লাগিল, এইকুপে ছুল'ভ্‌ সময় প্রসাদে, আলন্ে, বুথ! কার্যে ব্যন্িত হইয়া বায় ও এ সমন্তই 


প্রীমন্কগবদগীতা। ১৩৭ 
( ছুই] গুণের অভিভব ও একটির প্রাবল্য ) 


রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত ! 
রজঃ সব্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ব র্জস্তথ! ॥ ১০ 


তমোগুণের খেলা । অবিষ্যার মাত্রা এই তমোগুণেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়! মাতাল 
যেমন মলপিও দেহের কদর্ধযভাব অনুভব করিতে পারে না, ওমোগুণীরা সেইরূপ অজ্ঞান 
অন্ধকারে আবৃত হইয়! নিজের প্রমাদজনিত ছুঃখের অবস্থাকে অচ্ছভব করিতে পারে না, 
হঠাঁৎ তারপর একদিন স্বৃত্যু আসিয়া লোকাস্তরে লইয়! যায় ॥ ৯ 


অন্বয়। ভারত! (ছেভারত) সত্ং (সত্বগুণ ) রজঃ তমঃ চ রেজঃ ও তমোগুণকে) 
অভিভূয় ( অভিভব করিয়া ) ভবতি ( উত্তূত হয় বা! প্রবল হয় ), রজঃ ( রজোগুণ ) সত্বং তমঃ 
চ (সত্ব ও তমোগুণকে ) | অভিভূত করিয়। ], তথ! (এবং ) তমঃ তেমোগুপ ) সত্তবং রজঃ এৰ 
সেত্ব ও রজোগুণকে) [ অভিভূত করিয়। প্রবল হয়] ॥ ১০ 


ভ্রীধর। তত্র হেতুমাহ--রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণঘয়ম্‌ অভিভুয়-_তিরস্কৃত্য সত্বং 
ভবতি-_অদৃষ্টবশাৎ উদ্তবতি, ততঃ স্বকার্ষ্য সুখে জ্ঞানাঁদৌ সংযোজয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোৎপি 
সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণঘয়ম্‌ অভিভূয্ম উত্তবতি । ততঃ ম্বকার্যে তৃষ্গদৌ সংষোজয়তি। এবং 
তমোঁৎপি সত্বং রজশ্চ উতভৌ৷ অপি গুণৌ অভিভূয় উদ্তবতি। ততশ্চ স্বকাধ্যে প্রমাদাঁলন্তাদৌ 
সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ 


বঙ্গানুবাদ । [ উদ্ত, বিষয়ের হেতু কি তাহাই বলিতেছেন ]- সত্বগুণটি, রজঃ এবং 
তমোগুণকে তিরস্থত করিয়! উদ্ভূত হয় অর্থাৎ জীবের অৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হয়, তদনস্তর ত্বকার্ধ্য 
যে সুখ ও জ্ঞানাদি তাহাতেই জীবকে সংযোজিত করে। রজোগুণ, সত্ব ও তম্বোগুণকে 
অভিভূত করিয়। উৎপন্ন হস, তখন স্বীয্প কার্ধ্য তৃষ্ণাদিতে জীবকে সংযুক্ত করে, আর তমো- 
গুণটিও সত্ব এবং রজ উভয়কেই অভিভূত করিয়া! উৎপন্ন হয়। তখন হ্বকার্য্য যে প্রমাদ ও 
আলস্ত তাহাতেই দেহীকে সংযুক্ত করে। ইহাই তাৎপর্য ॥ ১* 


আধ্যাজ্সিক ব্যাখ্যা প্রথমে একজনকে মারিলেন- মারিয়া দুঃখ করিতে 
লাগিলেন, এইবপ রজঃ আর তমোগুণেতে আবৃত হইয়া সন্বগুণাবলম্থী 
হইলেন অর্থ কামীতে এসে ব্রক্ষচারী হইলেন--মেরে হায় হায় করিলেন-__ 
রজোগুণ হইতে সন্তবগুণে আদিলেন আবার বজিতে লাগিলেন যে হাঁয় হায় 
করিলে কি হইবে, মেরেছি বেস্‌ করেছি-সন্বগুণ হইতে তমোগুণে আজিলেন, 
পরে মনে করিলেন যে কর্মটা ভাল করিনি-পুনরায় তমঃ হুইতে 
সন্বগুণে আজসিলেন এখন যবাহাকে মারিয়াছিলেন, তাহার তরকফের 
লোকগুজি পুনরায় লড়াই করিতে এল- সুতরাং জন্বগুণ হইতে 
পুনরায় রজোগুণে এলেন_এইরূপ তালপাঁতার সিপাইরা এক নিশ্বেসের ফু" 
দিয়ে যম উড়িয়ে াঁহাদ্িগকে নিয়ে যাঁয়।_ তিনটি গুণ একই কালে কার্ধ্য করিতে 

১৮ 


১৩৮ শ্রীমস্তগবদগীত।! 


€ গুণসমূহের বৃদ্ধির চিন্ছ ) 
সর্বদারেষু দেহেহন্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে ৷ 
ভ্ঞানং|ষদ। তদ| বিষ্া দ্বিরৃদ্ধং সন্বমিতুযুত ॥ ১১ 


পারে না। একটি গুণ প্রবল হইলে অর ছুইটি অভিভূত অবস্থায় থাকে, কিন্তু নষ্ট হয় না। এই 
গুণগুলি সকল অবস্থাতেই মিলিত ভাবে থাকে । তবে সত্বগুণের উদয় তখনই বলা যায় যখন 
সত্বগুণ প্রবল হইয়া মাথ! তুলিয়া! বসে এবং অন্ত ছুইটি অভিভূত ভাবে থাঁকে। ধাহারা নিজের 
প্রতি লক্ষ্য রাখেন তীনারা বুঝিতে পারেন কোন গুণটি এইবার মাথ! চাড়। দিয়াছে। যাহার! 
সাধনাভ্য/সে মনকে নিযুক্ত ন! রাখেন তাহাদিগকে গুণগুলি শ্বেচ্ছামত ঘুরাইয়! লইয়! বেড়ায়। 
তাই একই মানুষের কোন সমক্পে বেশ সাত্বিক ভাব, কোন সময়ে রাঞঙ্জসিক ভাব ও কোন 
সময়ে তামসিক ভাব উদয় হইতে দেখা যায়। সেই ভাব দেখিয়া বুঝ! যায় তাঁহার মধ্যে কোন্‌ 
গুণ এধন খেল! করিতেছে । শ্বাপের গতি দেখিলেও উহা! বুঝ! যাইতে পরে পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। 
কিন্তু এই গুণগুলি শ্বেচ্ছামত আসিয়। কি দেহীকে আক্রমণ করে? তাহা নহে, ইহাই 

জীবের পূর্ববকর্্ম বা অনৃষ্ট। বেশ ভাল মাছুষটি বসিয়া আছে, হঠাৎ ভিতরে ভূত রাগিয়! উঠিল, 
মনট। তখনই তমোত।বে অভিভূত হইয়া! পড়িল। এই সমস্ত গুণক্রিয়া কখন কথন পুর্ববকর্থন্ত্র 
ধরিয়। দেহীকে বিকল করিতে থাকে । বাহিরের দিক হইতে কথন কখন কোন হেতু খুঁজিদনা 
পাওয়া যায় না অথচ মনট। কখন আনন্দিত, কখন বিষারদিত হইতেছে ইহাই রজোগুণজনিত 
বিক্ষিপ্ত ভাব! 

সাধারণ লোকের। অধিকাংশ সময়েই আোতো তাড়িত তৃণের স্তায় এইরূপ গুণকর্মের দ্বারা 
অভিভূত হইয়া থাকে, কিন্তু ধাহাঁরা সাধক তাহারা সেইরূপ অনবধান নহেন, ত।হারা সর্বদাই 
প্রাণে লক্ষ্য রাখেন, তাই কোন গুণ স্বাভাবিক ভাবে প্রবল হইলেও তাহীকে একেবারে 
অভিভূত করিতে পারে না। কোন গুণকেই প্রশ্রয় দিলে তাঁহারা অতিমাত্রার দেহীকে 
জড়াইর়! ধরে। এইন্গন্ত গুণের প্রতি ব৷ প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখ! আবশ্ক। যাহারা 
অলস তাহারা যদি আপনার এই তমোগুণের প্রতি ও্াসীন্ত দেখান, বে তাহাকে 
তমৌগুপ এরূপ আক্রমণ করিবে যে সেই গুণ যেন তাহার স্বভাঁবজাত বলিয়! মনে হইবে, 
তাহার অন্তঃকরণে যেন উহ। বাস বাধিক্া আছে বলিয়া মনে হুইবে। এইরূপ সব গুণই প্রবল 
হইতে পারে, জীব অভ্যাঁন বশতঃ যেমন যেমন ভাবে উহাদ্দিগকে প্রশ্রয় দিবেন, উহারাও সেই 
সেই মত প্রবল ব৷ ভূর্বল ভাবে দেহীকে আক্রমণ করিতে থাকিবে ॥ ১০ 

অন্ধয়। যদা ( যখন ) অশ্মিন দেহে ( এই দেহে ) সর্বদ্বারেষু ( সমস্ত ইন্দিয়দ্ারে ) জ্ঞানং 
প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ গ্রকাঁশ ) উপজায়তে ( আঁবিভূর্ত হয় ), তদ! উত্ত ( তখনই ) সত্বং বিবুদ্ধং 
পেত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) ইতি বিগ্ঠাৎ (ইহ! জানিবে )॥ ১১ 

ভ্রীধবর। ইদানীং সত্তাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গানি আহ-_সর্ধবঘারেষু ইতি ত্রিভিঃ। অন্মিন্‌ 
আত্মনে! তো।গারতনে দেহে সর্বেষু অপি ঘারেযু- শো।জ।দিযু বদা শবাদি জানাত্বকঃ প্রকাশ 


শ্রীমন্তগবদগীত। ১৩৯ 


উপজায়তে -উৎপদ্যতে, তদ] অনেন প্রকাঁশলিঙ্গেন সন্বং বিবৃদ্ধং বিচ্যাৎ--জানীয়াৎ। উত 
শব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীরাৎ ইতুযুক্তম্‌ ॥ ১১ 


বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং সত্বাদি গুণের বিশেষভাবে বৃদ্ধির চিহ্ছ তিনটি প্লোকে বলিতে 
ছেন ]-এই আত্মার ভেগারতন দেহে শ্রোত্রাদিঘারসমূহে যখন শবাাদি জ্ঞানময় প্রকাশ 
উৎপন্ন হয়, তখন এই প্রকাশ চিহ্ন দ্বার! সত্বগুণকে বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়! জানিবে। 
“উত* শবে সুখাঁদি চিহ্ছ।রা ও সব্বগুণ বৃদ্ধিপ্রা্থ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_এই দেহের সব ইন্দ্রিয়েতেই লক্ষ্য করিলে আত্মার 
প্রকাশ গুরুবাক্যের দ্বারায় জন্মাইতে পারে। সে ক্রিয়া স্বক্'প জ্ঞান হইতেছে, 
যাহ গুরুবক্ত,গম্য। সেই বিস্তাই বিদ্যা, আর সব অবিদ্ভা! অর্থাৎ সেই জানাই 
জানা আর সব অজ্ঞতা । সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইলেই জন্তবগুণে থাকা হইল।- 
যে সময যে গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়- সে সময় তাহার কিরূপ চিহ্ন প্রকাশ পান, তাহারই কথা ভগবান 
বলিতেছেন । সত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সমন্ত ইন্দ্রিরঘারে সাব্বিক ভাব প্রকাশ পায় । 'তথন 
যে জ্ঞানপ্রবাহ চলে তাহার মধ্যে কোন ভ্রম প্রমাদ থাকে না, যাহার যাহা স্বরূপ তাহাই 
প্রকাশিত হয়। সত্বগুণশালী সাঁত্বিক পুরুষের কথাবার্তা, ভাঁব ভঙ্গীর মধ্যেও সাত্বিকতার 
চিহ্ুই প্রকটিত হইবে। তখন তাহার মুখ দিয়া এমন কথ! বাহির হুয় না, বা তাঁহার মন এমন 
কিছু মনন করিতে পারে না, যাহা সাত্বিকতার বিরোধী, অথবা ইন্দ্রিয়ার্দির উত্তেজক ব 
অবসাদকর হইতে পারে! তখন ঠিক যেন উপনিষদোক্ত এই প্রার্থনা বাক্যের সফলতা 
সাধক আপনার মধ্যে বুঝিতে পারেন £- 


ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ 
ভদ্রং পশ্তেমাক্ষভির্ধজত্রাঃ 
হে দেবগণ ! যজ্ঞপরাকনণ আমর। কর্ণ ত্র যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পারি, চক্র! 
উত্তম বিষয় যেন দর্শন করিতে পারি । সত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে এই কর্ণ এমন শব্ধ শুনিতে পায় 
যাহা শুনিলে মনের বহিম্থ ভাঁব ত্বতঃই তরোহিত হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহেসে 
অশবের শব্দ, সে:মুরজমুরলীর মুচ্ছনা শুনিয়] মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইয়া উঠে। বাহিরের দর্শন 
নহে, অস্তশ্চক্ষু খুলিয়৷ যায়, সাধক কত কি অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে বাহিরের সব দৃষ্ঠ 
ভূলিয়! যান। এমন পবিত্র স্ুগন্ধের উদয় হয় যাহাতে নাসিক! পবিত্র গন্ধে আমোদিত হুইয়! 
উঠে, জিহ্বায় এমন রপান্বান্দ হইতে থাকে যে বাহিরের রসের সহিত আরু সে রসের তৃলনা 
হয় না। এইরূপ সব ইন্ড্রিয়ঘারেই দিব্যভাব ফুটিয়া উঠে। মন এত স্থির হ্ইয়া যায় থে 
সেই বিক্ষেপশূন্ত শান্ত চিন্তাকাশ শরৎকালীন মেঘশুন্ত হ্বচ্ছ আকাশের মত সুনিল শ্তাম- 
শোভায় উৎফুল্ল হুইপ! উঠে। এই অবস্থায় কেহ গালি দিলেও খারাপ বোধ হয় না» কেহু 
নর্বন্ঘ কাড়ির! লইলেও কোন ক্ষতি বোধ মনে হয়না। নুঘুক্কার যখন প্রাপবাম্ু- প্রবাহিত 
হয়, তখনই এই অবস্থা হয় । এই অবস্থায় যাহ! জান! যায়, তাহাই আলল বিষ! বা জান, আর 
সবই অজ্ঞান। যে বত মন দিয়! ক্রিয়া করিবে তাহার সন্বগুণ ততই বৃদ্ধিঞাণি হইবে । তবহি 


১৪০ শীমস্তগবদগীতা 


( রজোগুণ বৃদ্ধির চিহু ) 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কম্মণামশমঃ স্পৃহ। । 
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 


কবির বলিয়াছেন ভগবানকে পাইবার জন্ত এই শরীরকে জ।লাইয়। কালী কর অর্থাৎ খুব 
পরিশ্রম কর, আর কালীর কলম দিয়া! সেই কালিতে রামের নাম লিখিয়। পাঠাও। এইরূপ 
অই্প্রহর যে লাগিয়া থাকে, সেই ভগবানের প্রেমাস্ব।দের নেশায় ভোর হইয়া যাঁয়। কবির 
আরও উৎসাহের সহিত বলিয়াছেন-_ 


“কবির প্রেম পিয়াল! ভরি পিপ্না রটিরহ! গুরুজ্ঞান্‌ । 
দিগ্না নাগারা শব্দকা, লাল, খাঁড়ে ময়দান ॥* 

কবির ক্রিয়! করিয়া ক্রিপ্নার পর অবস্থারূপ প্রেম বাটি ভরিয়া পান কর, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিক্ল মন 
প্রাণ সব প্রেমে ভরপুর হইয়! উঠুক, এই ভাবে গুরুদত্ত সাধন! দিন রাঁত রটিতে থাক, তখন 
কত অপূর্ব সুন্দর দৃণ্তঠ কত অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখিতে পাইবে। রাঙ্গা আসিলে যেমন 
তাহার আগমনের চিহ্ন ত্বরূপ নানাবিধ সুম্বর সংযুক্ত বাজন! বাঁদিত হইতে থাঁকে, তদ্ধপ এই 
দেহের মধ্যে গুকারের বিবিধ নাদ বঙ্কৃত হইতে থাকিবে এবং তখন দেখিবে তোমার যিনি 
সর্বন্থ লালমণি_তিনি ময়দানে--চি্দাকাশের প্রান্তরে অপরূপ দিব্য সাজে সানিয়া! সাধকের 
চিরদিনের আশ! সফল করিতেছেন ॥ ১১ 

অন্বয়। ভরতর্যভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ ) লোভঃ € পরদ্রব্য গ্রহণে ইচ্ছ ) প্রবৃত্তিঃ ( সর্ববদ! 
কার্যে লাগিয়া থাক। ) কর্মণাম্‌ আরম্তঃ (কর্শে সতত উদ্ভম ), অশমঃ (অশান্তি ব। অস্থিরতা 
বা উপশমহীন হ্ধরাগাদি প্রবৃত্তি) স্পৃহা সেকল বস্ত পাইবার জন্ঠই তৃষ্ণ]) এতানি ( এই 
সকল চিহু ) রজসি বিবৃদ্ধে (রঙগোগুণ বৃদ্ধি পাইলে ) জায়স্তে জন্মে )॥ ১২ 

শ্রীধর ! কিঞ্চ-_লোভ ইতি। লোভঃ-ধনাগ্াগমে বন্থধা জায়মানেংপি পুনঃ- 
পুনর্ববধ্ধমানোভিলাঁষঃ। প্রবৃত্তিঃ-_নিত্যং কুর্বনদ্রপতা, কশ্মণামারস্তঃ__মহাগৃহা দিনিন্ছাণোদ্যমঃ। 
অশমঃ-_ইদং কৃত্বা! ইন্দং করিষ্যামীত্য।দি সঙ্কল্লবিকল্পাহ্ুপরমঃ | স্পৃহ!--উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু 
বন্তবু ইতভ্ততে। জিত্বক্ষা । রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতাঁনি লিঙ্গানি জায়স্তে। এভিঃ লিঙ্গৈঃ 
রজোগ্ণন্ত বিবৃদ্ধিং জানীয়া দিত্যর্থঃ ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন] লোভ শব্দে ধনাদির আঁগম, উহা! বহুরূপে হইলেও 
পুনঃ পুনঃ তাভার বৃদ্ধি করিবার যে অভিলাষ? প্রবৃত্তি-_সর্বদা! কর্মে লাগিয়া থাকা, কর্মসকলের 
আরম্ভ, মহাগৃহ ( অট্রালিকাঁদি ) নির্শ/ণের উদ্যম ; অশম-_-এইটি করিয়া আবার এইটি করিব 
ইত্যাদি নিরস্তর সন্বল্প বিকল্পের অশান্তি ভাব। স্পৃহা-বস্ত দেখিবামাত্রেই তাহ! উত্তমই হউক 
ব। অধমই হউক ইতস্ততঃ সংগ্রহেচ্ছা । রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে এইসকল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ 
এই সকল চিহ্ন খায়! রজোগুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে ॥ ১২ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-োন বিবয়েতে ইচ্ছাপুর্ব্বক প্রকৃষ্রূপে আজক্তিপূর্ব্বক 
দুষ্টিকরতঃ তদগত চিত্ত হইবার পুর্ব্বক্ষণের নাম লোভ ; প্রবৃত্তি - প্রকষ্টরূপ সেই 





শ্রীম্গেবদগীতা ১৪১ 


অপ্রকাশোহপ্রবৃতিশ্চ প্রমাদেো মোহ এব চ। 
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 


অর্থকে সদ1 সর্বর্বদ1 তন্রপ হইয়া মনকে সেইখানে রাখার নাম প্রবৃত্তি ; কোন 
বসন্ত ভাল করে চোকে দেখে আসক্তিপূর্বর্বক হঠা করার নাম আরম্ভ ; ফলা- 
কাঙল্ার সহিত কোন কর্ন করার নাম কন্্স। জম্যক্‌ প্রকারে ইচ্ছারহিত ন! 
হওয়া অর্থাত এ দরজায় হেরেছি অন্য দরজায় যাব অর্থাৎ মুনসেফ 
আদ্দালত ক্ষুদ্র আদালত বড় আদালভ ইত্যাদি_ইহা সকল 
রজোগুণের কর্ম, রজোগুণ বৃদ্ধির কর্ম ।_রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে কি কি চিন উপস্থিত 
হয় তাহাই ভগবান বলিতেছেন। (১) কোন বিষয় দেখিবা মাত্র তাহা পাইবার জন্ত 
আসক্তি পুর্র্বক সেই বস্তর পানে চাহিয়। থাকার নাম লোভ! বনু ধনাগম সত্বে আরও 
পাইবার ইচ্ছা, যাহ! কিছু চোঁথে পড়ে তাহাই সংগ্রহ করিয়! ঘরে পুরিয়! রাখার ইচ্ছা । 
(২) প্রবৃত্তি--সর্ধদাই কিছু না কিছু একটা লইয়া ব্যস্ত থাঁকা। যাহা একবার মনে 
লাগিক্নাছে, সেই খানেই মনকে লাগাইয়। রাখা । আহা ! উহার কেমন গহনাটি, আহা উহার 
কেমন বাঁড়ীটি, আহা! কেমন সুন্দর তাঁর বাঁগানটি-_-এই সব সর্বদা মনে জল্পনা করা, এবং 
সেই সব বিষয় সংগ্রহে দিনরাত পরিশ্রম করা। (৩) কর্মারস্ত-_বড় বড় গৃহ অট্রালিকা 
নির্মাণে উদ্ভ'গ, নিজের অনেক কিছু আছে, তথাপি স্বাধিকার বিস্তারের জন্য সর্বদ। উদ্যোগ । 
€ ৪ ) অশম -মনের শাস্তি নাই, সর্বদ1 মনে সঙ্কল্প বিকল্পের ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে, মকর্দমা 
করিতেছি, ছারিতেছি, কখন জিতিতেছি কখনও বা হারিলে আবার উচ্চ আদালাতে যাইবার 
ইচ্ছা ইত্যাদি । (৫) স্পৃহা_ষা কিছু ভ্রব্য, ভূমি, ধন, স্ত্রী, সমস্ত আমার হউক, এইরূপ 
মনে মনে জল্পনা । 

এই সমস্তই রঙ্জোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ__-ইড়ায় শ্বাস বহিবাঁর সময় মনের এইরূপ অবস্থ1 হয় ॥ ১২ 

অন্বয়। কুরুনন্দন! € হে কুরুনন্দন ) অপ্রকাশঃ আবরণ- জ্ঞানের অভাব) অপ্রবৃততিঃ 
চ (কর্শে অন্ুগ্যম, আলম্য ) প্রমাদঃ ( অনবধানতা, কর্তব্যের বিস্বৃতি ), মোহঃ এব চ 
( এবং মোহ, আচ্ছন্ন ভাব, বুদ্ধির বিপর্যয় ), এতানি (এই দকল ) তমসি বিবৃদ্ধে € তমোগুণ 
বৃদ্ধি পাইলে ) জায়স্তে ( উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩ 

প্রীধর। কিঞ্-_অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশঃ_-বিবেকত্রংশঃ। অপ্রবৃতিঃ-_অচুত্যমঃ, 
প্রমাদঃ- কর্তব্যার্থাচসন্ধানরাহিত্যম, মোহঃ--মিথ্যাভিনিবেশঃ তমদি বিবুদ্ধে সতি এতানি 
লিঙ্গানি জায়স্তে। এতৈঃ তমসে! বুদ্ধিং জানীয়াদিত্য ৭৫ঃ ॥ ১৩ 

বঙ্গান্থুবাদ। | আরও বলিতেছেন ]--অপ্রকাশ -বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃতি - অন্ুদ্যম, 
প্রমাধ--বর্তব্য বিষয়ে অনুসন্ধান রাহিত্য, মোহ -মিথ্যাভিনিবেশ। তমোগুণ বন্ধি পাইলে 
এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায় । এই সকল চিহ্ন দ্বার! তমোগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা__অন্যদিকে আসক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি করায় আত্মাব্যতীত তমোঁ- 
গুণে থেকে আর প্রবৃত্তি _ভালরূপে আসক্তিপুর্ববক তদগভ চিত্ত হুইক্স! অর্থ 


১৪২ উমন্তগবদগীতা 


(স্বতৃযুকালে গুণত্রয়ের বৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ ফল ) 


যদ! সন্ত প্রবৃদ্ধে ভু প্রলয়ং যাতি দেহভূৃৎ। 
তদোত্তমবিদাং লোকা নমলান্‌ প্রতিপদ্ভতে ॥ ১৪ 


তাহাই হইয়া যাওয়া -প্রকৃষ্টরূপে মাতাল হওয়া এবং আপনি ভাহার 
মধ্যে প্রবেশ করে মজে থাঁক1-এই সকল তমোগুণের বৃদ্ধির কর্ম । তমোগুণ 
বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ পিঙ্গলায় শ্বাস বহুলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই বলিতেছেন। তখন 
সবই অপ্রকাশ; জ্ঞানের কথ। শুনাইলেও তাঁহ। মাথাতে প্রবেশ করে না । জন্ম-জরা মরণরূপ 
ভয়ের কারণ থক! সত্বেও তত্প্রতীক।রে প্রবৃত্ত না হওয়া, মনে কোন প্রকার বিবেক বুদ্ধির 
উদয়ই ন! হওয়া । শান্ত, গুরু-বাক্য শুনিয়াও তদচুষ্ঠটানে উৎসাহ ন। থাকা । যথাসময়ে যথা- 
কর্তব্য সাধনাদি করিতে বিস্বত হুওয়], মোহ বশতঃ মগ্ভপানাদি অনর্থ কাধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া 
বিপরীত বুদ্ধি-_ষাহ! করিলে কল্যাণ হয় তাহা না কর! । নিদ্রা, আললন্তয, শুইয়া পড়িয়া থাকা, 
কিছুতেই ক্রি করিতে ইচ্ছা না হওয়া। এই সকল বৃত্তিগুল যখন শ্ফুরিত হয়, তখন 
তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ 

অন্থয়। যদ! তু (যখনই ) সত্বে প্রবৃন্ধে (সত্তবগুণ বৃদ্ধি পাইলে ) দেহভূৎ ( দেহী) প্রলয়ং 
বাতি (ম্বত্যু প্রাপ্ত হয়) তা (তখন) উত্তমবিদাম্‌ ( উত্তমবিদ্গণের ) অমলান্‌ লোকান্‌ 
€ নিশ্দল লেকসমূহ ) প্রতিপছ্যতে € প্রান্ত হয় ) 0১৪ 

ভ্রীধর । মরণসময়ে বিবৃদ্ধানাঁং সত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ-যদেতি হাঁভ্যাস। সত্ব 
প্রবৃদ্ধে সতি যদ! জীবে! মৃত্যুং প্রাপ্পোতি তদ। উত্তমান্‌ হিরণ্যগর্ভাদীন্‌ বিদস্তি-উপাঁসতে ইতি 
উত্তমবিদঃ তেষাং যে অমলা:-_প্রকাশময়। লোকাঃ স্থখোপভোগস্থানবিশেষাঃ তান্‌ গ্রতিপদ্ঠতে 
-প্রাপ্সোতি | ১৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ মরণ সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সত্বাদির বিশেষ ফল দুইটি ক্পৌোকে বলিতেছেন ] 
_ সত্বগুণ প্রবৃন্ধ হইলে যদি জীব মৃত্যু প্রাপ্তি হয়, তবে তিনি উত্তমবিদগণের £ উত্তম অর্থাৎ 
হিরপ্যগর্ভা্দির উপসন|। করেন ধাঁহারা ) যে অমল অর্থাৎ প্রকাঁশময় লোক সকল যাহা নুখ- 
ভোগের বিশেষ স্থান, তাহ! তিনি প্রাপ্ত হন ॥ 

[ উত্তমবিদাং--মহদাদিতত্ববিদাম্‌ ( মহদাদি তত্বগণের )-শক্কর ] ॥ ১৪ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তখন সন্বগুণেতে প্রকষ্টরূপে বৃদ্ধি হইবে বখন জমুদ্বয় 
প্রকষ্টুজপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে লয় হইয়া যাইবে - তখন উত্তম যাহাকে 
বলে অর্থ কুটন্ছ ব্রহ্ম ব্রন্দাণ্ডে ব্রহ্মলোক গমন করিয়ালোকে থাকে- যেখানে 
কোন প্রকৃতির ময়ল! নাই অর্থ নির্প্ল ব্রক্মপদে থাকে ।__পিঙ্গলাতে যখন প্রাণ 
প্রবাহ থাকে তখন চিত্ত মোহ্যুক্ত হইপ্লা থাকে, সে সময় দ্নেহত্যাগ হইলে তগবৎ 
প্ররণ হয় না । সুতরাং তাহার গতিও ভাল হয় না, পর ক্োকে তাহা কথিত হইবে । কিন্তু 
ধাহাদের লুধুয।মার্গে প্রাণ প্রবাহ চলিবার সময় দেহত্যাগ হয়, তাহাদের ভগবচ্চিন্তায় দেহত্য।গ 
অবন্তই হইবে। নুযুমাতে প্রাণের স্থিতিকাল ত বৃদ্ধি পার ততই চিদ্ধে সত্তভাবের . উদয় হয়। 


উ্রীমন্তগবদগীতা ্‌ ১৪৩ 


রজনি প্রলয়ং গন্বা। কর্ম্মসঙ্গিযু জায়তে | 
তথ প্রলীনন্তমসি মুটযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ 


এই স্থিতিকাল বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাঁকিয়! মৃত্যু হয়। 
উহ! অমল ত্রক্ম-স্থান, ওখানে প্রকৃতির ময়ল! কিছু নাঁই। ইড়া, পিছলা,স্যুয/র অতীত গুণবর্জত 
স্থান যাহা, তাহাই ব্রহ্মপদ-_সেই ব্রহ্মপদে থাকিয়! সাধক ব্রক্ষরূপ হইয়া বান। কেহ কেহ বলেন 
ব্রহ্ম, বিষ, শিবাঁদি হিরণ্যগর্ভেরই রূপ, ধাহার! এ সকল রূপের উপাসক তাহারা সপ্ত 
উপাসক, তাহারা মৃত্যুর পর ত্রক্ষা, বিষু$, শিবলোকাদি প্রাপ্ত হন, ধাহার! নিগুণের উপাঁসক 
তাহ।দের আর কোন লোক-লোকান্তরে গমনের প্রয়োজন হয় না, তাহারা প্রাণবিলয়ের সহিত 
এইখানেই সম্ভমুক্তি প্রাপ্ত হন। কৃটস্থ ল্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে ধাহ।দের দেহ বিলয় হয় 
তাহারা নিশ্মল ব্রহ্ষলোকে, প্রকৃতির পরপারে গিয়া উপনীত হন। পরাবস্থায় থাকিতে 
থাবিতে ধাহাদের দেহবিলয় ঘটে তাহাদের সন্যমুক্ি হয়--“অত্র ব্রহ্ম সমশ্রতে” ॥ ১৪ 

অন্বয় । রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকলে ) প্রলয়ং গত্ব! (মৃত্যু হইলে ) কর্সঙ্গিযু ( কর্ণ 
সন্ত ম্ছস্লোকে ) জায়তে (জন্মল।ভ করে ), তথ! (সেইরূপ ) তমনি ( তমোগুণের বৃদ্ধি 
কালে ) গ্রলীনঃ (মৃত ব্যক্তি ) মুঢযোনিষু € পশ্বাদি যোনিতে ) জায়তে ( জন্ম গ্রহণ করে )॥ ১৫ 

প্রীধর। কিঞ্চ _রজনীতি । রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম সক্তেষু মনুস্বেষু 
জয়তে। তথ তমসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলীনে!। _ম্বতো মুড়ে! যোনিষু_পশ্বাদিযু জারতে ॥ ১৫ 

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন ]_ রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে 
কর্মাসক্ত মন্তস্ু লোকে জন্মগ্রহণ করে। আর তমোবুদ্ধি কালে মুত ব্যক্তি পশ্বাি মৃঢ়যৌনিতে 
জন্মলাঁত করে ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-__রজোগুণেতে খন যায় প্রকষ্টরূপে লীন হইয়া, তখন 
ফলাকাঙক্লার সহিত কর্ম করে_আর যখন তমোগুণেতে প্রকষ্টরূপেতে লীন হয় 
তখন ঘূর্খের মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়_যেন €বৌকীটা !!!1! চৈতন্য বৌকা (ক্রক্ম ) 
্রজ্ম লম্পট । ভীগপর্ধ্য সব জানে কিন্তু জানে না অটৈতন্ বোকা। (ব্ররক্ম ) বেশ্যা 
লম্পট--“কিছুই জানে না অথচ বলে সব জানি ।”__কর্মমাসক্তিই রজোগুণের চিহ্ন, 
এই অবস্থায় যখন মান্ছষ থাকে তখন ফল লাভার্থই বর্শ করে। আবার এই অবস্থায় এ 
মচস্ের দেহাস্ত ঘটিলে, তাহার দেহটাই ন। হয় গেল, ক্রিয়! প্রকাশের যস্তরটই নষ্ট হইয়া গেল, 
বিস্ত কর্শের বাসনা যাহার হয় সে মনও থাকে, এবং দেহ নষ্ট হইলেও সুক্ষ দেহস্থিত মনের সে 
বাসনাও নষ্ট হয় না। জীব যখন আবার কর্মক্ষেএ এই পৃথিবীতে আসে তখন সেই মন, সেই 
বাসনা লইয়াই আসে। এখন নৃতন দেহ ধারণের সময় তাহার দেহ প্রকৃতি তাহার পূর্ব্ববাসনার 
অনুরূপ হইৰে, স্থতরাং কর্মাসক্তি বাহার অধিক সে আবার এই মহুম্তষোনিই প্রাপ্ত হয়। 
কর্ম করিবার দেহই এই মন্ুস্তদেহ, সুতরাং ধাহাদের কর্াসক্তি প্রবল তাহাদের মন্মস্তজগ্ম লাভ 
₹ুওয়। অনিবার্ধয, তন্রপ দেহাস্ত কালে তমোগুণের আতিশয্য থাকিলে অর্থাৎ কাম ক্রোধ 
লোতাদি অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিলে, £সই লকল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহার যে. দ্বেছ 


১৪৪ শ্রীমন্তগবদগীত। 


( সাত্বিক, রাজস ও তামস কর্মের ফল) 
কন্মণঃ স্ুকতস্যাছঃ সাস্তিকং নির্্মলং ফলম্‌। 
রজসস্ত ফলং দুঃখমতজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ 


হইবে, তাহ! বিড়াল. কুকুর, ছাঁগ মহিষ ব্যান সর্পাদির মতই হইবে । নচেৎ এ সকল বৃত্তি 
চরিতার্থ হইবে কিরূপে? জীবিতাবস্থাতেও যাহাদের রজোগুণ প্রবল থাকে, তাহারা 
সদাপর্বধদ! ফলাকজ্জী হইয়! বহুবিধ কর্শে আপনাকে লিপ্ত রাখে, আর তমোগুণ প্রবল 
হইলে তখন তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি যেন লোপ পায়, একটা গণ্ড মৃখধের মত তাহার 
মনোভাব হয়। সকলের মধ্যে সেই একই নারায়ণ, কিন্তু তবু গুণভেদে কত €বষম্য 
দেখায়। রঙ্গীন কাচের মধ্য দিয়া শুদ্ধ বস্তথকে দেখিলেও যেমন তাহা কাচের রঙ্গে 
অন্থরঞ্জিত হয়, তদ্রুপ চিরনির্মশল অবিকারী আত্মাকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মধ্য দিয়! 
দেখিলে তাহাকে সেই সেই গুপরঞ্জিতের ন্তান্ন দেখায় । বাস্তবিক তাহার নিজের শুদ্ধভাবের 
মধ্যে কোন গুণের ব্যঞ্জনা নাই। তাই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মকে, মুখ? চোর, বোকা, লম্পট বলিয়! 
মনে হয়। কিন্ত ত্রদ্দ সব জানিয়াও কিছুই জানেন না যেন, আর প্রাকৃত লোকের! কিছুই 
জানেন নাঃ অথচ বলে সব জানি ॥ ১৫ 

অন্বয় ৷ শ্রকতশ্ত কর্ণ; (সুকৃত বা সাত্বিক কর্মের ) ফলং ফল) নিশ্মলং সাত্বিকং 
নির্মল ও সাত্বিক) আহঃ (তত্বদর্শীরা বলিয়ছেন ), তু (কিন্তু), রজসঃ ফলং রেজোগুণের 
ফল ) ছুঃখম্‌ (দুঃখ) | তমসঃ ফলম্‌ (তাঁমসিক কম্মের ফল ) অজ্ঞানম্‌ (অজ্ঞান) ॥ ১৬ 

শ্রীধর । ইদানীং সত্বাদীনাং স্বান্থরূপকর্খদ্ধারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ-__কর্ণ ইতি। 
স্বকৃতন্ত-_সাত্বিকত্য কম্মণঃ সাত্বিকং--সত্বপ্রধানং নিম্মলং-- প্রকাশবহুলম্‌ সুখং ফলম্‌ আহঃ 
কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি--রাঁজসম্ত কর্্মণঃ ইত্যর্থ:। কর্মফলকথনন্ত প্রকৃতত্ব।ৎ । ততশ্ত ছুঃখং 
ফলমাহঃ | তমসঃ ইতি-_তামসন্ত কর্ণ ইত্যর্ঃ। তস্য অজ্ঞানং _ মুঢত্বং ফলমাহুঃ। সাত্িকাদি 
কর্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্য। দিন! অষ্টাদশোহধ্যায়ে বক্ষ্যতি । ১৬ 

বঙ্গানুবাদ । [ একণে সত্বাদিগুণত্রয়ের শ্বান্ুরূপ কর্মদ্বার! যে বিচিত্র ফলহেতুত্ব তাহাই 
বলিতেছেন ]--সাত্বিক কর্মের সত্বপ্রধান, নিশ্মল অর্থাৎ প্রকাশ বহুল স্ুখরূপ ফল-_- ইহ! কপি- 
লাদি খষিরা বলেন। কর্মফল কথনের প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া! বলিতেছেন যে রজন্‌ শবের 
অর্থ রাজস কর্ম তাহার ফল দুঃখ বলিয়া খধির। বলেন । তমস শব্দে তানস কণ্ম, তাহার ফল 
অজ্ঞ!ন অর্থাৎ মূঢ়ত্ব। সাত্বিকাদি কর্মের লক্ষপ “নিয়তং সঙ্গরহিতং” ইত্য।দি প্লোকছার' 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিবেন ॥ ১৬ 

আধ্যাক্সিক ব্যাখ্য।- কর্ম কলাকাঁঙক্র! রহিত যাহা মন গ্রন্থ করে- সে এই 
ক্রিয়া বাহ]! গুরুবাক্য দ্বারা লভ্য- এই সৎ স্্ুকুগ এই সাত্বিক কর্ণ ইহার নির্মল 
কল ত্রক্ম ঘাহ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়_রজোগুণের ফল অর্থাৎ ফলাকাঙক্ষার 
সহিত কর্ম করিলেই দুঃখ- অন্যদিকে আসক্জিপুর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, তমোগুণে 
থাকিয়।-আমি যে কে তাহা জানিতে পারে ন! সুতরাং অজ্ঞান তমোগুণের 


শ্রীমস্তগবদগীতা ১৪৫ 


(গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল) 
সন্বাৎ সপ্তায়তে জ্ঞানং রজসো লোত এব চ। 
প্রমাদমোহে। তমসে। ভবতোহজ্জঞানমেব চ ॥ ১৭ 


ফল- যেমত কোন ভদ্রলোক চামারণীর বাড়ীতে শিয়া আপনাকে আপনি 
ভুলিয়! ধায় ।-_সাত্বিক বর অত্যন্ত নির্দল বলিয়! উহার সর্বাপ্রধ/ন ফল মনের অকপট মল 
রহিত অবস্থা । কারণ তথন কোন আবরণ থাকে না! । যে কর্শের বার মনের “অভংমমাকার” 
রূপ আবরণ কাটে তাহাই সার্তিক কর্ণ । ইন্জিয়ঘারে আমরা শুভ কর্ম করিলেও 
তাচা পূর্ণ সাত্বিক হয় না। কারণ রজন্তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়াই অভিমানাত্মক অহংকারের 
উৎপত্তি হয়, এই অহংকারের সাত্বিক অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় (02:£515) এবং 
মন উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন ব্যতীত অন্ত ইন্দ্রিয় ঘারা ঠিক ফলাকাজ্ষার সহিত কর্ধ হয় না। 
অতএব তে কন্ম ফলাঁকাঁজ্ষারহিত হইবে তাহা! মনঃগ্রাহা। পঞ্চ কর্শেন্দিয়, পঞ্চ জ্ঞানে- 
ভ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবরবাত্ক লিঙ্গ শরীর- এই লিজ শরীর লুস্ম বন্য 
সুতর।ং স্থলদেহাঁদি হইতে ুক্ধন্মী। মনঃ ও প্রাণের কল অবিরত চলিয়াছে, সেই অবিশ্রান্ত 
কর্ম করার ফল চাঁঞ্চল্য ও অবসাদ, সুতরাং তাহা সাত্বিক নহে । সাত্বিক কর্ম তাহাই বখন প্রাণ 
স্থির ও মন স্থির হইয়! সন্ল্পবিকরশূন্ত হয়। স্থতরাং স্ুকৃত বা সান্বিক কর্ম তাহাই যাহা হার! 
প্রাণ স্থির হয় ও তৎসহু মনও স্থির হয়। সেই কর্মই হইল প্রাণ ক্রিয়া, উছা! একমাত্র 
সাত্বিক বর্ম, ইহার ফল মলশৃন্ত হওয়া । - একমাত্র ত্রহ্াই মলশৃন্ত পবিভ্র, যাহ! ক্রিয়ার পর 
অবস্থার আপনিই হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত দিকে আসক্তি:পূর্ববক দৃষ্টি করিলেই মন কর করিয়া 
ফলের জন্ত ধুকপুক করে, তঘা'র! আসক্তি জগ্মে_ইহাই রঙজোগুণের ফল। আর তমোগুণে 
আত্মবিস্বত জীব তাহার কর্তব্যাকর্রব্য সব ভূলিয়! যায়, কেবল প্ররৃতির তাড়নায় পণুর সায় 
ইন্জ্রি়ভোগে আসন্ত হয়। এবং এই অস্ত অজ্ঞানেরই ফল। এই অন্ত তমোগুণের 
ফল ছুঃখবহুল ॥ ১৬ 

অন্বয় । সব্বাৎ (সত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সঞ্জায়তে (জ্ঞান জন্মে) ; রজসঃ রেজোগুণ হইতে) 
লোভঃ এব চ (লোভ হয়); তমসং তেমোগুণ হইতে) প্রম।দমোহৌ (প্রমাদ ও মোহ) অজ্ঞানং 
এব চ (আর অজ্ঞান) ভবতঃ (হইয়! থাকে) ॥ ১৭ 

ভ্রীধর। তত্রৈব হেতুমাহ-_সত্বাদিতি। সব্াৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে। অতঃ সাত্বিকন্ত 
কর্ম্মণঃ প্রকাঁশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে, তম্ত চ ছুঃখহেতুত্বাৎ 
তৎপৃর্বব কম্য কর্মমণে! ছুঃখং ফলং ভবতি। তমসন্ত প্রমাদমোহাজ্ঞান।নি ভবস্তি। ততঃ তামসন্ত 
কর্মণঃ অজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেব ইতার্থঃ ॥ ১৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ এ বিষয়ে হেতু কি তাহাই বলিতেছেন ]- সত্বগুগ হইতে জান উৎপন্ন 
হয়, অতএব সাত্বিক কর্ণের ফল প্রকাশবহুল নুখ। রজে।গুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, লোভ 
ছুঃখহেতু বলিয়া! লোভপূর্বক কর্মের ফল ছুঃখই হয়। তমোগুণ হইতে প্রসাদ, মোহ ও 
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সেত্বাদি বৃদ্ধিশীলের ফলে ভেদ) 
উদ্ধাং গচ্ছস্তি সত্স্থ! মধ্যে তিষ্চস্তি রাজসাঃ | 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছস্তি তামসাঃ ॥ ১৮ 


অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এজন্ত তামস কর্ণের ষে অজ্ঞানগ্রাপক ফল হয় তাহা যুক্তিযুক্ত- ইহাই 
তাঙৎপর্যট ॥ ১৭ 
আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা সত্তগুণে থাকিলে পর অর্থও ক্রিয়া করিলে পর 
ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আপনার স্িরপদ ব্রন্মভ্ঞান হয়। বজোগুণ অর্থাৎ 
যখন হড়ায় থাকে তখন ফলাকাঙক্ষার সহিত কর্ম কর্ধিতে তদগত চিত্ত হইয়া 
ভাহার প্রান্তি ইচ্ছা জর্ব্ধ প্রকারে করে-ইহারই নাম ফোগ-পিললাতে 
থাকিলে প্রকুষ্টরূপে মন্ত হইয়া একজনকে মারিতে অন্য জনকে মারে মোহিত 
হুইয়! সেই বস্তর প্রতি- আপনাকে আপনি না জেনে সুতরাং অজ্ঞান তমো- 
গুণেতে হয়।--পূর্ধেই বলা হইয়াছে ক্রিয়া করিলে সত্বগুণ বাড়ে, সুতরাং ষে ক্রিয়া অধিক 
করে তাহার সব্গুণও বাড়িতে থাকে। সত্তগুণ হইল ক্রিয়ার পর অবস্থায় অল্প অল্প স্থিতি, 
নুষুয়ায় প্রাণ তখন ধীরে ধীরে চলে, এই স্থিরতা বাড়িলেই স্থিরত্বপদ লাভ হয়। উহাঁই 
ব্রহ্ষজ্ঞান ৷ ক্রিয়ার পর অবস্থা! ক্রমশঃ ক্রিয়া করিতে করিতেই হয়। যে যেমন ক্রিয়া করিবে 
তাহার সেই রূপ নেশ। হইবে । কুটন্থ মধ্যে পরব্যেম স্বরূপের প্রকাঁশ হয়__উহাই পরমাকাঁশ। 
পরমাকাশের অন্ুভবই জ্ঞ/নের চিহ্ন। বর্গের অন্ত কোন চিহ্ন নাই, তিনি আছেন এই জানাই 
তাঁহার চিহ্ছ। অন্ত সাধনায় যে মুকজিক্রম আছে, তদপেক্ষ! ক্রিয়া ঘাঁরাঁয় উহা! সহজলভ্য । 
হিরু বিকাশের সময় আকাঁশ হইতে বাধু, বাঁধু হইতে অগ্নি, অপ্প হইতে জল ও জল হইতে 
পৃথিবী হয়। ক্রম পূর্নক প্রলয় হইলে প্রত্যেক তবই স্ব স্ব কারণে লয় হয়। কিন্তু ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় একেবারে প্রলয় হয়, ক্রমের অপেক্ষা নাই । একেবারে সর্ব কারণের 
কারণস্বরূপ যে ব্রক্ধ তাহাই হুইয়। যায়। উপরোক্ত অবস্থা ক্রিয়া করিয়া সুবুল্পায় 
থাকার ফলেই লাভ হয়। হুড়ায় থাকিলে বিষয় তৃষ্ঝ1 বাড়ি! চলে, তজ্জন্ত লোভ 
অথণৎ বিষয়াসক্তি, খুব বাড়িয়া যায় | আর তমোগুণে কেবল প্রমাদ ও কেবল মোহ ॥ ১৭ 
ভন্থয়। সবৃস্থাঃ নেত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) ভর্ধং (উর্ধলে।কে) গচ্ছস্তি (গমন করেন)। 
র(জসাঃ রেজোগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে তিষ্ভ্ভি (মধ্য-লোকে অবস্থান করেন) । জঘন্তপগ্চণ- 
বুতিস্থাঃ নিকষ্টগুপ সম্পন্ন) তামসাঃ তোঁমস ব্যক্তিগণ) অধঃ গচ্ছস্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৮ 
জ্রীধর। ইদানীং সবাদিবৃতিশীলানাং ফলভেদমাহ _ উর্ধমিতি । সবস্থাঃ _ সত্ববৃতি 
প্রধানাঃ। উর্ধং গচ্ছস্তি-সত্বোৎকর্ষতারতম্যাৎ উতুরোদ্তরশতগুণ[নন্দান্‌ - মঙথুস্ুগন্ধরব- 
পিতৃদেব!দিলোকান্‌, সত্যলোকপর্যযস্ত/ন্‌ প্রাপ্র,বস্তি ইত্য৭। রাজস|স্ত তৃষ্াগ্ভাকুলা মণ্যে 
এতিষ্ঠস্তি_মন্ত্যলোকে এব উৎপদ্ভন্তে | জঘন্তে!- নিকৃইঃ তমোগুণঃ তশ্ত বৃত্তি--প্রমাদমোহাদিঃ। 
তত্র স্থিত! অধো! গচ্ছস্তি। তমসে! বৃদ্ধিতাঁরতম্যৎ তামিশ্রা দিযু নিরর়েষু উৎপন্তত্তে ॥ ১৮ 
বজানুবাদ । [সম্প্রতি সত্বাদিবৃদ্ধিশীল ব্যক্তিদের ফলতেদ কিরূপ হয় তাহাই বলিতেছেন] 
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--সত্বরৃততিপ্রধ।ন ব্যভি গণ উর্ধাোলোকে গমন করেন । সব্বগুনের উৎকর্ষ ও তারতম্য অনুসারে 
মনগস্, গন্ধবর্ব-দেবলোক, এমন কি সত্যলোক পর্যন্ত গ্রপ্তি হয়। মচ্ষ্যলোকে যত সুখ 
তাহার শতগুণ গন্ধর্লোকে, আবার গন্ধরধলোক হইতে শতগুণ পিতৃলোকে, পিতিলোক হইতে 
শতগুণ দেবলোকে এবং দেবলোক হইতে শতগুণ সত্যলোকে আনন্দ হয়। যাহারা রাঙ্স অর্থাং 
তৃষ্ণাদি দারা আকুল তাহারা মধ্যে থাকেন অর্থাৎ মুয়লোকে উৎপন্ন হন। জঘন্ত অর্থাৎ 
নিকৃষ্ট, সেই নিকই তমোগুণের বৃত্তি যে প্রমাদ_ মেহ'দি, তাহাতে স্থিত ব্যক্তিগণ অধোলোকে 
গমন করে। তমোগুণের বুদ্ধির তারতম্য অচুসারে তামিশ্রাদি নিরয়ে (নরকে) উৎপস্ন হয় ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রিয়া করিতে করিতে মাথার উপরে ধাঁকস_ সেখানে 
গেলেই নেশা হয় -তেই আনন্দ সর্বদা ভোগ করে- লড়াই বড়াই মধ্যস্থানে 
বানুছারা করে -যাহা। রজোগুণের কর্ম _আর অধম ত্তিয়া, অধোতে থেকে 
অধোর্দেশে গমন করে যাহা তমোগুণের কর্ম__যাহ! অত্যন্ত মন্দ ।__নুযুয!-ম!গে 
স্থির স্তস্তপ্বর্ষপ যে বায়, খিনি এই শরীরকে ধারণ করিয়া! আছেন তাহাতে ধিনি থাকেন তিন 
ব্রন্মের অণুকে অচ্থভব করেন । পরে হৃদয়ে, কুটস্থে ও ব্রক্ষরন্ধে, মন ও প্রাণের স্থিতি লাভ হুর, 
তখন সর্বত্রই ব্রন্মের উপলব্ধি হয়। ক্রিয়। ন! করিলে সাধারণে ইহা লক্ষ্য করিতে পারে না । 
কুটস্থের মধো ভ|।লরকমের জ্যোতিবিশিষ্ট আকাশ মণ্ডল, প্রদীপের সলিতার মত আলো সেই 
আকাশ মণগ্ডলে জ্বলিতে থাকে, তাহারই মধো হিলৌোক। পরে এই সমন্তই যে ব্রহ্ম তাহাই 
বোধ হয়। ক্রিয়া মন দিয়! অনেকক্ষণ প্রতিদিন করিলেই প্র।ণ সুযুয়ার মধ্যে গমনাগমন করে । 
ধাহাদের এইরূপ হয় তাহারাই সব্বপ্রধান পুকুষ। পরে এই প্রাণ যখন মাথায় চড়িয়। স্থির 
হইয়। যায়-_তখন গুগাঁতীত অবস্থা! লাভ হুয়। এই জলন্ত যাহারা সুযুয়।য় থাকেন তাহাদের 
ক্রমশঃ উদ্ধগতি হইতে হইতে আজ্জচক্রে স্থিতি হয়, পরে সহমারে প্রবেশ হয়। 

আজ্ঞাচক্র হইতে ক পর্যযস্ত সত্বগুণের স্থান। কঠ হইতে নাভি পর্য্যস্ত রজোগুণের এবং 
নাভির নীচে তমোগুণের স্থান। সাধনার দ্বারা কণ্ডের উপরে মন বিনি রাখিতে পারেন 
তাহার মন রজন্তমোমন় ক্ষেত্র পার হইয়া সত্্গুণে অবস্থান করিতে পারে। ইহাই সত্বগুণের 
বিবৃদ্ধাবস্থা। সত্বগুণের বিবৃদ্ধীবস্থা| হইতেই আজ্ঞাচক্র ও তদুর্ধে মনের স্থিতি হইলে 
ধিগুণাতীত অবস্থ। ল।ভ করা যায়। সত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থ! হইলে দেহের সর্ধব দ্বার দিয়াই 
জানের প্রকাশ হয়। তখন দূর শ্রবণ, দুর দর্শন, ইচ্ছামাত্রই দেবলোকে দেব্তার্দের সহিত 
অবস্থান হইয়া থাকে । যাঁহাদের রজোগুণ প্রবল তাহাদের স্থান মধ্যলোকে অর্থাৎ কর্ণভূমি 
এই জগতে বারংবার আসা যাওয়। করিতে হয় । তীহাদের কর্মস্থান কণ্ঠের নীচে, (হৃদয়ে) 
এ হৃদয় সর্বদাই ধুকু ধুকু করিতেছে, কি হইবে কিরূপে উহা! আরতব হইবে-_ এই সমস্ত 
মনোভ্ডাব। হস্তাদিই তাহাদের কর্ণের প্রধান সাধন, যাহা হার! সাধারণতঃ সংসারী 
জীব কর্ম করিয়া থাকে। তমোগুণের অধম কাধ্যাদি অধোদেশ হইতেই বেশীর ভাগ হয়। 
নাভির নীচে নিতণ্ব, জঘনাদি প্রদেশ, এ সব স্থানেই কামের বসতি । কামলীল!, পশুভাধ 
সব এ দেশ হইতেই হয়। বাহাদের মন সর্বদাই নাসির নীচে, সেই সকল ফামভোগপরায়ণ 
জঘন্ত জীবের অধোগতিই লাভ হয় ॥ ১৮ 


১৪৮ শ্ীমন্গবদগীতা 


( গুণকে অতিক্রম ফ্রিতে পারিলেই মোক লাভ হয়) 
নাগ্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং বদা|দ্রষ্টানুপশ্যতি । 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥| ১৯ 


আন্থয় । বদ] দ্র! (যখন ভ্রঙ্ট1) গুণেভাঃ (ত্রিগুণ হইতে ) অন্ত কর্তারং ( অন্তকে 
কর্তা বলিয়া ) ন অন্পশ্ততি (না দেখেন ), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণপকল হইতে ) পরং 
(গুণের অতীত বস্তকে ) বেত্তি (জানিতে পারেন ), তর্ব। (তখন) সঃ (সেই জীব) 
মন্তাবঃ €( আমর ভাব, ব্রহ্গাভাঁব ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন )॥ ১৯ 


ভ্রীধর। তদেবং গ্রকতিগুণসঙ্গকতং সংসার প্রপঞ্চং উত্ক! তহিবেকতঃ ( তথ্/তিরেকেন ) 
মোক্ষং দর্শরতি- _নাক্তমিতি। যদ তু দ্রষ্টাী বিবেকী ভূত বুদ্ধ্য/ছ্াকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ 
অন্ঠং কর্তারং ন অঙ্কপস্থতি, অপি তু গুণ! এব কর্মানি কুর্বস্থীতি পশ্ঠতি। গুণেভ্যশ্চ পরং-- 
ব্যতিরিক্তং তৎ সাক্ষিণম আত্মনং বেতি তু মণ্তাবং-ব্রহ্মত্বম্‌ অধিগচ্ছতি-প্রাপ্রে'তি ॥ ১৯ 


বঙ্গানুবাদ । [ এইরূপে প্ররুতির গুণসঙ্গ কারণই যে সংসারপ্রপঞ্চ তাহ! বলিয়। এক্ষণে 
তদ্ব্যতিরেকে মোক্ষপ্রাপ্তি দেখাইতেছেন]-_-ষখন কিন্ত দ্র! বিবেকী হইয়| বুদ্ধি আকারে 
পরিণত গুণ ভিন্ন অন্তকে কর্তারূ'পে দেখেন ন! কিন্ধ গুণই কর্ম করে এইরূপ দেখেন, এবং 
গুণলমূহের ব্যতিরিক্ত তংপাক্ষীন্বরপ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি মন্তাব অথাৎ ব্রদ্গত্ 
প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন ইড়া, পিঙ্গলা; সুধুজা, 
ঘাহারা অন্যদিকে দৃষ্টি করিতেছে যাহ দ্বারায় সেই আত্মাতে সর্ববদ। দৃষ্টি 
রহিয়াছে--তখন ভ্রিগুণাতীত হইর! পর ত্রন্দেতে থাকিয়া আমীর ভাব অর্থাৎ 
এক হইয়া আপনা আপনি বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি ব্রন্মেতে গমন করে ।_ শ্রীমদ্‌ 
আচাধ্য শক্ষর বলিয়াছেন-_ “পুরুষের একুতিহ্ৃতারূপ মিথ্যাজ্ঞানের সহিত যে জীব সঘদ্ধ, 
তাহারই গুপত্রয়ে আসঙ্গ হয়। সুখ, ছুঃখ, মোহাঁদি এই ভ্রিবিধ গুণ হইতে-_আমি সুখী, 
আছি ছুঃখী, আমি মৃঢ়--এই প্রকার বোধই গুণত্রয়ের সহিত পুরুষের সঙ্গ । এই সঙ্গই পুকুষের 
সংসারের কাঁরণ। সদসৎ জাতির মধ্যে যে জন্ম তাঁহাই সংসার। এই অবিদ্যামূলক মিথ্য! 
জামই বন্ধের কারণ, এবং সম্যগদর্শনই মোক্ষের উপায়, সেইজন্য বলিতেছেন যে কার্ধ। 
কাক্পণ ও বিষয় এই তিনরূপে পরিণত গুণত্রয় হইতে অন্ঠ কেহ বর্ত। হইতে পারে না, যে ব্যক্তি 
এইাপ দর্শন করিয়া! থাকে, এবং গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণসমূহ্রে সাক্ষীকেও দেখিয়া থাকে, 
সেই ইষ্টা মাতাব প্রাপ্ত হইরা থাকে”শ। বাস্তবিক দেহবুদ্ধ্যা্দি আকারে পরিণত গুণগুলি 
ব্যতীত করের কর্তা অন্ত কেছ নকে, এইরূপ গুণ সমূহকে কর্তা, এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মা 
সা্গী মাত্র, এই জান বাহার সুদ্ঢু হইয়াছে তিনি ভগবদ্ভাঁব প্রাচ হন অর্থাৎ ব্রক্মম্বরূপ 
হইল যান। ইহাই “নম শ্বাধর্দ্যমাগতাঃ” । এখন এইটুকু উপর উপর পু'থির জান থাকিলেই 
থে তীহারা ভগবানের খ্বরূপাবস্থার পৌঁছিতে . পারিবেন তাহ। নহে। আমাদের সংসারে 
জড়াইয়াছে কে? ত্রিগুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, নুষুয়ায় যে প্রাণ প্রবাহ চলিয়াছে, তাহাতেই 





শ্রীমন্তগবদগীতা ১৪৯ 


গুণানেতানভীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুস্তবান্‌। 
জন্মৃত্যুজরাহুখৈবিমুক্তোহ মৃতমশ্সরতে ॥ ২০ 


জীবের সহিত ত্রিগুণের তাদাঝ্য -উহাই জীবের বহিদৃর্টিরূপ সংসার হইতেছে, সেই প্রাণ 
গুবাহের অন্তথ! না হইলে সংসারদৃষ্টি নষ্ট কিছুতেই হইবে না। এইজন্ত কি করিতে হইবে? 
সেই প্রাণের সাধন! গুরূপদেশ মত করিতে পারিলে তবেই প্রাণপ্রবাহ ইড়। পিঙ্গল। স্বুক্নার 
অতীত অবস্থা লাঁভ করিবে, তখনই গুণাতীত পরব্ষের সহিত মিলন হউবে। পরাবুদ্ধির 
সহিত এই বুদ্ধি এক হইয়া যাইবে । গুণের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ লুপ্ত হুইবে, তখন গুণকা্য্য 
আর আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আত্মাকে তখনই গুণাতীত বলি বুঝ। 
যাইবে। প্রাণপ্রবাহ ইড়া, শিলা, স্যুন্নায় থাঁকায় বিষয়ে আসক্তি পূর্বিক দৃষ্টি হয়, কিন্ত 
্রহ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইলেও 'এই ইড়। পিঙ্গলা নুষুয়।র দ্বারাই সংধন করিতে হইবে এবং 
তন্বারাই গুণাতীত অবস্থ! লাভ কর! যান! ইহার কৌশল গুরুমুখে জানিতে হয়। গুণাতীত 
পুরুষেরা গুণের কার্য্য কেবল সাঁক্ষীরূপে দর্শন কয়! থাকেন, আত্ম।ও প্রকৃতির কার্য্যের এরূপ 
দ্রষ্টামার। প্রাণ স্থির করিয়। আজঙ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে থাকিতে পারিলেই জগতকার্ষে ওদাসীন্ত 
আসে ॥ ১৯ 

অন্থয়। দেহী (জীব) দেহসমুস্তবান্‌ €(দেছোৎপত্তির বীজভূত ) এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ 
€ এই তিন গুণকে ) অতীত্য € অতিক্রম করিরা ) জন্মমব হ্যজরাছুংখৈং € জন, মৃত, জর! ছুঃখ 
হইতে ) ধিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়! ) অমৃতম্‌ অশ্ন,তে (মোক্ষ লাভ করেন )॥ ২০ 

শ্রীধর। ততশ্চ গুণরুতদর্বব।নর্থনিবৃত্ত্যা কুততার্থে] ভবতি ইত্যাহ-_গুধানিতি। দেহাছ্যা- 
কারঃ সমুত্তবঃ পরিণামো। যেষাং তে দেহসমুত্তবাঃ। তান্‌ এতান্‌ ভ্র'ন অপি গুণান্‌ 
অ্ীত্য--অতিক্রম্য, তৎকৃতৈঃ জন্মাদিভি 'বমুক্ত: সন্, অস্বতং__পরমানন্ধং প্রাপ্রোতি ॥ ২০ 

বঙ্গানুবাদ । | তাহার পর সত্বাদিগুণকত ( অর্থাৎ যে গুণতয় দেহাদি আকারে পরিণ।ম 
প্রাপ্ত হইয়াছে) অনর্থ সমূহের নিবৃত্িছ্ব!র। মানব যে কৃতার্থ হয় তাহা বলিতেছেন ]-- 
দেহী দেহসমুত্তব গুণত্রয্ন অতিক্রম করিয়া তত্কৃত জন্ম, জরা, মৃত্যুূপ ছু:খ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
পরমানন্দ প্রপ্ত হন ॥ ২০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই তিনগুণ অতীত হয়ে ক্রিয়ার পর অবস্থ।য় থাকেন 
সেই মহাদেব ঘিনি এই দেহ হইতে উৎপল্প হইয়াছেন অর্থাৎ কুটস্ছ স্বরূপ 
আপনিই আজিয়াছেন তিনি শ্থিরহ্ধ পদ পাইয়। জন্ম স্থৃত্যু জর! ব্যাধি হইতে 
মুক্ত হুইয়া অস্থত পদ অর্থাৎ অমর পদ্দ ভোগ করেন ।-_ শ্রামদাচারধ্য শঙ্কর এই 
ক্সোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন - “মায়ার উপ।ধিভূত তিনটা; গুণকে _জীবিত থাকিতে থাকিতেই 
অতিক্রম করিয়! দেহী জন্ময্বত্যু জরানিবদ্ধন ছুঃখ হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক অস্বতপদ লা 
করিয়া থাকেন। এই প্রকার হইলেই জীব মন্তব অর্থাৎ ঈশ্বরভাধ প্রাপ্ত হয়। এই 
দেহোৎ্পত্তির মূল হেতু পূর্বোক্ত গুণত্রন্ন। 

গুপত্রয্নের পরিণাম এই দেহ, এই দেহের অতীত অবস্থা লাভনা করিলে কেহই মুক্তি লাভ 


১৪০ মন্তগব্দগাতা 
অঙ্জুন উবাচ। 


কৈলিলৈস্ত্রীন্‌ গুণ।নেতানতীতো৷ ভবতি প্রভে| | 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ 


করিতে পারে না। এই দেহাতীত অবস্থা লাঁভ করিতে হইলেই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে 
হইবে, অর্ধাৎ ইড়া-পিঙ্গলা-্যুয়া-বজ্জিত অবস্থ! লভ করিতে হইবে। . তাহার উপায় ক্রিয়া। 
ক্রিয়৷ করিয়া ক্রিপ্নার পর অবস্থা প্রপ্তি হইলে অণুপরিমাণ যে এই জীব নে ব্র্দের অুতে মিলিয়া 
অজীব ব্রহ্ম হয় অর্থাৎ তাহার ইন্দ্িক্গ্রাম9 ব্রন্গম্ববূপ হয়। যোনিমুদ্রায় মণির অণুর হ্যা 
ব্রত্মের অণু কুটস্থের মধ্যে প্রকাশ হইয়। থাকে। সুতরাং সেই অণু স্বরূপ ক্রঙ্মকে 
দেখিয়। ইন্জ্িয়ের৷ নিবৃত্ত হইয়া ষ!য় অর্থাৎ বি্ষিয়ান্বেষণে ব্যাপুত ন। থাকিয়া স্থিরভাবে 
খাকে। ক্রিয়র পর শবস্থ'র এই নিদর্শন । তখন দেহী মণ্তাব অর্থাৎ ঈখরভাব প্রাপ্ত হয়। 
তাহ! কিরূপে হয়? ক্রিগরার পর অবস্থায় মন অন্তদ্িকে যায় না, আম! পরমাত্মাতে লীন 
হইলে যে এখবয (নেশা) হয, তাহাতে থাকিয়! মহত্ত্রঙ্দে লীন হয়, অর্থাৎ মহততত্বাদির গতি 
ও গুণের জ্ঞান হওয়ায়, তখন তাহাকে ভগব।নই বল! যায়, তিনিই জগদ্ব্যাপক মহেশ্বর | 
কুটস্থের মধ্যে নক্ষত্র ন্বব্ধূপ ল্যোতিঃ আাছেন। সেই ভগব।ন সর্বব্যাপী, তন্নিমিত্ত 
তিনি সর্বগত শিব। তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘ্বৃত, স্োততের মধো জল, কাষ্ঠের মধ্যে 
অগ্নি যেমন থাকে তন্রপ। ঘর্ষণ বা পেষণ দ্বার! যেরূপ এঁপব বাহির করিতে হয়, সেইরূপ 
প্রাথপানের ঘর্ষণ দ্বার! এই গুহাস্থিত পুরুষকে দর্শন করা যাঁয়। যিনি প্রাজ্ঞ (জীব) 
তিনিই পরমাজ্। । তাহার উপাঁধি হৃদয়াকাশ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইর] থাকিলে 
“আমির হরণ (হৃং) হয় অর্থাৎ ক্রিয়র পর অবস্থার “আমি থাকে না। এই অবস্থাকেই 
“অন্তরাকাশশ বলে, এই অন্তরাঁকাঁশই পরব্যোম ব্রঙ্গস্বরূপ হইতেন্ছন। সেই পরম।ত্মা 
শরীরের আ.নথাগ্রকেশে প্রবিষ্ট হইয়। অ'ছেন। এই শরীরের সার জ্যেতিং যাহ! ন! 
থাকিলে এই শরীর ম্বতর স্তায় হয়। সেই অনিন্ত্য শক্তিরূপা কজ্যাঁতিঃর সার হইতেছেন 
ধিনি হদয় গুছায় “অণোরণীয়ান্” রূপে প্রকাশিত আছেন এই ব্রহ্ষাণু ক্রিয়।র পর অবস্থার 
মধো প্রবিষ্ট হুইয়া ব্রহ্মম্বরূপ | তাহা হইলে এই মহাদেব কুটম্থই দেহে উৎপন্ন হইয়া জীবরূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন, আবার ক্রিয়।র পর অবস্থায় স্থিরত্ব পদ ল।ভ করিয়া তিনি জন্ম জর৷ 
ব্যাধি হইতে মুক্ত হঈয়। বিদেহ আবস্থ| যাহ| অম্বত পদ তাহ! লাঁভ করেন ॥ ২৯ 


অন্য ॥ অর্জুনঃ উবাচ ( অঙ্জুন বলিলেন )। প্রভে!! €হে প্রতে|) কৈঃ লিঙ্গৈঃ 
(কিরূপ লক্গণহার! ) | দেহী ] এতান, ত্রীন, গুণান, (এই তিন গুণ) অতীতঃ ভবতি 
(মুক্ত হন )$ কিমাচারঃ (কিরূপ আচার যুক্ত হন), কথং 5 ( এবং কি প্রকারে ) এতাঁন- 
ভ্রীন্‌ গুণন্‌ (এই তিন গুণকে ) অতিবর্ততে € অতিক্রম করেন )? ২১ 

ভ্রীধর। গুণান্‌ এতান্‌ অতীত্য অনৃতম্‌ অশ্নুতে ইত্যেতৎ শ্রুহ্া গুণাতীতন্ত লক্ষণং 
আচারং গুণাত্যয়োসাক্গং চ সম্যগ, বৃতৃৎসুঃ অর্জুন উবাচ -টকরিতি। হে প্রভো কৈ: লিগৈঃ 
কীর্ঘৃশৈঃ আজ্মনি উৎপরৈঃ চিহ্ছৈ: গুণাতীতে। দেহী ভবভীতি লক্ষণ প্রশ্নঃ । কঃ আচারঃ অন্ত 


জীমন্তগব্দগীত। ১৫১ 


ভীভগবাছবাচ। 
প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন ছেগ্ি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙক্ষতি ॥ ২২ 


ইতি কিমাচারঃ--কথং বর্ততে ইত্যর্থঃ। কথধণ-কেন উপায়েন, এতান্‌ ত্রীনপি গুণন্‌ 
অতীত্য বর্ততি ? তৎ কথয় ইত্যর্থঃ ॥ ২১ 

বঙ্গানুবাদ । [ এই গুণব্রয়কে অতিক্রম করিলে অস্ত লাভ হয়, ইহ শুনিয়! গুণ।তীতের 
লক্ষণ) তাহার অ|চার এবং গুণত্রয় অতিক্রমের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাহেচ্ছু হইয়। ]-- অর্জুন 
বলিতেছেন, প্রভে। ! আত্ম।তে উৎপন্ন কীৃশ লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বার দেহীকে গুগাতীত বলিয়। 
জান। যায়-_ইহাই লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন । কিমাচার শবের অর্থ তাহার আচার কিরূপ অর্থাৎ 
তিনি কি ভাবে অবস্থান করেন? কথং অর্থাৎ কি প্রকারে বা এই গুপত্রয় অতিক্রম করা 
যাইতে পারে? তাহা বল ॥ ২১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখা--শরীরের তেজ বলিতেছেন :- এই তিন গুণের চিত্ত কি ? 
আর ইহার অতীতই বা কিরূপ প্রকারে হয়; আর কিসে থাকিলেই বা হয়? 
আর এই তিন গুণটাই বাকি প্রকার? আর ইহাতে কি ন্ধপেই বাঁ লোকের! 
রহিয়াছে? হে প্রভো।! প্রকুষ্টরূপে হইয়াছ তুমি এই শরীর হইতে অর্থাৎ 
উত্তম পুরুষ তুমি বল।__যখন জান! গেল এই গুণত্রয়ই আমাদের ভববন্ধনের হেতু, তখন 
ভববন্ধন মোঁচনের উপায় জিজ্ঞাসা করা সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অঞ্জুন বলিতেছেন, 
প্রভো ত্রিগুণের জালায় জীব ছটফট করিয়। বেড়াইতেছে, সে ত্রিগুণের লক্ষণ তো তৃমি বলিলে 
আমিও বুঝিলাম। এখন বলিয়া দাও জন্মম্বত্যুর বীজ এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় কিসে? 
ঘে অতিক্রম করে তাহার এমন কি লক্ষণ ফুটে উঠেঃযন্থার! তাহাকে ত্রিগুণাঁতীত বলির! বুঝিতে 
পারা যাইবে। তুমি চিনাইয়৷ না দিলে আমাদের নিক্জ নিজ অহঙ্কার সর্বদা ভূল বুঝাই! দিবে। 
গুণেতে থাকেই বা কেমন করিয়া, গুণাতীত হয়ই বা কেমন করিয়া? গুণাতীত হইলে তাহার 
আচার ব্যবহার কেমনতর হয়? এই সব বুঝাইয়। দ।ও প্রভে। ॥ ২১ 


অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ ( শ্রীতগবান বলিলেন )। পাগব ! (হে পগুব) প্রকাশং চ 
(প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃত্তিং চ (ও কর্ম প্রবৃত্তি ) মোহম্‌ এব চ (এবং মোহ ) সংপ্রবৃত্তানি 
সেমু্দিত হইলে ) ন ঘেষ্টি (যিনি দ্বেষ করেন ন! ), নিবৃত।'নি চ* এবং উহ!র! নিবৃত্ত হইলে ) 
ন কাক্ষতি (আকাঁজ্ষ। করেন ন! ) ॥ ২২ 

শ্রীধর । “স্থিত প্রচ্ঞন্ত কা ভাষা” ইত/।দিন! দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি দতে।ত্তরমপি পুনর্বিবশেষ 
বুভৃৎসয়! পুচ্ছতীতি জ্ঞাত্ব। প্রকারাস্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং-_ শ্রীভগবাচ্ছবাচ - প্রকাশং চেত্যাদদি 
ষড়ভিঃ। তত্রৈকেন লক্গণম।হ-_প্রকাঁশমিতি। প্রকাশ _ সর্ববদ্ধারেষু দেহেৎশ্িন্নিতি পূর্বে ক্তং 

সব্বকার্ধ্যং। ওবৃত্তিঞ_রজঃ কাধ্যম্‌। মোহঞ্--তমঃ কাধ্যম। উপলক্ষণমেতৎ সত্বাদীনাম্‌। 
সর্বাণ্যপি কাধ্য।ণি যথাযথং সংগ্রবৃত্তানি-_-ম্বতঃ প্রাপগ্ডানি সম্তি ছুঃখবুদ্ধয। যে! ন হেঙি। 
নিরভানি চ স্তি স্খবুদ্ধ্া/ ন কাজ্চতি, “গুণাতীত স উচ্যতে” ইতি চতুর্থেনাহ্ুয়ঃ ॥ ২২ 


১৫২ ভ্রীমন্তগবদগীতা 


বঙগীম্ুবাদ। [ঘিতীয় অংটায়ে ৫৪শ ক্লোকে 'হিতওজ্ঞের কি হক্ষণ” ইত্যাদি জিজ্ঞাসার 
উত্তর দেওয়া! হইলেও, : পুনক়ায় তাহ! বিশেষর়পে জানিবার অভিগ্রায়ে অঞ্ধুন জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন-- ইহা! মনে করিয়া! প্রকার,স্বরে তাহার লঙ্গণার্দি ছয়টা গ্লোকে 
ভগবান বলিতেছেন।- তদ্ুধ্যে এই এক শ্লৌকঘার! তাঁহার লক্ষণ বলিতেছেন। ] প্রকাশ 
শর্ষের অর্থ €( এক!দরশ শ্লৌকে£পূর্কে যাই! বভিয়াছেন ১--সত্বের কার্য । প্রবৃত্তি শবে রজো- 
গুণের কার্য! মোহ শবে তমোগুণের কাধ্য। গুণত্রয়ের উপলক্ষণার্থ ইহা কথিত। 
সত্বাদি গুণত্রয়ের কাধ্য যথাযথ স্বতঃ বৃহ ( উপস্থিত ) হইলে যিনি ছুঃখ বুদ্ধিতে ছেষ করেন 
না, এবং নিবৃত্ত হইলে সুখ বুদ্ধিতে আক! না করেন তিনিই গুণাতীত ( এইরূপে ৪র্থ 
শ্লেেকের সহিত ইহার অস্থয় ) ॥ ২২ 
[ “ত1মসীবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি মৃঢ় হইয়াছি, বাঁজসী গবুতি উৎপর 
হুইগ্লাছে, সেই কারণে আমি রজোগুণের দ্বারা এরবর্তিত অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভ্রংশ হইত্ডেছি-- 
। ই! আমার" পক্ষে' অত্যন্ত ব্লেশকর, এইরূপ সাত্বিক প্রকাশরূপ গুণ আমার বিবেক উৎপাদন 
করিতেছে এবং আমাকে সথথে আসক্ত করিহেছে-এই প্রকার তবন।র বশে গুণত্রয়ের 
কার্ধ্যগুলির প্রতি বিদ্বেষ ভাবপন্ন হইয়! থাকে । সাব্বিকাদি গুণত্রয়যুত্তর পুরুষেরা যেমন 
'অ(ত্মসমক্ষে একবার প্রকটিত হঈয়! পুনর্বার নিবৃত্ত সবাদিগুণের কাধ্যাবলীর প্রতি আকাজ্ষ! 
সম্পন্ন হয়, গুণাতীত পুরুষ কোন প্রকার গুণকার্য্যের প্রত্তি সেরূপ আবকাঁজ্ষাযুত্ত হন না_শক্ষর] 
আঁধ্যাজিক ব্যাখ্যা কুটস্ছ দ্বারা অনুভ্ভব হইতেছে ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
এক রকমের প্রকাশ; যেখানে দিনও নাই রাভও নাই--তেই প্রকাশেতেই 
প্ররুষ্টরূপে তদগতচিন্ত; তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইয়! প্রকষ্টরূপে মন্ত মাতালের মত 
থেকে অন্য সকল দিক হইতে চিত্ত তদগত হইয়া ততপদে মোহিত, তজ্জন্য 
তাহাতে থাকিতে জম্যকৃরূপে ইচ্ছা, তাহাও নাই আর তাহ?তে না থাকি 
ভাহারও ইচ্ছা নাই- মাথার উপর চড়ে বসে যেন কেহ বসিয়া আছে- এইরূপ 
বনে থেকে এই তিন গুণকে অর্থাৎ হড়। পিজলা। স্ুযুন্সা বিশেষ বূপে চলিতেছে 
না অর্থাৎ জুক্সসূপে ত্রক্মনাড়ীতে চলিতেছে এইরূপ গুণের পর অবস্থা একভাবে 
থাকা । ইহা] যে জানে সেই আমার ভাবেতে বাঁয়-_অর্থাও ক্রিয়ার পর অবস্থা 
হতদুর পার! গেল বর্ণন! কর! গ্রেল যোহা। গরুবক্ত গম্য- রুর চিহ জব স্থির) ।__ 
আমর সাধারণতঃ যে রকম প্রকাশকে প্রকাশ বলিয়া! থাকি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় গ্রকাশ সেরূপ 
ধরণের নহে। তাহ! যে 'মঙ্ঞান বা অন্ধকার তাহ!তো! নয়ই, অথবা অলোকের মত কিছু যে 
প্রকাশ তাহাও নহে। পে এক আশ্চধ্য রকমের প্রকাশ, ইন্দ্রিয়দির অনধিগম্য । উপনিষদ 
বলিতেছেন £- 
ন তত্র সু! ভাতি ন চন্দ্র তাঁরকম্‌ 
নেম! বিদ্যুতে । ভান্তি কুতোহয়মগ্িঃ । 
তমেব ভাস্তমছভাঁতি সব্ধং 
তন্ত ভাসা সর্ধবামদং বিভাতি ॥ কঠ% ২র অঃ, ২য় বল্লী 
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হূর্য্য সর্ববস্তর প্রকাশক হুইয়াও সর্বাখ্মভূত সেই ব্রহ্ষকে প্রকাশ করিতে পারে না, 
চন্ত্র এবং তারকাও তত্রাপ;ঠ এই বিছ্যাৎসমূহুও তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে ন]। 
আমাদের প্রত্যক্ষগেচর এই অগ্নি আর পারিবে কোথা হইতে 2 অধিক কি, এই যে স্ত্্য্য 
প্রভৃতি সমস্ত জ্যে।তির্শয় পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহ! সেই প্রকাশমান পরমেশ্বরের 
অন্থগত ভাঁবেই প্রকাশ পাইতেছে। জলম্ত কাষ্ঠখণ্ড ঘেমন অগ্রিসংযোগবশতঃ দাহকারী 
অগ্নির অন্থগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি এই হ্থর্যাদি পদার্থ 
সমৃহও তীহার দীস্তিতেই বিভাত হন। এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভাত হন। এবং 
কাঁধ্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রদ্দের দীপ্ডিরূপতা স্বতঃই অবগত হওয়! যায়। কেনন!, 
যাহার ম্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই €দ কখনই অন্তের দাপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না। 
ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া তাহার ঠতন্ত সন্ত।য় চরাচর জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। 


“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মা ন প্রকাশতে 
দৃশ্তুতে তত গ্রয়] বুদ্ধ স্্রয়! হুস্দর্শিভিঃ।” কঠ, ১ম, তৃতীয় । 
বন্মাদিস্তদ্বপর্য্যস্ত সর্ববভূতে গৃঢ- আবৃত অর্থাৎ আতআ্মারূপে কাহারে! নিকট প্রকাশ পায় 
না। কারণ দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিষ্যা দারা সমাচ্ছন্ন। তবে ধীর ব্যক্তি তাহাকে 
মনন করিয়া শে।কমুক্ত হন কিন্ধপে ? তিনি তে। প্রকাশ পান না। বিরুদ্ধ কথ! হয় বলিয়। 
বলিতেছেন--ঘে তিনি অবিশুদ্ধ বুদ্ধিরই অজ্ঞেয়, পরস্ত সংস্কৃত অগ্র্য একা গ্রতাষুক্ত এবং সুস্ষ্ 
বস্ত গ্রহণে তৎপর! বুদ্ধ দ্বার! দৃষ্ট হন । 
অগ্রে বুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে অত্যন্ত স্ুক্ষ্নের সুম্ম ষিনি তাহাকে দেখা যায়। 
ক্ষীণদোষাঃ যতরঃ পশ্যন্তি*_-ফাহার। সংঘতচিন্ত অর্বাৎ যাহার মন অন্তদিকে যায় বায় ন। 
তাহার! শুভ্র জ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন করিয়। থাকেন। 
এই যে শুভ্র নিশ্মল প্রকাশ, এই প্রকাশ হ্বরূপে ষাহার চিত্ত তদগত, এই পরম পদ ছাড়ির! 
ধাহ।র চিত্ত অন্ত কোথাও যাইতে চাহে না--এরপ অবস্থ। যাহারা লাভ করিয়াছেন তাহারা তে! 
পরপারে পৌছিলেন বলিয়া, কিন্তু যাহার পরপারে উত্তীর্ণ হইব! গিরাছেন, পরম 
নির্ভ্ পদ লাভ করিয়£ছেন, তাহার উক্ত অবস্থাকে ও আগ্রহভরে কামনা! করেন না, আবার 
চিত্ত যদি একটু সংসারে ন।নিয়! পড়ে তাহ! হইলেও বিরক্ত হন ন|। তীহা'র! সকল অবস্থাতেই 
্রশ্বদর্শন করিবার শক্তি লাভ করিঘ্নাছেন। সেই লন্ত “পরমপণে বণিপাই থ|কিব আর 
সার দর্শন করিব না”, এইরূপ ইচ্ছাও তাহাদের উদয় হয় না, অথবা সংসারের ষে ষে ভোগ 
বাকী আছে তাহা ভেগ করিয়। লই এরূপ ইচ্ছাও মনে উদয় হয় না। কারণ যাহার! ব্রক্ষাবিদ্‌ 
হন--তাহাদের নিকট 
“যে যে কামাঃ ছুলভা! মর্ত্যলোকে, সর্ববান্‌ কামাংস্ছন্দতঃ প্রাথর়ন্থ। 
ইম। র।মাঃ সরথাঃ সতুর্ধ্যা, নহীদৃশা। লম্তনীয়া মহস্তৈঃ ॥* কঠ - 
মন্গস্বলোকে যে যে কাম্যপদার্থ অত্যন্ত দুর্লভ সেই সমস্ত কাম্যবস্ত স্বেচ।চ্সারে প্রার্থনা কর। 


রথস্থিতা, বাদিক্রাদিযুক্তা/ এই রমণী: সমূহ তোমার জন্ত অপেক্ষ। করিতেছে, এরূপ হন্দরী 
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উদ্াসীনব্দাসীনে। গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে । 
গুণ বর্তস্ত ইত্যেবং যৌহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।। ২৩ 


মন্ু্ত কর্তৃক লব্ধ হওয়া সম্ভব নহে। সাধনে বহুদূর অগ্রদর হইলে এই সকল এবং অন্যান্ত 
উপভোগ্য কাম্য বস্ত সকল সাধকের নিকট আ'পনাপনি উপস্থত হয়, ধাহারা এই সকল ভোগ্য 
বস্ততে মোহিত না! হইয়! ইহাদ্িগকে নিষীবনের মত ত্য।গ করিতে পারেন, তাহারা অবশ্যই 
সাঁধকা গ্রগণ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষাও উচ্চাবস্থ।'র সাধক ত্াহারাই-- 
যাহারা এইসকল কাম্যবস্ত,। এবং ব্রহ্গস্তর মধ্য কোন পার্থক্য দেখেন ন|। 
ইন্ড্রিরলালস! হেতুই কাম্য বস্তকে সুখকর মনে হয় এবং দু'খজনক বস্ত গ্রহণে অনিচ্ছ! হয়। 
কিন্তু যাহারা মনঃ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমূহের অতীত স্থানে উপনীত হইয়। নিজেকে নিজে হারাইয়৷ 
ফেলিয়াছেন-_ যাহারা ভাল মন্দ উন্য়ের মধ্যেই কোন পার্থক্য অন্থভব করেন না- সেই 
ব্রক্ষবিদ যোগীদের প্রাণশক্তি (যন্দথার। চালিত হইয়া মন বিষয়ান্ছুভব করে) মাথার 
উপরে চড়িয়া বসে, আর নামে ন!, তাহার! তিনগুণের অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গল! মুযুয্ার অতীত 
অবস্থ। লাভ করিয়াছেন কিনা, স্থতরাঁং গুণ আর তীহার্দিগকে আকর্ষণ করিয়। বিষয়ে টানিয়। 
আনিতে পারে না। ষখন স্থক্রূপে প্রাণ ব্রহ্মনাড়ীতে চলে তখন গুণের পর অবস্থা, অর্থাৎ 
তখন মন অনন্ত হয়, একভ!বে সর্দদা স্থির থাকে। এই অবস্থ। ষে পায় এবং তাহাতেই 
থাকে সেই ব্রঙ্গপদ লাভ করে, ক্রিয়ার পর অবস্থ। ইহ।ই। ইহাই গুরুভাব। কারণ “গুরু'র 


“গুকারঃ প্রথমো বর্ণে! মায়া দিগুণভসকঃ ! 
রুকারো দ্বিতীয়ে। ব্রহ্ম মায়া ভ্রাস্তিবিমোচকঠঃ ॥ 


গুরুর--“গু” বর্ণ মাঁয়াকে বলে অর্থাৎ হাহা গুণবিশিষ্। মুলাধারস্থিত শক্তি হাদয়েতে 
আসিয়! যখন স্থিতি পদ লাঁভ করে 'অথ5 ম্বণ।ল তন্ধর মত হৃদয়েতে গমনাগমন করে, সেই 
শ্থিতি পদের নাম হংস, এবং তাহা বখন প্রাণমধ্যে যাঁর ও বিন্দু দেখা, তাহারই নাম রূপ 
বা কুটস্থ। এই পর্য্যন্ত “গুরু”র “৩* কার। তাহার পর “রু” কার মায়াত্রস্তি বিমোচক 
উহ্াই ক্রিগ্নার পর অবস্থা ব্রক্মনিরঞ্জন রূপ। তখন সব স্থির। এই পরম স্থির ভবই 
বিশ্বাতীত ব! গুণ।তীত অবস্থা । 

ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে আসিয়। এই সকল জীবন্যুক্ত পুরুষ সংসারের কিছু 
কিছু কাধ্যাদি করেন বটে, কিন্ত সংসারে অভিহ্থুত হইবার মাছষ সেখানে না থাকায়, প্রকৃতি 
তাহাকে কিছুতে লিপ্ত করিতে পারে না। তখন তিনি এদেশের লোক নহেন। পরাবস্থার 
পরবাবস্থাতেও গুণ তীহাকে জড়াইতে পারে না। রজ:, তম তে! আসিতেই পারে না, 
কখন কধন ঝির ঝির করিয়! ক্ষীণ ধারায় সত্গুণ আসিয়! থাকে, কিন্ত ভাহার ম্বরূপ চ্যুতি 
ঘটাইতে পারে না ॥ ২২ 


অন্বয়। যঃ (ধিনি ) উদ্দাসীনবৎ €উদ্দাসীনের ন্যায় ) আলীনঃ (স্থিত হওগায় ) গুণৈঃ 
( গুণ সমূহের কার্য সুখ হুঃখাদির ঘার। ) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) গুণাঃ (গুণ সমুহ) 


শ্রীমন্তগবদগীতা ১৫৫ 


বর্তস্তে (হ্বকার্ধয করিতেছে ) ইত্যেবং (এইরূপ ) যঃ অবতিষ্ঠতি (ধষিনি অবস্থান করেন), 
ন ইজতে ( চঞ্চল হন না )) [ তিনিই গুণাতীত ]॥ ২৩ 

শ্রীধর। তদেবং ম্বসংবেছ্যং গুণাতীতস্ত লক্ষণম্‌ উত্কা পরসংবেছ্যং তন্ত লক্ষণং বক্ত,ং 
কিমাচার ইতি ঘিতীয় প্রশ্নস্ত উত্তরমাহ--উদ্াসীনবদ্দতি ত্রিভিঃ। উদ্দাসীনবৎ-_সাক্ষিতর! 
আসীনঃ-স্থিতঃ সন্য গুণৈঃ-_গুণকাঁ্যৈঃ স্ুখছুঃখাদিভিঃ, ন যে বিচাল্যতে _ শ্বরূপাৎ 
ন প্রচ্যাব্যতে। অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্তস্তে, মম সম্বন্ধ এব নাত্তীতি বিবেকজ্ঞানেন ষঃ 
তুফীম্‌ অবতিষ্ঠতি। পরশ্মৈপদমার্ধম। নেঙ্গতে--ন চলতি ॥ ২৩ 

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপে গুণাতীতের ব্বসংবেছ্য (নিজ বোধগম্য) লক্ষণ বলিয়!, পরসংবেদ্য 
(অপরের বোধগমা ) লক্ষণ__তাহার আচার কিরূপ --এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তিনটা শ্লোক 
দারা বলিতেছেন]--0১) উদাপীনবৎ-উদ্াসীনের গ্যায় সাক্ষীম্বরূপে অবস্থিত হইয়া €২) 
গুণকার্ধ্য যে ন্ুথছূঃখার্দি তাঁহার দ্বার! যিনি বিচলিত হুন ন! অর্থাৎ স্বরূপ হইতে চ্যুত হুন ন1। 
(৩) সত্বাদি গুণলকল স্ব স্ব কার্ষ্য প্রবৃত্ত রহয়াছে, ইহাঁদের সহিত আমার সম্বন্ধ মাত্র নাই-- 
এইরূপ বিবেকজ্ঞন ্বার। ধিনি তুষীস্তাবে অবস্থান করেন, চঞ্চল হন না। 'অবতিষ্ঠতি”_ 
এই ক্রির। পদে যে পরস্রৈপদ রহিয়াছে, তাহ! আর্ধ প্রয়োগ ॥ ২৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_-গুণ সব যেমন তেমনই আছে- বাস স্থির যেমত 
নির্ববাত দীপ ।- নির্ববাত স্থানে প্রদীপ শিখ! যেরূপ স্থির ও চঞ্চল থাকে, তদ্রুপ ষোগীর 
প্রাপবায়ু স্থির হুইন্স| যায়, এবং প্রাণবায়ুর হিরতার সহিত মনও অত্যন্ত স্থির হইয়! 
যায়, তখন সে মন আর বিষয়ে ভ্রমণ করে না, কিন্ত দেহ-প্রকৃতি ষত দিন বর্তমান থাকে 
ততদিন ধোগীর প্রারন্ধ কর্মের ভোগ দেহাদিতে যেমন হুইবার হইয়া! থাকে. কিন্তু তাহার 
মন সেই সব সুখ ছুঃখাবি ভোগে নিপিপ্ত থাকে অর্থাৎ সুখের বিষন্ন পাইয়া স্থখী হওয়া 
বা দুঃখাম্পদ ব্যাপারে তিনি ছুঃখী হন ন|। তুর্ধ্যাবস্থাগত চিত্তের বিষয় সংস্পর্শ হয় না। 
জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি ও তুর্ধ্যাবস্থা--তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পর্য্যস্ত ভোগের, আননোর 
অবস্থা, চতুর্ব অবস্থাটি শিবভাব, সেখানে কিছুই নাই, কোন ভোগ নাই। এই 
কুটন্থের পর ষে পুরুষ (চতুর্থ অবস্থা গুণাতীত অবস্থ! ) তিনিই ব্রহ্ম । কুটস্থই ক্ষেত্র পুরুষ 
তিনিই সকল কার্য্যের ক।রয়িতা, আর যিনি কাজ করেন বিষয়ে লিগ হন তিনিই ভূতাত্ম! ৷ 
এই ভূতাত্ম(ই শ্বাস বা জীব ধিনি বিষয়ে লিপ্ত হন। কুটন্থই মহৎ, তিনি অগুর অপু, রূপার 
মত আভ1। তাহার পর ষে পুরুষ, তিনিই শিব। এই শ্বাসই ব্রহ্ম, ইহার দ্বারাই ব্রক্মতে যাওয়া 
যায়। সমুদয় তখন এক হয়, সেই এককে দেখিলে সমুদ্রয়কে দেখ! যায়। মনই এই সমুদ্ধয়কে 
সৃষ্টি করে, সেই মন যাহার কুটস্থে থাকে সে সর্বজ হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই ব্রন্ধস্বরূপ 
সাধক হুন, তখন চরাচররপ ষে বোধ বা ভাব তাহার হুনন হুয়। মনই সকল ভাবের কর্তা, 
মন যখন চর বা অচর কোন বস্ত মনন করে, তখন তাহা মন্তকে গৃহীত হয় । সেই মন্তকেই 
আবার মন যখন ব্রদ্গলীন হয়, তখন চরাচর সমস্ত বস্তরই বিনাশ হয়, উহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা 
বাব্রক্ষ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আত্মা পরমাত্মাতে যোগ হইয়া! লীন হন, তখন সকল 
রকমের দেখ! শুনার সংহার হন্ন, ও তদগত চিত্ত হইয়! চয়্াচর বস্তর. নাশ হয়। অতএব নেই 


১৫৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


সমহুঃখন্খঃ স্বস্থঃ সমলোক্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ । 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্সংস্ততিঃ ॥ ২৪ 


শিবই কুদ্ররূপে সকলকে নাশ করেন। ইনিই ব্রহ্ম, সদা সর্বদা ইহাঁকেই ধ্যান করা উচিত, 
তাহা! হইলেই জগ্সমৃত্যু হইতে রহিত হইয়া পরমপদে লীন হওয়া যায়, সংসারে যাহাপেক্ষা আর 
মঙ্গলকর বিষয় হইতে পারে না। এইরূপেই সকল বস্তর ত্যাগ আপন। আপনি হইয়া! থাকে, 
তখন কোন বস্ততেই মন বায় ন!। সুতরাং অন্থকৃল বা! প্রতিকূল স্তর প্রতি তাহার রাগ বা 
দেষ থাকিতে পারে না। সর্ববিষয়েই তিনি উন্াসীনবৎ থাকেন, অর্থাৎ বাহা কেন ব্যাপারই 
তাহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। চিতকে বহিশ্ম,খ করিবার মত শত শত ঘটন। ঘটিয়। যায়, 
কিন্ত কোন ঘটনাই তীহার মনকে বাহিরে টনিয়া আনিতে পারে না। বিষয়ের প্রবাহ 
নদীম্রোেতের মত চলিতেছে, তিনি তাহাতে তলাইক্সা যাঁন না, স্তরেেতের উপরে যেন ভাসিতে 
থাকেন। প্রাণের স্থিতি উর্ধদেশে অর্থাৎ মন্তকে হইলে, এই অবস্থ। সাধকের স্বাভাবিক হয়। 
ইহাই প্রাণবাযুর স্থিরত। গুণ সকল যে যাহার কর্শ করিতেছে, কিন্ত তিনি নির্ধাত 
দীপের মত স্থির এইরূপ আত্মস্থ পুরুষই গুণাতীত । দখ ছুঃখ বা মোহে তাহার হৃদয় একটুও 
বিচলিত হয় না ॥ ২৩ 

তন্বয়। [বঃ--ধিনি] সমদুঃখন্ুখঃ (ছুংখ ও সুখে সমজ্ঞান বিশিষ্ট ; স্বস্থঃ (ন্বক্ূপে 
অবস্থিত ) সমলোষ্রাশ্মকাঞ্চন: (লোষ্্র, পাষাণ ও স্ুবর্ণে সমজ্ঞান সম্পন্ন ) তুল্য শ্রিয়াপ্রিয়ঃ 
(প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যবুদ্ধিসম্পন্ন ) ধীর: (বীমান) তুল্যনন্দাত্মনংস্ততিঃ (নিন 
প্রখংসাঁতে সমভাব )--- 

প্রীধর। অপি চ--সমেতি। সমে নুখছুঃখে যন্ত । যতঃ স্বস্থ:_ স্বরূপ এব স্থিত, 
অতএব সমানি লোষ্রাশ্নকাঞ্চনানি যন্ত । তুলো প্রিক়াপ্রিয়ে স্থখহুঃখহেতুভৃতে হন্ত । ধীর 
ধীমান্। তুল্য! নিন্দা চ আত্বস্ততিশ্ঠ যস্ত ॥ ২৪ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও)--৫৪) যে ব্যক্তির স্ুথ ছুঃখে সমান জ্ঞান €৫) যিনি ম্বস্থ অথাৎ 
দুষ্টার স্বরূপে অবস্থিত, অশুএব (৬) লোষ্র পাষাণ ও স্বরণে সমজ্ঞানসম্পন্ন, এবং (৭) সৃথ- 
ুঃখের হেতুভৃত যে প্রিশ্নাপ্রির সে সমন্ধে ধীহার তুল্যবুদ্ধি, আর (৮) যে ব্যক্তি ধীমান এবং 
(৯) নিন্দীস্ততিতে যাহার তুল্য জ্ঞান [তিনিই গুণ।তীত] ॥ ২৪ 


আধখ্যাত্সিক ব্যাখ্যা-ন্বীয় অবস্থায় থাকিয়। ভুঃখ জুখ দুইই সমান সে সময়ে 
সোনা আর তেল, নিন্দা স্বতি দুইই সমান, যেমত ম।তালের প্রিয় অপ্রিয় 
দুয়েভে সমান; বুদ্ধির পর পরাবুন্ধিতে দৃষ্টি।_ক্রিয্নার পর অবস্থায় যে স্থিতি 
তাঁছাই পরাবুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা । সেই পরমানন্দ অবস্থাতে ধাহার! নিত্যমগ্ন 
তাহাদের নিকট আর নুখ ছুঃখ কি? শখ দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্শ, যখন মনই নাই তখন 
আর নুখ ছুঃখ আসিবে কিরূপে ? বিষয়াসন্তচিত খের জিনিষ পাইলে সুখী হয়, ছুঃখের 
ব্যাপার খটিলে কাঁদিয়া আকুল হয়, কিন্ত ধিনি আত্মস্থ থাঁকিয়া এই সব জগৎ ও 
জগছ্ধ্যাপারকে শ্বপ্রতুল্য বৌধ করেন, সেই সদা জাগ্রত পুরুষকে আর সুখ ছুঃখ দিবে 


শ্রীন্তগবদগীত! ১৫৭ 


মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যে। মিত্রারিপক্ষয়ো2। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ 


( গুণাতীত হইবার উপায় ) 
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে | 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥॥ ২৬ 


কে? পরমানন্দরসে মগ্ন হুইয়! ধাহ'ওর নিজ সাংসারিক হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি নাই, 


তাহার নিকট সুবর্ণ ও মাটির ঢেলার সমানই মূল্য । গুণেরই স্ততি নিন্দা, যিনি গুণে অতিক্রম 
করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট স্ততি নিন্দার আর পার্থক্য কোথায়? মাতালের 


যেমন নিঞ্জের অবস্থার জ্ঞান নাই, সেইরূপ ধাহাঁর লক্ষ্য বুদ্ধিকে ছাড়াইয়। পরাবুদতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই গুণাতীত | মগ্যপ যেমন সুখ দুঃখের প্রতি উদদীন, মুক্ত 
পুরুষের পরবুদ্ধিতে স্থিতি হেতু তাঁহার নিকট প্রিক্ অপ্রিয় বলিয়া! কিছুই থকে না ॥ ২৪ 
অন্বয়। মানাপমানপ়োঃ (মান ও অপম নে) তুল্যঃ (সমবোধ ) মিত্রারিপক্ষয়োঃ ( মিত্র 

ও শক্রুপক্ষে ) তুল্য: ( সমবুদ্ধিসম্পন্ন ), সর্বারন্ত পরিত্যগী (দেহধারণার্থ কর্ম ব্যতীত অন্ত 
সমস্ত উদ্যমত্যাগী ) সঃ € তিনি ) গুণাতীতঃ ( গুণাতীত বলিয়া! ) উচ্যতে (উত্ত হন )॥ ২৫ 

প্রীধর। অপি চ--মানেতি। মানে অপম|নে চ তুল্যঃ। মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ। 
সর্বব!ন্‌ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান আরম্ত।ন্--উদ্যমান্‌ পরিত্যক্ত,ং শীলং যন্ত সঃ. এবসূতাচারযুক্কে! 
গুণ।তীত উচ্যতে ॥ ২৫ 

বঙ্গানুবাদ । [ আরও বলিতেছেন ]--€১০) যে ব্যস্ত মানাপমানে তুল্য আর 
(১১) মিত্র পক্ষে, শক্রুপক্ষে ধিনি তুল্য এবং € ১২) যিনি দৃষ্টাদৃ্ই বিষয়ের উদ্যমে ত্যাগশল, 
এবসত আচারযুক্ত ব্যক্তিকেই লে!কে ত্রিগুণাতীত বলে ॥ ২৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_মান অপমান শক্রমিত্র ক্ষয় ছুয়েতেই তুল্য মাভালের 
মতন । স্তুরু হবার পুর্ব্বেই ত্যাগ হ'য়ে বসে রয়েছে সুরূই কত্তে চায় ন! অর্থা 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন করাই করিতে চায় না, ইহারই নাম গুণাতীত ।_ 
মাতালের পক্ষে যেমন তিরস্কার পুরস্কার ছুই সমান, গুণাতীতের অবস্থাও তদ্রপ। তাহার কোন 
কাজ সন্কল্প করিয়! সুর করিতে হয় না। কেহ কিছু করিতে বলিল করিলেন, আবার কেহ 
বার বার নিষেধ করিতেছে তাহা ও তার কাণে যাঁর না। আমিষ খাইলেন কি নিরামিষ 
খাইলেন তাহার কোন ধারণাই নেই, খাইতে দিলে খাইলেন এই পর্যাস্ত। যাহা মনে 
আসিল করিলেন, করিয়া তজ্জন্ত কোন আনন্দ ব। তাপ নাই। শক্রপক্ষ অপমান করিল, নিন্দ! 
করিল বা মিত্রপক্ষ প্রশংসা কারল তীছার কিছুই গ্রাহ্‌ নাই | ২৫ ্‌ 

অন্বয়। ঝঃ চ (আর ধিনি ) মাম (আমাকে ) অব্যভিচারেণ ভক্তিষোৌগেন ( এঁকান্তিক 
ভক্িযোগ সহকারে ) সেবতে € উপাঁপনা করেন ) সং (তিনি) এতান্‌ গুণান্‌ (এই গুণ 
সকলকে ) সমতীত্য (:সম্যক্রূপে অতিক্রম করিয়। ) ব্রঙ্গতূয়ায় কল্পতে ( ব্রক্মভাব লাভের যোগ্য 
হন )॥ ২৬ : 


১৫৮ শ্রীমন্তগবদগীতা 


শ্রীধর । কথঞ্চ এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ অতিধর্তত ইতি? অন্ত প্রশ্নন্ত উত্তরমাহ-_মাঞ্চেতি । 
৮” শবঃ অবধারণার্থঃ। মাঁমেব পরমেশ্বরম্‌ অব্যভিচারেণ_-একাস্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে 
স এতান্‌ গুণগান সমতীত্য - সম্যগতিক্রম্য, ব্রহ্মভুক়ায়-_ক্রহ্মভাবায় মোক্ষায়, কল্পতে - সমর্থে 
ভবতি ॥ ২৬ 

বঙ্গানুবাদ। [ কিরূপে এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে 

বলিতেছেন ]--শ্সোকস্থ 'চ' শব্ের অর্থ অবধারণ। আমি যে পরমেশ্বর আমাকেই অব্যভিচার 
অর্থাৎ এক্স্ত ভক্তিযোগনহ যিনি দেব করেন, তিনিই এই ত্রিগুণ সম্যগ রূপে অতিক্রম 
করিষ। ব্রহ্মভাব অর্ধাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যখ্যা-_““মাঞ্চ' আমাকে অর্থাৎ ক্রিয়া যে করে-_ অন্য দিকে 
( মন) আসক্তিপর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়! অর্থাৎ সতী হইয়া _কুটস্থ গ্রাতি এক দুষ্ট 
থাকিয়া আত্মায় থকা, অপর বন্ততে আসক্তি পুর্ববক দৃষ্টি না করে থাকা_ধারণ! 
ধ্য।ন, সমাধি পুর্ববক গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়। যে ক্রিয়া করে- যাহা গুরু- 
বক্ত,গম্য সস ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ত্রিওণ রহিত হইয়! অষ্ট প্রহর সমান 
বূপে স্থির থকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক ব্রন্ম হইয়! গিয়াছি বা যাইব -_ 
এরূপ কল্পন! হয় ওঁ ।- ত্রিগুণ কিরূপে অতিক্রম কর! যায় এইবার সেই উপদেশ ভগবান 
দিতেছেন। দেই উপান্ন হইতেছে অব্যভি5ারিণী ভক্তিযোগের দ্বার। ভগবানের সেবা । 
অব্যভিচারিনী ভক্তি কি? আচার্য শঞ্চর বলিয়াছেন__“ন কনাচিদ্‌ যে! ব্যতভিচরতি তেন 
ভক্তিযোগেন ভঞ্জনং+__যে ভক্তিষোগ কোন সময়েই অন্থাভাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তিযোগই 
অব্যভিচার, এইনূপ অব্যভিচার ভক্তিযোগের দ্বার যে ভজন করে। অব্যভিশরিণী 
ভক্তিদ্বারা ভগবানের সেবার অর্থ তাহা হইলে এই হইতেছে-_সাধারণতঃ অ।মাদের 
অন্তঃকরণে বহুবিধ বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে কিন্তু যে অন্তঃকরণে অন্ত বৃত্তির উদয় 
ন| হইয়। সর্তবভূত্তের হৃদরস্থ যে আত্ম।, নারায়ণ বা ঈশ্বর রহিয়াছেন যিনি আমার “আমি৮-- 
সেই “আমি” কে ছাড়া অন্তভাব বা অন্ত প্রত্যয় ধার মনে আসে ন! তাহারই অব্যভিগারিণী 
ভঞ্তির ছার ভগবানের ভঙ্গন| হয়। 

স্বরূপে তাহার রূপ, জগতে চেতন অচেতন সমগ্ত পদাথই সেই পরমেশ্বর সততায় পরিপূর্ণ 
তগ্যতীত অন্ত কিছু নাই -এইভাঁবে অগ্ুপ্র।ণিত হইয়! ভজন! করাই প্রকৃত ভঙ্জগন, কিন্ত তাহা 
মুখের কথ! নহে, এই ভাবটি চিন্ত| করিলেই যে সেই ভাব মনে জমিপন! যাইবে বা! স্থারী হইবে 
তাহ। নহে। অনন্ভভাব তখনই হইতে পারে ধখন মন শব্দম্পর্শরূপরসগঞ্জের ঘারা বিচলিত 
হইবে না। এরূপ অবস্থাটি:পাইতে হইলে মনকে নিশ্চল করিতে হুইবে। মন বদি ময়লা খাটে 
ব! আসক্তি পূর্বক বিষয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে তাঁহার সতীত্ব থাকিল কৈ? 
অব্যভিচাঁরী সে হইবে কিরূপে ? তখনই সে অব্যতিচারী হইতে পারে যখন অন্ত কোন বস্তর 
দিকে আসকিপূর্ব্বক নে দৃষ্টিপাত করিবেনা। দৃষ্টিকে আত্মাভিমুখ করাইতে হইলে ক্রিয়। 
করিতে হইবে, ক্রিয়। হার! বিনাবরোধে প্রাণ স্থির হইলে তৎসহ মনও স্পন্দনশূন্ত হইয়! যাইবে । 
ম্পন্বনশুন্ঠ মনের কোন অবলম্বন থাকে না, এই নিরাবলন্ব চিত্তেই অনন্তভাব ব| তজ্তি। ফুটিয়া 


শ্রীম্গবদগীত। ১৫৯) 


উঠে। ইহা ইড়া পিজলায় শ্বান চলিতে হইবে না। তবে ক্রিম্সটা করিতে করিতে 
প্রণের স্থিরতা সহ যখন শ্বাস সুষুয্ায় প্রবাহিত হইবে, এ৭ং সেই প্রবাহ দীর্ঘকাল স্থায়া 
হইলেই প্রাণ মন্তকে চড়িয়া বসিবে, তখন অই্টগ্রহর স্থির ভাব--এইরূপে ত্রিগুপাতীত অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়। সাধক পরম অভন্ন পদ লাভ করিয়া থাকেন। কেবলজ্ঞানের কথা আওড়াই$1 
ব। উচ্চকে হবি নাম করিয়া! অশ্রু ফেলিলেই হইবে না। বিষয়ের প্রতি আদক্কি থাকিতে 
প্রকত ভক্তি অ।সিবে না। কমিনীকাঁঞ্চনে অত্যাসন্ত পুরুষের ভক্তি লভ হয়ন!। 
তবে জবান ভক্তির কথ৷ শ্রন্ধাপূর্বক ধাহার! আলে।চন। করেন তীহাঁদের যথেষ্ট উপকাঁর 
হয়। কবির বলিয়।ছেন 
“কবির পাককরূপী রাম হায় সবঘট রহ! সমায় 
চিৎ চক্মক্‌ ডিন্‌ হটায়ে নভী ধৃষ্ন। হোয় হোয় যায়।” 
কবির বলিতেছেন রাম ধিনি তিনি অগ্রিরূপী সকল ঘটেতেই প্রবেশ করিয়! আছেন, ধিনি 
চিত্তরূগী চক্মকীকে সরাইতে না! প|রেন (অর্থাৎ মনের কল্পন! ) তাহার অগ্ধি দর্শনের সৌভাগ্য 
হয় না, কেবল ধুমমাত্র দেখ! হইয়া থাকে। 
"চিত্তং কাঁরণমর্থানাং তম্মন্নন্তি জগত্রয়ম্‌ । 
তন্মিন ক্ষীণে জগৎক্সীণং তচ্চিকিৎস্তং প্রষত্বতঃ ॥” 
বিষয়ের কারণ চিত্ত তাহাতেই ত্রিজগত বর্তমান রহিয়াছে, ৫সই চিত্ত ক্ষীণ হইলে তবে জগৎ 
ক্ষীণ তয়, অতএব সেই চিত্তক্ষয়ের উপায় অনুসন্ধনই বিধেয়। 
সে ঞ্িনিস তো৷ সহজ নহে, সে যে নাম রূপের অতীত, নান রূপ না মিটিলে তাহাকে কে 
পাইবে? কবি বলিয়াছেন_- 
কবির নিশুদিন দমে বিরহিনী অস্তরগণ্ত কি লায়ে। 
দাস কবিরা কোবুঝৈ সংগুরু গয়ে লাগায়ে ॥ 
কবির যোকঞ্জন বিরহী নাম্‌ কে সদ! মগন মন মাহ 
য় দরপন কি সুন্দরী কহু ন। পকড়ি যাহ ॥ 
কবির বিরহিনী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই ষাঁহার মনে উদয় হয় না দিনরাত 
বিরহ জ্বালায় জলিতেছেন, যাহার ভ্ন্ত জলিতেছেন তিনি অন্তরে অস্তরস্থ হুইয়। গোপনে 
বসিদ্] আছেন। কবির এ জালার কথ! আর কে বুঝিবে? কিন্তু সদগুরুই এই আগুন 
ধরাইয়া গিয়াছেন। কবির ধিনি নামের € পরমাত্মার ) বিরহী অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত আর 
কিছুই আকাঙ্ষা করেন না, পরাবস্থারূপী পরমাত্ম।-ষাঁহ!কে পাইলে প্রাণ শীতল হয়, তহাকে 
পাইবার অন্ত মন সেই সাধন লইয়াই মগ্ন হইয়া! আছেন-_কিস্ত মনে করিয়াছিলেন তাহাকে 
সাধারণ দৃশ্থের মত দেখ! যাইবে _-যেমন স্ত্ীবুত্রধনাদি আমরা পাই-_কিন্তু হাঁ কৃটস্থে যাহ 
দেখ। যায় এ বুঝি সেই-__এই মনে করিয়া! যে তীহ!কে দেখিতে বা ধরিতে যাইবে, তখনই 
তাহ! আর দৃক্টগোচর হইবে না। যেমন দর্পণে সুন্দরী দেখা যায়, অন্থভব করা যায়, কিন্ত 
ধর| যায় না। ধর! গেলে তো চিদ্ময় জড়ে পরিণত হইতেন _-তাই তাহাকে ধরিয়াও ধর! যায় 
না, পাইয়াও পাঁওয়। যায় না। তবে এই বিরহের অবস্থা যাহার লাভ হয়, তাহার মনে আর 
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বরহ্ধণে! হি প্রতিষ্ঠাহমমৃত্ম্যাব্যয়ন্য চ। 
শাশতহ্য চ ধন্ম্য সুখস্তৈকাস্তিকস্য চ ॥ ২৭ 
ইতি প্রমন্তগব্দশীতা্পনিষৎঘ্র ব্রন্মবিষ্ত/য়াং যোগশাসরে শ্রাকুষণাজ্জুনসংবাদে 
গুণত্রয়বিভাগযোগে| নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ 

কোন বিষয়াতিলাষ থাকে না, সুতরাং চিততম্পন্দনও থাঁকে না। তখন ঘ| কিছু প্রত্যঞ্ণ হয় সবই 
যেন সেই বিষুময় বলিয়! মনে হয়। এই জগৎ প্রপঞ্চ মনেরই কল্পনা, সেই মন থ|কিতে প্রপঞ্চ 
মিটিবে না ব্রদ্ধ দর্শনও হইবে না। এইজস্ত গ্ররুত ভগবদভজন মনোনিগ্রহ। সেই মন নিগ্রহ 
করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ক্রি ॥ ২৬ 

অন্থয়। হি (যেহেতু) অহম্‌ (আমি) ব্রদ্দণ: (ব্রদ্ের ) গ্রতিঞ্ঠা ( আশ্রঃ পর্দার 
অথব। প্রতিম| বা ঘনীভূত প্রকাশ), অব্যর়ম্য (অব্যয় অর্থাৎ পরিণ।মশূন্ত) অৃত্য (মোক্ষের ) 
[ প্রতি 13 শাবতন্ত (অপক্ষয় রহিত ব। চিরস্তন ব্রশ্মের প্রতিটা ); ধর্মমত চ (ধর্থেরও 
প্রতিষ্ঠ। ), একাস্তিকন্ত সুথন্ত চ ( অথণ্ড আনন্দন্বরূপেরও প্রতিষ্টা ) ॥ ২৭ 

শ্রীধর। তত্র হেতুমাহ ক্রক্ষণোহীতি। হি-যন্মাদ্‌ ব্রদ্ষণোহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা, 
ঘনীভৃতং ব্রদ্ষৈবাহং। যথ| ঘনীদ্ভৃতঃ প্রকাশ এব হৃর্ধযমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থ;ঃ। তথ৷ অব্য়স্ত_. 
নিত্যন্ত, অমুতন্ত9-মোক্ষম্ত নিত্যমুক্ত হাৎ। তপ| ততৎলাধনন্ত শাশ্বতব্য ধর্মস্ত চ শুদ্ধসত্বীতআুকত্বাৎ 
তথ! একাগ্ডিকগ্ত_-মথগ্ডিতস্থয সুথস্ত চ প্রতিষ্ঠা অহং পরমানন্ৈকরূপত্ব/ৎ। অতো 
মৎসেবিনঃ মন্তাঁবন্য অবশ্যন্তা বিত্বাদ যুক্তমেঝবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইতি ॥ ২৭ 

কষ্ণধীনগুণাসঙ্গপ্রস্িত ভবাৃধিম্‌। 
সুথং তরতি তন্তক্ত ইত্যভাষি চতুর্দিশে ॥ 
ইতি শ্রীশ্রীধরম্বমিকৃতায়।ং ভগবগগীতাটাকায়ং সুবোধিন্ত।ং 
গুত্রয়বিভাগযোগে! নাম চতুদিশোহধ্যায়ঃ। 


বঙ্গানুবাদ । [ এ বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তর ব্রন্ঘগ্রাপ্তির বিষয়ে হেতু বলিতেছেস ]- 
যেহেতু আমি ব্রদ্দের প্রতিমা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রদ্ধ। যেমন সুর্য্যমগ্ডল ঘনীভূত প্রকাশ 
তগ্ছং আমিও ব্রঙ্গেই ঘশীভূত প্রকাশ । অমি নিহ্/মুক্ত বলিক। নিত্য অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের 
গ্রতিষ্ঠ। | শুদ্ধলত্র বলিয়া 'আমি মোক্ষের সাধনারূপে শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠ।। এবং পরমানন্দ 
স্বরূপ বলিয়! একাস্তক অর্ধীৎ অখগ্ডিত সুখেরও 'আ.মি প্রন্থিষ্ঠ। অতএব মদ্সেবকগণের 
মদ্তব প্রাপ্তির অবশ্থন্তবিত্ব প্রনুক্ত তাহার! যে ব্রঙ্গভ:ব লাভে সমর্থ হন ইহা! যু'্তযুক্ত বলাই 
হইয়াছে ॥ ২৭ 

প্রীকষ্ণাধীন যে গুণ সমূহ (নহ্রগস্তম ) তাহ।দের প্রতি আসক্তি হার। প্রসঞ্জিত 
( সঙ্ঘটিত) এই যে ভবস|গর তাহ! তাহার ভক্ত সুখে উত্তীণ হয়--ইহাই চতুর্দশ 
অধ্যায়ে ভগবান বলিলেন। 

আধ্যাস্িক ব্যাখ্যা সেই ব্রক্জোতে যখন ক্রিয়া! করিতে করিতে যখন 
প্রকষ্টক্ূপে স্থিতি হয় তখন অমর পদ পাইয়া অস্ত ক্ষরণ হয় অর্থাৎ 
এক ব্রহ্ম হইয়। যায়--তখন অব্যয় অবিনানী দ্ুতরাংই--কারণ সব ব্রক্ম হইলে 
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নাশ হইয়া যাহা! হইবে তাহা ও ভ্রক্গ, এক বহর হইলে বত্ত্তর না থাকিলে লাশ 
কি প্রকারে হইবে? নিত্য সেই অবস্থায় থাকিলে অর্থ অষ্টগ্রহর সেই 
অবস্থায় থাকিলে, সেও ব্রহ্ম হইয়া গেল-ইহারই নাম ধর্ম অধর্লের নাম ধর্ম 
অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুতে আসক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি'না করিয়া আত্মাতে থাকার নাম 
ধর্ম _ কলাকাওক্ষারহিত ক্রিয়া করার নাম ধর্ম যাহা গুরুবস্ত, গম্য-যেখানে 
থাকিলে স্বখের এক অন্ত অর্থাৎ বরাবর একই অবস্থায় পরমানন্দ জুখে 
অবস্থিত করে, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বাহার! ক্রিয়া করেন সকলেরই 
হইয়া! থাকে অল্পন্বক্প_আর এই স্্রখের নিমিত্তই সকলেই পরের গোলামী 
করিতেছে আর মহাশয় মহাশয় বলিয়া খুন !! কিন্তু “বিরলোহি মহাশকসঃ” 
যাহা অষ্াবত্র বলিয়াছেন অর্থাৎ থিনি সদা সর্ব্বদ। বিশেষে দিব্যুষ্টি দ্বারা য় 
আত্মশক্তিপুর্র্বক কুটস্েতে আট্কিয়া রহিয়াছেন, তগপন্দ ব্যতীত অন্ত কিছু 
দেখেন না তিনিই মহ ও মহাশয়-েই বড় মানুষ যাহা কিছু দিবে তাহা 
পাইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত সখ; কিন্তু যে সখের অন্ত নাই, এমত স্খ লাভ 
করিতে কাহারও. ইচ্ছা হয় না_-এমভ সুখে জর্বসাধারণের ইচ্ছা করা 
চাই'!!!-_পূর্ব প্লোকে বল! হইয়াছে অচলা৷ ভক্তির সহিত যে আমার সেবা করে সে সমস্ত গুণ 
অতিক্রম করির। ব্রক্গত্ব বা ব্রহ্মভাব লাভ করেন। তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে ত্রহ্মভাব লাভ 
করিতে হইলে গুণ অতিক্রম করিতে হইবে । অর্থাৎ ইড়। পিঙ্গলা শ্যুয্নার অতীত অবস্থা লাভ 
করিতে হইবে । সেই ব্রদ্দের প্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ ঘনীভূত ন্বরূপ হইতেছি “আমি*। এই “আমি” টি 
কে? ইনিই কৃটস্থ চৈতন্ত, ধিনি গীত। বলিতেছেন । ব্রহ্ম শেষ গন্তব্য স্থান, কিন্তু তাহ! সর্বব 
প্রকার উপাধি বিবঙ্ভিত, সন্তামাত্র নিগুণ স্বর্নপ-_-যাহা। ক্রিগ্নার পর অবস্থার দ্বারা লক্ষিত 
হইপ্লাছে। এই নিগুণ স্বরূপ অনৃস্ত, অস্পর্শ ও অব্যবহাঁধ্য, তাহাতে আনন্দও নাই নিরানন্দও 
নাই। জল যেমন বাশ্পের ঘনীভূত যুণ্ডি, তুষার ষেমন জলের ঘনীভূত মৃত্ভি__তদ্রপ নিরবয়ব 
নিপিপ্ত বিশ্ববাগী আত্মসগ্ডার খ্নীভৃত প্রকাশ এই কুটস্থ ঠৈতন্ত-- তিনি শ্রীকষ্ণ, অর্জনের 
জনদাতা, তিন সকল উপাসক মাত্রেরই জ্ঞানদাত।। তাহা! হইলে রূপবিবর্ছিত ব্রহ্মের যদি 
কিছু প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় থাকে, যাহাঁকে অবলঘ্ন করিয়া ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশিত করেন-_ 
তিনিই বুটস্থ চৈতত্ঠ শ্রীকঞ্চ। এই কুটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম একই । ব্রদ্ষ মনংবুদ্ধির অতীত, ইনি মন:- 
বুদ্ধির গ্রাহ এই মাত্র। কিন্তু তাহাকে ব্রদ্ধ হইতে পৃথক করাষায় না। যেমন লরোবরে 
কমল ফুটিয়। উঠে, তক্দপ ব্রচ্মদরোবরে এই কুটস্থ টতস্তের বিমলজ্যোতি: ক্ষুরিত হইয়া থাকে। 
উহাই অরূপের রূপ। ভক্ত সাধক এইগ্লূুপ দেখিয়া কুতার্থ হন। 


"একত্বমাত্| পুরুষঃ পুরাণ: সত্াঃ ত্বয়ং জ্যোতিরনম্ত আত” 
তুমি সর্বত্র একরূপ, সকল প্রাণির তুমিই আত্মা, সর্ব-শরীর-রূপ-পুরে তুমিই অবস্থিত, 


তুমি মিত্্য বিদ্তমান, সত্যন্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ, তুমি অন্তহীন অথচ সকলের আদি 
এই কুটস্থ ঠ5তন্তের ধীহাঁর! উপাসক, তীহারাই ক্রিশ্নার পর অবস্থায় সর্বব্যাপী ত্রদ্থ স্বরূপ 


২৯ 


১৬২ ৃ শীমন্তগবদগীত। 


হইয়! যান। কিন্তু উহ! অবিজ্ঞাত ভাব, আমাদের ইন্দ্রিয় মন তাহার কোন ধারণাই করিতে 
পারে না। সেই অবিজাত ক্রক্ধ ধাঙাকে আশ্রয় করিয়! ব্যত্ত হন, তিনি অ্রদ্ষের নিজ 
শি বা মায়, তাহাই সগুণভাব মহেশ্বরভাব-_ধাহাকে পুরযোতমও বলে এবং আন্ভাশক্তিও 
বল! হয়। যোগীর। এই শক্তিকেই কুটগ্থ ঠ5তন্ত বলেন। ষযোগীর! কুটস্থ ব্রহ্মকে ভেদ করিয়! 
যোৌগধারণা দ্বার! পুরুষৌতমের জ্ঞান লাভ করেন। যখন আমিই সেই এক পুরুষ ব্রক্ষাণ্ড- 
ব্যাপক---এইরূপ অঙ্থতব হয় তখনই সর্বংব্রদ্ষময়ং জগৎ হয়। অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা! ন্ধন্থরূণ 
হন এবং সবই ক্রহ্মহ্ছরূপ হওয়াতে “আমিও থাকে না। ক্রিয়ার তাঁর স্থিতি পদ 
প(ইলেই উপরোক্ত অবস্থা লাভ হয়। উহাই অম্তপদ। উহার নাশ কখনও নাই, 
এই জন্ত অব্যর়। অন্ত কোন বস্ততে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি না করিয়া অষ্টগ্রহর যিনি 
সেই অবস্থাতে মগ্র হইদ্লা থাকেন, তিনিই বুঝিতে পারেন এই ক্রিয়ার পর অবস্থাই 
শাঙ্বতধর্মের প্রতিষ্ঠা। এবং ইহাতে যে শান্তি ও আনন্দ আছে, তাহ রিপুর দাসত্ব 
বা! লোকের দাসত্ব করিয়া পাইবার উপায় নাই। এই পরমপদই এ্ঁকানস্তিক শ্রখের একমাত্র 
আশ্রয়, বা উহা'ই একমাত্র নিরতিশয় সুখ স্বূপ। তপন আর কোন বস্তুর জন্তই ইচ্ছা! নাই, 
এইরূপ ইচ্ছারহিত হইলেই শান্তিপদ ব! অযুত পদ লাভ হয়। প্রাণবায়ুর স্থিরতা হইতেই এই 
অম্বত পদ লাভ হয়। সেই অমর প্দই ব্রহ্মযোনি, অর্থাৎ সেই স্থিতিপদ হইতেই ব্রহ্ম ্বরূপতা 
লাভ হয়। সেই ব্রদ্মযোনি হুইতে সমূদয্ের উৎপত্তি, এবং সেইখানেই সমুদর়ের লয় হয়। এ 
সংসারে জীব একবার যাইতেছে একবার আসিতেছে- এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম বুধার় কাটিয়া 
শিক্লাছে, কিন্তু ব্রন্দের খুটা প্রীণকে বে দৃঢ়রূপে ধারণ করিক্ন! আছে দেই কেবল গতায়াত 
হইতে মুক্ত ॥ ২৭ 
ইতি স্টাম/চরণ-আধ্যাত্মিক্দীপিকা নামক গীতার চতুদ্দিশ অধ্যায়ের 
আধ্যান্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত। 


চতুর্দশ অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ । 


সর্বব্যাপী ব্রদ্ম নিরাকার নিরবয়ব, কিন্তু তিনি খটস্ক হইলেই তাহার নাম রূপ 
উপাধি হয়। অসংখ্য ঘটে যেমন আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবিশ্ব পড়ে, গুতি দেহঘটে 
কুটস্থ জ্যোতি; ও তত্মধ্যস্থ বিন্দুই সেই বিশাল ব্রহ্ম হ্বরূপের প্রতিবিশ্ব। এই দেহঘটে 
আ'স্িপূর্বক দৃষ্টি করাঁতেই অবিনাশী কুটস্থ ব্রহ্ম বন্ধবৎ পরিদৃষ্ট হন। তখন ইড়া, 
পিঙ্গলা, নুষুয়ারপ যন্ত্রে আরুঢ় হইয়! শিবস্বরূপ আত্মা পঞ্চতত্ব মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপ 
উপাধিগ্রন্ত হইয়া তিনি জীবনভাবে মোহিত হন। ক্লিনার পর স্থিতি হইলেই তবে এই বন্ধন 
মোচন হয়। দর্পণ যেরপ মলযুক্ত হইলে আর তাহাতে প্রতিবিষ্ব স্পষ্টরূপে উপঙকি হয় না, 
তল্প নির্মল কৃটস্থ ব্রহ্ম পঞ্চতত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই আত্মার গুনির্দল ভাব আবৃত 
হইয়া যায়। তখন মরিচ! পড়া! তরবাঁরির মত আর তাহাতে মুখ দেখ! বার না, সব অন্ধকার 
মত হইব! যায়। প্রীপপ্রবাহ ইড়। পিঙ্গলায় চলিলে জীবের এইকপ দশাই -হইয় থাকে; ত্বখন 


প্রীমন্তগবদগীতা। ১৬৩ 


সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ব্রদ্দের যেন কে!ন অন্সন্ধানই পাওয়| যার না। ইড়ায় প্রাণ চলিলে কেবল 
বিষয় চিন্তাই প্রবল হয়; বিষয় তৃফায় তখন মন উদ্ভ্রান্ত হইয়া আপন।কে আপনি ভূলিয়! যায়। 
আবার পিঙ্গলার প্রাণপ্রবাহ চলিলে মাচ্ষ ঠিক মাতালের মত হইর! যায় কোনরূপ জান 
ব! ধৈর্য্য কিছুই থকে ন।। আলম্ত প্রমাদে জীবকে হতচেতন করিয়া ফেলে, অজ্ঞ|নান্ককারে 
পড়িয়! জীব কেবলই হাবুডুবু খাইতে থাকে । শ্বাস নুযুয়ায় চলিলে মন সাত্বিক ভাবে পুর্ণ 
থাকে। শ্বাসের গতি অন্যায়ী মনেরও গতি সর্বদ! পরিবর্তিত হইতেছে । এই জন্ত শ্বাস 
যাহাতে স্থির হয় তাহাই করা আবশ্তকক। হ্বাসে লঙ্গ্য রাখিতে পারিলেই শ্বাসের চাঞ্চল্য 
হাস হয়। যেধত ক্রিয়। বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তাভার সত্বগুণ তত বৃদ্ধি প্রাণ হইবে। 
সাধকের অত্যধিক সব্বগুণ স্ফুরিত হইলেই সম৷ক্‌ প্রকারে ইচ্ছারহিত অবস্থ! লাভ হয়। 
তখন বদি দেহত্যাগ হর তাহা হইলে ব্রদ্ষচিস্তায় দেহত্যাগ হুইবে, তাহ! হইলে সাধকের 
ক্ষলোকে গতি হইবে, সেখানে প্ররুতির মলযুক্ত ভাব না! থাকার সাধক ব্রক্ষপদে স্থিতি লাভ 
করিয়া! পরমানন্দে মগ্ন হন। রজন্তমগ্ডণের ক্ফুরণের সমর দেহত্যাগ ঘটিলেই কর্মময় জীবন 
বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবন প্রাপ্তি হয়। ক্রির! বেশীক্ষণ করিলে সত্বগুণ বাড়ে, তখন শ্বাস উর্ছে 
অর্থাৎ মাথান্ন প্রবেশ করে, তখনই শাস্তি পদ লাভ হয়। যাহার! বাসনার বশে ক্রিয়া কতর, 
তাহারা আবার মন্গুষ্য যোনিতে ফিরিয়। আসে, আর যাহার! ক্রিরা করে না, তাহাদের 
অস্তঃকরণ হইতে কামবৃত্তি কখনও অপসারিত হয় না। তাহাদের দৃষ্টি অধোদদিকে ব্ুতরাং 
তাহ।দের গতিও ত্দ্রপ। যত কিছু কর্ম সমস্ত এই ত্রিগুণের থেলা, ইড়া পিঙ্গল! স্বযুস্থায় 
প্রবাহ হেতু হইয়৷ থাকে। আত্ম। এ সঞ্ল ব্যাপার হইতে উর্ধে, তাই তাহাকে ত্রিগুপাতীত 
বলে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুযুয়র ক্রিয়। যতদিন চলে ততদিন কাহারও মুক্তিলাভ ঘটে না। 
কিন্ত সাধনার হার! যিনি সর্ধবদ! আত্মদৃর্টি করিতে শিখিয়াছেন, তিনি গুণকাধ্যে আসক্ত 
না হওয়য় স্থির ভাব প্রাপ্ত হন এবং তাহার বুদ্ধি পরাবুদ্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অম্বত পদ 
ল/ভ করে, অর্থাৎ তিনি সর্বদা! ক্রিয়ার পর অবস্থায় অবাস্থত থাকেন। এইরূপ সাধকের চিত্ত 
তদগত, অন্ঠ কোন ক।মন! তাহার থাকে না, তখন তীহার প্রাণপ্রবাহ ইড়া, পিঙ্গলা, ন্বযুয়ায় 
বিশেষভবে চলে না, তাহার প্রাণ হুক্মরপে ব্রহ্মনাড়ীর মধা দিয়া চলিতে থাকে । ইহাই 
গুণকে অতিক্রম করা। গুণ সকল চালিত হয় প্রাণ বায়ু হারা, বাঁযু তখন স্থির হুতরাং গুণের 
গুণত্ব তখন কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় স্থিত পুরুষের পক্ষে হর্ণ আর পাথর, নিন্দ! 
আর স্তুতি, মান ও অপমান, শক্র ও মিত্র সবই সমান বোধ হয়। অষ্টপ্রহর সমান ভাবে এইরূপ 
স্থিতি ঝাহার হয় তিনিই জীবন্নুক্ত ॥ 


চতুঙ্দশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 


প্রাণিশাস্বাজস।য়ে উৎপাদন ও সংহরণ এই দুইটি ক্রিয়াই জীবনতত্বের প্রধান 
বিষয়। এই ছুইটি ক্রিয়া পরস্পর বিপস্নীত হুইয়াও একটি অস্কটির সহিত দিলিত ভাবে 
অবন্িত। কেহ কাহাকেও ছাড়ি থাকিতে পারে ন। উহা সর্ধবদ! একসঙ্গে বর্তমান। 
হিন্মুদের লিক্গপুজার যধ্যে এই মিলিত ভাবটা বড় মুম্পষ্টভাবে হহিয়াছে দেখিতে 


১৬৯ 'শ্রীমস্তগবদগীতা 

পাওয়া যায়। যোনির সন্িত লিজের নিত্য সন্বন্বরূপ মূর্তিটা হইল শিবলিঙ্গ । এই বিষয়টি 
বুঝিতে হইলে যাহা প্রথমে বুঝ! আবশ্তাক সেই প্রসঙ্গই এখানে উত্থাপন করিতেছি। 
সংহরণ ক্রিন্নার সর্ববপ্রধীন ব্যাপার হইতেছে উৎসর্গ ক্রিয়া, প্রশ্থীস বা বায়ুর অপগম। এতহ।রাই 
প্রত্যেক জীব-কোষাণুর মল বাহিরে প্রক্িপ্ত হইয়া থ|কে, ক্ষণকালের জন্ঠও এ ক্রিয়! বন্ধ হইলে 
জীবের জীবন থকে না। উপায় বিশেষ দ্বারা এই শ্বাসের নির্গমন রোধ কর! যায়, তখন 
শ্ব/স গ্রহণেরও  প্রয়েজন হম ন।। সমাধিমগ্র যেগীর এই অবস্থা এত স্বাভাবিক হয় ষে 
সাধারণ জীবের মত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগই তীাগার পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হুইয়! থাকে। 
শ্বাসের বহিংক্রিয়। ধোগীর নিরুদ্ধ হইলেও তীহার এই শ্বসন ক্রিয়! ভিতরে ভিততে চলিতে 
থাকে; তখন তাহা নুযুস্ছ। নাড়ীর মধ্য দিয়া হয় বলয়! বাহির হইতে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করা 
যায় না। কারণ একবারে বন্ধ হইয়া গেলে শরীর থাকিতে পারে না। আমাদের শারীরিক 
সমস্ত বাপারই এই খবসন ক্রিয।র অধীন। পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বুগ্ষলতাদির 
মধ্যেও এই শ্বপন ক্রিয়া অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সুযুষ্নান্তর্গত শ্বসন ক্রিয়ার 
বাহ্‌ চিহু থকে না কিন্তু তাহা যে আছে তাহার প্রমাণ শ্বসন ক্রিয়া না থাকিলে বীজের 
মধ্যে অঙ্করোতৎপত্তি হইতে পারিত না। ভঞ্ভঞিত বীন্ে অস্কুরোদগম হয় না, কারণ 
তন্মধ্যে প্রাণ প্রবাহিকার আধারভূত! নাড়ীটি অগ্নিতে পুড়িয়৷ নই হইয়] যায়। এই প্রবাছিক! 
তর্দিন থাকে ততদিন জীব মবতবৎ হইলেও তাহার মধো জীবনী শক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে। 
এই প্রবাহিক নষ্ট হইয়া গেলে জীবনের আর কোন আঁশ। থকে না! সমাধিমগ়ন যোগীর 
বাহা শ্বাস ক্রিয়। থাকে না, এমন কি চক্ষু, কর্ণ” নাঁসিকা, জিহব॥ ত্বকের মধ্যেও প্রাণের 
স্পন্দন পাওয়! যাঁর না, কিন্তু তবুও তাহার মধ্যে প্রাণ আছে নিশ্চয়, কারণ ব্যুখিত যষোগীর 
সাধারণ জীবের মতই ইন্ড্রিয়ের কার্য হইতে দেখা! যাঁয়। এই প্রাণধার] হখন ইড়া পিঙ্গলার 
মধ্য দিয়! প্রবাহিত হয় তখনই শ্বাসের আগম ও নিগমকে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। 
জীবের এই অবস্থাকেই সাধারণ ভাষার জীবিতাবস্থা বলে। একমাত্র প্রাণকেই বিবিধ 
কাধ্যাছ্ছদারে ও তাহার বিভিন্ন স্থানে গতির অগ্ুযায়ী প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, 
নাগ, কুর্ধ, ককর, দেবদত্ত ও ধনঞয় প্রভৃতি উপাধি দেওয়া! হইয়া! থাকে । এইরূপে প্রাণ 
দেহের সর্বত্র বিচরণ করিয়। দেহেন্দ্রির মনৌবুদ্ধি প্রভৃতিকে নিজ নিজ কাধ্যে সংস্থাপিত করে। 
সৃষ্টি, পোষণ ও ধ্বংস কার্ধ্য এই প্রাণেরই শক্তি বিশেষ । এ সকল কা্য্যশক্তিই ত্রহ্মা, বিষু, 
রুদ্র নামে অভিহিত হয়। হ্যষ্টির স্থান হইল মূলাধার হইতে নাভি, নাতি ও বক্ষের মধ্যে 
পোষণ কাধ্য সম্পাদিত হয়, ক হইতে আজ্ঞাচক্র হইল লয়স্থান এবং তদৃর্ভ লহ্রই 
অন্বতময় স্থান। এ স্থানে স্থিতি হইলে জীব অঞজ্গর অমর হইয়! যায়। প্রাণাদিরা 
সাধারণতঃ: বিক্ষিপ্ত স্বভাব, কিন্ত গ্রাপের যেটি অপরিবর্তনীয় স্থির তাঁব তাহাই আত্ম । 
প্রাণের এই স্থির ভাব না! থাকিলে তাহার চাঁঞ্চল্যও থাকিতে পারিত না। এই 
স্থির ও চঞ্চল ভাব এক সঙ্গেই গাঁথ! রহিয়াছে যোনি ও লিঙ্গ বা পুরুষ ও প্রকৃতির 
সংযুক্ঞাবস্থার ভ্যান । তাহান্তেই জগৎ ও ব্রন্ম যেন এক হ্থুতে গ্রথিত হইয়া আছে। 
চঞ্চল ও স্থির প্রাণ এক সঙ্গে গ্রথিত, সেই চঞ্চলতা হইতে স্থির ভাথকে নাহিরে 
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করিয়া! লইতে হুইবৈ। যেমন ছুগ্ধের দগলভাগ পৃথক করিলেই তন্মধ্যস্থ গ্বৃতকে দেখিতে পাওয়। 
যায় তদ্রপ অনন্ত চাঁঞ্চল্যের মধ্য হইতেই অনন্ত স্থিরতাঁকে বাহির করিয়া লইতে হুইবে। মু্জ 
তৃণ হইতে ইবীকা (মধ্যস্থ দণ্ড) গ্রহণের চার ধৈধ্যসহকারে স্থির প্রাণ অস্তরাত্ম/কে প্রাণায়।মাধি 
যোগকৌশলের দ্বারা এই শরীরেন্দ্িঘ হইতে পৃথক করিয়! ফেলিতে হইবে । নুত্জাত্মা 
(জৌব ব! প্রাণ ) পরমাত্মার সহিত নিত্য যোঁগযুক্ত হইলেও জীবের অদষ্ট বশতঃ নিজে কেন্দ্র 
হইতে পরিধি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আবার কেন্ত্রমুখে প্র হ্যাবৃত্ত হইতেছে । জীব বহিম্মৃধ হইয়া! 
কেন্দ্র হইতে পরিধির মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘৃরিয়া বেড়াইতেছে, জন্মম্বত্যুর চাঞ্চল্য হইতে নথ দুঃখা- 
দির চাঁঞ্চল্য বা বিকার এ সমস্তই হ্বাকেন্দ্রের বহির্ভাগে বিচরণ হেতু হইয়া থাকে । আবার 
নিজ কেন্দ্রে ফিরিয়া আগিলে এ সমস্ত চাঞ্চল্যের লেশমাত্র থাকে না। সাধন প্রভাবে প্রাণাদি 
বায়ু নিজ কেন্দ্র সুত্রাত্মার মধ্যে ফিরিয়া! আসে, এবং স্ুত্রাত্মা পরমাত্মার মছিত সম্মিলিত হইলেই 
যে অবস্থা প্রাপ্তি হয় যোগীর! তাহাকেই অবস্থ!(ভেদে সবিকল্প ও নির্ধিকল্প সমাধি নাম দিয়া 
থাকেন। এই প্রাণকে রুদ্র বলাহয়। যেমন রুদ্র সংখ্যায় একাদশ, তেমনই প্রাণ ( প্রাণ, 
অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কুম্ম কৃকর, দেবদত্ত ও ধনপ্রয় ) সুত্রাত্মকে লইয়! একাদশ । 
প্রাণকে যে রুদ্র বলে তাহার প্রমাণ--“ষে কুদ্রান্তে খলু, প্রাণ1ঃ।” কুদ্রের অর্থ ষিনি রোদন 
'করান। এই প্রাণরূপী কুদ্রই বিবিধ নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া! দেহীকে অষ্ট পাশে যেন 
আবদ্ধ করিয়া রাখে। দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া! সমস্তই প্রাণবাঁয়ুর অধীন, এবং এই দর্শন শ্রবণাদির 
ঘারাই জীব মোহাবিষ্ট হইয়! বিষয়ে আসক্ত হইয়! বন্ধ হয়, এবং বহুদিন ছ:খ ভোগ করিয়া 
রোদন করিতে থাকে । তাই শ্রুতিতে খাষিদের প্রার্থনা হইতেছে “রুদ্র যতে দক্গিণং- মুখং 
তেন ম.ং পাহি নিত্যং-হে রুদ্র, তোমার প্রসম্ম দক্ষিণ মুখ রা আমাদিগকে রক্ষা কর। 
প্রণের স্থিরতাই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ । প্রাণ সুষুয/বাতিনী হইলেই এই প্রাণের প্রসন্ন ভাব 
সাধককে অভন্ন দান করিয়া থকে। প্রাণ সুুয়াবাহিনী হইয়! প্রশাস্তভাব ধারণ ন! করিলে 
পুনঃ পুনঃ জল্মমরণের ঘুরপাঁক হইতে পরিত্রাণ লাভের আ'র কোন উপায় নাই। ইহাই প্রকৃত 
শিবোপাঁসন। বা! লিক্গপূজ।। এইরূপ শিবোপাসনাই সারাৎসার তত্ব। ভ্ক্ত সাধক তুলসীদাস 
তাই বুঝি বলিয়াছেন-_ 
"“সবহি' কহৌ' কর যোঁড়ি 
শঙ্কর ভঙজগন ধিন! নর ভগতি ন পাবৈ মোরি।” 

লিঙ্গ আর যে।নি এই দুইটিই হৃ্টি কার্ষ্যের প্রধান উপকরণ। শিব শক্তি, পুরু প্রকৃতি 
কিন্বা ঈশ্বর ও মায়, এই যুগ্মভাব গুলি এ লিঙ্গ ও যে।নির সাক্কেতিক নাম মাত্র। এই দুই মূল 
শক্তির সংযোগ হইতেই সৃষ্টিকার্ধয হইয়া থাকে- যদিও এই দুই শক্তি ম্বরূপতঃ একেরই বিভিন্ন 
প্রকাশ । বীজাবস্থার় এই ছুই শক্তি একত্রে মিলিত থাঁকে, তখন বীজের মধ্যে এই ছুই শক্তি 
অভিন্নযকূপে বর্তমান থাকে । এই অভিন্ন যুগ্মভাবকেই ঈধর ব1 ঈশ্বরী বলা হয়। এই 
ঈশ্বরের মধ্যে একদিকে যেমন হ্টিকারিনী শক্তির বিদ্তমানত| রহিষ্বাছে অপর দিকে উহ! 
তন্্রপ প্রপঞ্চাতীত শান্ত শিবাধৈত পরমব্রচ্ছম রূপে বর্তমান । তখন শিব ও শত্তিকে পুথক 
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বলিয়া ঝুবিতে পারা যাঁর না। কিন্তু যখন পররব্রদ্দের মধ্যে হ্ির ইচ্ছা! হয়, তখন “স এক্ষত”_- 
পরবরঞ্ষের এই হৃতিমুখী সংকল্পের বুদ্‌বুদ উপরে উত্থিত হইতে না হইতেই শিব শক্কি পৃথক হইয়া 
হ্বতত্বের বিকাশ হইতে থকে । কিন্তু এই শিব শক্তি তখনও পরম্পর বিচ্ছিন্ন নহে, তখনও 
উভয়ে অঙগ।ঙী ভাবে অচ্ছেছ্য বন্ধনে মিলিত থাকেন। তখনও উহ৷ অলিঙ্গ পদবাচ্য ন হইলেও 
জান গোচর নহে--এইজন্ত এ ভাবকেও অব্যক্তাংস্থা বলা য।ইতে পারে। ইহাই শিবশক্তির 
সমরম ভাব, উহ্থাই জগদস্ব! বা আ্যাশক্তি-_-এতৎমধ্য ষে ঠচতন্ত তাহাই দ্বিতীয় পুরুষ । পরে 
এই অব্ক্তাবস্থা ভেদ করিয়া যে ভান্কর জ্যোতি; আবিভূ্তি হয়, তাঁহাকেই জিঙ্গ বলা হয়, 
ইনিই তৃতীয্ব পুরুষ, এই স্থ।/ন হইতেই প্রকৃতি পুকুষের ভেদ আরস্ত হয় । লিঙ্গ বখন প্রকাশিত 
হুর তাহার সহিত যোনিও উ-পন্ন হয়। পূর্বে যাহা এক অন্বিতীয় ছিল, পরে বাছ। ইহতরূপে 
প্রকাশিত হুইয়াও অব্যত্তের মধে।ই অক্গাঙ্গী রূপে বর্তমান ছিল, এখন ৫সেই অভেদ ভাব 
ষেন ছুটিগ্না গেল, প্রকুতি পুরুষ ছুইট পৃথক ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু পরস্পয়ের এই 
পৃথক অন্তিত্ব এস্ফুটিত হইলেও তাহারা এক অন্তের সহিত যেন জড়িত হুইয়! রহিয়াছেন বলিঙ্না 
মনে হয়। বান্তবিকই এ অবস্থায় তাহাদের পৃথক রূপ ব! ভাব প্রকাশিত হইলেও বাপি 
তাহার এক অন্তকে ছাড়িয়া থাকেন না। ইহাই পুরুষ প্ররুতির পৃথক ও মিলিত ভাব। 
যোগীরা ইহাকেই কৃটস্থ জ্যোতিঃ রূপে দর্শন করির। থাকেন। জ্যোতিশ্মরী প্রর তিমগুলের 
মধ্য বিন্দু বা কেন্দ্র স্থানীর বে কৃষ্ণ গোলক ছোট শীলগ্রাম শিলার সার , উনিই রাধাবক্ষ-স্থল- 
স্থিত শ্রীকষণ, ইনিই সাধকেন্দ্রগণের ধোয় সবিতৃমণ্ডল মধ্যবস্তাঁ পুরুষ । এই পুরুষটিই পুরুযোত্তম 
নারায়ণ ব1 ধিতীগ্ন পুরু-বর সহিত অভিন। কিন্তু জ্যোতি: ও তন্মধ্যস্থ কৃষ্ণ মে “পুরুষং কৃষঃ 
পিঙ্গলং" (নীল পীতের মিশ্রণ ) তিনিই তৃতীয় পুরুষ। এ ছুয়ের এমনই সম্বন্ধ যে এককে 
ছাড়ির! মন্ত প্রকাশিত হইতে পারে না ইহাই যুগপ ভাব। তদবধি পর্ব প্রকার স্থষ্ট পদার্থের 
মধ্যে এই বুগ্মভব অন্নথ/ত হইর়! আছে। কিন্তু এই যুগ্মঃপ সেই শিবশক্তি সমরস জাবপূর্ণ 
চি্রাকংশ হইতেই সরোবরের সলিল মধ্য হইতে কমলের প্রস্ফুরণের মত উখ্খিত হয়, ঠিক 
ধোনির অন্তর্গত লিঙ্গের ভায়। জ্োতিই বেন প্রকৃতির দেহ এবং কৃষ্ণ গোলক মধ্যস্থ বিন্দুই 
যেন পুরুষের দেহ। এইট দেহঘ্বর পৃথক ভাবে প্রকটিত হইয়াও অনাদি কল হইতেই নিত্য 
মিলিতাবস্থায় চির বন্তমান | এই জ্যোতিঃ স্বব্ধপ দেহ ত্রিগুপান্থিত, তাই উহ্হাকে তিনটি রেখা 
রূপে কল্পন! কর! যাইতে পারে । এই তিনটি রেখার মিলনে একটা ত্রিভূজ গঠিত হয়। এই তিনটি 
বন্ততঃ এক হইলেও গুণের প্রভেদ হেতু বিভিক্নাকার ( শ্বেত, রক্ধ, কৃষ্ণ ) প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
গুদবস্থাততেই তাহাদের কেন্দ্রমধ্যস্থ বিন্দুটি একই | এই যোনিমগ্ডল উর্মুখ ও অধোমুখ ভেদে 
ছুই প্রকার উর্বমূখ :যানিকে ব্রঙ্ধযোনি ও অধোমুথ ষেনিকে মাতৃযোনি বলে। সাধককে এই 
মাতৃযোনি ভেদ করিয়া উর্ধে উঠিতে হয়, তাই তন্ত্রে বল! হইয়াছে---“মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য 
সর্বযোনিং ব্রচ্ধ ) সমাচরেৎ।” কিন্তু উত্তয় যোনির কেন্জ্র হইল সেই বিন্দু। এই বিন্দুস্থানকে 

না জানিলে কেহই সাধক হুইতে পারেন না। যদি৪ উতর যোনির মধ্যে সেই একই বিচ্ছু 
্ পুরুষ ) বর্তমান তখাপি জগদ্যোনি কুগুলিনীয় উর্ধ ও অধোভাগে অবস্থান ছেতু এ বিশুকেও 
যেন ছুইটি-বলিযা। শ্রম হয়। এই ছুইটি বিশ্বু খামেফিটায়ের পাঁয়ছের মত উপরেও থাক্ষিতে 
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পারে নীচেও থাকিতে পারে। পার্থক্য এই যে এই বিন্দু একই কালে উভয় যোনিতেই 
বর্তমান থাকে। যখন এই বিন্দু অধোমূখী হইয়। মূলাধ।রস্থ ত্রিকোঁণ যস্ত্রে অবস্থিত হয়, তখনই 
স'সারমুখী বাঁসন! প্রবাহিত হয়, শিব জীবরূপে প্রকাশিত হন। এই অধোমুখ বিস্বুকে 
উর্ধমুখ করিবার প্রক্রিা হইল বট্চক্র ভেদের ক্রিয়। ব! প্রাণায়াম। ইহাকে মৃলাধার 
হইতে যেন জোর করিয়! উঠাইর়া! আজ্ঞাচক্রের উপর উর্ধ ত্রিকোণ মধ্যে সংস্থাপন করিতে 
হয়। প্রাণ সংযমের দ্বার! যখন উর্ধ ব্রিকোণক্ষেত্রে বিন্দু সংস্থাপিত হন, তখনই জীব শিব 
হইয়। ঝান। ইহাকে স্মরণ করিয়াই বেদ বলিলেন-_“উর্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ |” 
ইনি বিরূপাক্ষ কারণ তাহার দৃষ্টি তখন লগতে সন্বদ্ধ নহ। উর্ধ ত্রিকোণে বিন্দু প্রতিষ্ঠিত 
হইলেই প্রপঞ্চাতীত অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। উর্ধব্রিকোণে বিন্দুকে ধারণ করাই গর্ভাধান 
ক্রিয়।। উর্ধ ভ্রিকোণে গর্ভধারণ হইলেই জগত লয় হর ব্রন্মমুখী অপ্রাকত অবস্থায় উদয় 
হয়; এবং অধ; ত্রিকোণে গর্ভাধান হইলেই জগত প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়। 


পঞ্চদশোহ্ধায়ত। 


€ পুরুষোত্তম যোগঃ ১ 


(সংসার অশ্বখ ) 


শ্ীভগবান্ুবাচ। 
উদ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদ্‌বিৎ ॥ ১ 
 অন্বয়। শ্রীভগবাঁন্‌ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন )। উর্দমূলং (উর্ধে যাহার মূল) 
অবংশাখম (অংধাদিকে যাহার শাখ!) অব্যম € অব্যয়) অশ্বখং ( অশ্বখরূপ সংস।র __ 
কাল পর্য্যস্ত যাহা! থাকিবে না। সংসার এতই অনিত্য ! অ--ন।, শ্ব-* কলা, শ্া-.থ।ক! ) 
প্রাহঃ (বলেন ১, ছন্দাংসি (বেদ সকল ) যস্য (ষাহার ) পর্ণানি ( পত্রসযূহ ), তং (তাহাকে) 
ষঃ বেদ ( বিনি জানেন ) সঃ বেদবিৎ (তিনি বেদবেতী! ) ॥ ১ 
শ্রীধর। বৈর।গ্যেণ বিন! জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ ক্ফুটম্‌। 
বৈরাগেযাপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহ দিশৎ ॥ 
পূর্ববধ্যারান্তে “মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' ইত্যাদিন! পরমেশ্বরম্‌ 
একাস্ত ভক্ত ভজতঃ তৎপ্রসাদ্ব্জ্ঞানেন ব্রদ্মভাবো ভবতি ইত্যক্তং। ন চ একান্ত 
ভক্তিঃ জাঁনং ব| অবিরক্তস্ সম্ভবতি ইতি (বরাগ্যপূর্বকম্‌ জ্ঞানম্‌ উপদেষ্টকামঃ গ্রথমং তাবৎ 
সার্ধক্সোকাভ্যাং সংসারম্বরূপং বুক্ষব্ূপকালংকারেণ বর্ণনন্‌ শ্রীভগবান্‌ উবাচ --উদ্ধমূলমিতি। 
উর্ধম--উতমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং উৎকৃষ্ট: পুরুষোত্বমো মূলং ষস্ত তম্‌। অধঃ ইতি ততোহ্ববাটীন!: 
কার্যযোপাধয়ে! হিরণ্যগর্ভাদয়ো! গৃহন্তে। তে তু শাখা ইব শাখ। যস্ত তম্‌। বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ 
প্রভাতপর্যাস্তমপি ন স্থাস্ততি ইতি বিশ্বাপানর্হত্বাৎ অশ্বখং প্রাহঃ | প্রবাহরূপেখ অবিচ্ছেদাৎ 
অব্যয় প্রাঃ “উদ্ধমূলোখবাকৃশাথ এযোহশ্বখঃ সনাতন" ইত্যাগ্যা শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংদি বেদা 
যস্ত পর্ণানি-_ধর্ধাধর্ম £তিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈ: কর্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্ত সর্বজীবাশ্রযণীয়ত্ 
প্রতিপাঁদনাঁৎ পর্ণস্থানীরা বেদাঃ। যঃ তং এবভ্ভতং অশ্বখং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসার- 
প্রপঞ্চবৃক্ষ্ত মূলম্‌ ঈশ্বরঃ শ্রীনারায়ণঃ | ব্রঙ্গাদয়। তদংশা: শাখাম্থানীয়াঃ। স চ স'স।রবৃক্ষো 
বিনঙ্বরঃ, প্রবাহরূপেন নিত্যশ্চ। বেদোক্তৈঃ কর্খভিঃ সেব্যতাম আপাদিতশ্চ। ইতি 
এতাঁবাঁন্বে হি বেদার্থঃ।| অত এব বিঘান্‌ বেদবিৎ ইতি স্বয়তে॥ ১ 
বঙ্গানুবাদ । [ বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান ব1 ভক্তি হয় না--ইহা! শ্ফুট অর্থাৎ ব্যক্ত হইল। 
এজ ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে বৈরাগ্য সহিত জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। ] 
[ পূর্ববাধ্যায়ের (€ ১৪শ অঃ) পেবভাগে (২৬শ, ২৭শ ক্লোকে) “মাং চ যোহ্বাতিচারেপ 
ইত্যাদি বাক্য ঘার। পরমেশ্বরের একান্ত ভক্তি ঘর! ভজনশীল ব্যক্তির! তত্গ্রপাদলক জান দ্বার! 
মুক্তি লাভ করেন ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু অবিরক্ঞ ( বৈরাগ্যহীন ) ব্যক্তির একান্ত তক্তি 


১৫শ অঃ]. বীমহগবদগীতা।. ১৬৯. 


বাজান হওয়া সম্ভব নহে, এইজঠ বৈরাগ্যপূর্বক জানের উপদেশ দিবার ইচ্ছায় 
প্রথমতঃ সার্ধঙ্লেক হার। সংসার খরপ বৃক্ষকে রূপকালক।রে বর্ণন কক়তঃ ] জ্ীভগনান 
বলিতেছেন-_এই সংসারবৃক্ষ উদ্বমূল--নর্থাৎ ইহার নূল উদ্ভব -অর্থাৎ উত্তম, হাহ 
ক্ষর এবং অক্ষয় হইতে উৎকুষ্ট, এমন যে পুরুযোত্তষ ভিনিই যাহ!র মূল, তাহাকে 
এবং পুরুবোত্তম হইতে অধঃ অর্ধাচীন কার্যে পাধিরিশিই ছিরগ্যগর্ভাদিে এহঘ্বারা- 
গৃহীত হইয়।ছে, বৃক্ষের শাখার মত ইহার! যাহার শাখা-_তাহাকে অঙ্বখ বলে কারণ বিমশ্বর 
বলিয়া অর্থাৎ “খ্বঃ* আগামী প্রভাত পর্য্যস্ত থাকিবে না এই জন্ত যাহ! বিশ্বাসের অধোগা।. 
ইহাকে কিন্ত “অব্যয়” বলে কারণ প্রবাহ্রূপে ইহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। “উর মূলোহবাক্‌* 
শাখ এযোহৎস্বখঃং সনাতনঃ*--কঠ উঃ--€ এষঃ-_এই সংসারঙ্গপ বৃক্ষ, অশ্বখ অস্থায়ী, আগামী 
দিবস পধ্যন্ত থাকিবে কিনা বল! যায় না। উদ্ধমুল-_ইহার মূল উর্্ অর্থাৎ ইহ বন্ধ হইতে 
উৎপন্ন, অবাকৃশাখঃ__নিয়দিকে বিস্ৃত শাখাযুক্ত, অর্থাৎ দেব মগুষ্য তির্যগাঁদি জীবদ্বার! পুর্ণ, 
সনাতনঃ--অনার্দিকাল হইতে এই সংসার প্রবাহরূপে বিস্কমান রহিয়াছে )। বেদমকল সেই 
সংসার বৃক্ষের পত্ররাঞ্জরি, অর্থাৎ ধর্ম।ধ রঁ প্রতিপাপন দ্বার! ছায়াস্থানীয় যে কর্মফল সমূহ তদ্ব(র! 

ংসার বৃক্ষটি জীবসমূহের আশ্রত্লণীয় রূপে প্রতিপাদন করে বলিয়া! বেদদকল বেন পত্রের 
কাধ্য করে। অর্থাৎ বেদ ধর্মাধর্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই ধর্/ধর্মই কর্মফল উতৎ্পতির 
কারণ। কর্ফলই ছারাস্থানীয় হইর্ন। সর্ববঙ্ীবের আশ্ররন্বরূপ, এজন্ড সংসার বৃক্ষের পর্ণস্থানীয় 
বেদ। [ ষথ! ব্ৃঙ্ন্ত পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি তথ! বেদাঃ সংসারবুক্ষপরিরক্ষপার্থা ধর ধর্মম-তদ্বেতু* 
ফলপ্রক|শনার্থস্বাৎ। যেরূপ পত্রগুলি বৃক্ষের রক্ষার প্রতি হেতু, সেইরূপ এই বেছরয়ও সংলার 
বৃক্ষের পরিরক্ষক। যেহেতু বেদের দ্বারাই ধর্ম ও অধর্থের কারণ এবং ফল প্রকাশিত হইয়া 
থাকে-_শক্ষর ] 


যিনি সংসারকে এইভাবে জানেন তিনিই চি সী ৷ সংসারপ্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের যুল__ 
ঈশ্বর বা নারায়ণ, তদংশ ব্রহ্মা দি শাখাস্থানীয়। এই স'সার বৃক্ষ বিনশবর কিন্তু প্রবাহরূপে নিতা 
এবং বেদোক্ত কর্ম সমূহ ছার! এই সংসারের দেব্যত্ব প্রতিপাদিত হয় অর্থাৎ সংসারে আসি! 
বেদোক্ত কাধ্য নির্বাহ করা ধায় বলিয়। ই! সেবাও বটে--ইহা ই বেদার্থ বা তাৎপধ্য অতএব 
এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত পুরুষকেই বেদবিদ্‌ রূপে স্তুতি কর! যায় ॥ ১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা _কুটস্ছ দ্বারায় অনুভব হইতেছে ঃ_মুল উপরে শাখা 
নীচে_মাথা উপরে হাত পা! নীচে এইক্প অশ্বখবৃক্ষাকার কলেবর, উল্টা ছন্দ 
অর্থাৎ কুটস্থের মধ্যে যে সকল ঝাঁড় বুট! দেখা! ধায়, সই পাতা ; এইরূপ এষ 
, কুটস্থকে জানে সেই বেদকে জানে ; আবার--।-শ্রুতিতেও আছে-_- 


উদ্ধমূলোহ্বাক্শাখ এযোংশ্বখঃ সনাতনঃ। 
তদেব শুক্রং তদ্ত্রক্ষ তদেবামৃতমুচ্যতে। 
তন্দি ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ববে তু লত্যেতি কশ্চন। 
এতটৈতৎ ॥ কঠঃ উঃ. 
হু 


১৭৬. উমন্তগবগীত। [১৫শ অঃ 


এষঃ.( এই সসায়রূপবৃক্ষ ) অন্থথথঃ ( অচিরস্থাী, যাহ! আগামী দিবস পর্ধ্যস্ত থাকিবে 
কিলা সন্দেহ ) [এই অশ্থখের] উদ্ভসূলঃ ( উর্ঘ যে বিষুটর পরমণদ্দ তাহাট যাহার মূল ) অবাকৃ* 
শাখং ( শাখা সমূহ যাহার অধোগামী--ব্বর্গ, নরক তির্ধযক ও প্রেতাদি দেহ প্রার্ডিকূপ শাখা. 
সমূহ ছার! অবাক্শীখ) [ভূঃ, ভূবঃ, ম্বঃ, মহ জন: তপঃ ও সত্য--এই সগ্চলো কন্থ ব্রন্মাদি ভূত- 
সমৃহরূপ পক্ষিগণ যাহাতে নীড় নিশ্দিত করিয়াছে । ],সনাতনঃ (অনাদি কাল হইতে প্রবাহরূণে 
বর্তমান বক্য়া চিরস্তন )-[ এই সংসার বৃন্সের ধিন মুল] তিনিই শুক্রং (শুভ্র বা শুদধ- 
জ্যোতির্য়, চৈতস্তাত্মক আত্মজ্যোতিংম্বভাব ), তৎ ব্রদ্ধ ( সর্ব!পেক্ষা মহবনিবন্ধন তিনিই ব্রহ্ম) 
তৎ এব (তিনিই ) অস্বতং ( অবিনাশ ম্বভ।ব) উচ্যতে ( বলিয়! কথিত হন ), সর্ধে লোকা: 
(সমস্ত লোক ) শ্রিতাঃ (সেই ব্র্ষেই আত্রিত রহিয়াছে ) তং উ( তাহাকে ) কশ্চন (কেহই ) 
ন অত্যেতি ( অতিক্রম করিয়া! অবস্থান করিতে পারেনা )। ইচ্ছাই সেইবস্ত যাহা নচিকেতা 
জানিতে চাহিয়াছিলেন। 


অমর! পুর্বে অনেকবার এই গীতা ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি ষে ব্রহ্মাগুই সংসার, এবং 
এই দেহ সেই ক্রক্ষাণ্ডের ক্ষুদ্র আয়তন। পদেহহম্মিন্‌ বর্ততে মেরু; সপ্ততীপসমন্থিতঃ ৷ 
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ। £হলোকো যানি ভূতানি তানি সব্বণণি মে 
মতঃ” শিবসংহিতা)। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করও বলিয়।ছেন এই সংসারবৃক্ষ অবাকৃশাখঃ অর্থাৎ শাখা 
গুলি অধোদিকে বিস্তৃত-_দ্বর্গ নরক তির্য্যক ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিকপ শ।খ|সমূহ হারা অবাকৃ- 
শাখঃ-_ভুং, ভূবঃ, স্বঃ১ মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্তলোকক্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ 
যাহাতে নীড় নির্মিত করিয়াছে--এই বুক্ষাকার কলেবর। মূল বলিতে আমর! সাধারণতঃ 
তলের দিকে অদ্বেষণ করিব, কিন্তু এই বৃক্ষের মূল উপরে, শাখা নীচে । এই মূল জীবের মস্তক, 
মেরু শিখর | এই মেরুশিখর সহত্বারই বিষুণর পরম পদ ।* 


"শিবন্থানং শৈবা: পরমপুরুষং €বঞ্চবগণা; 
লপস্তীতি প্রায় হরিহরপদং কেচিদপরে। 
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্রসিক! 
মুনীন্্। অপ্যন্তে প্রকৃতিপুরুষং স্থানমমলাঃ ॥* 


ধীহাঁরা শৈব তাহাঁর। উক্ত স্থানকে শিব স্থান বলিয়। থাকেন, বৈষ্বগণ উহাকে পরমপুকুষ 


* জীবের মূল মন্তিক্ধ বা! মেরুশিখর বলিলে এমন কেহ যেন ন! বুঝেন যে মস্তিই (9282০) যেন আসল বস্ত। 
অন্তিষটি জীব-সম্িতের আত্মপ্রকাশের স্থান মাত্র । সমস্তিচ অবয়বটি আত্মার অধিষ্ঠান । উহার! কেহই আত্মচৈতন্য 
নহে, দেহকে অবলম্বন করিয়া! আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। শরীরের নাশে জীবের নাশ হয় না, বয়ং দেহ হইতে 
বিনিগ্গত হইলে দেহেরই মাশ হইয়] থাকে । সেইজস্ বাক্য আসল বস্ত নহে, ধিনি বলিতেছেন তিনিই প্রো 
বা আল্মা, আঁণ আসল সত্য বস্ত নহে প্রাতাই আসল বস্ত, রূপ আসল বন্ধ নয় ত্রষ্টাই জ্ঞাতব্য বন্ত, মদ আসল বস্ত 
নহে মনন-কর্তাই আসল বস্তু, কর্ম আসল বন্ত নহে কর্মের কর্তাই আসগ জ্ঞাতব্য বন্ত--( কৌধীতকী উঃ) । সুতরাং 
মনুষ্ঠাবন্বের মধ্যে স্তিষ্ষমধাগত থে স্থানাটিতে বিঞুর গরমপদ অভিব্যক্ত হয় খাঁকে, তাহাংকই সহশ্রঘল 
গন্ধ বলে। 


১৫শ অঃ] শ্রীমহগরদর্গীতা, ১৭১ 


বিষুবস্থান বলেন, কেহ কেন উহাকে হরিহর স্থান বলির! থাকেন, এবং দেবীভক্তের! উহাকে 
শক্তিস্থান এবং কোন কোন বিশুদ্ধ মুনিগণ এ স্থানকে প্ররুতিপুরুষের স্থান বলিয়া বর্ণন! 
করেন। 

“ইহ স্থান জ্ঞাত্বা। নিয়তনিজচিতো নরবরো! 

ন ভূয়াৎ সংসারে কচিদপি 5 বন্ধত্থিতৃবনে । 

সমগ্র। শতিঃ স্যান্গিয়মমনসন্যস্য কৃতিনঃ 

সদা কর্ত,ং হর্ভ,ং'খগতিরপি বাণী শ্ুবিমল! ॥” 


এই সম্শ্রারপন্ম বিদিত হইয়া বিনি নিজ চিত্তকে তথায় সংযত করিতে সমর্থ হন তিনি নর- 
শ্রে্ঠ। তাহাকে পুনরায় সংসারে ব! ভ্রিভূবনের কুত্রাপি স্থানে আবদ্ধ হইতে হয় না। সেই 
সংবতচিত্ত কৃতী সমগ্র শক্কিই আয়ত্ত করিতে পারেন। স্য্ট স্থিতি সংহারে তাহার সামর্থ 
হইয়া থাকে এবং শূন্তমার্গে তিনি বিচরণ করিতে পারেন। বাগদেবী তদীয় মুখে নিরন্তর 
অধিষ্ঠান করেন। 
্রন্মরদ্ধে, মনে! দত্বা ক্ষপার্দং বদি তিষ্ঠতি। 
সর্বপাপবিনিষ্থক্তঃ স যতি পরমাং গতিম্‌ ॥' 
ব্রহ্মরন্ধে, মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণার্ধ কালও অবস্থান করিতে পারে, তাহ! হইলে 
সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়! পরমা গতি লাভ করে। 
"অস্মিন লীনং মনে! ষন্ত স যোগী ময়ি লীয়তে। 
অধিম।দিগুণ।ন্‌ ভূক্ক শ্বেচ্ছয়! পুকুযোতমঃ ৪” 
বাহার চিত্ত ব্রহ্থারন্ধে, লীন হয়, তিনিই পুরুষোতম । তিনি শ্বেচ্ছাছছসারে, কারার ব্য 
সকল ভোগ করিয়!, শেষে আমাতেই বিলীন হুইর়। ষান। 


এই সহস্রার কমলদলস্থিত বিষুঃর পরমপদ হইতে গঙ্গা-বমুনা-সরম্বতীরাপা ত্রিধার! ইড়া- 
পিঙ্গলা-ন্যুয়ারূপিণী নাড়ীত্রয় প্রবাহিত হইয়াছে । এই তিনটি ধারাই ত্ররী বা! বেদত্রয় । এই 
বেদোজ্ ক্রিয়া দ্বারাই € ইড়া পিঙ্গল। সুযুম।তে ক্রি! করিয়া থাকিলে ) ত্রিলোক ব্যবস্থিত, 
অর্থাৎ যতক্ষণ ইহাদের ক্রিন্না বর্তমান থাকে ততক্ষণ এই ভূঃ ভূবঃ শ্বঃ প্রভৃতি ভ্রিলোকের 
বিস্তমানতা। 


যাহ। সহম্বীরে সব মিলি! এক হইয়া! গিয়াছিল, যেখানে কিছুই ছিল না, সেই মহাশূন্ত 
পরব্যোম (ক্রিয়ার পর অবস্থ! ) হইতে-_ 
“সচ্চি্দানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 
আসীচ্ছক্কিস্ততো৷ নাদে। নাদাধিন্দুসমুস্তবঃ &” সারদাতিলক । 
সচ্চিদানন্দ ব্রশ্থনুক্ত অ|্াশক্তি হইতে যে নাদ উৎপক্ন হইন্সাছে, সেই না হুইতে বু 
উৎপত্তি হয়। 


"প্রাণিদিগের সকাম-তাঁবে কৃত কর্ম সকল যখন ফলোম্ুখ হয়, তখন সর্বসাক্ষী সর্ব কর্- 
ফলগ্রন পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক স্থঙি মায়! ও পুরুষের প্রাহূর্তাব হয়। অদেনত্বর বিন্ুরূপী 


১৭২ উমন্তগবদগীতা [১৫শজঃ 


জিগুণাত্মক অব্যন্তের আবির্ভীব হইক্গা থাকে। ইহাই “শক্তিতত” | বিন্দুয় অচিদংশ বীজ এবং 
চিদ্‌-ব্সতিহ্‌ মিঙ্রাংশ “নাদ”; ঠৈতল্ঠাধিষ্িত প্রকৃতি ব। শক্তির ক্রিয়াপ্রধান অবস্থহি 
নাছ। 

পঅবরবীভূত হওয়া” এই অর্থবাটী “বিন্দ+ ধাতুর উত্তর “উ” প্রত্যয় করিয়। “বিন্দৃ" পদটি 
সিদ্ধ হইয়াছে । যাহ! অবয়বীভূত হয় তাহাই বিন্দু । রেখা হইতে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ. গ্রভৃতি 
নানা অবয়ব (51897০) স্ষ্টি হয়। সেই রেখ বিন্দুর সমষ্টি মাত্র; বিদ্দু অবিভাঙ্য বন্ত, কিন্ত সেই 
বিন্দুর পরিচা'লনে (মায় শক্তির প্রভাবে ) বহু বিন্দুর উৎপত্তি মনে হয়, এংং মই সকল বিন্ৃ- 
সমষ্টিই রেখা, এবং রেখার পরিচ্ছিন্ন সংস্থানেই ত্রিকোণ, চতুক্ষোণ, বৃত্তাদি আকৃতিতে পরিণত 
হ্য়। 

.  জখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মাগ্গাশক্তির ছ।র! স্বীয় তচ্ছকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করেন। সেই 
মায়! দ্বারাই এক অখণ্ড বস্ত বহুরূপে প্রতিভাত হন। সহজআারে কলাতীত পরমত্রহ্ম ব! পরমা 
প্রকৃতি অবস্থান করেন, তাহাই আজ্জাচক্রে মনোরূপ কলাম্বরূপ পর শিব এবং বিশুদ্ধ চক্রে 
আঁকাশ মৃত্তি বিন্ুম্বরূপ মহেশ্বর, অনাহুতচক্রে বাযুমৃি নাদরূপ ঈশ্বর, মণিচক্রে, তৈজস মৃদ্ঠি 
রুদ্র, স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলমূর্তি বিষুঃ ও মৃলাধারচক্রে পৃথিবীসূর্তি ব্রহ্মা এবং তাহ! হইতেই সমস্ত 
স্থষ্ট পদার্থের উৎপত্তি । তাহা! হইলে আমার এই দেহই ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবতার আঁধারস্থান। 
ক্রিয়ার পর অবস্থ।র স্থির থাকিলে শৃন্ত হইতে এক শব হয়, সেই শব্দের নাম নাঁদ, সেই নাদ- 
ত্রদ্ষের একাংশেতে জগং, আর অর্ধম।ত্রাতে নিশ্চল স্থিতি বা! ক্রিদ্ার পর অবস্থা । পক্ষিশাবকের 
বাসার মতন হৃদয় আত্মার স্থান, সেই আত্ম। বিষয়ান্িত হইলেই জীব, বিষয়পাঁশ হইতে রহিত 
হইলেই তখন শিব। ক্রিয়ার পর অবস্থ! হইতেছে অব্যক্ত পদ, সেই অব্য ব্রচ্ধ হইতে এক 
পুরুষ হর, যাহা দেখ! যায় এবং দেখ। য।য়ও ন!। সেই পুরুষের পর আর কিছুই না । তাহাই 
কাষ্ঠ। এবং তাহাউ পর! গতি। ১৮ নিমেষ পর্যঃস্ত বিন। ক্রেশে স্থিতি যাহার হয় সে-ই কালকে 
জগ্ন করিয়াছে, তাহাই পর! গতি । উত্তম পুরুষের রূপ শরীরেরই মত অর্থাৎ মন্তস্তাকৃতি, 
অঙ্গুচধাত্র জ্যোতিঃম্বরূপ, ভ্রঘধ্যে ধাহাকে দেখ। যার এবং চুলের একহাজার ভাগের এক 
ভাগ সদৃশ সুক্ষ নক্ষত্রের মত প্যোতি, তিনিই জীব, শ্বযুম্নার মধ্যে আমিতেছেন ও যাইতেছেন। 
'অক্ষবাৎ সংজায়তে কাঁলঃ,_ব্রহ্ধ! হইতে কাল অর্থাৎ শূন্ঠ, শৃন্ত হইতে বায়ু, সেই বায়ু উদ্ধেতে 
গি্ন। তমঃ, সেই তমঃ হইতে জল, তাঁহ।র মথনে শিশির, তাঁহার মথনে ফেণ, তাহা হইতে 
অঞ্, অণ্ড হইতে ব্রঙ্গা, তাহা! হইতে বায়ু, তাহা! হইতে গুকাররাপ শরীর, তাহা হইতে 
সাবিত্রী অগন্ধাত্রী মূলাধারে, তাহ! হইতে সমুদয় লোক, পুনরায় ইহাঁয় উল্টা দিক--গীয়ত্রী 
অর্থ/ৎ করিনা করা, ক্রিয়া! করিয়া কুটন্থে থাকা, পরে ক্রিগগায় পর অবস্থা । ফ্রিশ্না করিতে 
করিতে কুটছে থাকা! ছয়, জযোতিং দর্শন হয় ও অমৃতর়ূপ রসাম্বাদ হয়, তখন এক আঁশ্চর্ধ্যরূপ 
স্থিতি: মৃলাধাক্স হইতে 'লি্মূল ও লিঙগমূল হইতে নাভি পর্যাস্ত হইতে থাকে । হয় হইতে 
মস্তক পথ্যস্ত যে বায়ু তাহাই ইড়া বা প্রাণ বাযু, পিঙ্গলার গতি অধোগেশে, এই অথঃ ও উর্দ 
ঈধ্য জুযুযা । তিনি অপিশ্বরপ, সকল বন্তকে তন্ম করিয়া এক করিয়া দেন এবং আপনিও 
সন; হইয়া: যান! কর্ড হইতে অন্তক পর্যন্ত অগ্রি পাছেদ, : ইহাকেই অন্বাছি ধলে। ইহ! 


১৫শ অঃ] ভ্ীমন্তগবদর্গীত। ৬৩ 


অধশ্চোর্ষং প্রশ্যতাস্তস্য শাখা 
শুণপ্রবৃদ্ধ! বিষয় প্রবাল: 


অধশ্চ মূলান্থানুসম্ততানি 
কন্মানুবন্ধানি মনুষ্যলোকে ॥ ২ 


স্বপ্রকাশ খ্বরূপ। এই তিন বামু নাভিতে এক হইয়! বখন হৃদয় পর্ধ্যস্ত ঠির হুইয়। থাকে, 
তখনই ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন প্রাণ ও অপান সমান রূপে স্থির-_-ইহাই প্রলয় । স্যষ্টি সই 
রূপ ব্রহ্ম হইতে দেহ পর্য্যন্ত ক্রম অনুযায়ী হয়। এই হ্স্তি লয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে, এক 
অবস্থ/য় থাকে না, সেই অন্ত ইহা অশ্বখ, আবার সর্ধদাই এইরূপ হ্যটি লয় হয় বলিয়! প্রবাহ- 
রূপে উহা অব্যয়। পর্ণগুলি যেমন বৃক্ষকে সঙ্গীব রাখে সেইরূপ ছন্দ অর্থৎ জীবের ইচ্ছ। বা 
বাসন।ই এই স-সারবৃক্ষকে জীবিত রাখে । এই ইচ্ছাই কুটস্থের মণ্যে বিবিধ শক্তির খেল! 
ও বর্ণরূপে দেখ! যায় । এই কুটস্থকে ধিন জানেন তিনিই বেদকে জানেন। 'ন বেদং বেদ 
ইত্যান্'বেদে। ব্রহ্ম সনাতনম্।'এই বেদ ব্রাক্মণেরই পাঠ্য। এই জঙ্ত ক্রি সকলেরই করা উচিত। 
ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়, প্রাণ, মন সব স্থির হয়, ইহাই যঙ্গহ্তত্রের তিন 
গ্রন্থি । তিনি পরম পবিত্র, অর্থাৎ পঞ্চতত্বের ( পঞ্চহুত্বই মুল) অতীত হন। সেই আত্ম 
“সহজং" অর্থাৎ জন্মের সহিত হইয়াছেন (শ্বাসরূপে) এবং তাহা 'পুরস্তাৎ-_:এই দেহপুর 
মধ্যে রহিয়াছেন। তিনি «প্রঞ্জাপতি'_তিনি সকলেরই উৎপত্তির কর্তা, প্রাণ না থাকিলে 
কোন কিছুর উৎপত্তি হম্ন না। তিনি আয়ু এবং আয়ুঃশ্বরূপ যত দিন শ্বাস ততদিন জীবন। 
“আগ্র্যম্_অগ্রভাবে অর্থাৎ বাযু উর্ধে মন্তকে গমন করিলে “বলমস্ত তেজঃ”*- বল ও শক্তি 
তন্থার। হউক অর্থাৎ বল যোগবল সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বজ্ত্ব ও সর্বশক্তিমতা৷ প্রভৃতি শক্তি হয়। 

পরে নিগু“ণ ব্রহ্ম যে পরব্যোম তাহাতে লীন হইয়! যায় । ক্রিয়ার পর অবস্থার অগোচর 
রূপ, অর্থাৎ সকল গুণ আছে অথচ নিগুণ, সেই গুণাতীত অবস্থায় এই সমুদ্র বিশ্ব, 
তুমি, আমি, স্ত্ী, পুরুষ, বড়, ছোট সব এক হইয়া যায়, এক বলিবারও কেহ সেখানে 
থাকে না ॥ ১ 

অন্বয়। তশ্ত (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ ( গুণসমূহ দ্বারা বিশেষনূণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) বিষয়- 
প্রবালাঃ ( বিষয়ক্ধপ পল্লব যুক্ত ) শাখা: (শাখা সমূহ) অধঃ উর্ধং চ ( অধঃ ও উর্ধা ভাগে) 
প্রন্থভাঃ ( বিস্তৃত ) মনুস্ত লোকে (মর্ত্য লোকে ) কর্মানবন্ধীনি ( ধর্মাধর্মরূপ) কর্ম চুবন্ধ, 
মূলানি (মুল সমূহ ). অধঃচ (নিয়দিকেই বিশেষ ভারে ) অন্সন্ততানি (বিস্তৃত হইয়া 
পড়িনাছে )৪ ২ 

ভ্ীধর। কিঞ্চ--অধশ্চেতি। হিরপ্যগর্ভাদয়ঃ কার্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেন 
উঞ্চা$1 ভেষু চ যে দুক্ক'তনঃ তে অধঃ-পশ্বাদিযোনিযু প্রন্থতা_বিষ্তারং গতাং। হ্বকৃত্িনশ্চ 
উর্ধং--দেবাদিযোনিধু প্রন্থতাঃ তশ্ত সংসারবৃক্ষন্ত শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈ:--সন্বাদিবৃত্তিভিঃ 
জলযেচনৈরির বথাবখং. প্রবুদ্ধাঃ -বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়া--রূপাদয়, প্রবালাঃ-_. 


১৭৪ ... শীমন্তগবদগীত। [১৫শ অঃ 


পরবস্থানীয়া বাসাং তা১। শাখাগ্রস্থানীয়াভিঃ ইন্দিযবৃন্তিভিঃ সংযুকত্বাৎ। -কিধ অধশ্চ, 
চ শব্বদুর্ধং চ মূলানি অসম্তভতানি _বিরূঢানি। মুখ্যং সুলম্‌ ঈখর এব। ইনানি তু অন্ত- 
রাল।নি মৃলানি তত্তস্তোগবাঁনন।লক্ষণানি। তেষাং কার্ধমাহ--মন্স্তলোকে কর্ধান্বন্থীনীতি । 
কর্ম এব অনুবন্ধি--উত্তরকালভাবি যেষাং তানি। উর্ধাধোলোকেযু যদ্‌ উপস্ৃ্ধং ততস্তোগ- 
বাসনাদিভিঃ হি কর্মক্ষয়েণ মচ্স্কলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদছুরূপেষু কর্ণনু প্রবৃতির্ভবতি। 
, তন্দসিক্লেব ছি কর্্মধিকারে| নান্যেযু লোকেধু। অতে! মঙ্ছস্তলোকে ইত্যুক্তম্‌। ২ 

বঙ্গান্ুবাদদ। [আরও বলিতেছেন ]--হিরণাগর্ডার্দ কার্যোপাধিবিশিষ্ট জীবগণ 
শ।খাস্থানীর বলির! উক্ত হুইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহার! ছুষ্কৃতিশালী তাছারা অখঃশা খা, 
তাহারাই পঙ্াদি যোনিতে বিস্তার প্রাপ্ত । আর ধাহর! সুকৃতিশ।লী তাহারাই উর্ধশাধা, 
তাহার! দেবাদি যোনিতে বিস্তৃত, তাহারাও সেই সংসারবৃক্ষের শাখা । [এ সমস্ত শাখা] 
সত্বাদিগুণের বৃত্তিরপ জলসেচনঘার! যথাষথভাবে প্রবুষ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রাণ্ড হইতেছে। আর 
শাখাগগ্রস্থানীর ইন্জ্রিরবৃত্তির সহিত সংযুক্ত বলিয়! রূপরস!দি ( ইন্দরিয়বিষন্নসমূহ ) “প্রবাল 
অর্থাৎ কিশলয় বা নবপলব স্বরূপ। এস্বলে প্অধশ্চ”__এই “চ* শবে, (শুধু অধ: 
নহে ) উর্ধ ভাগেও মূললকল অনুসম্তত' অর্থাৎ বির্ঢ় ব। বিস্তৃত । মুখ্য মূল অবশ্য পরমেশ্বর, 
কিন্ত এই অন্ত্রয়াল (অবান্তর ) মৃলগুলিই ভোগবাসন।-স্বরূপ। তাহাদ্দিগের কার্য কি 
বলিতেছেন--“মন্ুয্তলোকে বর্মানথবন্ধীনি । অর্থাৎ কর্মমাত্রেই অন্থবন্ধি অর্থাৎ উত্তরকাঁলতাবি 
যাহাদের, তাহার1। € এই অস্তরাঁল মূলগুলির "অগ্বন্ধ” অথণৎ উত্তরফপ কর্ম )। ভর্ধ এবং 
অধোলোকে উপভুক্ত ষে সকল ভোগনিচয়, সেই সেই ভোগের বাঁসনাঘ!রা কর্ক্ষয়ে মনুষ্ধলোক 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তত্তৎ বাঁসনাছ্বরূপ কর্শে প্রবৃত্ত হইয়। থাকে । অথাৎ উর্ধ এবং অধোলোকে 
তততৎ ভোগবাসনা উপভে!গ করিয়া আবার খন মন্স্তগোকে জন্য গ্রহণ করে, তখন তাহাদের 
সেই সেই বাসন।রূপ কর্শে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্মাধিকার অন্তলোকে নাই, মনুষ্যলোকেই 
আছে, এইজন্ত মন্তত্তুলোকের কথাই এখানে বলিলেন 1 ২ 

আধ্যাজ্সিক ব্যাখ্যা _অধঃ হইতে শাখ! অর্থাৎ নাড়ীজব উপরে গিয়াছে 
অর্থাৎ মাথায় ; গুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, স্ুযুন্ধা ভালরূপে বৃদ্ধিকে পাইয়াছে-_ 
সেই কুটন্ছের মধ্যে প্রবাল বর্ণ € গাড় রক্ত ) যত দেখিতে পাওয়। বায় স্তীহারাই 
খবিন্বরূপে কুটন্ফের জ্যোতির মধ্যে নক্ষত্রের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়-_অধঃ 
হইতে উদ্দেতে যাইবার জন্য চেষ্টা পায় তাহারা ফলাকাঙ্ক্গার সহিত কর্ম 
করিতে উদ্ভত হুইয়! মনুস্তেরা আপন কর্ত্দেতেই আপনি বন্ধ হইয়া যায়। _ 
এই সংসার বৃক্ষটির সন্থক্কে এই শ্লোকে 'সারও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এই সংসার- 
বৃঙ্গ বা এই নরতদ্র মধ্যে বাসনাচ্ছরূপ কাহারও শুভকর্ণে প্রবৃত্তি কাহারও অণুতকর্ে প্রবৃত্তি 
হইতেছে । এই সকলের মূল কারণ কুটন্থ ব্র্ম বিনি আজ্ঞাচক্রে এবং তদূর্থে রহিাছেন, 
কিন্ত উহাদের অবান্তর কারণ অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে প্রাণের প্রবাহ এবং তগচ্য!যী মন 
শুভা্ডিত কর্দে স্পন্দিত হয়। কর্খান্যারী এই সকল নাড়ীর মধ্যে কর্দোগুী ম্প্গন শব 
প্রকাশিত হয়, তত্থায়। জীব কর্দগৃতজ আব হয়। নাড়ী লমুদন় ধখন স্পন্দিত হইয়া 'বেগযুঝ 


১৫শ অঃ] উ্ীমন্তগবদগীতা ১৭৫ 


( বৈরগ্য ছার! সংসারবুক্ষ ছেদন ) 
ন রূপনস্যেহ তথোপলভ্যতে 
নাস্তে! ন চাদির্নচ সংপ্রতিষ্ঠ। | 


অশ্থখমেনং সুবিরূঢমূল- 


মসঙ্গশন্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা। ॥ ৩ 


হয়, সেই বেগ প্রধানতঃ গুপত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুযুয়ারই বেগ। কর্দ ঘারা এ সকল 
বেগ আরও প্রবলতর হয়। এই জন্ত উহারাই জীংকে কর্ণে বন্ধ করে। এ নাড়ীগুলি 
অধোদিকে মুলাধার হইতে উর্ধে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিসভৃত। এই কর্মাচবন্ধি ধারাগুলি প্রধানতঃ 
দুই প্রকারের। কতকগুলি উদ্ধমুখী, কতকগুপি অধধামৃখী। অধোমুখী স্পন্দন হইতে যে 
সকল কর্মবাসনার উদয় হয়, তাহারা জীবকে আরও অধোগতি দান করে। অর্থাৎ বার বার 
জন্ম যাতার।ত, এবং কখন কখনও পশ্বা্দি ইতরযোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কারণ জন্ম 
বাঁসনাচুরূপই সকলের হয় । উর্ধমুখী স্পন্দন হইতে জীবের সত্বগুণ গ্রবৃদ্ধ হয় ; এবং সে স্পন্দন 
নুযুয়ার ৷ স্ুুক্প।র স্পন্দন হইতে কুটস্থ প্যোতিঃর দর্শন হয়। এবং সেই কৃটস্থ জ্যোতিঃর 
অভ্যন্তরে গুহ।র মধ্যে যে রক্তবর্ণ জ্ো।তিঃ সকল দেখ! যার তাহারাই খষি, এরূপ জ্যে। তির” 
রূপে তাহারা কূটন্ু মধ্যে রহিয়াছেন। বাঁহিরেও যেমন শবাম্পর্শরূপরনাি ব্ষিষ্ব ভোগ হয়, 
অস্তরেও সেইঞ্চপ হয়। তবে ভিতরে যতই এ সকল অপ্রাকত শবম্পর্শরূপরসগন্ধের 
অন্থভব হইতে থকে, ততই সাধক অধ্যাত্ম জগতের উচ্চন্তরে প্রবেশ করিতে থাকেন ।। ২ 
অন্থয়। ইহ (এই সংসারে) অস্ত (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলঙ্যতে 
(উপলব্ধ হয় ন1), তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ ন চআদিঃ(না অন্ত, নাআদি) নচ 
ংপ্রতিষ্ঠ। (ন। স্থিতি ) [ উপলব্ধ হয় ]8 এনম্‌ (এই ) স্ুবিরঢমুলম্‌ ( নুদৃঢমূল) অশ্বখং 
( অশ্বখকে ) দুঢ়েন অসঙ্গণক্ত্রেণ ( দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্তারা ) ছিত্বা € ছেদন বরিয়|) | ব্রক্ষকে 
জানিতে হয়] ॥ ৩ 


গ্ীধর। কিঞ্চ--ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিঃ অন্ত সংসারবৃক্ষম্ত তথা 
উর্ধমূলত্ব(দিপ্রকারেণ রূপং ন উপলভ্যতে, ন চ অন্তঃ--অবসানম্‌ অপর্যযস্তত্বাৎ, নচাদিঃ 
অনদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠাস্থিতি:, কথং তিষ্ঠতীতি ন উপলত্যতে । বন্ধাৎ এবন্ুতোহয়ং 
সারবৃক্ষে! ছুরুচ্ছেন্তঃ অনর্থকরশ্চ তম্মাৎ এনং দৃঁঢ়েন টৈরাগোোণ শস্সেণ ছিত্ব। তত্বজ্ঞানে 
যতেত ইত্যাহু-_-অশ্বখমেনমিতি সার্জেন। এনম্‌ অশ্বখম্‌ সুবিরাঢমূলম্‌-_অত্যন্তবন্ধমূলম্‌ সন্ত, 
অসঙ্গ:--সঙ্গরাহিত্যম্‌ অহংমমতাত্যাগঃ তেন দৃড়েন শস্ত্রেণ সম্যগ.বিচারেণ ছিত্বা_ 
পৃথক্‌ কৃত্বা ॥ ৩ 
বঙ্গানুবাদ । [ আরও বলিতেছেন ]-ইহ সংসারস্থিত প্রাণিগণ এই সংসারের উর্ধধমূল- 
-স্বাদিকূপে যে শ্বরূপ তাহ! উপলব্ধি করিতে পাঁরে না। ইহার অবসান উপলব্ধি হয় না, 
,হেহেতু সংসার অসীম, ইহার আদিও উপলব্ধি হয় না, যেহেতু সংসার অনাদি । এবং ইহার 
স্থিতি অর্থাৎ সংসার যে কি ভাবে আছে--তাঁছাও উপলব্ধি হয় না। যেহেতু এবন্ুত এই 


১৭৬ জমস্তগবদগীতা (১৫শ অঃ 


সংলারবৃক্ষ দুরবচ্ছেন্ত এবং অনর্থকর, অতএব ইহাকে ছঢ় টরাগ্যকপ শস্বদ্বারা ছেদন করিয়! 
তত্বজানলাভে যত্ব করা কর্তবা, ইছাই সার্ধ শ্লোক দ্বারা ধলিতেছেন। অত্যন্ত বদ্ধমূল এই 
অশ্ব অদজ অর্থাৎ সঙ্গরাহিত্য -অকংমমভাত্যাগ, সেই ত্যাগরূপ শস্বকে সমাকু বিচার হার! 
ঘঢ় করিয়া ছেদন করিতে হইবে ॥ ৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কোন ভূত ইহার লাভ করেন! -ইহার তন্তও নাই 
আদিও নাই-__কারণ জর্বধং ব্রক্মনয়ং জগণ্ড-_ না! সম্যক্‌ প্রকারে স্থিতি, ক্রমাগত 
চলিয়া যাইতেছে । এই ব্রক্জাকার কলেবরের উপরে বে মুল অন্তক স্বরূপ 
আছে তাহাতে বিশেবরূপে আব্ঢ় অর্থ কোন কারণ বশতঃ না! যাওয়া অথচ 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়। ক্রিয়া ক'রে চজা। ইচ্ছারহিত হইয়া_যাহ] অন্ত 
হইতেছে খুব মজবুদধ রূপে ইচ্ছারহিত স্ববূপ অস্ত্র দ্বারা মুলে ছেদন করতঃ 
অর্থা ক্রিয়া করতঃ যাহা গুরুবক্ত।গম্য | স্বপ্ন দৃষ্ট বস্ত স্বপ্নকালে দেখিতে পাইলেও 
উহা জাগ্রদাবস্থায় থাকে না, সুতরাং দ্বপ্রাবস্থায় যাহা পাওয়। গেল, তাহা তো থাকিল না, 
তবে সে বস্ত আছে কি করিয়া বলিব? সুতরাং ষে সংসারকে লোকে বৃদ্ধির বিভ্রমে এত 
জড়াইয়৷ ধরে, তাহ!কে কিন্তু মে পার ন!, একটু বিগার করিলেই উহা! বুঝ। যায়। ইহা 
সমন্তই ন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল মাত্র, মনের কল্পনায় যেন তাহা রূপ গ্রহণ করিয়া সম্মুথে ফুটিয়া 
উঠে, কিন্ত আকাশে দৃষ্ট মৃর্ি যেমন মেঘের গতির সহিত সেথায় মিলাইয়া বায়, তদ্জরপ ক্ষণে 
ক্ষণে যাহার রূপ পরিবস্তিত হইতেছে সে সংসারকে সত্য বলিতে পার! যার কি? ইহা কখন 
আরম্ভ হইয়াছে আর ইহার সথাপ্তিই ব! কখন হইবে, এবং ইহ] বাস্তবিক আছে কফি নাই 
কিছুই জানা যাঁর না। ক্রমাগত যে চলিতেছে তাহার আবার স্থিতির কল্পন1 কি্ধপে করিবে? 
এ সংসার বৃক্ষ সত্য নহে, কিন্তু সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে,_-সংসারকে এইরূপ সত্যবৎ দেখা 
কিরূপে ঘুচিবে ? তাই বলিতেছেন-__'অসঙ্গশস্থেণ দৃঢ়েন ছিত্বা'--মনের কল্পন! যাহা মন হইতে 
উখিত তাহা মন না গেলে যাইবে কিরূপে? তাই ইহাকে ছেদনের জন্ত অসঙ্গ শঙ্কর 
চাই। 'আণ্ম ও আমার" এই যে ভাব ইহাই সঙ্গ, এমন অবস্থা চাই যেখানে “আমি*ও 
থাকে ন| 'আমার”ও থ।কে না। গীতার বহু স্থানে বলা হইয়াছে “মরি জীবত্বং কল্িতং+ 
জীবভাঁব কৃটস্থ ৯চতন্তে কল্লিত হয় মাত্র । প্রাণের চাঞ্চল্যে এই জীবভাব ফুটিয়া উঠে, যদি প্রাণের 
চাঁঞ্গ্য তিরে।হিত হর, সঙ্গে সঙ্গে মনের কর্পন! মনেই লয় হুইপ যাইবে । মন থাকিবেই ন। তো৷ 
তাহাকস কল্পন! উঠিবে কিরূপে ? - তাহ! হইলে করিতে হইবে কি? এই বৃক্ষাকার কলেবরের 
'মন্তকের ভাগে সহশ্রার দল কমল অবস্থিত, উহ! আজ্ঞাঁচক্রের উর্ধে । ক্রিয়া ছারা প্রাণ স্থির 
হইলে উহা আঁজাচক্রের উর্ধে স্থিত হয়, তখন যে ইচ্ছারবিত অবস্থা আসে তাহাই জিগুণাতীত 
অবস্থা । এ অবস্থাপ্রাথ্ধ যোগী মু | তাহার দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত কোন সম্পর্ধ থাকে 
"1 উহাই প্রকৃত পক্ষে দেহ হুইতে বিচ্ছিন্ন হওয়!। এই ছেদন কার্য লম্পর হয ক্রিয়া 
ঘাঁরা। যে শন দিয়! ক্রিয়া! করিবে সেই ছির হইয়া ইচ্ছারহিত হইবে, তাহার আর ধেছেজি- 
'ঝাঁদির সঠিত যোগ থাকিবে না। এই অসঙ্গ শত্্ই ইচ্ছারহিত. আবছা । যে বহক্রিয়া 
রিতু এবং যাহার মনঃখাঁণ যত স্থির হইবে ততই সে সুঙ্ধরহিষ় হইবে । এই মুহিত খ্ববন্থা 


১৫শ অঃ] জীমঞ্গবার্গীতা, ১৭৭ 


( সংসায় বৃক্ষের মূল--বঙানসন্ধান ) 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং 
যন্মিন গতা ন নিবর্তস্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাছ্ধং পুরুষং প্রপদ্যে 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা৷ পুরাণী ॥ ৪ 


বাড়িতে বাড়িতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই, পরম পাবন ক্রিপ্লার পর অবস্থা গ্রাপ্তি হইবে। 
উহাঁই মুক্তিপদ। হৃদয়ে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ স্থিতি হইলেই পরম স্থিরত্ব ভাবের উদয় 
হয়। উহ্বাতেই সর্বং ব্রন্ষময়ং জগৎ বোধ হয়। ইহাকেই ষোগীরা৷ তুর্য্যাবস্থ। খলেন ॥ ৩ 

অন্থয়। ততঃ (তদনস্তর ) তত পদং (সেই টব পদ) পরিমার্গিতব্যম ( অন্বেষণ 
করিতে হইবে ) যম্মিন গতাঃ €ষে পদে প্রবিই হইলে) ভূয়ঃ (পুনর্বার ) ন নিবর্তস্তি 
(সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না), [ কিরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে? ] তম এব চ (সেই) 
আস্তং পুরুষ ( আদি পুকুষকে ) প্রপছ্ে €শরণ গ্রহণ করিতেছি_এইগপ বুদ্ধিযুক্ত হইর়1) 
যতঃ ( ধাহা হইতে) এষ! (এই) পুরাণী (চিরস্তনী) প্রবৃতিঃ (সংসার প্রবতি ) প্রস্থতা 
(নিঃহযত হইয়াছে )॥ ৪ 

প্রীধর। তত ইতি। ততঃ তশ্ত মূলভূতং তৎ পদং--বস্ত বৈষবং পদং, পরিমার্গিতব্যম্‌-- 
অগ্বেষ্টব্যং। কীদৃশং? যন্মন্‌ গতাঃ__বৎপদং প্রাপ্তাঃ সস্তো, ভূয়ে! ন নিবর্তস্তি-ন আবর্তন্তে 
ইত্ার্থঃ। অন্বেষণপ্রক।রমাহ--ষত এব|। পুরাণী-_চিরম্তনী, সংস।র-প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা-_বিস্তৃতা। 
তমেব চাস পুকুষং প্রপদ্ভে-শরণং ব্রজামি ইত্যেবম্‌ একাস্ততক্ত্য। অন্থে্ব্যম্‌ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ 

বঙ্গানুবাদ । তদনস্তর সেই সংসারের মূলভূত “তৎ্পদং সেই বস্ত যাহাকে বৈফবপদ 
বলে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে । তৎপদটি কীদৃশ? যে পদ প্রা্চ হইলে পুনরায় আর 
সংসারে আবর্তন করিতে হয় না। অন্বেধণের প্রণালীট কিরূপ হইবে তাহাই বলিতেছেন। 
“বাহ! হইতে চিরন্তনী সংস।র প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদি পুক্রষের শরণ গ্রহণ করিলাম” 
এইক্স্‌প একান্ত ভাক্তির সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে--ইহাই তাৎপর্য ॥ ৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- তাহার পর- পদ - অর্থাৎ ক্রিয়া করে তৎ অর্থাৎ 
কুটন্থ ব্রন্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া! চ'লে যাওয়া উচি-_ যেখানে €গেলে 
ফের ফেরে ন! পুনর্বধ।র অর্থবৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ; তমেব চাস্ভং তিনিই আদি 
পুরুষ কুটস্ফের পর ঝাঁহাকে দেখা যায় ভাঁহার চরণ অর্থবৎ ক্রিয়াতে ভালরূপে 
থাক! - যেখান হইতে সকল ভালরূপে মন অন্ত বস্ততে আসক্তিপুরর্বক দত 
করতঃ তক্মেপ হইয়া বায়_এইকপেতে প্রকুষ্টূপে জন সমুদ্ধর় বস্তর হইয়াছে ।-- 
সেই পরমপদ্দ অন্বেষণ করিবার কথা হইতেছে । সেই পরমপদ কি? সংসার ক্ষণভঙুর 
অনিত্য মনে জয়ন। কর্িলেও আমাদের ইন্জিত্ব মন তা! স্বীকার করে ন!। যেটুকু রস পার 

তাহান্ব জন্তই ইন্দ্রিয় মন লোনুপ হুইপ্ন! সংসারকে আলিঙ্গন করিয়৷ পড়িয়া থাকে । এইজন্ত, 


বাহা সত্যই রসাল যাহ! বাস্তবিকই মধুর সেট রস তাহাকে আত্বাদন করাইতে ন! পারিলে 
২৩ 
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তাহার বিষয়-তৃষণ। মিটিবে না। বিষয়ের আসঙ্গ নিবৃত্ত হইবে না। এই জন্ত ক্রিয়! করিয়া 
স্গযুক্ত হইতে হইবে» এই সঙ্গমুক্ত অবস্থার প্রকৃত পক্ষে বদ্ধান্বেষণ হর । ইহ! একটু আধটু 
চেষ্টার কর্ম নয় এইজন্ড সাধককে সুরবীর হইতে হইবে। ধাঁহারা ক্রেয়ায় খুব পরিশ্রম করেন 
এবং মন দিয়! ক্রিয়া করেন তাহারা সেই বিষুজর পরম পদকে দেখিতে পান- ধোনিমুদ্রায় 
আকাশের মত এক চক্ষুর প্রকাশ হর, তাহাই তাঁহার! সর্বদা! দেখিতে পান। সেই চক্ষু 
অণুর মধ্যে তিলে'ক; সেই তিন লোকের মধ্যে মর্ত)লোক, আবার আমি সেই মর্ত্লোকে। 
সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়, এ বড় আশ্চণ্য ব্যাপার !! ক্রিয়ার পর অবস্থাই 
বিষুণর পরম পদ, যাহার! মন্তকে সর্বদা! থাকেন অর্থাৎ ধ'হাদের প্রঃণ সহআকে গিয়। এত 
স্থির হইয়! যায় যে সেখান হইতে আর তাহাদের নামিতে ইচ্ছ।করে না! সেখানে আমিও 
থকে না৷ আমারও থাকে না। ব্রহ্ম তখন শুক অগুরূপে সর্বব্যাপক, সেই ত্রদ্ষে ধিনি লীন 
হইয়া থাকেন, তিনিও সব হইয়! সর্বত্রেতেই থাকেন। আত্ম! স্থির হইলেই ঈশ্বর, তখন 
ষড়েশ্বধ্য প্রকাশ পাঁয়। ধাহার! মন্তকে সর্বদা বাস করেন তীহারাই দেবতা, ঘিনি কুটস্থ 
ব্রদ্ধে থাকেন তিনিই ব্রাক্ষণ । কৃটন্থই রাজ, খধি, দেবতা, তিনিই মাতৃরূপে সংস্থিতা, আবার 
কুটস্থের মধ্যে যে দেবত| তিনিই উত্তম পুরুষ । এইরূপে ক্রিয়! করিয়৷ মূলাধার হইতে শ্রদ্থরন্ধ, 
পর্য্যন্ত যন বাযু স্থির হর, তখনই এ পরম দেবতার পুজ। হয়। যজুর্বেদে ৩১ অধ্যায়ে আছে 
পত্ত)1ং ভূমিদিশিঃ আৌত্রং তথ| লোকাঁন্‌ অকলয়ন্‌্” ইড়। পিঙ্গল! এই ছুই চরণ দ্বারা.গমন করিতে 
করিতে ভূমি অর্থাৎ মুলাধারে গিয়! মস্তক পর্যন্ত স্থির থাকা, স্থির থাঁকাতে কাণেতে সমস্ত 
শোন! ঘর, দুর শ্রবণ হয়। এই প্রকারে সমপ্ত লোক স্থষ্ট হয়। মনন করলেই স্থঞ্জন, মনে ন! 
করিলে বস্তর প্রতি লক্ষ্য থাকে না; সুতর।ং তথন সৃষ্টি হয় না! । কুটন্থেতে থাকিয়া যাহারা 
ক্রি! করেন, তাহার! ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিস্তার রূপে ব্রক্ষকে অগ্ুভব করেন। এইরূপ ব্রহ্ম- 
বিস্তার ধাহার! দর্শন করেন তাহাদের নিকট বিভাগ কিছু থাকে না, সব এক হইয়! বায় । ক্রিয়া 
কৰির়! ব্রক্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়। বিনি তদ্বৎ হুইয়! বাঁন, তাহার আর পুনরাবৃতি হয় না। 
আর সংসারের শব-স্পর্শরূপ-রস-গন্ধ তাহাকে টানিতে পারে না। মনের সঙ্করও নাই 
সুতরাং কোন কিছু পাইবার ইচ্ছাও নাট, বুদ্ধি স্থির এই জন্ত সে অবস্থা হইতে নামিবার 
প্রয়োঞ্জন বোধও করেন ন1। কুটস্থে দর্শনের পর এইরূপ ক্রিক্নার পর অবস্থার সাক্ষাৎকার হয়। 
তিনিই আদি পুরুষ, তাহারই শরণাগত হইতে হইবে। কিরূপে শরণাগত হইব? তাহার 
চরণ ছুইটি ধরিতে হইবে । সেই চর্ণত্বয়ই এই শ্বাস প্রশ্থ।স যাহ! সর্বধদ! গমনাগমন করিতেছে! 
এই শ্বাসের ক্রি! ধাঁহারা করেন, তাহার! যখন €সই স্থিরত্ধ পদ লাভ করেন, তখনই বিষুঃর 
পরম পদকে তাঁহার! স্পর্শ করেন। এই পরম স্থান হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রন্থত হই! থাকে 
--অর্থাৎ এই পরম স্থান হইতে অনিচ্ছ।র ইচ্ছায় যাহা কিছু সন্তল্প বা! চেষ্ট! হয়, তখনই তাহা! পূর্ণ 
হয়, যাহা মনে করা যায় তখনই তাহ হয়, এইরূপে সমুদয় বস্তর স্যঙজন তথায় আপনা আপনি 

হর] খাকে। এই ষনঃপ্রাণের স্থিরতায় পরিপূর্ণ দৃশ্ত জগৎ শুন্ভবৎ হুইল! ধায় আবার এই মনঃ- 
প্রাণের স্থিরতার ব্যতিক্রম খটিলেই এই দৃশ্ত প্রপঞ্চের গ্রকাশ হয়। মন চির রী 
দুষ্ঠ প্রপঞ্চে আকই হইয়! তাহাতে রমণ করে ॥ ৪ 


১৫শ অঃ] শ্রীমঞ্চগবদগীতা ১৭৯ 


( পরম পদ প্রাপ্তির সাধন! ) 
নির্মানমোহ1! জিতসঙগদোবা 
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
দ্ন্্ৈবর্মুক্তাঃ স্খদুঃখ সংজ্ৈ- 
গচ্ছস্তাযমূটাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ 

অন্থয়। নির্মানমোহাঁঃ (মান ও মোহশুন্ত ), জিতদঙগ দোষ; (ইন্দি়-সঙ্গরূপ দোষ- 
শূস্ত ), অধযত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্টা ), বিনিবৃত্তকামাঃ ( বিশেষ রূপে নিবৃত্তকাঁম ) 
সুখছুঃখনংজৈ: ন্বৈঃ (নু দুঃখ রূপ ঘন্ব হইতে) বিমুক্তাঃ (মু হইয়া), অমুঢ়াঃ ( অমুঢ় 
অর্থাৎ বিবেকী পুরুষগণ ), তৎ অব্যয়ং পদং € সেই অবায় পদ ), গচ্ছস্তি প্রাপ্ত হন )॥ ৫ 

শ্রীধর। তৎ প্রাপ্ধো সাধনাস্তরাণি দর্শন আহ-_নির্মানেতি। নির্গতৌ। মানমোহো। 
অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যঃ তে। জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো! দোষে ধৈতে। অধ্যাত্মে_ 
আত্মজ্ঞানে, নিত্যাঃ--পরিনিষ্ঠিতাঃ বিশেষণ নিবৃতঃ কামো! যেভ্যঃ তে। নুখছুখহেতুত্বাৎ সুখ- 
ছুখসংজ্ানি শীতোফাদীনি ছম্বানি, তৈ: বিসুক্তাঃ | অতএব অযুঢা: নিবৃত্াবিদ্যাঃ সন্তঃ তৎ 
অব্যয়ং পদং বৈষণবং গচ্ছন্তি ॥ ৫ 

বঙ্গানুবাদ । | তাহার ( ভগবানের ) প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনাস্তর দেখাইয়! বলিতেছেন ]-- 
(১) পনির্মানমোহা:*--নির্গত হইয়াছে মান--অহঙ্কার, মোহ-_মিথ্যাভিনিবেশ যাহ! হইতে। 
(২) প্জিতসঙ্গদেযাঃ*- পুত্রাদি সঙ্গর্ূপ দোষ জিত হইয়াছে যতকর্তৃক অর্থাৎ সঙ্গদোষ যাহার! 
অয় করিদ্নাছে। (৩) "অধ্যাত্মনিত্যা*__আবত্মজ্জানে পরিনিষিত অর্থাৎ তাহাতে নিষ্ঠাবান্‌। 
(৪ ) "বিনিবৃত্তকাঁমা:*--বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কাম যাহাদের। (৫) “সুখছুঃখ- 
সংজৈঃ হবন্দৈ: বিমুক্তা+*-_ নথ দুঃখের হেতু বলিয়া নুখছুঃখ নামক যে শীতোফাদি ধন্, তাহা! 
হইতে ধাঁহারা বিমুক্ত। [ অতএব তীহারা ] (৬) “অমূঢ়াঃ__ধাহ1দের অবিষ্তা নিবৃত্ত 
হইয়াছে । তীছায়া সেই অব্যয় বৈষ্ণব পদ গ্রাপ্ত হন ॥ ৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_মানরহিত অর্থাৎ কেহ আমাকে ভাল বলুক এ ইচ্ছা না 

থাকে_আমার বলিয়া না জানা_ইচ্ছারহিত-দ্বিধীরহিত-_ন্ুখ ভুঃখের ইচ্ছা- 
রহিত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়! অষ্ট প্রহর _ ঘুর্খলোক যাহার! ক্রিয়া 
করে না--তাহারা ক্রিয়া ক'রে অব্যয় অবিনাশী পদকে পায়; অর্থাৎ ভ্রিয়ার 
পর স্িতি।__কি প্রকারের ব্যক্তিগণ এই পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই এখানে ভগবান বলিতেছেন। 
প্রথমতঃ মন ও মোহ তাহাদের থাকিবে না, কেহ আমাকে মান্য করুক বা ভাল বলুক এই 
প্রকারের ইচ্ছা বখন অস্তঃকরণ হইতে মুছিয়া যাইবে। অর্থাৎ নিরহস্কার হইতে 
হইবে। অসত্য বস্তর প্রতি আমাদের যে অভিনিবেশ হয়, তাহার কারণ 
অবিষেক। অবিবেক বা মোহ বশতঃই আমর! “আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমার 
ধন ইত্যাদির জন্য অহঃরগঃ ব্যাকুল হই। বৈষবপদ প্রাপ্ত পুরুষদের এ সব ভাব 
থাকে না। পুত্র, দার, ধনাদিতে জীবের যে আপন্তি, সেই আক্তিই. দোষ। পুত্র, 


১৮৬ শ্রীদন্তগবদদীতা [১৫শ অঃ 


দার ও ধনাদির সহিত খনি্ঠতর সবন্ধ রাখিলে এই ক্মাসক্কি আসিবেট। এই আসক্তিই 
পর়মপদ লাভের ঘোর অস্তরায়। এই দোষ রহিত হইতে মা পারিলে পরমাথ চিন্তুনে বহু 
বিশ্ব উপস্থিত হয়। এই জন্যই "অধ্যাত্মনিত্য* হইতে হইবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভে একাস্ত 
নিষ্ঠ! থাক! প্রয়োজন। পরমাত্মার হ্বরূপ অলোচন। সর্বদাই করিতে হইবে। কিন্ত শুধু 
কথার ভট্টাচার্য্য হইলে চলিবে না। শুধু পুথি পড়িয়া, পুখির কথ। আলোঁচন! করিয়াই 
নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না, যাহাতে ত্বূপের বোধ হয় এজন অষ্ট প্রহর নেশায় মত্ত হইয়! 
থাকিতে হইবে। কিন্ত ক্রিয়া মন দিয়! অধিকক্ষণ না করিলে এ নেশ! আসিবে না। এই 
নেশার ভাব যাহার ধত বেশী হয়, সে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরিমাণে ভেঃগ্র করে। এ বড় 
কঠিন জিনিষ, পরমাত্মার প্রতি অগাধ প্রীতি না থাকিলে ক্রিয়া করিবার এ উৎসাহ অধিক 
দিন স্থায়ী হয় না।* | 
এইরূপ আত্মজ্জানে পরিনিষ্ঠ। যাহার যত বেশী অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ঘে যত নেশার 
থাকে, তাহার তত বিষয়ের অনুভব নিবৃত্ত হইতে থাকে । এই বিনিবৃত্ত কাম হইতে 
শীত উফ্ণ সুখ ছুঃখাদ্ি হন্ব ভাবগুলি বিলুপ্ত হয়। সুতরাং যাহার! মুঢ় অর্থাৎ 
ক্রিয়া করে না, তাহাদের অজ্ঞনও নিবৃত্ত হয় না, পরমপদও প্রাপ্তি হয় না। সেই- 
জন্ত বাহার| অমুঢ় অর্থাৎ সাংসারিক সুখ ছুঃখের জন্ত যাহার! ব্যাকুল নছেন, তাহারা দিনরাত 
ক্রিন্নায় লাগিয়া থাকেন, এবং তাহার ফলে অবিনাশী পণ অর্থাৎ ক্রিগ্নার পর অবস্থায় থে স্থিতি 


* মহাজ্সা কবির সাঁহেষ বলিক্জাছেন-- 


কবির্‌ ইহ তো! ঘর হ্যায় প্রেম কা, মারগ. আগম্‌ অগাধ. । 
শিষ, কাঁটুকর পাঁলর। ধরে, লাগে প্রেম্‌ সম ধ.॥ 
কবির এ তে (এই দেহ, মনুষ্য জীবন ) প্রেমের ঘর, কিন্তু সেই প্রেমের রাস্তা বড় অগম্য, সহজে যাওয়। যায়! 
না । কারণ সমস্ত বস্তই চঞ্চল বা গতিশীল, কেবল সেই প্রেমের ঘরে যাইবার রাস্তা অত্যন্ত স্থির, অচঞ্চল ন। হইলে 
সেখানে পৌছিবার উপায় পাই। আর তাহা! অগাধ অর্থাৎ বড়ই গভীর, তল পাওয়া ঘার ন1 (ক্রিয়ার পর অবস্থার 
শেষ কোথায়?) কি করিয। এই প্রেম লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন--মন্তক কাটিয়া! পাপ্প! ঠিক ৷ করিলে প্রেম- 
সমাধি লাখিবে না। ছুই দ্বিকের পারা সমান না করিলে হইবে না। যদি কোনটা একট, উঁচুবা 
নীচু খাকে তবে তাহাতে অন্ত কিছু বন্ত র।খিয় পাল্লা ঠিক করিক়1 লইতে হয়। দড়ির উপরকার স্থ!নট! কাটিয় 
দিলে পাল। হুট পড়িয় যায়, এবং দড়ি তাহার উপর থাকে, তদ্রপ ইড়ী, পিঙ্গলার পান্না! একবার নীচু হইতেছে 
একঘঈ উচু হইতেছে; অর্থাৎ কখনও ইড়া৷ চলে, কখনও পিঙ্গলা চলে ৷ যখন ক্রিয়া করিতে করিতে মন্তক নত হইয়। 
পড়ে এবং তাহাতে কোন বাহ চিন্তার উদয় হয় না ( ইহাই মাণ। কিন! পাল্লা ঠিক কর! ); তখন ছুই দিকের পাল 


কড়া পি্ণ স্থির হইয়া! বায়। ইড়া পিঙ্গল! স্থির হইলেই স্ুুষ্প। তবে তত্ব চলিতে থাকে; তখনই পরমাত্মার সহিত 
মনের বিবিড় ছিলন হয়, ইহাই প্রেমের সমাধি । 


“কবির ছন্‌ পড়ে ছন্‌উত রে সো! তে! প্রেম ন হোক । 
আট পহর্‌ লগ! রঙে. প্রেম কহাওয়ে সো ॥” 


বির এই এখনই একট, নেশা! হইল আবার ক্ষণ পরে তাঁহা চলিয়া! গেল তাহাকে প্রেম বলে না প্রেম 
তখনই বল। যায, যখন অট্টগ্রহ় নেশা সমান তাবে লাগিয়া! থাকে ॥ 


১৫৮ অঃ) শীমন্তগবদগীত। ১৮১ 


€ জপুনরারতি গ পরম ধাম ) 
ন তদ্ভাসয়তে হুর্য্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ। 
যদ্গত্ব। ন নিবর্তন্তে তন্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 


তাহাই লাভ করেন। অব্যয়পদ--দেশ, কাল, বস্ত্র হার! যাহা পরিচ্ছিন্ন নহে। এক ক্রিয়ার 
পর অবস্থাতেই দেশ কালের ব! নাম রূপের ঢেউ থামির। যায় ॥ ৫ | 

অন্থয়। বৎগত্ব! (যাহ! প্রঞপ্ত হইয়া! ) ন নিবর্ত'স্ত (ষোগিগণ প্রত্য।বর্তন করেন ন! ), 
তৎ (তাহাই ) মম পরমং ধাম € আমার পরম ধাম )। তৎ € তাহাকে- সেই পরমপদকে ) 
সর্যযঃ ন ভাসয়তে ( ক্ছর্ধ্য প্রকাশ করিতে পারে না ), ন শশাঙ্কঃ ন'পাবকঃ ( চন্দ্রও পরে না, 
অগ্নিও পারে না )॥ ৬ 

ভ্ীধর। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি--ন তদিতি। তৎ পদং হুরধ্যাদয়ে! ন প্রকাশয়স্তি, 
ষৎ প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে যেগিনঃ তৎ ধ।ম-ম্বর্ূপং পরমং মম ! অনেন হ্যধ্যাদি-প্রকাশা বিষয়ত্বেন 
জড়ত্বণীতোফ্াদিদোষ-প্রপঙ্গে! নিরস্তঃ ॥ ৬ 


বঙ্গানুবাদ । [সেই গন্তব্য পদ কিরূপ তাহ! বিশেষরূপে বলিতেছেন ] -সেই পদকে 
সুূর্যযা্দি প্রকাশ করিতে পারে না, যোগিগণ যে পদ পাইয়! সংসারে পুন; প্রত্যাবর্তন করেন না, 
সেই ধামটি আমার পরম শ্বরূপ। ইহাত্বার| সেই পরম ধাম স্র্ধযাদিরও প্রকাশের বিষন্ন নহে, 
[ অর্থাৎ তাঁহারাও সেই পরম ধাম প্রকাশে অসমর্থ ]_বল! হইল) ইহাতে অড়ত্ব ও 
শীতোষাদি দোষের প্রসঙ্গ ও নিরম্ত হইল ॥ ৬ 


' আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সে বড় এক আশ্চধ্য জায়গা যাহ! রিরাসথিত 
ব্যক্তিরা অনেকেই দেখিতেছেন যাহা! গুরুবক্ত,গম্য কিন্ত লোক শুনিলে পরি- 
হাস করিবে ন৷ জানার দরুণ-__সূর্ধ্যের কিরণ সেখানে নাই- চন্দ্রের রশ্মি নাই_ 
অগ্নির দীপ্তি নাই-_যেখানে গেলে পর ফের ফেরে না সেই আমার পরম 
ধাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ।--দে জায়গ। খুবই আশ্চর্যজনক স্থানই বটে, কিন্ত 
তাহা কাশী, হরিঘারের মত স্থানবিশেষ নহে। জীব স্বরূপতঃ: ব্রহ্মই, তাহার মন-রূপ উপাধি 
জন্সিলে তখন তাহার দেশ কালের ধারণ। জল্মে। এই ধারণ। হইছেই দেশ কালদির ব্যবধান, 
তাহা হইতে আধার পৃথক পৃথক স্থান ও বস্বরূপ পরিণ।ম দৃই হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থার অস্তঃ- 
করণ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই জীব ত্রদ্মের ভেদ ভাব চলিয়া! যার তখন জীবের স্বন্বরূপে অবস্থান হয়, 
উহাই ক্রদ্বধাম। তীহা! জীবের পক্ষে বড়ই আশ্চধ্যঙ্জনক ব্যাপক বটে। দেছে আত্মবোধ- 
ঘশতঃ যে মম এই বিরাট সংসারকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহার সহিত শত বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়া] আছে, যে লন্ধা কখনও থাইবে বলির! জীব কল্পনাও করিতে পারে না-_-সেই 
সন্বদ্ধ ও বিবিধ নামরূপমর এই জগৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অস্তঃকরণ মিরুদ্ধ হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের প্রকাঁশও নিরুদ্ধ হইয়। যায়। ঘট যেমন মহাকাশকে খত করি! ঘটাকাশ 
উপাধি গ্রহণ করে, কিন্তু শ্বল্পপতঃ ঘটাকাঁশে মহাকাশে কোন তেন নাই, ভজ্প অন্তঃকরণবৃত্ি 


১৮২. ূ শ্ীমন্তগব্দগীত! [১৫শ অঃ 
মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবস্ভূতঃ সনাতন | 
মনঃযষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ 


হার! যে আজ্মভাঁবকে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও তত বিষয়রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, 
সেই মনোরপ ঘটোপাধি বিলীন হুইব! মাত্র, তাহার ম্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তাহ বাস্তবিক 
যাহ! ছিল, তাহাকে তাহাই বলিয়া তখন বোধ হয়। এই অবস্থাকে :বিষুুর পরম 
পদ বলে। এই অবস্থা একবার পাইলে অর হুবরূপচ্যুতি হয় না। জগৎ স্বপ্ন একবার 
ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে হ্বপ্রদ্র্শনের পুনরাবৃত্তি হয় না, তখন যষেগী সদা জাগ্রত। 
সেই অবস্থাই ইড়1 পিল সযুয়ার অতীত অবস্থা! সেখানে আলোকও নাই, অন্ধকারও 
নাই; চন্্র, হূর্য্য ও অগ্রি নাই-অথচ হ্বপ্রকাশ। সেখানে কুটস্থের নক্ষত্রন্ূপ গুহাতে ক্রিদ্নার 
অভ্যাসের হার! গমন করিতে পারা যায়। সেখানে দেবতারা আকাশ মূর্তিতে গুকার ধ্বনিতে 
গন করিতেছেন অছভব হয়! বাহার! ক্রিয়া করেন তাহারাই এই আনন্দময় শ্বানে যাইতে 
পারেন। প্রথমে প্রাণার।ম হার! অনিল স্থির হয়, সেই স্থিতিই অমৃতপদ বা! ক্রিয়ার পর 
অবস্থা। তখন সাধকও সেই আনন্দময়ের সহিত এক হইয়া যান। ক্রিয়ার পর অবস্থার 
পর অবস্থাতে ইহ! (আনন্দ ) অগ্থভব হয়। তাহাকে না জানিতে পারিলেই তাহাকে 
বহুদূরে যেন মনে হয়। যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিম্নার পর অবস্থা অগুভব করিয়াছে, সে জানে 
তাহীতেই সমুদ্ধরর এক হইয়! আছে, তিনি সকলের মধ্যে এবং সকলের অস্তর বাহো এক 
তিনি ছাড়া অর কিছুই নাই। “তদদেজতি তন্নৈজতি তদ্দুরে তদন্তিকে। তদস্তরস্ত সর্ববস্ত 
তছু সর্বস্তান্ত বাহাতঃ ॥৮ ৬ 

তন্থয়। জীবলোকে (সংস।রে ) জীবনভূতঃ (সংসারী বা ভীবন্ধপে যাঁহ। প্রসিদ্ধ) সন1তনঃ 
( শ্রবং যাহা নিত্য ) [ সেই জীব ] মম এব অশ: € আমারই অংশভৃত ); প্ররুতিস্থানি 
(প্রকৃতিলীন ) মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মন যাহাদের 'বষ্ঠগ্থানীয় সেই ইন্ছিয়গণকে ) 
[ প্রলঙ্নান্তে ] জীবলোকে কর্ষতি (সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকে ) ॥ ৭ 


ভ্রীধর । নচ চ ত্বদীয়ং ধামপ্রীপ্ত।; সন্তঃ যদি ন নিবর্তন্তে, তহি “সতি সম্পদ্ধ ন বিছুঃ 
সতি সম্পন্ভামহে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ ন্ুযুণ্তি-প্রলয়সময়ে তত্প্রাপণ্তিঃ সর্বেষ[মন্তীতি কে নাম 
সংসারী চ্াৎ ইত্যাশক্ক্য সংদারিণং দর্শর়তি__মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মম এব অংশঃ যোত্য়ম্‌ 
অবিস্তয়/ জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ধবদ। সংদারিত্থেন প্রসিন্ধ:। অপৌ ন্যুণ্তি-গ্রলরয়োঃ গ্রককতৌ 
লীনতয়া, স্থিতানি মনঃ বষ্ঠং যেষ।ং তানি ইন্জরিয়াণি পুনঃ জীবলোকে-__সংসারে উপভোগার্থম্‌ 
আকর্ষতি। এতচ্চ কর্শেন্রিয়াণাং প্রাণন্ত চ উপলক্গপার্থম। অয়ং ভাবঃ--সত্যং নযুপ্তি- 
প্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্বশ্তাপি ভ্রীবমাত্রন্য মরি লয়ৎ অন্যেব মতপ্রাণ্ডিঃ। তথাপি 
অবিদ্তয়াবৃতন্ত ল!চশয়ন্ত সপ্ররৃতিকে ময়ি লয়, ন তু শুদ্ধে। তদুকং-_“অব্যকাধ্যকয়ঃ 
সর্বঘাঃ প্রভবন্তি”' ইত্যাদিনা। অতঃ চ পুনঃ সংদারায়. নিগক্ছিন্‌. অবিষ্বান্‌ .. প্রকতৌ) 


১৫শ অঃ] ভীমন্তগবদগাত! ১৮৩ 


লীনতয়! স্থিতানি শ্বোপাধিভূতানি ইন্টরিাণি আকর্ধতি। বিদ্যাং তু শুন্বগ্থরূপপ্রাপ্েঃ ন 
আবৃতিরিতি ॥ ৭ ূ 

বঙ্গানুবাদ । [ ধদি তোমার ধাম প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি ন] হত, তবে “সতে অর্থাৎ 
ব্রন্মে 'সংপগ্ত' পম্পন্ন অর্থাৎ একীভূত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না যে আমর! ব্রচ্ষে 
একীভূত হুইয়াছি” এই শ্রুতি হার! ন্ুযুণ্তি ও প্রলয় সময়ে তত্প্রাপ্তি সকলেরই হয়, তবে 
সংসারী কে থকিল? এই আশঙ্কার সংসারী যে কে তাহ! পাঁচটি গ্লোকে বলিতেছেন ]- অমার 
এই ষে অংশ ধিনি অবিদ্ঠ। সবার] তীবভাব প্র। তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্বদা সংসারী বলির! 
প্রসিদ্ধ) এই জীব সুযুপ্তি ও প্রলয্নকালৈ প্রকৃতিতে লীন- ইন্দ্রিয়গণকে ( মন হইয়াছে ষষ্ঠ 
যাহ।দের সেই ইন্দরিক্লগণকে ) পুনরায় জীবলোকে সংসার উপভোগ!র৫থ আকর্ষণ করে। (এই 
শ্নে।কস্থ “ইন্দ্রিয়” শব কর্শেন্দিয় এ৭ং প্রাণের উপলক্ষণার্থ ব্যবস্বত)। এই ঙ্লোকের ভাবার্থ 
এই--সত্য বটে স্ুধুঞ্তি ও প্রলয়কাঁলে মদংশ হেতু সর্ঘজীব£মাত্রেরই আমাতে লম্ন প্রাপ্ত হওয়ায় 
ম ত্প্রাপ্তিই হয়, তথাপি অবিগ্ঠাবুত সাঁচুশয় জীবের প্রহতিবিশিষ্ট যে আমি সেই আমাতেই 
লয় হয়, কিন্তু শুদ্ধ ধে আমি সেই আমাতে লয় হয় না! তাই উক্ত হইয়৷ছে--."অব্যক্ত হইতে 
সকলেই বাজ হয়” ইত্যাদ্দি। অতএব পুঅরায় সংসারের জন্ত নির্গত হইয়া অবিহ্বান্‌ বা 
অজ্ঞানী জীব প্রকৃতিতে লীন ভাবে স্থিত নিজ উপাধিভূত ইন্দিয়গণকে আকর্ষণ করে। কিন্তু 
বি্বানগণের শুষ্ধ স্বব্ষপ প্রাপ্তি হেতু পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমারই. অণুর অংশেতে জব জীবলোক জীব হুইয়া 
শিব স্বরূপ নিভ্যই বর্তমান কিন্তু পঞ্চেক্দিয় মন এই ছয়_ শরীরের পঞ্চতন্ব, 
অন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যাহার প্রকৃতি হইতেছে তাহাতেই আত্মাতে আত্মার ন! 
থেকে অর্থাৎ ক্রিয়া না করে- প্রকৃতির গুণের উপর বশীভূত হুইয্স, অন্ত বস্ততে 
আসক্তি পুর্র্বক আকধিত হুইয়া! অর্থ বিষয়ের দিকে মন ইচ্ছার সহিত টেনে 
উপস্থিত করে।-বদিও সব জীবই শিবশ্বর্ূপ কারণ সকল দেহের মধ্যে সেই ব্রদ্ধাণু 
রঠিয়াছেন, ধাহার জন্ত এই দেহাদির প্রকাশ। সেই ক্রহ্ষাণুর প্রতি লক্ষ্য ন থাকার প্রকৃতি 
মাত্র ( দেহেস্দ্রিয। মন, প্রাণ) বেধের বিষয় হইতেছে । নচেৎ ক্রহ্ষাণুর পরিবর্তন নাই, 
পরিবর্তন হয় প্রঞ্তিতে । এই প্রকৃতির মধ্যে বতক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ যাওয়া আসার 
শেব নাই। প্রাণের স্পন্দনই মন। সেই প্রাণ যতার্দন চঞ্চল থাকিবে ততদিন মনের 
বহির্গমন।গমন থাকিবেই। এই মনের গমনাগমনই সংসার জন্য হ্যর অভিনয়। কিন্তু ধাহারা 
ক্রি! করিয়া গ্রকুতিদক বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণের গমনাগমন নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন, 
তাহাদের মম আর বিষয়ের দিকে আকধিত হয় না। মাচ্য মরির। গেলেও তাহার স্বভাব নষ্ট 
হপ্র'ন।। নিদ্রিত ব্যক্তির সব সন্বল্প ও চেষ্টা সুপ্ত থাকে, নিদ্রাভঙ্গের পর আব।র জাগ্রত হইয়! 
সে যেমন পূর্ববরৃত কর্দের অচ্নরণ করে, তদ্রুপ জীব মরিধার পর তাহার সমপ্ত দেহে্িয়াদির 
পরমাণু, নি্গ নিজ অধিষ্ঠাতু দেবতাদের মধ্যে লীন হয বা প্রন্থপ্ত থাকে, সেই জীবের ভোগ 
কর! শেষ হইলে আবার যখন জগতে আমিবাঁর সময় হয়, তখন প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত 
ইজিয়াদিকে সে আকর্ষণ করে, এবং তদছুরূপ তাহার দেহাদি ইঞ্জিযবর্গ সমুৎপ্ হয়। যাহারা 
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শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাপুুতভ্রাসতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্ৈতানি সংষাতি বায়ুগন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ 


কর্ধাচ্বন্ধী অজ্ঞ জীব, তাহাদেরই উপরোক্ত অবস্থা হয়, কিন্তু যাহাদের প্রাণশুদ্ধির 
সহিত মনঃ শুদ্ধি হইদ্াছে, ধাহাঁদের মনে সাংসারিক বাসনার তরঙ্গ থাকে না. ওগাহাদের আর 
পুনরাবৃত্তি হয় না। প্রীণীপানের গতির সহিত স্বল্প বিকলের বুদ বুদ ভাসিয়। উঠে। 
ততদ্দিন এই সংসার চক্র বন বন্‌ করিয়! ঘুরিতে থাকে, তাহ!র আর বিশ্রাস্তি নাই। কিন্ত এই 
জীব ভাব স্পন্দনধন্মী সুতর।ং বহিশ্মথ, তাহা হইলেও এই শ্বাসের গতি আর্ত হইতেছে, 
একটি গতিশৃন্ঠ স্থির অবস্থা হইতেই। এই স্থির অবস্থা না থাকিলে কাহাঁকে অবলম্বন করিয়া 
প্রাণের বহির্গষদাগমন হইত? ন্তরাঁং একটি স্থির অবস্থা আছে এবং সেই স্থির অবস্থায় 
ও উর্ধে অগতর গতি ষিনি, ধিনি পরম শিব, যিনি পুরুযোত্তম যিনি জগল্মাতা 
তিনি রহিয়ীছেন। যদ্দিও তিনি অন্থপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের মধ্যেই আছেন কিন্তু তাহাতে 
লক্ষ্য না থাকায় তাহাকে কেহ অনুভব করিতে পরে না, সেই পরম স্থির অবস্থাই মাসাতীত 
অবস্থা, “ধায়! স্থেন সদা নিরম্তকুহকং* । সেই পরম ধামই এই সচঞ্চল, অচঞ্চল সকল 
অবস্থারই জননী । তাহার আশ্রন্ন যে পাইঞ্জাঙছে- তাহার আর পদস্থলন হয় না, তাহীকে 
্বস্থান হইতে চ্যুত হইতে হয় না। চগ্ডীতে আছে--ত্ব।মাতিতাঁনাং ন বিপক্গরাণাং৬ “রোগান- 
শেষানপহংসি তুষ্ট।”-_তুমি তুষ্ট হইলে অশেষ উপদ্রব নাণ করিয়। দাও মা, তোমার আশ্র্ন 
যাহারা লইর়াছে, তাহাদের কখনও বিপদের সম্ভাবনা! নাই। তখন জগজ্জননীর অচ্চরী অবিষ্ধা 
আর তাহাকে সংসার ভোগের জন্ত আকর্ষণ করিতে পারে না । শ্বাসই তাহার চরণ সেই 
চরণ ধরিয়। যে থাকে তাহাকে মা আপনার অক্ষে--(ক্রিয়র পর অবস্থরূপ পরমানন্দ ধাসে&) 
উঠাইর! লন ॥* « 

অন্বয়। আশগাং ( পুস্পাদি স্থান হইতে ) গঞ্ধান্‌ (গন্ধ সমূহকে ) বাঞুঃ ইব (বায়ুর 
সয়) [ গ্রহণ করিয়া ] ঈশ্বরঃ (দেহাদির প্রভু জীবঝ্! ) যত শরীরম্‌ €( যে দেহ ) অবাপ্রেতি 
(প্রাপ্ত হয় ) যৎ চ অপি € ও যে দেহ হইতে ) উৎক্রামতি (উত্ত্রমণ করে ) [ তনা--তখন ] 
এতানমি € এই ছয় ইন্দ্রিয়কে ) গৃহীত্ব! (গ্রহণ করিয়! ) সংযাঁতি (গমন করে ) ॥ ৮ 


*.জাযা। জীবলোকে সুর দর পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদের দেহাদির জন্ম মৃভ্াতে 
সেই আত্মা বিনাশ দাই, ই হয় অধ্যাঞ্জে বহুবার বল! হইয়াছে। সেই আলম! সনাতন কেন না উহ! ব্রঙ্গারাপ 
আমারই অংশ. দুতরাং তাহা! ব্রন্ধা বাতীত অন্ত কিছু নহে। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন উঠিবে ব্রঙ্গের যদি অংশ 
অল্প. থাকিয়! যার তাহু। হইলে ব্রচ্জের অখণ্ডত্ব, সর্ববব্যপিত্ব ও অনন্তত্বের হানি হয়, অথবা ত্রশ্ধ ঝংশ হইতে পৃথক 
বস্ত হইলে বর্গ ব্যতীত অন্য বস্তর অস্তিত্ব আছে ইহ মানিতে হয় তাহার এই ভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে 
ধে পূর্বে ক্ষেজ আবঝ্মার কথা বল! হইয়াছে, এবং পরমান্মার পর! ও অপর! ভেদে ছুই প্রকৃতির কথাও বল! 
ক্ইয়াছে। এর্খন শভিমিন হইতে শক্তি যেমন শ্বতত্্র বস্ত নহে তাহাদের সত্তা পৃথক তত্জরপ পরমাক্ধার প্রক্কৃতি বা 
-শভিতধর তাহা হইতে ভিন বন্ত নহে । অতএব মম অংশ জীব ও ব্রন্গেন অভিন্ন অন্জেত্বের কোন ধাতিজন 
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ভ্রীধর। তানি আকৃম্য কিং করোতি? ইত্যাহ-_-শরীরমিতি। বৎ- যদ, শরীরান্তরং 
কর্বশাৎ অবাপ্রেতি, যতশ্চ শরীরাৎ উৎক্র।/মতি, ঈশ্বরে! দেহাদীনাং স্বামী, তদ। পুর্বশ্মাৎ 
শরীরাৎ, এতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরাভ্তরং সম্যগ, যাঁতি। শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয় গ্রহাণে দৃষ্টান্ত: | 
আশয়াৎ-_ন্বস্থান[ৎ কুম্থমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্‌ গন্ধবতঃ হৃক্মান্‌ অংশ|ন্‌ গৃহীত বাযুঃ যখ। 
গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮ 

বঙ্গানুবাদ । [ সেই ইন্দ্রিয়াদি আকর্ষণ করিয়া! জীব কি করেন? তাহা বলিতেছেন ] 
--(জীব ) যখন কশ্মবশে শরীরাস্তর প্রাপ্ত হয় এবং ষে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, ঈশ্বর 
অর্থাৎ দেহাঁদির স্বামী তখন পূর্কশরীর হইতে এই সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলিকে গ্রহণ করিয়া! সেই 
শরীরাস্তর সম্যগ.রূপে প্রাপ্ত হন € অর্থাৎ শরীরাস্তরে প্রবেশ করেন )। শরীর থাঁকিলেই ষে 
ইন্দ্রিয় গ্রহণ হয় তাহার দৃষ্টাস্ত বলিতেছেন । আশয় হইতে অর্থাৎ কুন্ুমারির নিকট হইতে 
গন্ধবিশিষ্ট স্ক্ম অংশ সকলকে গ্রহণ করিয়! বাঁযু যেমন গমন করে, সেইরূপ ॥ ৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাহা পাচ্ছে, যাহ! ছাড়চে শরীর- হৃদয়েতে 
ধারণ! করিয়া বিষয়াসক্ত হুইয়! ইচ্ছার সহিত-অজানত যেমত গান্ধেতে 
লোচকর নাক হঠ অনুভব হয় কিন্ত কিসের হ্বারায় সে অনুভব হুইল তাহা 
লোকে প্রণিধান করে না, সে বাথুর ভ্বার! গন্ধ আসিয়াছে, তে কোন গন্ধ 
পরিত্যাগ করিতেছে ও কোন গন্ধ গ্রহণ করিতেছে__তদ্ব অন্য বস্তুতে আসক্তি 
পুর্ব্বক যাওয়া, ইচ্ছাই তাহার মূলীভূত হইয়াছে অর্থাৎ চঞ্চল মন- আপনাতে . 
আপনি না থেকে বেড়ীতে গিয়ে আপনা হ'তে আপনি আবদ্ধ !!! যেমত পানী 
একটি নদ্রীতীরে পিপাসান্বিত হইয়া একটি %ীঁড়ের উপর বসিয়া 'জলপান 
করিবে এমত ইচ্ছায় বসিল--ফ্াড়ের ছুইদ্দিকে দুই কাটা লম্বা! উপরে ফীড় সেই 
ঈাড়, এক চোঙ্গার মধ্যে, পানী বসিলেই যেমত জল পান করিতে উদ্ভত 
হইলেন অমনি ঘুরে গেলেন-€জার করিয়! ছটফট, করিয়া পুন্র্ধবার উঠিলেন, 
আবার জলপাঁন করিতে শিয়া আবার পড়িলেন, এইবপ করিতে করিতে 
পাখমারা এসে অনায়াসে ধরিয়া লইল- তদ্রুপ সংসারে ইচ্ছান্বরূপ তৃষ্ণায় 
আবৃত হইয়! ইড়া পিঙগলা স্বরূপ দুই কাটীতে বসিয়া ছট্ফটানি-__কর্ম্দেতে 
আবৃত হুইয়!যম এসে ধর্লেন।__ধিনি জীব নামে পরিচিত তিনি কর্ম্মবশে দেহত্যাগ 
করিবার সময় সুক্দেহকে গ্রহণ করিক্লাই গমন করেন, ফেমন বায়ুর সহিত মিলিয়! গন্ধ গষন 
করে। আবার যখন দেহী পাপ পুণ্যার্দি কর্মের ষথাবথ ফল ভোগ করিয়! তাহার আবার 
দেহাস্তর গ্রহণ্বে সমগন হয়, তখনও তাহার পূর্বজন্মর্জিত প্রকৃতির অনুযায়ী ছেছ গঠনের জন্ত 
পুর্ব দেহের ইন্ট্রির, মন প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া লইর! জন্মগ্রহণ করে। যে চিরদিন লোককে 
হিংস! করিয়াছে, তাঁহার সেই হিংন্র শ্বভাবের অগ্ুরূপ বা পরজম্মে ব্যা্র বা সর্পের দেহ 
হইবেই, কারণ মনে।মর সুত্র দেহে রক্তমাংসার্দি নাই কেবল ভাবনাময় দেহ। যখন তাহার 
সেই গপ্র দেহ স্থুল দেহের জন্য স্থল অণু সকলকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, তখন তাহার 


ভাবনাময় দেহের অনুরূপ স্কুল অণুনকল আকর্ধিত হইবে। ম্মৃতরাং গত জঙ্গে যে যেমন 
৪ 
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চিন্তাচুরক্ত, তাঁহার পরহছদ্মের দেহও তদচুরূপ হইবে । এইজস্ত জীবের ভাবময় (ক্র দেহ) 
দেহকে পবিত্র চিন্তা দ্বার পৃত করিতে না পাঁরিলে পরিশেষে তাহার বিষম পরিণাম ভোগ 
করিতে হয় !! ছুর্ব্বিসহ যাতনাময় দেহ লাভ করিয়া তাহাকে পূর্ববকৃত কর্মের ফল ভোগ 
করিতে হয়। যাহারা বুদ্ধিমান চতুর তাছারা জীবের এই ছুর্গতির বিষয় অবগত হইয়া! 
সাবধান হন. এবং যাহাতে অশুভ দেহ প্রাপ্তি না হয় তজ্জন্ত শুভ কর্ম ও শু চিন্তা করিয়া 
থাকেন, তাহাদের আর এই সকল ছুঃখ দুর্গতি পাইতে হয় ন।। ধাহার। পরমার্থ চিন্তা 
করেন না, আজ্মা কিছুই বুঝেন না, কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে অচুরক্ত তাহার আত্মঘাতী, ত।হাদের 
মঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । 


“অস্ু্য। নাম তে লোক অস্ধেন তমসাবৃতাঃ ৷ 
তাঃন্ডে প্রত্যভিগচ্ছস্তি যে কে চাত্মহনে! জনাঃ॥* 
ঈশোৌপনিষৎ 


ঘোর অন্ধকার দ্বার! আচ্ছন্ন আলোকহীন সেই সমস্ত লোক বা তদ্রুপ জন্ম তাহার। প্রাপ্ত 
হয়। কাহারা? যাহারা আত্মঘাতী আশ্মজ্ঞান-বিহীন তাহারাই মৃত্যুর পর সেই সব 
অন্ধকারাবৃত নিরয়াদিতে এবং পরে বৃক্ষ-পাষ;ণরূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
এই জন্চ নিজ নিঙ্গ মনকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিলে বড় নিরুপায় !! কেবল আসক্তি, 
কেবল বাঁসনা লইয়া] উহার] বার বার দেহকে ছাড়ে ও গ্রহণ কে । লোকে হঠাৎ প্রবহমান 
বায়ু হইতে গন্ধ পাইল, কিন্ত জানে না কোথা হইতে সে গন্ধ আসিতেছে) এত পড়ি! 
শুনিয়া, এত দেখিয়াও আমার বুদ্ধি কেন অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়? বায়ুতে ফুলের 
গন্ধের মত এ পূর্বজন্মের দেহ মন হইতে সেই স্গন্ধ-হুর্গন্ধবূপ শুভাশুভ কর্্মাসক্তি এজন্মেও 
ট।নিয়া আনিয়ছে। তাই আঁমি অবশ. হইয়! পূর্বব কর্মান্বূপ ঘে প্রকৃতি লাভ করিয়াছি, 
তাহাঁরই আদেশ মত চলিতে বাধ্য হইতেছি। এইখানে তুমি একটু ভাবিয়া দেখ, তুমি 
কি করিবে? তোমার চিন শে।ধনের জন্ত কি উপায় অবলম্বন করিবে? তুমি সৎসঙ্গ কর, 
সংশান্ত্র অধ্যয়ন কর, সদ্গুরুর অন্বেষণ কর। তুমি নিজ্জঞনে বসিয়া রোদন কর আর 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর তাহা হইলেই তুমি বল লাভ করিতে পারিবে, তুমি ইন্দ্রিয় 
মের জন্য চেষ্টিত হইতে পারিবে। তুমি আর দীড়ের পাখীর মত মুখ বাড়াইয়া জল পান 
করিবার আশায় একবার এদ্দিকে একবার ওদিকে ঝুঁকিও না। জীব! তুমি বিষয় তৃষ্ণা 
বাণকুল হুইপ একবার ইড়ায় তোমার প্রাণের প্রবাহ ছাটিতেছে, তখন তুমি বিষয় চিন্তায় 
জঙ্জরিত হইতেছ, একবার প্রাণের প্রবাহ পিঙ্গলায় ছুটিতেছে, তখন তুমি নিদ্রায়, আল্তে। 
বুথামোদে কেবল কালক্ষরর করিতেছ !! এতদিন ষে বিষক্ন ভোগ করিলে, তৃষ্ণা কি মিটিল? 
বিষয়ের প্রতি আসক্তির নেশ! কি ছুটিল? এইবার ষে তোমার শিররে শমন দ1ড়াইয়া! আছে! 
ওরে ভ্রান্ত, ওরে উন্মত্ত, এখনও তাহার অশ্রিয় গ্রহণ কর, এখনও স্মরণের অভ্যাসে প্রবৃত্ত 
হও, যদি তোর প্রাণের প্রবাহ একবার ন্বযুষ্নামুখী হয়, তাহ! হইলেও যে মহৎ ভব হইতে 
পগরিজাণ লাঁত করিবে 1! ৮ 
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€( জীব কিন্গপে বিষয় ভোগ করে) 
শোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ 


অন্বয়। অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ (চক্ষু স্পশনং (ত্বকৃ ), রসনং 
( জিহব| ) আ্রীণম্‌ এবচ ( এবং স্াঁণ ) মনঃ চ (এবং মনকে ) অধিষ্ঠায় ( আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্‌ 
শেবাদি বিষয় সমু ) উপসেবতে (উপভোগ করে ) ॥ ৯ 


প্রীধর। তান্যেব ইন্দ্িয়(ণি দশয়ন্, যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছস্তি তদাহ--আত্রমিতি। শ্রোত্রা- 
দীনি-বাহ্োন্দ্রয়।ণি মনশ্চ অন্তঃকরণম্‌ অধিষ্ঠায়__আখ্রিত্য, শবাদীন্‌ বিষয়ান্‌ অয়ং জীব 
উপভূঙ.ক্রে ॥ ৯ 

বঙ্গানুবাদ । [ সেই ইন্দ্রিয় গুলিকে দেখাইয়া! (ন।মোল্লেখ করিয়!) যেজন্য তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিয়! গমন করে তাহা বলিতেছেন ]__শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বকৃ, জিহবা ও নাসিকা এই বাহো- 
ভ্রিয়গুলি ও অন্তঃকরণ মনকে আশ্রয় করিয়া! শব্বাদি বিষয় সকল জীব উপভোগ করে ॥ ৯ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। প্রথমে লোকে শুনে যে ইহাতে বড় মজা পরে 
দেখে-পরে ছেশয়-তণ্ুপরে চাকে _-৫শীকে-এসকল কর্ম্েরই প্রথমে মন 
চিত্ত বুদ্ধি স্ছির করতঃ সমুদয় কর্মফলের আকাঙক্ষার সহিত আপনার আজল দেব! 
ক্রিয়া ছেড়ে উপসেব1! অর্থাৎ ফাল্তো৷ ভেক্কির ম্যায় কিয়ওস্ছায়ী ধেঁকায় 
পতিত হয়-এরূপ ধেণক। কত খাইল-কিন্ত আপনি যে খোক1 সেই থাকা 
কত বারই হইলেন ।_ জীব পূর্ব্ব শরীর হইতে উৎক্রমণ কালে জীব মনঃ ও ইন্দ্রিয় 
(হুক শরীর) সহ গমন করে। এ বাহোক্দ্রির় ও মনকে আশ্রয় করিম জীব শব, 
স্পর্ণ রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সমূহকে উপভোগ করে। পঞ্চভৃত নিশ্মিত এই 
স্থল শরীরই আমাদের সর্বস্ব নহে। এই স্কুল শরীর বিনষ্ট হইলেও সপ্রদশ অবরবযুক্ত সুক্ষ 
শরীর তখনও বর্তমান থাঁকে, জীব উতক্রমণের সমন এ শুক্র শরীর লইয়া! পরলোকে গমন 
করেন; আবার জগ্ম গ্রহণের সময় এ সুদ শরীর সঙ্গে সঙ্গে আসে। হুক্ম শরীরে প্রাণ মন 
বুদ্ধি সবই থাকে, এইজন্ত জীবের পাপ পুণ্য ধর্মাধর্শের সমস্ত সংস্কার এ হুক শরীরে নিহিত 
থাকে। এ শরীরও দেখা যায়, কি সুন্তত্ব প্রযুক্ত সকলেই দেখিতে পাক্স ন|। 


এই স্কুল ও সুক্্ শরীর জীবকে বড় ধে ক! দেয়, তাহারাই ষেন জীবকে জীবস্ব ভাবে 
ভাবিত কর!র় এবং সেইজস্ক জীবের হ্বরূপাচ্সন্ধানে আগ্রহ জন্মে ন৷। এই যস্ত্রগুলিতে আর্ঢ 
হইয়। জীব বিষয়ের রসাম্বাদ করে, এইজন্য ইহারা ঘষে ষে বস্তকে স্বাছ বোধ করায়ঃ জীবও 
ঘেন সেই সকল বস্তুকে স্বাছু বলিয়! অনুভব করেন । তাহার ফলে বিষন্ন ভে।গ করিয়া আশা 
ও আঁকাজ্্! ষেন কিছুতেই মিটে না, তাই আসলের সেব! ছাড়ি! ফাঁল্তে। বস্তর পিছনে সমন 
নষ্ট করে। কতবার বিষয় ভোগ করিয়া কত ছুঃখ পাইতেছে, তবুও আশার স্বপ্ন ভাঙ্গে না। 
লোকে ঠকিয়া শিখে, কিন্ত কতবার জীব কত তাপে তাপিত হইল, কত কষ্ট পাইল তবুও 


১৮৮ শ্রীমন্তগবদগীত। . [১৫শ অঃ 


( আত্মাকে বিবেকযুক্ত পুরুষের দেখিতে পান) 
উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি ভূপ্তানং বা গুণাস্বিতম্‌ । 
বিষুঢা নানুপশ্যস্তি পশ্যস্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ 


বিষয় দেখিলেই অজ্ঞ বালকের ন্যয় আবার তাহা! উপভোগ করিতে চাঁয়। কিন্তু যাহার! 
বুদ্ধিমান তাহার! ইন্দ্রিমের সেব! ছাড়িয়া! প্র!ণের সেব! করেন। প্রাণের শ্ব।স প্রশ্বাসে লক্ষ্য 
রাঁখিলেই তাহার চরণ সেবা হয়। যাহারা গুরুব'ক্যে বিশ্বান করিয়। মন দিয়া এই ক্রিয়। 
করেন, তাহাদের প্রাণ ও অপাঁন ইড়া ও পিঙ্গল! মিলিত হইয়! যায়, এই মিলিতাবস্থতেই 
ভগবানের চরণে চরণ দেওযা ত্রিভঙ্গভর্গিম ভাব দেখিয়। ভক্ত সাধক কৃতার্থ হইয়। যান ॥ ৯ 

অন্বয়। উতংক্রামন্তং € দেহান্তরে গমনশীল ) স্থিতং বা (দেহে স্থিত ) ভুঞ্জানং অপি (এবং 
বিষয়-ভোঁগনিরত ), গুণান্িতং (গুণসংযুক্ত ) [জীবকে ] বিষৃঢাঃ (বিমুঢ় ব্যক্তিগণ ) ন 
অন্গপত্তন্তি (দেখিতে পাঁয় না) জ্ঞানচক্ষুষঃ ( অমুঢ অথবা! বিবেকিগণ ) পশ্যন্তি ( দর্শন 
করেন )॥ ১০ 

শ্রীধর। নছ্ছ কাধ্যকারণসংঘাঁতব্যতিরেকেণ এবভতম্ আহ্মানং সর্কেইপি কিং ন 
পশ্যন্তি? তত্রাহ--উতক্রামস্তমিতি। উতক্রামস্তং-দেহাৎ দেহাস্তরং গচ্ছন্তং তন্মিক্ে দেহে 
স্থিতং বা, বিষয়ান্‌ ভুঙ্গানং ব। গুণান্বতম্‌ ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢাঃ ন অন্পশ্ন্তি-ন 
আলোকরয়স্তি। জ্ঞানমেব চক্ষূর্যেবাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি || ১০ 

বঙ্গানুবাদ । [যদি বল এবভত আত্মাকে কার্ধকারণনংঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত 
অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়। সকলেই দেখে না কেন? তাহ বলিতেছেন 1]--উতক্রামন্তং অরাঁৎ দেহ 
হইতে দেহাস্তরে গমনশীল, কিম্বা সেই দেহেই স্থি্চ, অথবা বিষয়ভোঁগনীল বা ইন্দ্রিয়।দি- 
যুক্ত যে জীব তাহাকে বিমূঢ ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু ধাহ!দের তাদুশ 
বিবেকী ব্যক্তিগণ দেখিতে পান ॥ ১০ 


আধ্যাতিক ব্যাখ্য1- জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি ত্রমশঃ ফল।কাঙক্গার সহিত কর্ম 
করিয়াই চজিয়াছেন এবং স্থির হইয়া চলিতে চলিতে কিছু দিন রহিয়াছেন এবং 
ভোগ যেমন যেমন গুণের কর্্দ করিতেছে তদনুষায়িক প্রাপ্ত হইতেছেন-_-গুণ 
ছাড়িয়া নিগণে থাকিলেই হুয় -কিন্তু তাহ। করিবেন না-আপনার একই গুণ 
তাহা! কখন ছাড়িতে পারেন ন! মুর্খের মতন- স্রতরাং ফলাকাঙক্ষার সহিত কর্- 
ভোগ যাহা দুঃখ তাহাকে সুখ বিবেচনা করিয়া এবং যাহা মিথ্যা অর্থাৎ 
কিছুদিনের নিমিত্তে তাহাকে সভ্য বিবেচনা করি+1 কিছুই দেখিতে পাইতে- 
ছেন না অথচ দেখবার জিনিস মেখের (ম্যাক) মতন শরীরের মধ্যস্থানে 
রহিয়াছে তাহা! গুরুবাক্যের ঘর! জানিয়া! ক্রিয়া করিলেই জানবার দিব্য দৃষ্টি 
কুটন্ছ ঘ্বারায় দেখিতে পান। আপনার ভাজ নয় পরের ভাল-_ এই 
কুসংক্কারেতেই সর্ধবনাশ- আবদ্ধ হইয়া! লৌকে হুইতেছে।_খাহাদের ক্সাত্মজান 
লাই, ধাহার! ইন্জিয়াসক্ত, তাছশ বিমুড় ব্যকজির কেবল ফগাকাক্ক্াযুক্ত কর লইয়াই ব্যাত্ত, 





১৫শ অঃ] -  শ্রীমন্তগবদগীত! ১৮৯ 


[ প্রযত্রগীল যোগীর। আত্মাকে দেখিতে পান, অপরে পায় না] 
যতন্তো৷ যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্‌ | 


যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ 


তাহাতে অনেক সময় বহু ছুঃখ যাতনা রেশ সহা করিতে হয়, তবুও তাহ! ছাড়িয়! পরমার্থ 
চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার তাহাদ্বের একটুও অবসর নাই। দেহেজিয়াদি সমঘ্তই গুণসস্ৃত, সেই 
দেহেন্ড্রিয় লইয়াই তাহার দিন-রাত বলিয়। আছেন, তাহারই তোয়।জে সমস্ত শক্তি ও সময় নষ্ট 
হইতেছে, তাহাঁতেও কোন শাস্তি পাইতেছেন ন।; কারণ গুণে যতক্ষণ থকিতে হইবে ততক্ষণ 
ত্রিতাপ নষ্ট হয় ন1--তবু তাহ! ছাড়িয়! দিয়া মন দিয়! সুন্দর ভবে অনেকক্ষণ ধরি! ক্রিয়া 
করিলেই হয়, যাহাতে গুণের ক্ষেত্র হইতে নিগুণে গিয়া পহুছিতে পারেন -তাহার 
দিকে কিন্তু বিন্দু মাত্রও লক্ষ্য নাই, অথচ গুণেতে থ।কিয়। জ্বলিয়। পুড়িগ্না ছাই হইতেছেন, 
দিন-রাত হায়! হায়! করিতেছেন, তবুও সদ্গুরুর উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়। দিব্যতৃষ্টি লাভ 
করির! যে বাচিয়! যাইবেন তাহার দিকে একটুও লক্ষ্য নাই, বরং এই কুসংস্কার যে ক্রি! 
করিলে সংসারের বাহির হইয়! যাইতে হয়_তাই চেষ্টা করিয়া ক্রিয়! যাহাতে কেহ না করে 
কোমর বাঁধিয়। সেই চেষ্টায় লাগিয়৷ পড়েন, আর নিজের সর্বনাশ নিগ্পেই করেন । 
আত্মচৈতন্যের অচুভব কেবলমাত্র ক্রিয়র পর অনস্থ।য় হইয়! থাকে, কারণ যে আত! 
দেহেন্দ্রিয়ের অতীত, দ্েহেন্দ্রয়ের অতীত হইতে না পারিলে কিরূুপে তাহ! উপলদ্ধি হইবে? 
এই আত্মার দর্শন ভৌতিক পদার্থের দর্শনের মতন নহে, যাহার জ্ঞানচক্ষু বা তৃতীয় চক্ষু 
উন্মীলিত হইয়াছে সেই ষে।গিগণই এই আম্মাকে দর্শন করিতে পাঁরেন। এই আত্মার সত্বতেই 
দেহেন্দরিয়াদির সমস্ত কাধ্যই হইতেছে অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, গন্ধ গ্রহণ, মনের সঙ্থ্প, 
বুদ্ধির অনুভব সমস্তই হইতেছে, কিন্ত এমনি টব বিড়ম্বনা যে সত্বার প্রভাবে এই সমস্ত কায 
সম্ভব হইতেছে - ধাহাদের ধী আত্মস্থ নহে, তাহারা কিন্তু কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারেন ন|। 
এই জন্য আতত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয় মনঃবুদ্ধি বহিবিচরণ ভাব রোধ করিতে হইবে, তাহার! 
যতর্দিন শাস্ত হইয়া অস্তমূ্থ না হইবে, ততদিন আত্মদর্শন কিছুতেই সম্ভব নহে । যাহারা 
বিবেকহীন--তীহ|রা নান। কার্ষ্যে ব্যাপৃত কিন্ত এ সকলের কারণ যিনি তাহার প্রতি লক্ষ্য 


নাই, সুতরাং কাহার তেলে এই সব শ্রবণ দর্শন মননাদি হইতেছে তাহার কথ। মরণ।স্ত কাল 
পর্য্যস্তও ভাবিবার অবসর আসে ন। ॥ ১০ 


অন্থয়। বতন্তঃ (যত্বশীল ) যোগিনঃ চ ( যোগিগণই ) আত্মনি অবস্থিতং (নিজ-দেহে 
ব! বুদ্ধিতে অবস্থিত) এনং (এই--আত্মাকে ) প্ুস্তি ( দেখিয়া! থাকেন ); যতন্তঃ অপি 
(বত্ব করিয়া ও ) অকুতাত্মনঃ (অজিতেন্তরিয় বা অশ্ুদ্ধচিত্ত, দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত ) অচেতসঃ 
(ক বুদ্ধির। ) এনম্‌ ( এই আত্মাকে ) ন পঞ্ত ( দেখিতে পায় না)॥ ১১ | 
 স্্রীধর। দুজেরিশ্চ অযনং যতো বিবেকিষু অপি ফেচিৎ পশ্থস্তি, কেচন্ন-পশ্তস্তি ইত্যাহ 
-স্যতস্ত ইতি। ঘতস্তং ধ্যানাদিভিঃ প্রফতমানা যোগিনঃ কেচিৎ এনম্-_আঁত্মানম্ঃ আত্মনি 


»দেহে অবস্থিতং-_বিবিক্তং পশ্ঠন্তি। শাস্বাভ্যাসাদিভিঃ প্রধত্বং কুর্বাণা অপি অরুত।তআ্নঃ 
--ঘবিশুদ্ধচিত্ত। অতএব অচেতসে! মন্দমতয় এনং ন পশ্বস্তি ॥ ১১ 


১৯০ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৫শ অঃ 


বঙ্গানুবাদ । (এই আত্মা দুর্জের। যেহেতু বিবেকী পুক্তষের মধ্যেও কেহ কেহ 
দেখিতে পান, কেহ কেহ বা পাঁন না,-ইহাই বলিতেছেন। ] ধানাদর ছার! প্রযত্বশীল 
যোগিগণ, কেহ কেহ এই আত্মাকে আপনার শরীরে অথচ দেহ হইতে বিবিক্ত রূপে অবস্থিত 
দেখেন। শ্াস্বাভ্যাসাদি দার! প্রষত্ব করিলেও ধহ।র। অকতাত্মা অর্থাৎ অবিশুদ্ধ চিত্ত, 
অতএব মন্দমতি তাহার! ইহাকে দেখিতে পায় না ॥ ১১ ৰ 

আধ্যাস্তিক ব্যাখ্যা :-ধ্যান ধারণা সমাধিযুক্ত হুইয়া অর্থাৎ আট.কিয়। 
থেকে আপনার মনেতে আপনি থেকে (যাহাকে লোকে করে ন1,যাহার নিমিত্ত 
উপরে ছুঃখ প্রকাশ কর! গেল ) দেখিতে পায় দিব্যদৃষ্টির দ্বারায় আত্মার ক্রিয়! 
করে (যাহা গুরুবক্ত গম্য ) স্থিতি অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আটকিয়ে থেকে 
ক্রিয়ার পর অবস্থায়, কিন্ত ধাহার আত্মাকে স্থিতি না করিতে পারিয়াছেন 
ক্রিয়ার ছ্বারায়, কেবল মনকে টেনে আত্মাতে আনিতেছেন অর্থাৎ প্রথম চেষ্টা 
করিতেছেন, তিনি আত্মাকে দেখিতে পান না - কারণ কুটস্ ব্রন্দেতে চৈত্তগ্যরূপ 
আটকিয়ে থাকা হয় নাই-হইহ।রই নাম অকৃতাত্মা! অর্থাৎ কিছুকাল করিতে 
করিতে হইবে ।-_শ্রীঘদ।চার্যা শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন--“কোন কোন 
যোগিগণ সমাহিতচিত্তে এবং প্রযত্রপর হইয়। এই আত্মাকে দেখিতে সম্থ হন-এবং এই 
আত্মাই আমি--এই আম্মার ব্বরূপ যাহা স্বীয় বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় সেই আতত্মন্বরূপের উপলব্ধি 
করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অকতাত্ম। অর্থাৎ 'অসংস্কত-হদয়-যাহার। তপস্য। ও ইন্দ্রিয় জয় 
এই ছুইটি উপায় অবলম্বন করে নাই এবং যাহারা অবিবেকী তাহারা প্রঘত্বপরায়ণ হইলেও 
দেই আজকে দেখিতে সমর্থ হয় না”-- অর্থাৎ চিত্তশ্ুদ্ধিই আত্মদর্শনেরঃ১একমাত্র উপায়, এবং 
তজ্জন্ত তপন ও ইন্জিয়-জয় প্রয়োজন | প্রাণায়ামই পরম তপস্য | এবং তদ্দারাই ইন্দ্রি্ সকলকে 
বিষর হইতে প্রত্যাহত করিয্! অস্তমুখ করিতে পারিলেই আত্মদর্শন হয়। প্রাণায়াম দ্বারা 
প্রাণ স্থির হইলেই চিত্ত অন্তমু্থ হয়, সেই অন্তমু্থ ভাবের গভীরতার তাঁরতমাই ধারণ।, ধ্যান, 
সমাধি বলিয়। উক্ত হয়। সমাধি ভাব চরম অন্তমূর্থ ভাঁব, এই অবস্থায় প্রাণ অ|টকাইয়। 
যায় অর্থাৎ শ্বাসের বহিবিচরণ থাঁকে না| এব" মন বিষয়াস্তরে ধাবমান ন! হইয়া! আপনাতে 
আপনি প্রতিঠিত হয়। এই স্থিতির অবস্থাতেই আত্ম। আমাদের জ্ঞানগম্য হন। ধাহার। 
এই পরিস্থিতি লাভ করিয়াছেন তাহারাই যোগী। কিন্তু যাহারা “অচেতসঃ*' অর্থাৎ সাধন 
করিতেছেন বটে, কিন্ত এখনও ক্রিয়ার পর অবস্থ। প্রাপ্ত হন নাই, এই মাত্র বা 
ছুই দশ বৎসর চেষ্ট/! আরম্ভ করিয়।ছেন--তিনি তখনও আত্মাকে দেখিতে পাঁন 
ন/ই--অর্থাৎ তখনও বেশ স্থির হইতে পারেন নাই। সাধনার বহু অভ্যাসে তবে 
এই স্থিরত। একটু একটু উপলদ্ধি হইতে থাকে। ধিনি সাধন! দ্বার] খুব স্থিরচচার দ্বাদ 
পাইয়াছেন তাহারাই কৃতাম্স। অর্থাৎ তাহাদের জীবন সফল হইয়ছে, তাহারা দ্ব ত্ব প্রাণ 
ধারাকে অসীম প্রাণের বা ব্রহ্ম চৈতন্ের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়। দিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, 
ধাহাদের সে সামর্থ্য এখনও লাভ হয় নাই তাহারা অকতাত্স। বটেন, কিন্তু তাহারাও যদি মন 
নিয়! আয়ও দীর্ঘকাল সাধন। করেন তবে তাহারাও কৃতার্থ হইতে পারিবেন লন্দেহ নাই ॥ ১১ 


১৫শ অঃ] শ্রীমস্থগবদগীত়া ১৯১ 


যদাদিত্যগতং তেজে। জগন্তালয়তেহখিলম্‌। 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নো তত্তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ 


অন্বয়। আদিত্যগতং (আদিত্যগত অর্থাৎ স্ুর্যযস্থ )যৎ তেজঃ (যে তেজ) চন্দ্রমসি চ 
যৎ € চন্দ্রে ষে তেজ ), যৎ চ অগ্নো ( এবং যে তেজ অগ্নিতে) অখিলং জগৎ (সমস্ত জগৎকে) 
ভাঁনয়তে প্রকাশিত করে) তৎ তেঞ্ধঃ (সেই তেঙ্জ) মামকম্‌ বিদ্ধি আমারই 
জানিও )॥ ১২ * 

শ্রীধর ৷ তদেবং “ন তণ্তাসয়তে সুর্ধ্যঃ* ইত্য।দিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং, তত্প্রাণ্ডানা 
অপুনরাবৃত্তি: উক্তা। তত্র চ সংসারিণঃ অভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বর্ূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং 
দশিতম্‌। ইদ|নীং তদেব পাঁরমেশ্বর রূপম্‌ অনস্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি- _বদিত্যাদি চতুভি;। 
আদিত্যাদিষু স্থিতং যৎ অনেক প্রকাঁরং তেজে। বিশ্বং প্রকাশয়তি তত সর্বং তেজো মদীযর়মেব 
জানীহি ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ | [ এই অধ্যায়ের ৬ শ্লোক “ন তণ্তাঁসয়তে হুর্যাঃ” ইত্যাদির দঘার। পরমেশ্বর- 
সম্বন্ধীয় ষে পরম ধাম তাহা বল! হইয়াছে এবং তদ্ধামপ্রাপ্ত জীবের অপুনরাবৃত্তির কথাও বলা 
হইয়াছে। তাহাতে সংসারীর অভাব আশঙ্কায় দেহাদিব্যতিরিক্ত যে সংগারীর শ্বরূপ তাহাও 
দশিত হইয়ছে। এখন চারিটি শ্লোক দ্বারা অনস্তশক্তিত্বরূপে দেই পরমেশ্বরসম্বন্বীয় রূপ 
নিরূপণ করিতেছেন ] হৃর্ধ্য।দিতে স্থিত ষে অনেক প্রকার তেজ বিশ্বকে প্রকাশিত 
করিতেছে, সেই সমস্ত তেজ মদীয় তেজ বলিয়া জানিবে ॥ ১২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাসূর্ধ্যের তেজ থা! অুর্য্য হইতে আসিয়াছে তন্ছারায় 
জব প্রকাশিত তক্রপ কুটস্ছের তেজ এই শরীরে থাকায় শরীরে স্বপ্রকাশ 
হইতেছে_ (সেই তেজই বূপ ব্রন্মের হইতেছে -_যাহ1! আকাশ হুইতে আসির! 
পড়িয়াছে- কিন্ত আকাশে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু সেই 
আকাশের মধ্যেই সুক্ষমবূপে পরব্যোম স্বরূপ এক এক অণুর মধ্যে অনেক 
্রজ্মস্বরূপ অণুং তাহার মধ্যে অনেক ব্রজ্জাণ্ড রহিয়াছে-_€দই ব্রক্মাণ্ডের মধ্যে 
তুমি এক জন- তুমি কত ছোট লে।ক তাহা আপন! আপনি বিবেচনা করিতে 
পার না! তোমার আম্ফালনের আর ীমা নাই, তুমি কি তা তুমি নিজে 
বল্‌্তে পার না! এইরূপ চন্দ্র ও অগ্নি তেজের অণুর মধ্যে আমারই বূপ-_ 
ইহ। দৃষ্টিগোচর হইলেই ব্রন্মভ্ঞান হুইল। ক্রিয়া না করিলে এপ অবস্থার 
বোধ বলে হবে না- বোধ হইলেই বোধ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা ।__ 

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির মধ্যে ষে তেজ সে সমস্ত প্রকাশই তীাহার। | 

“তমেব ভান্তমস্থভাতি সর্ববং 
ত্য ভাস! সর্বমিদং বিভাতি ॥” কঠঃ উঃ 


০৯টি .*» জ্রীমস্তগবদ্গীতা (১৫শ অঃ 


প্রকাশমান সেই আত্মার প্রকাশেই জূর্য্যাগি সমস্ত গ্রকাশশীল পদার্থ প্রকাশিত হইতেছে, 
এই স্থাবর ঘজমাত্মক জগ২ তাহাই, প্রভাবে দীপ্তি পাইতেছে। 


তিনি পজ্যোতিষাং জ্যোতি:”- তিনিই সমস্ত জ্যোতির্ময় বস্তকে জ্যোতিঃ দান করেন। 

জ্যোতিঃ ন! থাকিলে কেন বস্তই প্রকাশ পাইতে পারিত না। এই শরীবের মধ্যেও ভিনি 
'জ্যোতিঃ রূপে রহিয়াছেন, তাই এই শরীরের প্রকাশ অন্থভব হইতেছে । আমর! যে শরীরের 
সৌন্দর্য ও লাংণোর কথা বলি, সেই লাবণ্য ও সৌন্র্ধ সমস্তই সেই কৃটস্থ জ্যোতিঃর জ্যোতি: 
মাত। সেই কুটস্থ জ্যোতি: সুত্রাতআীর সহিত খন এ দেহ ত্যাগ করেন, তখন এ দেহ শ্রীহীন 
ও মলিন হইয়া যায় । সেই জ্যোতিঃ স্ক্মরপে এই আকাশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ক্ষুদ্র একটি 
বরক্ষাণুর প্রকাশ এই জ্যোতিঃ, সেই ব্রদ্মাণুর মস্যে কত ব্রক্ষাণ্ডই ভরা রতিয়াছে। চন্দ্র, আর্য 
অগ্নির প্রতি অপুর মধ্যে সেই তীহাঁরই রূপ ভরিয়া! আছে, ইহ! যেদিন আমাদের বোধগম্য, 
হইবে, সেই দিনই আমর। ব্রদ্ম জ্ঞান লাঁভ করিব। ব্রদ্ষাণ্ডের মধ্যে এই অনন্ত ব্রদ্ষাণু, সেই 
এক ক্রক্ষাণুরই অন্তর্গত । সেই একই বহু এক হইয়া এবং সেই বু একই একং অদ্বিতীয়ং 
হইয়া বিভাত হইতেছেন। এক-কে সহম্র লক্ষবার এক দিয়! গুণ কর তবুও তাহা! এক-ই 
থাকিবে (যেমন ১৮১১১১১১৮১১) । যাহা প্রকাশিত হইতেছে সমস্তই সেই 
এক হুইতে। মহ!শৃগ্ঠই সেই, বনুধার তাহা! হইতে কিছু গ্রহণ কর ব1 তাহাতে কিছু ষোগ কর 
ফল একই,__“পূর্ণন্ত পূর্ণম।দ।য় পূর্ণমেবাবশিস্ততে 1” প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই যে কুটস্থ 
এবং তদন্তর্গত সুক্ষ বিন্দু-_তাহাই “চিৎকণ!, অন্ত চিদাকাশে এইরূপ কোটি কোটি 
“চিৎকণ” আকাশের গায়ে নক্ষত্রের মত ঝলমল করিতেছে । এই এক একটি “চিৎকণ* ই 
আমার “অ?ম*। এই “চিৎকণ' অনস্ত চিতের সহিত ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবে সর্বদ| বর্তমান । 
চিদ্ঘন পুরুষোন্তম ব। চিন্ময় পরমাত্মার সহিত এই “চিৎকণ” সমধর্মভ[বাপন্ন। অর্থাৎ ইনিও 
জন্ম-জরা-মরণদিবজ্ভিত, নিত্য শুন্ধ, বুদ্ধ-ন্বরূপ। তেমন প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সহম্ত্র সহমত 
স্কুলিজ নির্গত হয়, তদ্রপ অক্ষয় পরমাত্মা হইতে এই সহশ্র সহশ্র চিৎকণ ছুটিয়! বাহির 
হইতেছেন_ 

“যথা স্ুদীপ্ত।ৎ পাঁবকাঁৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ 

সহলশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ | 

তথাঁক্সরাঁৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাব।ঃ 

প্রজায়ন্তে তত্র 6বপিরস্তি ॥৮ মুণ্ডক। 

ইনিই অক্ষর পুরুষ, ইনিই প্রত্যগত্ব। ৷ প্রত্যেক দেহে প্রকটিত যে ঠতন্ত, সে ইহারই 

টৈতন্ত। ইহা হইতেই জুখদুংখভোক্ত। জীব উৎপন্ন হইয়া অধ্যাকত্ম নামে প্রথাত 
হইতেছেন। শরীর।দি প্রকৃতির সহিত ইহারই সন্বন্ধ। প্রত্যগাঁত্ম! শরীরাদি হইতে পৃথক. 
শরীরের দোষগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । তিনিও পরমাত্মার স্টার নিত্য, বুদ্ধ, 
মুক্ত ত্বভাব। এই জীবই সেই অক্ষর পুরুষের উপাঁসন! করিয়া তাহার সহিত তাদাস্ঘ্যভাবে 
মিলিত হইয়! যায়। সেই অবস্থাকে মুক্তি বলে ॥ ১২ 


১৫শ অঃ] প্রীমন্তগবদগীত। , ১৯৩ 


গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা । 
পুষামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমে! ভূত্বা। রসাত্মকঃ ॥ ১৩ 


অন্থয়। অহং চ (আমি), গাম্‌ € পৃথিবীতে ) আবিশ্ত ( প্রবিষ্ট হইয়া ) ওজস! (বল 
দ্বার ) ভূতানি ধারয়ামি ( ভূতসকলকে ধারণ করিয়া! আছি), রসাত্মকঃ ( রসমল্প ) সোমঃ 
চ ভূত্বা (চন্দ্র হইক্সা) সর্ধবাঃ ওষবী: (সমুদয় ক্রীহিষবাদি ওষধিগণকে ) পুফ্ামি (পুষ্ট 
করিতেছি ) ॥ ১৩ 

প্রীধর। কিঞ্চ-_গামিতি। গাং--পৃথিবীম, ওজসা--বলেন অধিষ্ঠার অহমেব চরাচরাণি 
ভূতানি ধারয়ামি। অহমেব চ রসময়ঃ সোঁমো! ভূত্বা ব্রীহাছ্যৌষধীঃ সর্ববাঃ সংবর্ধস্ামি ॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]-_-পৃথিবীতে বলদ্বারা অধিষ্ঠান করিয়। আমি চরা- 
চর ভূতসকলকে ধারণ করিয়া আছি। আমি রসময় চন্দ্র হইয়া ব্রীহি যবাদি শস্তসমূহকে 

ংবদ্ধন করিতেছি ॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এই প্রথিবীর চন্দ্রের রশ্মির দ্বারায় সমুদয় গাছ 
গ্রাছড়াতে রস প্রবেশ করতঃ ওবধিত্বরূপে আমি পুষ্ট করিতেছি_ তাহা যোগীরা 
বলপুর্ব্বক যুদ্ধিংতে আত্মপ্রাণ রাখিয়া স্থির করতঃ দ্রব্যের গুণের মধ্যে প্রবেশ 
করেন-€তে যোগী এরূপ অবস্থায় থাকেন তাহার ক্রিয়া ভালবূপ হয় না, 
কারণ ব্রক্দগ অনন্ত ব্রন্দের গ৭ও অনন্ত এক অনন্তেই রক্ষা! নাই-আবার 
অনন্তের অনন্ত, গেলে ভ্াহার অন্ত আর পাবার যো নাই-তিনি আপনাকে 
আপনি ভুলিলেন।_ পৃথিবী যে স্বস্থ(নে রহিয়াছে, স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরে 
প্রক্ষিপ্ত হইতেছে না, ইহ পৃথিবীর স্বকীয় গুণ নহে, ব| মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নহে,_ ইহাই এশ্বরিক 
শক্তি, সেই এশ্বরিক শক্তির প্রেরণাই মাধ্যাকর্ষণ রূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে । চন্দ্রের মধ্যে ষে 
অম্বত রহিয়াছে, তাহাও এম্বরিক শক্তি, সেই শক্তি অমৃতরূপে ওষধাদির মধ্যে ষঞ্চারিত হইয়! 
তন্মধ্যে রোগনিবারিণী ও জীবনদায়িনী শক্তি হুইয়। বিশ্বকে রক্ষ! করিতেছে। প্রত্যেক তরু লতা 
গুল্সের মধ্যে রোগনিবারিণী অসাধারণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহার! চন্দ্রের রশ্মি হইতে 
এঁ সকল শক্তি লাভ করে। কিন্তু কোন্‌ ওষধির ফি কি গুণ বর্তমান তাহা কেবল বাহ্‌ 
পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণ আদ্মত্ব কর! যায় না। যেোগীরা যোগবলে সমস্ত ওষধির গুণ অবগত 
হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন্‌ গুণ কোন্‌ সময়ে প্রকট হয়- এই ক1ল-জ্ঞানও 
তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । সেই অভিজ্ঞত] দ্বার। তাহার। ওষধির গুণ জানিয়া যখন তাহা 
প্রয়োগ করেন, তখন তাহা সিদ্ধমন্ত্রের মত কার্ধয করে। আত্মপ্রাণ মুর্ধাতে বলপূর্ববক আনিয়। 
" ভাহার। দ্রব্যকে চিন্তা করিলেই, তন্মধ্যে ষে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা তাহাদের জানের 
গোঁচর হয়। খধির! পূর্বকাঁলে লোকহিতার্থ এই ভাবে দ্রব্যের গুণ অবগত হই! জন-সমা'জে 
প্রচার করিতেন, তাহার ফলেই চিকিৎসাশাস্ত্রে ওষধিত্বার| রোগ মোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, 
কিন্ত সিদ্ধ পুরুষ ব/তীত যাহার! কিয়্দুর মাত্র অগ্রসর হইয়াই এই সকল কার্যে সমধিক শক্তি 


প্রয়োগ করেন তাহার যোগাভ্যাসের আসল ফল যে শাস্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না, 
২৫ 


১৯৪ ্রীমস্তগবদগীতা [১৫শ অঃ 


অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা! প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ | 
প্রাণাপানসমাবুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্র্বধম্‌ ॥ ১৪ 


বৃ! কালক্ষয় হইয়া যায়। জীবহিতের ছলে তাহারা ঘোর কর্দে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া 
পরিশেষে তাহার! কর্মে আবদ্ধ হইর়া যুক্তি মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া! পড়েন ॥ ১৩ 

অন্বয় । অহং € আমি) বৈশ্বানরঃ ভূত্বা (জঠরাগি হইয়া! ) প্রাণিনাং ( প্রণিগণের ) 
দেহম, অ/শ্রিতঃ (দেহকে আশ্রয় করি), প্রাণ/পানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও আপন বায়ুর সহিত 
মিলিত হৃইর! ) চতুর্ধ্বিধম, অন্নং ( চারিপ্রকার খাছ্য-__চর্র্বা, চোস্ত, লেহ্ায, পেয়-__এই চতুর্বধ 
থাগ্ঠ ) পচামি ( পরিপাক করি )॥ ১৪ 

স্ীধর। কিঞ্*_অহমিতি। বৈশ্বীনরঃ__জাঠরাগ্রিঃ ভূহা প্রাণিনাং দেহস্ত অস্তঃ প্রবিত্ঠ 
প্রাণাপানাভ্য।ং তছুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভিঃ তুক্তং-_-ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহাং চোস্ং চেতি 
চতুব্বিধং অন্পং পচাঁমি। তত্র ষৎ দস্তৈঃ অবখণ্য অবথণ্ডং ভক্ষ্যতে অপৃপাদি__তত্তক্ষ্যং। যত্তু 
কেবলং জিহবয়৷ বিলোড্য নিগীর্যযতে পায়সাদি-_-তভ্তোজ্যম্‌। যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন 
ক্রমশো নিগীর্ধযতে দ্রবীভূতং গুড়াদদি__তল্লেহাং। যত্তু দংস্াদিভিঃ নিম্পীড্য রসাংশং নিগীর্ধ্য অব- 
শিক্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তৎ_-চোস্যমিতি চতুর্ব্িধোহস্ত ভেদঃ ॥ ১৪ 

বঙ্গান্থবাদ । [ আরও বলিতেছেন ]-_ আমি ৫বশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নি হইয়| প্রাণিদিগের 
দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, [ জঠরাগ্রির ] উদ্দীপক প্রাণ 'ও অপান বারু সহকারে প্রাণিদিগের 
ভূক্ত-_ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহা, চুস্ব-_এই চতুর্বিধ অল্প পরিপাক করি। তন্মধ্যে তাহাই ক্ষ্য 
যাহ] দস্ত হার] খণ্ড খণ্ড করিয়! ভক্ষণ কর! যায়-_যেগন পিষ্টকার্দি | যাহ1 জিহবা দ্বার। বিলোড়ন 
করিয়! গিলিয়া ফেলিতে হল্ন তাহাই ভোজ্য- যেমন পায়সার্দি। যাহ] জিহ্বাতে নিক্ষেপ 
করিয়া রসাম্বাদন পূর্বক গলাঁধঃকরণ করিতে হয় তাহাই লেহা--যেমন দ্রবীভূত গুড়াঁদি। যাহ। 
দক্তঘবার! নিপীড়ন করিয়া রসাংশমাত্র গলাঁধঃকরণ করিয়! 'অবশিষ্ট ফেলিয়। দিতে হয়_তাহাই 
চোস্ত- যেমন ইক্ষুদণ্ডাদি ; এই চতুর্কিধ অন্নের ভেদ ॥ ১৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শরীরে অগ্রিষবরূপ আমার দেহের মধ্যে প্রাণ আর 
অপান সমানবূপে আটকে থাকিলেই চতুর্বির্ধদ অন্স_চব্য, চো্য, লেহ্য, পেয়-__ 
হজম্‌ করি, সেই অগ্নি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীরে আছে ততক্ষণ লোক জীবিত, 
জীবন গেলেই সে অগ্সি গেল (মরে গেছে-€লৌকে বলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ) 
কিম্ত এমত রূপ অগ্নি এই শরীরে জাজ্বল্যমান তথাপি ক্রিয়াতে- আত্ম চিন্তনেতে 
_অনবধান, আগুন দিলেও যদিন্তাৎ অবধান না হয় তবে যাতে খুজি তাতে 
লাগুক ।-ভগবান জঃরগ্রিরপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্ব্বিধ অন্নের পরিপাক 
করিতেছেন। কিন্পপে পরিপাঁক করেন ? প্রাণ ও অপাঁন এই দুইটি বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া 
পরিপাক করেন। বাস্তবিক ভোজন একটি সাধারণ কার্য নহে । ভোঞ্পনের দারাই জীব 
পুষ্ট হয়, বল লাভ করে । আধিভৌতিক শরীর যেমন অক্নাদিতার! পরিপুষ্ট হয়, ইহার সার 
ভাগও তক্জপ আধ্যাত্মিক শরীর পরিপুষ্ট করে--যদি অন্ন পবিত্র হয় ও দেবোন্দেশে উৎসৃষ্ট হয়। 


১৫শ অঃ] প্রীমন্তগবদগীতা ১৯৫ 


এই অন্নের ভোক্ত! কে? যেমন সর্ব কর্মের ফল নারায়ণে অর্পিত হয়, এই অন্নও সেইরূপ 
পরম দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। সেই অন্ন গ্রহণ করিবার জন্থ তিনি বৈশ্বানরক়ূপে 
জঠরে বসিয়। আছেন। একবার যেন সে কথা স্মরণ করিয়া প্রতি গ্রাসে তাহাকে খাওয়াইতে 
পারি। দেবোদ্দেশে ন্ন ত্যাগ করিতে পারিলে তাহ! একটি পবিত্র যজ্জে পরিণত হইতে 
পাঁরে। তাই মহধি মনু বলিয়াছেন -_ 


“পৃজয়েদশনং নিত্যং অদ্য চ্চৈতদকুৎ্সয়ন্‌। 
দুই হস্তে প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ববশঃ ॥” 


অন্নই জীবন ধাঁরণের মূল_-এই ভাবে অন্নকে ধ্যান করিবে । অন্নকে নিন্দা না করিয়া ভোজন 
করিবে । অন্ন দেখিয়া আনন্দিত হইবে, যদি অন্ত ফোন কারণে মনে তাপ থাকে. তাহাও 
অন্ন দেখিয়। পরিত্যাগ করিবে। এই অন্ন যেন প্রতিদিন প্রাপ্ত হই,--এই বলিঙ্না অন্নকে বন্দনা 
করিবে । ৃ 

শ্ররতিতে বলিয়াছেন--ভে।ক্ত! বৈশ্বানর অগ্নি, ভোজ্য অন্নই সোম--এই ছুইটি মিলিয়াই 
অগ্নিযোম হয়। এই জগৎ অগ্নিষোমময়-_-এই প্রকার যাহার দৃষ্টি, তাহার পক্ষে অশ্নদোষ 
বলিয়! কিছু থাকে ন|। 

এই পরমাত্মরূপী অগ্নিতে প্রত্যহ ভোঙ্যব্নপ আহুতি প্রদত্ত হইয়! থাকে । এই পরমাত্ু- 
রূপী অগ্নির প্রাণ ও অপানই আজ্যভাগ অর্থাৎ ঘ্বত। এই প্রাণাঁপানরূণ দ্বত ব্রহ্ধাগ্রির মধ্যে 
হব্ন হইতেছে, তাহ।তেই আমর! বাঁচিক্ন/ আছি, সমস্ত কর্ম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চিন্তা যাহা 
আমাদের জীবনের লীল! তাহ! হইতেই উখিত হইতেছে। কিন্তু সাবধান ! কেবল বিষয় চিন্তায় 
যদি এহবিঃ: ভম্মীভূত হইয়। যায়, তবে তাহাতে কেবল মাত্র ধূম উঠিবে” কেবল অজ্ঞান- 
অন্ধক।র পুরীভূত হইয়! উঠিবে, ভিতরের সে প্রজ্মলিত অগ্নির কোন সন্ধ।ন পাওয়া যাইবে না। 
প্রাণাপানের ঘষ'ণেই অগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠে, ক্রিদ্নার ঘারাই এই প্রাণাপানের ঘর্ষণ হয়, 
ক্রিয়া পাইয়াও যদি অবধান না হয়, অর্থাৎ মনঃসংযেণগ বা একা গ্রত! না হয়, তবে সে অগ্নি 
কামাগ্সি, ক্রোধাগ্রিরূপে গ্রজ্বলিত হইয়া! উঠিবে, এবং এই দেহ মন: প্রাণ তাহার ইন্ধনের 
কাঁজ করিবে । তাঁই আমরা অগ্রিরূগী পরমাত্মার নিকট আমাদের মনের বাসনাটি সাম- 
বেদের প্রথম মন্ত্র ঘার! ব্যক্ত করি-- 

“গু অগ্র আ য়াহি বীতরে, গুণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বঙ্ছিষি।” হে অধ্নে, 
তুমি আমাদের জীবন হজ্জের আহুতি গ্রহণের জন্ত এন। তুমি যজ্জেশ্বর, জীবন যজ্জের এই 
প্রাণরূপ হুবিঃ তুমি গ্রহণ করিলেই, উহ! চিরস্থির পরমানন্দ ধামে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। 
এ স্থির প্রাপ স্থির চিত্তই দেবতাদের ভক্ষণীন্ন ঝা গ্রহণীয় । এতর্ধিন অস্থির চঞ্চল মনঃ প্রাণ 
ত্ব/রা কেবল অন্ুরদিগকেই ভোজন করান হইয়াছে, দেবতার! উপবাসী আছেন। আজ হে 
অগ্নির্ূপ ভগবান তোমার কপার প্রাণ স্থির হইয়াছে, মনঃ স্থির হইয়াছে, এইবার উহ! 
দেবভোগ্য বন্ততে পরিণত হইয়াছে । তুমি হোত! হুইরা এই আত্তীর্দ কুশের উপর উপবেশন 
কর। তুমি হোতা অর্থাৎ বজ্কর্ত।-_-এই প্রাণবজ্ঞের তুমিই কর্তা, তুমি আত্তীর্ণ কুশ অর্থাৎ 
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সর্ববস্য চাহং হৃদি সন্িবি্টে 

মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞনমপোহনং চ। 
বেদৈশ্চ সর্বরবেরহমেব বেদে 
বেদাস্তকৃদেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ 


মূলাধারের উপরে স্বাধি্নে নারায়ণরূপে অবস্থান করিতেছ, তে।ম।কে দেখিয়! আমি ষেন 
নিত্রের কর্তৃত্ব বোধ ভুলিয়। যাইতে পারি। 

জগতের একমাত্র কর্ত! প্রভুই হইলেন পরমাত্মা, তিনিই অগ্নি, আর যাহা! কিছু এই 
ব্যবহারিক জগৎ সমন্তই সোম ব| অন্ন, পরমাত্ম। ভোক্তা দ্রষ্টা ও আর ইদং সর্বং ভোজ্য বা 
দৃশ্ত। এই জষ্টা দৃশ্য যতক্ষণ মিলিত না হইবে,_ছুই এক ন! হইবে, যতদিন জগদম্ব। কালিকারূপে 
"সব*-কে খাইয়া না খেলিবেন, ততদিন জগৎ-দর্শন ব! ভ্রাস্তি-দর্শন ঘুচিবে না ॥ ১৪ 

অন্বয়। অহংচ € আমিই ) সর্বদা হৃদি (সকলের হৃদয়ে বা! বুদ্ধিবৃত্তিতে ) সন্গিবিষ্টঃ 
( প্রবিষ্ট আছি ), মত্তঃ ৫ আমা হইতে ) স্বতিঃ, জ্ঞান্ম অপোঁহনং চ (স্ৃতি, জ্ঞান এবং তাহা- 
দের অভাব বা বিলোপ হয়) সর্ব্ৈেঃ বেদৈঃ চ (সমস্ত বেদের দ্বারা ) অহম্‌ এব বেদ্যঃ 
€আমি-ইজ্জেয়)। বেদাম্তকৎ (বেদাস্তার্থ-প্রকীশক ), বেদবিৎ চ (এবং বেদার্থবেতা ) 
অহমেব (আমিই )॥ ১৫ 

শ্রীধার। কিঞ্চ-সর্বস্যেতি। সর্বস্য -প্রাণিজাতস্য, হৃদি সমাগন্তর্যামিরূপেণ 
প্রবিষ্টোহং, ততশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিনাত্রস্য পূর্ানুভূতীর্থবিষয়। ম্থৃতির্ভবতি। জ্ঞান 
বিষয়েন্দি্রসংষে'গজং ভবতি । অপোহনঞ্ তয়ো: প্রমোষো ভবতি | বেদৈশ্চ সর্বৈঃ তত্তৎ- 
দেবতারূপেণ অহমেব বেদাঃ ৷ বেদাস্তকৃৎ-- তৎসম্প্রদায় প্রবর্তকশ্চ জঞানদে! গুরুঃ অহমিত্যর্থ:। 
বেদবিদ্দেব চ--বেদার্থবিদপি অহমেব ॥ ১৫ 

বলানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]_-আ/মি সর্ব প্রাণীর ত্বগ্গে অন্তর্যযামিরূপে সম্পূর্ণরূপে 
প্রবিষ্ট হইয়া আছি। অতএব আম] হইতেই ( আমি থাঁকার জন্যই ) প্রাণিমাত্রের পূর্ববাহৃভূত 
বিষয়ের স্বতি হয়। আমা ভইতেই বিষয়েক্ষ্িরসংষোগজনিত জ্ঞান হইয়া থাকে | এবং 
অপোহুন অর্থাৎ সেই স্থবতি ও জ্ঞানের বিলোপ আম হইতেই হয়। বেদ সকলের ছ।র| ( বেদ- 
প্রতিবাদ ) তত্তৎ দেবতারূপে আমিই বেদা এবং বেদাস্তকুৎ অর্থ4ৎ বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রবর্তক 
জঞান-দাতা গুরু আমি-ই, এবং বেদার্থবিদও আমি-ই ॥ ১৫ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_সকলের হৃদয়েতে নিঃশেষনূপে স্থিতি বাহ! যোনিমুন্রায় 
(গুরুবক্ত গম্য)--তত্রাপি গলায় মাছুলি প'রে অন্যত্রে টেঁড়র। পিটিয়ে বেড়াচ্চেন, 
বকে বকে। ক্রিয়ার পর অবস্থার যে শ্হিতি ভাহাও হৃদয়েতে _তাহারই নাম 
ভ্ভান_যদদিত্যা সব জানিতে ইচ্ছা! কর-_-তো ক্রিয়ার পর-অবস্থায় (স্থিতি) থাক । 
কারণ, তধন কোন বিয়ের ইচ্ছা থাকে না-জানিবারও ইচ্ছা থাকে না -তুমি 
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ব্যতীত অস্ত কোন বস্তও থাঁকে না, আর সব যখন এক হুইয়! গেল আর দেই 
এক তুমি হইলে তখন সবই এক হইল । সুতরাং সবই জানা হইল। জান! জানা 
ক'রে লোকে খুন, সেই জানা- যাহা জানিবার যোগ্য, তাহ! ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় থাকিলেই জানিতে পারিবে 1! জানা জানা দুই বস্তু না হইলে 
হয় না-একজন জানবে আর এক জিনিস্‌কে, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ৫থেকে 
সব এক হ?য়েঃ দুই তখন থাকিল না, স্থুতরাং দুই না থাকিলেই জান্বাঁর 
তন্ত করা হইল, অতএব বেদান্ত পড়ে শুনে যে অবস্থা প্রাপ্ত হতে হইবে 
তাহা এক পলভরের মধ্যে সমুদয় জান্বার অন্ত করে দেন। ও ও ও তাহ! 
জানিবার_যা জান! উচিত, তাহাও ক্রিয়ার পর অবস্থ।য় আপনা আপনি 
জানিতে পারে। বেদ-বিদ ধাতু "জানা, সেই বেদ গুরুকৃপা করিলে 
অর্থাৎ তুমি নিজে কৃপা করিলে এক পল ভরের মধ্যে জানিতে পারে. ও 
এমত উত্তম বস্ত হইতে লোকে বিমুখ রহিয়।ছে।__অন্তর্ধ্যামি রূপে প্রতি জীবের 
হৃদয়ে “আমি” অবস্থিত রহিয়াছি। আমা হইতেই সমস্ত প্রাণীর পূর্ববাচভূত বিষয় 
স্মরণ হয়_বা দেবী সর্বভৃতেষু স্বতিরপেণ সংস্থিতা" । আবার আমি আছি বলিয়াই 
জীবের বিষয়েন্দ্িয-সংযোগজনিত জ্ঞান হয়। আবার এই স্বতি ও জ্ঞানের অভাবও 
আম] হইতে হয়-_-“য! দেবী পর্বভূতেষু ভ্রান্তি্পেণ সংস্থিতা” । বেদ হইতে সমস্ত 
দেবতার জ্ঞান হয়, আমিই সর্ধবদেবময় হুতরাং সর্ববেদের বেছ্যও একমাত্র আমি। এবং 
সমস্ত জ্ঞানের গুরুও আমি। এখন বদি বল] ঝায় সবই যদি তুমি, তবে এ বদ্ধতা তো 
তোমার এবং এজন জীব কন্খমফল ভোগ করিতে যায় কেন? বাস্তবিক রজ্জুতে সপত্রম 
কালেও যেমন সর্পধন্ম রজ্জুতে থাঁকে না, তদ্রপ এই কর্ম আমাকে স্পর্শ করে না। অস্কুর 
উদগমের যেমন আলোক হেতুমাত্র, তাহার সহিত অস্কুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তন্রশ জীবের 
কর্মাচ্রূপ ফলের উদয় হয় আত্মার স্থিতি হেতু, নচেৎ কর্মের দহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ 
নাই। কর্ম অজ্ঞানজনিত জীবের ভব মাত্র, আত্মাতে অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব--এজন্ত 
তাহাতে কন্দম ও তজ্জনিত বন্ধন থাকিতে পারে ন|। 


অন্তর্যযামিরূপে তিনি যে সকলের হৃদয়ে রহিয়্াছেন, তাহা আমর! জানিতে পারি 
যোনিমুদ্রায়। বাহিরে অস্থি-মাংস-রক্ত-বিনির্শিত এই দেহ-বষি ব্যতীত আর তো কিছুই 
দেখা যায় না, কেন তবে এঁ অচেতন ইন্দ্রিয়েরা বিষন্ন অনুভব করিতে পারে, কেন মন মনন 
করে--"কেনেধিতাং বাচমিমাং বদস্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবে! যুনত্তি”__কোন দেবত! 
চক্ষু ও কর্ণকে স্বস্ব কার্ষ্যে নিযুক্ত করেন? কাহার অভিপ্র।য়ে লোকে এই বাক্য উচ্চারণ 
করিতেছে? তাহার উত্তরে উপনিষদ বলিতেছেন-_-. 


“ত্রোত্রশ্য শ্রে।জং মনসো। মনো! যদ্‌ 
বাঁচো হ বাচং স উ প্রাণম্ত প্রাণ |” 


তিনি শ্রেত্রের শোত্র অর্থাৎ কর্ণের শক্তি, তিনি মনের মন, তিনি বাক্যের 


১৯৮ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৫শ অঃ 


বাকা-_কথন-শক্তি, তিনি প্রাণের প্রাণ । ্রীমদাচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন--"শ্রবণেন্ত্রিয়কে 
সাধারণতঃ নিজবিষয় শব এহণ করিতে সমর্থ দেখা যায়, কিন্তু নিত্য অসংহত (নিরবরনব) 
সর্ববাস্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ বিমান থাকিলেই শ্রবণেক্দিগ্ধের সেই বিষয়াভিব্যপ্তন-সামর্থা থাকে, 
নচেৎ থাকে না।* “আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষান্তেশ “তস্য ভাস! সর্বমিদ্ং বিভাতি”__এই' পুরুষ 
আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশাচুরূপ কার্য করিয়া থাকে--এই সমন্ত জগৎ তাহার দীপ্চিতেই 
প্রকাশিত হয়। আমাদের হৃদয়ে সন্বিবিষ্ট যিনি পরম জো।তিঃ স্বরূপ বিছ্যমাঁন রহিয়াছেন, তাহ 
যোনিমুদ্র। ছারা জান! যাঁয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি-__তাহাও হৃদয়ে হইতেছে, “যতো! 
নির্ধ্যাতি বিষয়ে! যম্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে । হৃদয়ং তছিঙজগানীয়ান্সনসঃ স্থিতিকারণম্‌॥* এই ক্রিয়ার 
পর-অবস্থায় নামই প্রকৃত-জ্ঞান। কারণ প্রকৃত-জানে দ্বৈহভাণ থাকে না, এই ক্রিয়ার পর 
অবস্থার আর কেন ছিতীয় বস্তর অনুভব হয় না, কারণ তথন “ইদং সর্বং* সমস্ত সেই এক 
অদ্বিতীয়ের মধ্যে আত্মসংগোপন করে, ছায়া তেজের মধ্যে অনৃশ্ঠ হইয়া যাঁয়। ইহাই__ 
"অপোহনং* বাহেন্দ্িয়ের সংযৌগজনিত জ্ঞান সমাধিজ জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া! যায়। 
তখন আর কে।ন বিষয়ের ইচ্ছ। থাকে না । আমিই যে সেই এক অদ্বিতীয়ের সহিত অভিন্ন 
এ স্মতি-ধার! ক্রিয়ার পর-অবস্থ।র পর-অবস্থায় উদয় হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থাঁয় দ্বিতীয়ের ব 
জ্ঞাতার অভাবে কোন জ্ঞেয় বস্ত্ব থাকিতে পারে না। সেই অদ্য পরমাত্ম বিশ্বব্রক্ষাগুব্যাপী 
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা-ম্বরূপ, এ জ্ঞান অন্গম।নে থাকিলেও ইহার প্রত্যক্ষ অচুভব ক্রিয়ার পর- 
অবস্থাতেই হয়-ইহাই বেদবিদের অবস্থ।। তবে মনে হইতে পারে সব ভুলিয়া যাওয়াই কি 
তবে জ্ঞান হইল? আমাদের নিদ্রার সময় বা মণ্তিষ্কের বিকৃতি হইলে আমর! যেরূপ সব 
ভূলিয়! যাই, এ দেরূপ ভুলিয়া যাওয়া নহে, এ এক অখণ্ড অছ্িতীয় সাত্তার মধ্যে 
এই দৃশ্য টবচিত্র্যেরর__এই নামরূপ তরঙ্গের মাম্ম-দমুদ্রের মধ্যে বা নিজের মধ্যে 
নিমজ্জন। যাহার! অনবরত জ্ঞন জ্ঞান বলিয়। ভ্যান ভ্যান করে, তাহার! জানে না তাহাদের 
এই সীমাবদ্ধ ইন্ডিয়ের দ্বারা কতটুকুই বা জ্ঞান লাভ হয়? কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে ডুবিতে 
পারে, সে খন আবার ক্রিয়ার পর-অবস্থার পর-অবস্থার বাখিত হয়_যখন তাহার বাহা চৈতন্য 
সম্পূর্ণ ফিরিয়। আসে না__কিস্ত তখন তাহ।র জানিবার ও বুঝিবর শক্তি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়_- 
সে অবস্থা হইতে ইচ্ছা! করিলে সে এত জানিতে ও বুঝিতে পারে, যাহা! জগতের সমুদয় জ্ঞান- 
গর্ভ পুস্তক পড়িলেও তাহ। হইবার নহে । বহু অস্মসন্ধ(ন ও পরীক্ষা! ছার! যে বাহ বস্তর জ্ঞান 
লাভ হয় যোগীর সে জ্ঞান মুহুর্ত মধ্যে হইতে পারে । যাহ! জানিলে সমুদায় জানা যাইতে 
পারে, যাহ! জানিলে এত পুথক পৃথক ভাবে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন হয় না, যে অবস্থা 
বেদাস্তা্দি বহু শান্স পাঠ করিয়াও লাভ হয় না, সেই জাগ্রৎ্-স্বপ্র-নুযুণ্তির অতীত তুর্্যাবস্থা 
পলকের মধ্যে সাধকের আঙগিতে পারে, যদ্দি সাধক আপনার প্রতি আপনি কূপা করিনা 
মন দিদ্পা সাধনা করেন, বিষয়ের হেয়ত্ব জানিয়! বিষক্-চিন্তা হইতে বিরত হন, দুষ্কার্য্য হইতে 
ইন্জিন্নদিগকে ফিরাইয়া লন, প্রাণ-ক্রিঘ্ন।! করিক্ন! মনঃপ্রাণকে আত্মস্থ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত 
হন--তবে “ক] চিন্তা মরণে রণে ?” ॥ ১৫ 


১৫শ অঃ] শ্রীমন্তগব্দগীড়া ১৯৯ 


(ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ ) 
দ্বাবিমে পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্গর উচ্যতে ॥ ১৬ 


অন্বয় । ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) ইমৌ ঘোৌঁ (এই দুইটি) পুরুষৌ এব 
( পুরুষই ) লোকে (সংসারে--গসিদ্ধ ), [তন্মধ্যে ] সর্বানি ভূতাণি ( সমন্ত ভূত) ক্ষরঃ 
( নশ্বর ), কৃটস্থঃ (ভোক্তা চেতন) অক্ষরঃ উচ্যতে ( অক্ষর পুরুষ বলিয়! কথিত হন )॥ ১৬ 

প্রীধর। ইদানীং “তদ্ধাম পরমং মম” ইতি যহুভ্তং তৎ স্বকীয়ং সর্ববোত্তমত্বং দর্শ়তি 
- দ্বাবিতি ভ্রিভিঃ। ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি ঘাবিমৌ পুরুষৌ লোকে গ্রসিষ্ধোট। তো এব আহ-- 
তত্র ক্ষরঃ পুক্ষে। নাম সর্বাণি ভূতানি-হঙ্গাদি-স্থাবরাস্তানি শরীরাণি। অরবিবেকিলো কস্তয 
শরীরেঘেব পুরুষত্ব প্রসিদ্ধেঃ । কুটঃ_-রাঁশিঃ শিলারাশিং পর্বত ইব, দেহেষু নশ্বৎম্থপি 
নির্ধিকারতয়! তিষ্তীতি কুটস্থুঃ-_-চেতনো ভোক্তা। স তু অক্ষর: পুরুষঃ ইতি উচ্যতে 
বিবেকিভিঃ ॥ ১৬ 

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং ৭ম ক্সোকোক্ত “তদ্ধাম পরমং মম"__ এই শ্লে!কোক্ত যে স্বকীয় 
সর্ববোত্মমত্ব তাহা তিনটি শ্লোক দ্বারা দেখাইত্েছেন ]-ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইটি পুরুষ 
জগতে প্রদিদধ আছেন। তাহাদিগকেই (তাহাদের সম্বক্কেই) বলিতেছেন। তন্মধ্যে ক্ষর 
পুরুষ হইতেছেন সমস্ত ভূতগণ ত্রহ্ম।দি স্থাবর পর্ধ্যস্ত সমস্ত শরীর। যেহেতু অবিবেকি 
লোকেরঞ্শরীর সমূহে পুরুষত্বের প্রসিদ্ধি আছে। “কুট” শিলারাশিময় যেরূপ পর্বত (দেহ 
বিনষ্ট হইলেও পর্বত যেমন শিলার।শিরূপে থাকে ) সেইরূপ দেহ বিন হইলেও নির্বিকার 
হেতু ধিনি বিদ্যমান থাকেন-_তিনিই কুটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা! । সেই চেতন ভোক্তাকেই 
বিবেকিগণ অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ১৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- দুই পুরুষ এই লোকের মধ্যে, এক ক্ষর এক অক্ষর-_ 
অন্য দৃষ্টিতে আসক্তিপূর্ব্বক ধিনি রহিয়াছেন তীহার নাশ আর আত্মায় থাকিয়া 
ঘিনি কুটস্থেতে রহিয়াছেন তিনি অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী ; তঙ্গিমিত্তে যত লোক 
সব নাশমান, কেবল কুটস্ছেতে ধাঁহার! অষ্টপ্রহর রহিয়াছেন ভাহারাই 
অবিনাশী__যাহার স্থিতি ব্রিকুটিতে, যাহীকে কেহ দেখিতে পীয় না, কেবল 
গুরুবক্ত গম্য-_গুরুর চক্ষের দ্বারায় দেখিতে পীওয়। যায় - না দেখা ইলে দেখিতে 
পাওয়া যায় না ।- ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আচাধ্য শঙ্কর যাহ! বলিয়াছেন ; 
তাঁহার সেই ব্যাখ্যার অন্থবাদ এখনে দিতেছি । “ভগবান ঈশ্বর_-মিনি নারায়ণ এই নামে 


প্রসিদ্ধ, সেই পরমাত্মা। এক হইলেও তদীয় উপাধির নানাত্ব আছে। 'আদিত্যগত 
যে তেজ অখিল জগৎকে ভামিত করে'_এই সকল শ্লোক দ্বার! সংক্ষিপ্ধ ভাবে 


বিভূতির বর্ণনা কর! হইয়াছে, এক্ষণে সেই ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি ছার! 
প্রবিভক্ত বলির! প্রতীত অথচ বাস্তবিক নিরুপাধিক ষে ক্রদ্ধ তাহারই প্রকৃত স্বরূপ 
নির্ধারণের অন্ত পরবর্তী শ্লোকগুলির আরস্তভ করা হইতেছে । অতীত এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী 


২৪৩ জীমস্গবদগীতা [১৫শ অঃ 


অধ্যায়ে যাহা কিছু বলা হইয়'ছে, সেই সকল পদার্কে তিন প্রকারে ভাগ করিয়! 
দেখাই তেছেন,__ষে পুরুষ দুই প্রকার। এই সংসারের পুরুষ বলিলে ছুই প্রকার ব্বাশিতে বিভক্ত 
ছুই জাতীয় পদার্থ বুঝা যায়। এক প্রকার হইতেছে “ক্ষর” যাহা ক্ষরিত হয় অর্থাৎ বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, অর এক প্রকার পুরুষ যাহাকে “অক্ষর” বল। যাঁয়। এই অঙ্গর রাঁশি ক্ষর হইতে 
বিপরীত পুরুষ, অর্থাৎ ইহাই ভগবানের মায়াঁশক্তি এবং এই অঞ্গরই ক্ষর নামক পুরুষের উৎ- 
পত্তির পক্ষে বীজস্থানীয় কারপ। 'অনেক সংসারী জীবের এবং সংস্কার সমূছের ইহাই একমাত্র 
আশ্রয় । কে সে ক্ষর এবং কেই বা সে অক্ষর, তাহাই ভগবান্‌ ত্বয়ং বলিতেছেন যে, “ক্ষর* 
এই শব্দটির অর্থ সর্বভূত অর্থাৎ সমস্ত বিকারজ্জাঁত বস্তই ক্ষর। কুটস্থ যে পুরুষ, তাহাই অক্ষর 
শব্দের প্রতিপাছ্য অর্থ। কুটস্থ এই শবটির অর্থ এই,__কুট শবের অর্থ রাশি ; যিনি রাশির স্।য় 
অপরিবর্তনশীল হইয়া অবস্থিতি করেন, তাহাকেই কুটস্থ বলা হয়। অথবা কুট শবটির অর্থ 
মায়া, বঞ্চনা, জিদ্ষতা, কুটিলতা | সংসারের অনন্ত বীজম্বরূপ মায়াশক্তির যিনি আশ্রয় এই 
কারণেও তিনি অক্ষয় বা অবিনাশী।” | 
শ্রীমদ্‌ শঞ্চরাচার্য্যের মতে তাহ! হইলে ক্ষর 'ও অক্ষর পুরুষ কি হইলেন? কার্যে পাধিযুক্ত যাহা 

ভৌতিক ও বিনশ্বর পদার্থ-_তাহাই ক্ষর, এবং কাঁরণৌপাধিযুক্ত অবিনশ্বর মায়। শক্তিই অক্ষর 
পুরুষ । শ্রীধর বলিলেন-_ ব্রক্ষাদি স্থীবরান্ত ষে সমস্ত শরীর, যাহাকে অবলম্বন করিয়। চৈতন্তের 
প্রকাশ হয়, সেই ব্যক্তভাবরূপ শরীর ক্ষর পুরুষ । আর দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি বিছ্ম।ন 
থাকেন, তিনি কুটন্থ অথাৎ চেতন তভোঁক্ত1!। এখন দেখা যাঁক এই চেতন ভোক্ত। অব্যক্ত কারণ 
ও ব্যক্ত শরীররূপ কার্ধ্য কিরূপে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্তা হইতে উদ্ভুত হইল। আমাদেক্ক সম্থিতের 
চাঁরিটি ভূমিকা আছে-_জাগ্রৎ, স্বপ্ন” স্ুযুপ্তি ও তুরীয়। আর একটি অবস্থা আছে তাহাকে 
যোগীর। অতিতুধ্যাবস্থ! বলেন । যাহ! হউক সাধকদিগকে সম্িতের এই নিশ্নভূমি হইতে উচ্চ, 
উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিতে উত্তোলন করাই যোগ সাধনের উদ্দেশ্ট | সন্থিৎ যতক্ষণ উচ্চতর 
ভূমিতে উত্তোলিত না হয় ততক্ষণ আমাদের পশুভাব, জীবভাবের পরিবর্তন হয় না । সমাধিক্জ 
প্রজ্ঞা ব্যতীত কেহ দেবভ্তাব বা শিবভাব পাইতে পারেন না। গীতার ব্যাখ্যায় পূর্ববে বল! 
হইয়াছে--জীব পরমাঁযআ্সর সহিত এক হইয়াও যে রূপ তাহা হইতে প্রাণ-প্রবাহের মধ্য দিয়া 
জাগ্রদ।বস্থাগ্ন বা স্থুল শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ঠিক বিপরীত মুখেই ই হাকে আবার শ্বস্থানে 
হ্বীয় কেন্দ্রে প্রত্যাবৃত্ত ভইতে হইবে । এই প্রত্যাবৃত হইবার পথ।ছুনরণকেই সাধন। বলে। 
প্রথমতঃ জা গ্রৎ ভূমিকা, স্থুল দেহ, পরে ্থপ্রভূমিকা বা নু্দেহ, পরে ন্ুযুপ্তি বা কারণ দেহকে 
অতিক্রম করিয়! সাধককে চতুর্থ ভূমি বা তুরীয়াবস্থাতে ফিরিয়! অসিতে তইবে | স্থল দেহে 
চৈতন্ত সঞ্চার হইবার কালে স্স্ম ও কারণ দেহে চৈতন্য সঞ্চারিত আছেই বুঝিতে হইবে। 
যখন স্কুল শরীরে এই ঠৈতত্ত প্রকাশিত থাকে, তখন তাহাকেই আমর] জাগ্রদাবস্থা বলি। এই 
স্থলদেহস্থ যে ঠ5তন্ত-_তাহাই প্ররুত পক্ষে ভূতাত্ম।--ইনিই অন্নমন কোষের বাহন; ইহাই 
অহমিকার ক্ষেত্র। এই চৈতন্ত কেবল “অহং”-অভিমানী জীব, হুথশ্ছঃখের ভোক্তা, এই স্কুল 
জগৎ ও স্থল ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুই উহার নজরে পড়ে না। এই জন্ত ইহাকে আত্মার স্থল 
ভাব ব! জড়ভাব বলাও যাঁয়। এই স্কুল ভাব ব! জড়ভাব অতাধিক মাত্রায় থাকিলে মনুষ্তের 


১৫শ অঃ) জ্মস্তগবদগীত! ২০১ 


পশুত্বে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াও কিছু মাত্র বিশ্ময়জনক ব্যাপার নহে । এই ভাব হইতে জীব বখন 
আধ্যাত্মিক উচ্চন্তরে আরোহণ করিতে প্রযত্ব করে, তপন সেই নিম্ন শ্রেণীর সাধকের ভাবকেই 
তশ্ত্রে “পশ্থচাঁর” বল। হইয়াছে । এই পশ্বাচার অনুষ্ঠান হইতেই ভূত।আ! ভীবাত্মার মধ্যে 
প্রবিষ্ট বা নিমজ্জিত হয়। এই জীবাত্মই পরমাত্বার কিরণ, ইহাই শুদ্ধ 'অহং' রূপে কারণ- 
শরীর, হুক্্-শরীর ও স্থুল-শরীরকে প্রাণময় করিয়া তৃলে | সুক্ষ ও কারণ-শরীরই ইহার বাহন 
অর্থাৎ এইথানে জীবাত্ম(কে জ্যোতিঃরূপে € তৈজস ) প্রত্যক্ষ করা বায়। এই কিরণ স্থল 
শরীরে আপতিত না হইলে স্ুল-শরীরাভিমানী “অহং' বিলুপ্ত হইয়। যাক, যেনন স্বপ্রে সবল 
শরীরে অভিমান থাকে না। স্থুল, সুক্ম, কারণ-দেহ-_এ সমস্তই প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চাতীত আত্মা 
যখন এই সকল স্তরে (০0150101072) প্র।ণস্ত্ররূপে (সুঞ্জাত্মা ) অবতরণ করেন, তখনই এই 
কারণ, সুস্ম ও স্থূল দেহে প্র:প সঞ্চার হয় ও সঙ্গে সঙ্গে এ সকল দেহে চৈতস্কের সঞ্চার হয়। 
এই প্রাণই মনের জনকস্থানীয়। “মনোনাথস্ত মারুতঃ*__এই স্ুত্রাত্মিই জীব, ই*হাকেই বেদান্ত 
মতে চিদাভাঁস বলা হয়। এই স্ুত্রাত্মাই শ্বাসরূপে জীবের জীবন। এই জন্ত ফিরিবার পথে 
যোগীর! এই শ্বীস প্রশ্বীসকে দূঢ় ভাবে অবলম্ছন করিয়৷ থাকেন। যেমন তুষের মধ্যে চাউল 
অংক্ষদিত থকে, তদ্রপ এই শ্বাসের মধ্যে গ্রত্যগাত্মা আচ্ছন্ন থাকেন। চাউলে তুষ থাকিলে 
তবে আবার তাহার অস্কুরোদগম হইয়া থাকে, তুষ বাহির হইয়! গেলে আর অস্কুরোৎপত্তি 
হইতে পারে না, তদ্রপ যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস থাকে, ততক্ষণ তাহার বাসনা ও কর্ম এবং কর্মফল- 
ভোগের জন্য জন্ম মরণাি হয়| সাধনের দ্বার এই শ্বাসের ক্ষয় হইয়! গেলে যাহা অবশিষ্ট 
থাকে--তাহ! জন্ম-মরণের অতীত অবস্থ।। এই স্ত্রাত! প্রাণ সন্বন্ধে প্রশ্নেপনিষদে আছে £__ 


“প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে, ত্বমেব প্রতিজম়সে। 
তুভ্যং প্রাণ প্রজান্তিম! বলিং হরস্তি ষঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥* 


হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া! গর্ভে বিচরণ কর এবং মাতাপিতাঁর অনুরূপ বা পূর্বব- 
কর্মের অনুরূপ হইয়! জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ! যে তুমি প্রাণসমূহের সহিত অবস্থান কর, 
তোমা উদ্দেশে ইহারা সকলে বলি-উপহার প্রদান করিয়া থাকে। 


“য] তে তনূর্ববাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা আোত্রে, যা চ চক্ষুষি। 
য। চ মনসি সম্তত1, শিবাং তাং কুকু মোতক্রমীঃ ॥* 


হে প্রাণ! তোমার যে তগ্ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহ! শ্রোত্রে ও চক্ষতে আছে, 
আর যাঁহছা মনেতে সল্প ব্াযাপারাদি ঘারা নিয়ত ভাবে রহিয়াছে, সেই ছকে শিব অর্থাৎ প্রশান্ত 
কর, উৎক্রাস্ত হইও ন| অর্থাৎ দেহ হইতে হহির্গত হইও না) কারণ প্রাণ স্থির হইলে উহা! 
অন্তঙ্র যাইতে পারে না । ছ!ন্দোগ্যে আছে জ্ঞানীদের প্রাণ উত্ক্রমণ করে ন!। 
প্প্রাণত্যেদং বশে সর্ধং ত্রিদেবে য প্রতিষিতম্। 
মাতেব পুআন্‌ রক্ষত্ব শ্রীশ্চ গ্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥৮ 


ভ্রিলোৌকফে যাহ। অবস্থিত আছে, এ সমন্তই প্রাণের বশীভূত । হে প্রাণ! মাতা যেরূপ 
২৬ ৃ 


২০২ ভ্রীমন্তগবদগীত। [১৫শ অঃ 


পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর, এবং আমদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি 
বিধান কর। 

“আত্মন এষ প্রাণো জারতে | যখৈষ! পুরুষে ছায়া, এতশ্রিল্সেতদাততং, মনোকুতেনায়াত্যশ্মিং- 
ছুরীরে /* আত্ম! বা! পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জগ্ম লাঁভ করে। পুরুষ দেহে যেরূপ ছায়! 
সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও আত্মাতে আতত ব! অনুগত থাকে, এবং মনঃ-সম্পা দিত 
কোবাদি দ্বার! এই স্থূল শরীরে আগমন করে । 

প্রত্যগাত্ম! চিন্ম।ত্র-_তিনিই কুট, জীবাত্ম। ইহারই কিরণ মাত্র । এই চিৎকণ প্রত্যগাত্মাও 
গুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তত্বভ'ব | এই চিৎকণ যে কত তাহার সংখ্যা! নাই। এই চিৎকণগুলিই-_ 
“একোইহং বহস্তাম্*-এর বছ। কিন্ত বহু হইয়াও উহা] এ এক অদ্বিতীয়ের সহিত সর্ব্বদ। 
যোগ-যুক্ত। এই চিম্মীত্র পুরুষই অনন্ত চিদাকাশের বক্ষ প্রতিনিয়ত ফুটিয়। উঠিতেছে। সেই 
চিদ্বাকাশই অব্যক্ত পরব্রন্মের কতকট! ব্যক্ত ভাব। যেন শিবের সহিত শিবানী মিলিত । 
সেই অব্যক্ত ভাবকে কেহই- আয়ত্ত করিতে ব1 বুঝতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সেই ব্রন্থাযু্ত 
আ্তাশভ্তি হইতে__ 


“সচিদানন্ম-বিভব।ৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 
আসসীচ্ছক্তিস্ততো নাঁদে! নাদাদ্‌বিন্দুলমুদ্তবঃ ॥ * 


সচ্চদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আছ্য/শক্ত হইতে ষে নাদ (মহৎ ) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইন্তে 
বিন্দুর ( অহঙ্কার তত্বের) উৎপত্তি হয়। 


“বিন্ুঃ শিবাস্মকন্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্বৃতম্‌। 
তয়োর্ধযোগে ভবের দস্তেভ্যে। জাতাস্থ্িশক্তয়ঃ ॥* 


বিন্দু শিবাত্ক, বীজ শক্ত্যাঙ্থক ও নাদ শিব-শক্তা আক । এই বিন্দুঃ বীজ ও নাঁদ হইতে 
ত্রিশক্তি--জ্ঞান ইচ্ছ! ও ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ রুদ্র, ব্রঙ্গ। ও বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়!ছে। 
এই চেতন ভোক্তা! পুরুষই চিৎকণ। ইনিই সেই অস্গুষ্টমাত্র পুরুষ “জ্যোতিরিবাধূমক 
ধূমহীন জ্োতিঃর স্তার। ইনিই অস্তরাত্ম। | 
“অস্ুষ্টমাত্রং পুরুযোহস্তরাহ!] 
সদ। জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্ঃ | 
তং ম্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ 
মুখ্ীদিবেধীকাং ধৈধ্যেণ।” কঠঃ উঃ 


অঙুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধিনি অন্তরাত্ম। (ভীবাম্মার আত্ম। ), ধিনি জনগণের হৃদয়ে সদা সন্লিবিষ্ট, 
তিনি শরীরের সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছেন। মুঞ্জাতৃণ হইতে যেমন ঈষীকা পৃথক কর! যায়, 
সেইরূপ এঁ পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেখা বায় । 


পরে এ চিদংশও এক অধিতীয় বরদ্দের মধ্যে যেন ভুবিয়। যায়। কারণ 'অসংখ্য ঘটে একই 


১৫শ অঃ] জীমগ্তগবদগীতা ২০৩ 


(পরমাত্মাই পুরুযোত্তম বা পরমেশ্বর ) 
উত্তমঃ পুরুষন্তূস্থঃ পরমাত্েত্যুদাহৃতঃ। 
যে। লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ 


সুর্য্যের অসংখ্য প্রতিবিদ্ব পড়ে, অসংখ্য ঘটোপাধির বিনাশের সহিত এ সকল চিদাভাসগুলির 
কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন কেবল একই বর্তমান থাকে, এক বলিবারও কেহ থাকে ন1। 

“সদেব সোম্য ইদমগ্র আঁসীং একমেবাদ্বিতীয়ম্‌',-( ছ।ন্দোগ্য )। ইহাই মায়ার বা 
চিৎকণের আত্ম-বিলোপন। যে থেল! আরম্ত হইয়াছিল, সে থেলা ফুরাইয়! গেল। ইহাই 
৫কবল্যাবস্থা । যোগহ্ত্রে আছে-প্প্রসংখ্যানেহপ্কুসীদস্ত সর্বথা বিবেকথ্যাতেধশ্বমেঘঃ 
সমাধিঃ।” প্রসংখ্য।নে ব! বিবেকজ জ্ঞানেও বিরাগযুক্ত হইলে সর্ধথ! বিবেকথ্যাতি হইতে 
ধন্মমেঘ-সমাধি হয়। ততঃ ক্েশ-কর্ঘ-নিবুদ্তিঃ* | এই ধর্শমেঘ-সমাধি হইতে অবিহ্য। দি 
রেশ সকল মূলের সহিত নষ্ট হয়। পুণ ও অপুণা কর্মাশয় সকল সমূলে হত হয়। ক্লেশ-কর্শের 
নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন। 

তাই পৃপ্র্যপাঁদ লাহিড়ী মহাঁশর ব্যাখ্যায় বলিলেন-_পুরুষ ছুই প্রকার। যাহাদের আসক্কি- 
পূর্বক বিষয়াদিতে দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহার! দেহ-সন্বন্ধী বন্ধজীব, তাহাদের টতন্তমাত্র ভূতাত্মায় 
পর্যবসিত, তাহারাই জন্ম ম্বত্যুর চরকীতে চড়িয়! বন্‌ বন্‌ করিয়! ঘুরিয়া মরিতেছে, আর 
যাহাদের দৃষ্টি কুটস্থে নিবন্ধ, তাহাদের মন দেহ-সন্বদ্ধ হইতে উখ্খিত হইয়া সেই প্রত্যগাত্মার 
নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের জীব অর্থাৎ মন প্রত্যগাত্মার সহিত মিলিত হইয়া! পরে পরমাত্মার 
সহিতও মিলিয়া যাইবে-এই জন্ত তাহার অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা 
বং অক্করন্বরূপ হুইয়! গিয়াছে। আর তাহাদের দেহে আত্মবোধ নাই, তাহাদের জিকৃটীতে 
পরম স্থিতিল।ভ হইয়া গিয়!ছে। তাহার! অভয় ও অমৃত পদ লাভ করিয়াছে ॥ ১৬ 

জন্বয়। অন্তঃ তু (এ ছুই প্রকার ক্র ও অক্ষর ] পুরুষ হইতে ভিন্ন) উত্তম: পুরুষঃ 
( উত্তম পুরুষ) পরমাত্ম ইতি উদাহৃতঃ (পরমাত্মা! বলিয়া কথিত হন ), যঃ (যিনি ) ঈশ্বরঃ 
অব্যয়: (ঈশ্বর ও অব্যয্ন) লোকত্রয়ম্‌ আবিশ্ত (লোকতয়ে প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্তি (সকলকে 
পালন করিতেছেন ॥ ১৭ | 

প্রীধর। যদর্থম এতৌ লক্ষিতৌ তমাহ--উত্তম ইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্‌ অন্তঃ 
-বিলক্ষণঃ তৃ উত্তম: পুরুষঃ। বৈলক্ষপ্যমেব আহ-_-পরমশ্চাসৌ। আত্মা চেতি উদাহতঃ__ 
উক্ত: শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাৎ__-অচেতনীদৃবিলক্ষণ: পরমত্তবেন অক্ষরাচ্চেতনাদ্‌ ভোক্ত.- 
বির্বলক্ষণঃ ইত্যর্থ। পরমাত্মত্বমের দর্শর্রতি- যে! লোকত্রয়মতি । য ঈশ্বরঃ--ঈশনশীল: 
অবায়্চ-_নির্ব্বকার এব লন্‌ লোকত্রন্নম্‌ কৎদ্দং আবিশ্ত বিভর্ভি_ পাঁলয়তি ॥ ১৭ 

বজান্ুবাদ। [যে জন্ত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় লক্ষিত হইলেন তাহা বলিতেছেন ]-- 
এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্ত একটি পুরুষই উত্তম পুরুষ। তীহার বৈলক্ষপ্য কি 
তাহা বলিতেছেন যে তিমি পরমাত্মা (তিনি পরম এইরূপ আত্মা ) বলিয়। শ্রতিতে কথিত 
হইয়াছেন। তিনি আত্ম! বলিয়া অচেতন ক্ষর হইতে বিলক্ষণ, আর পরমত্ব হেতু তোক্ত! 


২৯৪ | এিমন্তগবদগীত/ [১৫শ অঃ 


অক্ষর পুরুষ হুইতেও বিলক্ষণ এই তাৎপর্য্য। তাহার পরমাত্বত্বই দেখাইতেছেন যে সেই 
ঈশনশীল ঈশ্বর অব্যয় এবং নির্ধ্বিকার হয়।ও লোকত্রয়ের হদয়ে আবিষ্ট হইয়! ( প্রাণিমাত্রকেই) 
পালন করিতেছেন ॥ ১৭ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-৫সই কুটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে এক উত্তম পুরুষ 
দেখিতে পায়-্বাহীকে পরমাত্মা শাস্ত্রেকহে, যিনি স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভুবন 
যাহা! এই শরীরের মধ্যে (বৃদ্ধ।ঙ-ভঠঠ হইতে নাভি পর্যন্ত সগ্তপাতাল, নাভি 
হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্তত্বীপা৷ বসুন্ধরা! পৃথিবী মর্তলৌক, ক হইতে ক্রক্জান্ধ, 
পর্ব্যস্ত জপ্ত স্বর্গ) ইহাতে প্রবেশ করে চামড়ার জামা পরে আপনার ভরণ 
পোৰণ বিশেবরূপে অর্থাৎ যাহার মন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইতেছে সে 
খাইভেছে-_তিনি অব্যয় অবিনাশী, কারণ সৃম্মমরূপে সর্ধব্যাগী তথ্যতীভ অন্ত 
কোন বস্ত থাকিলে তবে পরিবর্তন হইত, যখন সবই এক তখন নাশ কার-_ 
তিনিই ঈশ্বর_কর্তী জীব স্বরূপ জর্রত্রেতে সব করিতেছেন অথচ কিছুই 
করিতেছেন ন৷ যুক্সম ব্রহ্মরূপে -করাকরি কেবল স্কুলরূপের জীনিবে তাহ! নিত্য 
নয়। ও।-_-“হিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাঁতঃ পিরেকরাসীৎ্*স্-হিরণ্যগর্ভ কুটস্থই সর্বাগ্রে 
দেখ! যায়, তাহা হইন্েই সমস্ত ভূত ভাত, তিনি সকলের একমাত্র পতি অর্থাৎ সকলের 
স্থষ্টিকর্ভা। এই হিরণ্যগর্ভ কুটস্থের মধ্যেই পুক্ষৌত্তম রহিয়াছেন, কুটস্থ দর্শন করিতে করিতে 
তাহার মধ্যেই উত্তম পুকষকে দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়! উদ্তমপুরুষের ব্ূপ শরীরেরই মত, 
অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিঃশ্বরূপ যাহ! ভ্র মধ্যে দেখা যায়, আর চুলের এক হাজার ভাঁগের এক ভগ, 
তিনিই জীব শ্ুযুক্ার মধ্যে আসিতেছেন ও যাইন্তেছেন '9 অত্যন্ত সপ্ন নক্ষত্রের মতন জ্যোতি 
যাহা দেখ। যায়। উত্তম পুরুষ ব্রহ্ম, তাহারই অধীদুন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, আপ, পৃথিবী এই 
পঞ্চ তত্ব সেই উত্তম পুরুব হইতেই হইয়াছে | সেই উত্তম পুরুষ ঈশ্বরই সকলের কারণ। 
তিনিই বিষয় ভোগ করিতেছেন এবং তিনিই ব্রঙ্গ'নন্দ ভোগ করিতেছেন। সেই স্বর্ূপবৎ 
ঈশ্বরের তখন সে রূপও থাকে না, তখন “সর্ব ব্রঙ্গময়ং জগৎ», ক্রিয়ার পর অবস্থ!, তখন আর 
কিছুই নাই। তিনিই সমুদয় জ্যোতিঃর জ্যেতিঃ তিনি ত্রহ্ম তাঁহার কোন চিহ্ন নাই, তথাপি 
সেই আত্ম! ভ্রষ্টব্য, শ্রোতবা, মন্তব্য ও নিদিধ্য/পিতব্য ইহ] শ্রতিতে বলেন। যুর্কমেোদে আছে-- 
“মরুত: শিবঃ মরুতঃ ব্রঙ্গ” মরুতই শিব, মরুতই ব্রহ্ম । নেই মকুত হখন স্থির হইলেন তখন 
শিব এবং সেই মকুতই অন্তদিকে মন দিয়া স্্টি করিতেছেন । 
ক্রিয়ার পর অবস্থ।ই শিব, ধিনি সর্বভূতে রঠিয়াছেন। তিনি প্রথমে জল, ত্মধ্যে বীজ, 
তাহার মধ্যে নারায়ণ, তাহার মধ্যে কুটস্থম্বরূপ হেমাণড আপনি সৃষ্টি করিয়া তদ্মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তিনিই গারত্রী ও তিনিই নিত্যের নিত্য । যখন কুটস্থদ্বরূপ গায়ত্রী লয় হন, তখন 
তাহার শক্তি ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে থাকে। “দেবাত্মশজি স্ব গুপৈল্লিগৃঢ়াম্ত- হ্থেতাশ্বঃ উঃ) 
- _মায়াধীশ্বর পরমাতআ্মার আত্মভূতা, অন্বতন্তা, সেই শক্তি শ্বগুণ অর্থাৎ সম্বরজত্তমে! নামক ন্বকীয় 
গুণে ও স্বীয় কাধ্য ছারা নিগুঢা অর্থাৎ আচ্ছাদিত! । বখন সাধক কুটস্থে থাকেন তখন সমুদয় 
পাপ হইতে মুক্ত হন, তাঁহার মধ্যে যে গুহ! আছে তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেল। যেখানে 
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€ 
রাত্রিব1 দিন কিছুই নাই__“অনন্ব! ইদমগ্র আমীৎ, ততঃ টব সদজায্নত" “তদাআনং ব্বরমকুরুত 
তন্মাৎ তত্নুকৃতমুচাতে”--ক্রিয়! করিয়া! কুটস্থ দর্শন, তৎপরে ক্রিয়ার পর অবস্থা । ক্রিয়া করিয়! 
কুটস্থেয্র মধ্যে খন দেবতাদির দর্শন হয় তখনও কিন্তু ছন্দ ভাব। ক্রিগ্নার পর অবস্থাতে দর্শনা্সি 
নাই, ৬খন নির্ঘন্ব ভাব, উহাই এব, স্থির, অক্ষর, আর দর্শনাদি ব্যাপার অস্থির ও ক্ষর। যদিও 
এই শরীরের মধ্যেই কুটস্থ রহিয়াছেন কিন্তু প্রথমে তাহা দেখা যাঁয় ন।। যোনিমু্রায় কুটস্থ দর্শন 
হয়। কুটস্থ দর্শন হইল, এবং তাহারও বহু পরে তন্মধ্যে ঈশনশীল সর্বজ্ঞ নার!য়ণদর্শন হয়। 
উহাই পুরুষোতম রূপ । কুটস্থ মধ্যেই সৎ, অসৎ সমুদয় স্থঙ্টি হইতেছে, সেই জন্ত তন্মধ্যে ত্রি- 
লোক ও ত্রিলোকস্থ জীব সমুদরনকে দেখা যায়। পরে পুরুষোহম বা ঈশ্বর দর্শন। এই 
পুরুষোত্তমই ক্ষর অক্ষরের সংযুক্ত ভাব, এখনে ক্ষরের প্রধান নাই, সেই জন্ত নারায়ণ প্রপঞ্চের 
অধীশ্বর, প্রপঞ্চ লইয়া! থেল! করেন মাত্র, কিন্ত তথাপি প্রপঞ্চ।তীত ভাবে সব] অবস্থিত। 
এই হিরণ্যগর্ভাধ্য নারায়ণই সর্ব্বজীবের উপাস্ত। হিরণ্যগর্ভ, নারায়ণ, ঈশ্বর, বিষুত এই সকল 
একেরই নাম। তিনিই নবদ্বারবিশিষ্ট দেছে প্রবিই হইয়া! সুত্রাত্মা, প্রাণ বা হংসরূপে নির্দিষ্ট 
হন। তখন তাহার বহিম্মৃথ বৃত্তি ফুটিয়! উঠে, এবং এই প্রপঞ্চ ব্যক্ত জগতের ব্যবহার চলিতে 
থাকে। তখন তাহাকে নুপ্তবৎ বলিয়া মনে হয়--নিজেকে নিজে যেন বিস্বত। এই সমগ্ত 
দৃশ্ত পদার্থ সদ একভাবে থাকে না এইজন্য উহাদিগকে ক্ষর বল! হয়। এই ক্ষর পদার্থও 
অক্ষর পুরুষের দ্বার! পরিব্যাপ্ত। কিন্তু গুরূপদেশ মত স।ধন। দ্বার যখন বাহ্য বায়ু স্থির হইয়া যায় 
অতি স্যম্্বভাবে কেবল তন্থে তত্বে চলিতে থাকে তখন বাহ্য প্রকৃতি বা দেহকে আর অচ্ছভব 
কর! যায় না| তখন ক্ষর অক্ষরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন “হংস* বিপরীত ভাবে গমন 
করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করেন। তখন “সোহহং, সোহহ্‌ং”--অর্থাৎ সমন্ত দৃশ্যাই 
আত্মার দ্বারা অগ্প্রাণিত, আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া! মনে হয়।* সাধনার চরম ফল ক্রিয়ার 


* তিনটি পুরুষ ক্ষর, অঙ্গর ও পুরুযোত্তম। ভূতপ্রকৃতিতে সঞ্চারিত যে চৈতন্ত তাহাই ক্গর পুরুষ । 
ঘটস্থ সু্ধ্য প্রতিবিদ্বের মত। ঘটের পরিবর্তনে হুর্যোর পরিবর্তন হয় ন। বা ঘটনাশে তাহ। ন্ট হয়না; কিন্ত 
ঘটনাশের সহিত ঘটমধ্যস্থ প্রতিবিশ্বিত চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু খাহা প্রতিবিদ্িত চৈতন্য 
নহে. যাহ! শুদ্ধ চৈতন্য, যাহা ভূত প্রকৃতি হইতে বিবিজ্ঞ, দেহরূপ ঘট নই হইলেও য'হ। থাকে, যাহা ঘটস্ 
হইয়।ও সর্ববঘটে একই রূপ অর্থাৎ মন:স্থং মনে।মধাস্থং হইয়াও যিনি “মনবর্জিতং”, যাহা! অবিনাশী কুটস্থ,- তাহ'ই 
অক্ষর পুরুষ । ইনিই “জীবন্ৃত।ং মহ।বাহে। যয়েদং ধার্যতে জগং"--ইনিই পর। প্রকৃতি । যাহ! ন। থাকিলে হ্যারি 
কিছুই হইতে পারে না | যিনি প্র।ণরূপে সমস্ত বিশ্ব ব্রক্গাওকে প্রাণমর করিয়৷ রাখিয়াছেন। ইনি অজ, 
শাশ্বত, অবিনাশী পুরুষ । 

উত্তম পুরুবও এই অক্ষর পুরুবের সহিত অধ্িন্ন,:কিন্ত তাহাতে আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহ। অক্ষর পুরুষে 
ন।াই। ইহা! অঠিশয় রহম্তজনক তত্ব। এ তত্ব নকলে অবগত হইতে পারে না। জড় চৈতন্তের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া, চৈতগ্কবৎ বলিয়| বোধ হয়। শুদ্ধ চৈতন্ত জড়নম্পর্করহিত -তাহ'তে মনোধর্্ নাই, তাহ শুদ্ধ চৈতন্ত মাত্র 
_-জেযোতিঃ মাত্র । কিন্ত সেই জ্যোতির অন্তর্গত পুরুষ, যাহাতে জড়ের ধর্ম নাই. যাহা শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হইয়াও 
--কর্ত! ও ঈশান-ভাৰ সমগ্থিত, ধিনি সকলের হানয়স্থ হইয়।ও হাদয়-ভাব দ্বার। অনাবৃত, ধাহার নিকট আমার মনের- 
কথ। বলিতে পারি, ধিনি কর্মরূপ বিধাতা, যিনি আমার কথ শুনেন, আমাকে জানেন, আম।কে ভাল বাঁসিতে 
পায়েন এবং আমার ভালবাস। লইতে পারেন--তিনিই নরাকৃতি নারায়ণ পুরুষোত্তম বা ভগবান । ক্ষর, অক্ষর 
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যম্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্বমঃ | 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্বমঃ ॥ ১৮ 


পর অবস্থা সমুদ্দিত হইলে তথায় আর দৃশ্ঠ দর্শন নাই । সেই অবস্থ।য় সদ থাকার নামই 
মহানির্বাণ পদ, সেখানে কাল চক্রবৎ ভ্রযণ করেন না। এই অবস্থা পাইতে হইলে 0১) প্রথম 
প্রয়োজন ক্রিয়া করা, (২) ক্রিয়া করিয়া নেশায় মত্ত হইয়া থাকা, €(৩) প্রক্কতিস্থ 
হওয়! ( অর্থাৎ ইড়! পিঙ্গলা সুযুম্া এক হইয়া বইলে এক প্রকার সমত| অন্থভব হয় তাহাই ) 
€৪)শা্তিপদ লাভ (৫ )সদা শাস্তি পদে থাকা । তখন কথা বলিতে ইচ্ছ! হয় না, মনে 
কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, বস্ত নিরপেক্ষ পরম শাস্তির ভাব ফুটিগ্রা উঠে ॥ ১৭ 

অন্থয়। যম্মাং ( যেহেহ ) অহং (আমি )ক্ষরম্‌ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত ) অক্ষরাৎ 
অপি (অক্ষর হইতে ও ) উত্তমঃ চ ( উত্তম), অতঃ (সেই হেতু ) লোকে বেধে চ (লোকে 
এবং বেদে ) পুরুযোত্তমঃ প্রথিতঃ অন্যি ( পুরুষে।ত্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছি ) ॥ ১৮ 

শ্রীধর। এবস্তং পুরুষোতুমত্ম আঁজ্মনঃ নাঁমনির্বচনেন দর্শর়তি-যন্ম/দিতি 1 যন্মাৎ 
ক্ষরং_-জড়বর্গম্‌ অিক্রান্তোহহং নিত্যমুক্তত্বাৎ। অক্ষরাৎ চেতনবর্গাদপি উত্তমশ্চ নিয়ন্ম ত্বাৎ। 
অতো লে।কে বেদে চ পুকুযষোত্বম ইতি প্রথিত:- প্রখ্যাতে।ৎন্মি। তথা চ শ্রুতিং_ “সর্পন্যায়- 
মাত্ব। সর্ববস্ত বশী সর্বস্তেশানঃ সবিমিদং প্রশাস্তি ইত]াদিশ ॥ ১৮ 

বঙ্গানুবাদ । [স্বীয় নাম নিবিচন দ্বার! এবসভৃত পুরুষোভ্তমত্ব প্রমাণ করিতেছেন ] 
যেহেতু ক্ষরকে অর্থ।ৎ জড়বর্গকে অতিক্রম করিয়া আছি তাহার কারণ আমি নিত্যমুক্ত, এবং 
আমি অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতে ও উত্তম, কারণ আমি নিয়ন্তা। এজন্ত লোকে এবং 
বেদে আমি পুরুযষোভ্তম বলিয়। প্রখ্যাত। এ বিবয়ে শ্রুতি এই-ণসেই এই আত্ম ইনি 
সর্বলোকের বশীকরণে সমর্থ, সর্বলে!কের ঈশান বা ঈশ্বর, এবং তিনি এই সমঝ্তকে শাসন 
করেন” ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তঙ্সিমিত্তে কুটস্থ ক্ষরের অতীত কিন! পরে দেখা যায় 
তোনাতেই, তক্সিমিত্তে অক্ষরের প্র উত্তম অর্থাৎ উর্ধোতে একটি পুরুষ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য তুমি জান্লে পর লোকের মধ্যে বলিতে পারিবে 
যে একটি উত্তম পুরুষ দেখিতে পাওয়া বায়-_জেনে শুনে ভাল €লাকে যাহা 
লিখিয়া গিয়াছেন-_ তাহাকেই বেদ কহে-_ওঁ--সেই বেদ ওঁকার হইতে 


সমস্তই উহার অন্তর্গত। ই“হারই ভঙজন। হয়। ব্যস্ত ভবের পরাকাষ্ঠী ভাব এই পুরুয্ত্তম ভাব। কিন্তু পরত্রহ্ম 
সমস্ত ব্যক্তভ'বের অতীত । তাহারই একাংশ মাত্র এই কারণধ্ণবশানী আদি পুরুষ | ইনিই জগতের পরিপাল- 
নার্থ অবতীণ হন! পরক্রন্মের রূপ ইন্জিয় মন বুদ্ধির অভীত, পুরুমোভম ভাবও তন্মধ্যে নিমজ্জিত । তঞ্ধাকে 
জানিবার কোন উপায় নাই তিনি সন্তমাত্র । সনভ্তভ বিশেষণ অপগত হইলে, সমন্ত নাম রূপ মিটিয়। গেলে ধাহা 
অবশিষ্ট থাকে, ধাঁ হইতে সমুক্ত্রে তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত হি উচ্ছরসিত হইতেছে অথচ ধিনি শয়ং সমন্ত উচ্ছ্/াস- 
বিবন্জিত, যাহা ক্ষর, অক্ষর ও পুরুবোন্রমেরও আশ্রয়, যাঁহীকে পুরুষ নামেও জভিহিত কর! ধায় না, যিনি সর্ববজও 
নঞেন। অঙ্ঞও নহেন--তিনিই ব্রহ্ম । উপনিষদে এই ব্রহ্গই প্রতিপদিত হইয়ছেন--জ্ঞানীগণ এই লসভ। মাত্র বস্তুর 
সত্যত। স্বীকার করিয়া আর সংস্ত বন্তর অন্তিত্ব অধীকার করিয়!ছেন--তিনিই পরত্র্গ। 


১৫শ অঃ] শ্ীমগেবদগীত। ২০৭ 


নির্গত, আর লেই ওঁকারম্বরপ এই শরীর- এই শরীর হইতে যাহা জান। 
যায় তাহার নাম বেদ ও ও ও অতএব জেনে শুনে সব শাক্সেতে 
পুরুবৌত্তমের বিষয় বলিয়! গিয়াছেন_ঘরেরই যব ভাহারই নাম ইন্দ্রযব 
জানিলে যবেরই মতন বোধ হয়, না জানিলে হইজ্জমধব কি জানি কত 
বড়ই হবে!!! অর্থা গুরু-বক্ত, দ্বারায় জানিলেই সব সহজ-_-আর 
রামচজ্রকেই সহজ ক্রিয়াভেই পাওয়া যায় (যাহা গুরুবক্ত,গম্য )1- 
আমি পুরুযোত্তম ; কেনন। পূর্ট্বোন্ত এ ছুই প্রকারের পুরুষের উপরেই আমার স্থ!ন। কার্ধ!রূপ 
এই শরীর বা জগৎ, তাহা হইতে উৎকষ্ট হইলেন কৃটস্থ, তাহ] হইতেও উত্তম _ উত্তমপুরুষ, 
তিনিই কুটস্থে প্রতিবিস্বিত হন। কৃটস্থের মধ্যে, সাধনার পরিপক্কাবস্থায় তাহাকে সাধকের! 
দেখিয়া থাকেন। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগা, তাঁহ। এই-_ক্ষর পুরুষের অতীত 
তাহাকে বল! হইল এবং 'অঙ্গর পুরুষ হইতে উত্তম তাহাকে বল! হইল কেন? তবে কি ক্র 
পুরুষের মধ্যে তিনি নাই ? ন।, এখনে সে কথা বল! উদ্দেশ্ট নহে। ক্ষরের অতীত, কেননা 
এই জড়বর্গ দেহাঁদি বড় স্কুল, বড় বহিম্যুধ, যাহারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়্াদি জড়বর্গ লইয়াই 
থাকে, তাহার! দেহস্থিত কুটন্ছ ঠতন্তের কোন সন্ধান পায় না__-এই জন্ত তাদুশ জনগণের 
তিনি অনধিগম্য, কিন্ত তিন অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম কেন? কারণ এই দেহের অভস্তরে 
যে চিজ্জ্যোত্তি কৃটস্থ মণ্ডল রহিয়াছেন, তাহাকে বাহার! গুক্ুকপায় দেখিতে পান, তাহারাও 
দেই হিরখয়বপু ধৃত-শঙ্খ-চত্রে যে পুরুষোত্তম নারায়ণ, তাহাকে কদাচিৎ দেখিতে পান। এই 
হেমাণ্ড কুটস্থ জ্যোতি:ই যেন তাহার বাহ্‌ শরীর। তাহার অভ্যন্তরে সেই পুরুষোত্তম 
নারায়ণ। এই উত্তম পুরুষই ক্রিয়ার পর-অবস্থার় অথণ্ড চিৎসত্ত/ হইতে অভিক্প।. এই 
পুরুষেত্তম ভাবই সগুণ ভাবের পরাঁকাষ্ঠা। নিগুণ ভাব একমাত্র ক্রিয়!র পর-অবস্থায় 
উপলব্ধি কর! যায়। এই পুরুষোত্তম দর্শনের পরই সাধক ক্রিয়ার পর-অবস্থ! ( আপনাতে 
আপনি) সহঙ্জেই লাভ করিতে পারেন। উহ/ও ক্রিয়!র পর-অবস্থাই বটে, তবে উহ! 
সগুণ ভাব, গুণাতীত ভাবই সর্বোত্তম অবস্থা । লোকে এই মকল কথা প্রথমে অভিজ্ঞ লোকের 
মুখে শুনিতে পায়, তাহার পর মহাপুরুষের। আত্মপাক্ষাৎকার দ্বার! এবং নিজ-ন'ধনার অভিজ্ঞতা 
বারা যাহ! জানিতে পারেন, তাহাই জগতের কল্য।ণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহাই 
শান এবং বেদ। বেদের মূল প্রণব। এই দেহই প্রাণব-ন্ধপ। এই দেহকে যিনি জানিয়াছেন 
এবং দেহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্ধাণ্ড যিনি অনুভব করিতে পারেন-- তিনিই প্রকৃত বেদজ ব্রাঙ্গণ। 
বাহ্‌ বিচার ছারা এই পুরুষোত্বমকে বুঝিতে গেলে নানারূপ বাদ উপস্থিত হয়। এই 
পুরুযৌন্তম ভাবই "রহন্তং হোতছুত্মম্*। বাস্তবিকই তে ইহা কত বড় রহশ্ত! বাহার! 
দেহ ব্যতীত কিছু বুঝিতে পারে না, কেবল বিচার ছার! ইহাতে চেতন পদার্থকে মাত্র লক্ষ্য 
করিতে পায়ে, দেই চেতন ধার! অনস্ত চিৎসত্তা হইতে আদনিতে আসিতে কত রূপ গ্রহণ 
করিয়।ছে, তাহ! না৷ ভানিলে এ পরম রেহম্য কি করিয়া বুঝ] যাইবে? এই. শরীরের মধ্যে 
একটি জেয।তিংঃর সদ! সর্বদা স্ফুরণ দেখিতেছি, যন্বার! অচেতন ইন্দরিয়-মনাদি সচেতনের 
ভয় দুই হইতেছে। €ষ. হুত্রাক্ম। প্রাণের প্রকম্পনে এই সমস্ত বিষয় বোধগম্য হইতেছে, 


২৯৮ আীমন্তগবদগীত। [১৫শ অঃ 


যো৷ মামেবমসংমূট়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সর্ববিদ্ুজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ 


সেই নিখিল জীবের জীবনস্বরূপ প্রাণ-শক্তি আরও কতই ন! রহস্যময়- দেই গ্র!ণ-ধার! ষে 
এক চিৎকণ জ্যোতিঃর প্রবাঁহ্মাত্র, সেই চিদংশ বাস্থির প্রাণ আরও কত বরহম্থময়--তাছার 
উপরেও সেই পুরুযোতম নারায়ণ, সুতরাং তাহ! ষে রহস্য বিষয়ের মধ্যে উত্তম রহস্য হইবে 
তাহ!তে আর বিশ্মিত হইবার কি আছে? ১৮ 

অন্বয়। ভারত! €হে ভারত) এবম্( এইরূপে ) ষঃ (যে) অসংমৃঢ়ঃ (মোহুহীন 
হইয়। ) মাং (আমাকে) পুরুষোনমং জানাতি ( পুরুষোত্তম বলিয়া! জানে ), সঃ (সেই ) 
সর্বভাবেন (সর্বপ্রকারে ) মাং ভজতি (আমাকে ভনজরনা করে ), [ তদনম্তর সে] সর্্ব- 
বিৎ € সর্বজ্ঞ হয় )॥ ১৯ 

প্রীধর। এবস্তেশ্বরন্ত জ্ঞাতুঃ ফলমাহ-য ইতি। এবং_-উক্ত প্রকারেণ, অসংহুঢঃ 
--নিশ্চিতমতিঃ সন্‌ যে! মাং পুরুষোদ্তমং জানাতি, স সর্বভ/বেন-__ সর্ব প্রকীরেণ ম৷মেব ভঙ্গতি 
ততশ্চ সর্ধবিৎ--সর্বজ্ঞে। ভবতি ॥ ১৯ 

বঙ্গানুবাদ । | এবভুত ঈশ্বরকে জানার কি ফল তাহ।ই বলিতেছেন ]- উজ প্রক।রে 
নিশ্চিতমতি হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সে সর্ধপ্রকারে আমাকেই 
ভত্তন! করে, তদনস্তর সে সর্বর্ববিৎ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হয় ॥ ১৯ 

আধ্যাক্সিক ব্যাখ্যা যে কেহ আমাকেই ভজন! করে ( অর্থ ক্রিয়া করে 
গুরুবাক্যের দ্বারা উপদেশ পাইয়া) জম্যক্‌ প্রকারে অটৈততন্য হইয়া [ জগৎ 
ভুলিয়া ; বিষয়ের প্রতি এই অনীসক্তি ভাঁবই ভগবানের প্রতি নিশ্চিতমতি করে ] অর্থ 
কখনও ভুলেও যায় না, সেই পুরুবোত্তমকে জানে অর্থাৎ দেখে-€স সব 
জানে- আর সব ভাবেতেই অর্থাৎ যাহাতেই মন লাগায় তাহাতেই উত্তম- 
পুরুষকে দেখে অর্থা সর্ববত্রেতেই ব্রজ্দই দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদ। 
থেকে 1-গুক্ধপদেশ মত থে অকৈতব ভাঁবে সাধনা করে, সাধনার উদ্দেশ্ট কোন ফলপ্রান্তি 
নহে, কেবল শাহকে প্রাপ্তি এইরূপ মনে ধারণা করিম ভজন। করে, সে জগতের অন্য সব কথ! 
ভুলিয়া যায়, তাহাকে ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই মনে থাকে না- এই ভাঁবে ভজন! করিতে 
করিতে সে উত্তম পুক্রুষকে দেখিতে পায়, তখন সব বন্ধন তাহার মিটিয়! যায়, তখন সে সর্ববিদ্‌ 
হয়। কারণ সকল বস্ততেই তাহাকে দেখে । তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং তাহাকে 
যে জ/নিল দেও ব্রদ্ষরূপই হইয়া গেল__ক্রচ্ষবিদ্‌ ব্রশ্ধেব ভবতি,* সর্ববত্রে ক্রন্ঘদৃষ্টি না হইলে, 
সর্ধের সহিত নিজেকে না মিলাইতে পারিলে সর্বজ্ঞ হওয়] যায় ন!। তাই ব্রহ্ষবিদ্‌ ব্যতীত 
কেহ সর্বজ্ঞ হইতে পরেন ন!। সর্জ্ঞ পুরুষই সর্ব্বভাবে তীহাঁর পৃঙ্জ| করিতে পারেন। চিত্ত 
একাস্ত হইলে যখন তাহাতে অন্ত কোন বৃত্তির উদয় নাই তখনই সর্ধগত বানুদেবের ভঙ্গন! 
হয় । সর্বভ(বে ভঙ্গন করিতে করিতে;“সর্ব” অর্থাৎ নামরূপ মিটিরা যায় তথন দ্িতীয়ের কোন 
ভাঁণ থাকে না, এমন কি জ্ঞাতৃ-ভাব পর্যযস্ত থাকে না। প্রথমতঃ সর্বজই তিনি নিজেকে 


১৫শ অঃ] প্রীন্তগবদর্গীতা, ২০৯ 


ইতি গুহাতমং শান্্রমিদমুক্তং ময়ানঘ | 
এতর,স্বা বুদ্ধিমান্হ্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 


ইতি শ্রীম্্ভগব দর্গীতাস্পনিষৎস্ ব্রহ্মবিষ্যায়ং যোগশাস্ত্রে শ্রীকফার্জুনসংবাদে পুকুযোত্তম- 
যে।গে। নাম পঞ্চদশোতধ্যায়ঃ | 


দেখিতে পান, পরে সর্ব বলিয়1ও কিছু থাকে না, সর্বের পৃথক অন্থভবও মিটিয়া গিয়া_'এক- 
মেবাছিতীরং* মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তথন সে ভাব বুঝিবার জন্তও ছিতীর কেহ থাকে না। 
ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প উদয় হইতে থাঁকিলে একটা নেশার মত 
ভাঁব হয়, তাহাতে প্রথম প্রথম সব বস্তই মনে পড়ে, কিন্তু কোনও বস্তর প্রতি মন জমে না, 
ক্রমে আর কোন বপ্তই মনে পড়ে না, তখন সব হইতে মন সংহত হুইয়! মনের মধ্যেই মন 
জমিয়। বসে, তখন আর সঞ্ধ বিকল্পের কে!ন ঢেউ উঠে না। মনযেআছে সম্ল্প বিকল্পন। 
থাকায়, তাঁহাও বুঝিতে পারা যায় না। পরে সে ভাবও ডবিয়া যায়, তখন এক অবিজ্ঞাত- 
রাজ্যের পরদ। খুলিঘ] যান) সেজ্ঞান পূর্বে ছিল না, যে দৃশ্য পূর্বে দেখা যাইত না, যে শষ 
পর্বে কখনও শোঁনা যায় নাই, তাহাই বোধের বিষয় হয়। পরে সে অলৌকিক বোঁধও আঁর 
থাকে না। তখন সব বোধ একের মধ্যে প্রবেশ করিয়। এক হইয়। যার, যেমন সব নদী সমুদ্রের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্রই হইর়! যায়, তাঁহাদের আর পৃথক নাম-রূপ থাঁকে না, তজ্জপ উহাই 
গুণাতীত ব্রক্ষগাব,_-"রূপং ভগবতো যন্তম্মনঃকান্তং শুচাপহম্” ভগবানের সেই ষে রূপ তাহা 
কোন আকৃতি নহে, তাহাই অরূপের রূপ, মন যাহাকে দর্শন করিলে পরম তৃথ্তিলাভ . করে, 
যাহাতে সমস্ত শে।ক-তাপ দূর করে। তাঁই ভগবানের কোন মারিক ব্ূপ দর্শনই সাধনার শেষ 
ফল নহে । তাহার স্বরূপে নিত্যস্থিতি ও সেই ত্বরূপে নিজেকে ভুবাইনা! দেওয়াই, ভক্তিভাবের 
পরাকাষ্ঠা, এবং সেই ভাবই নিজবোধরূপ, জ্ঞানন্বরূপ তাহাতে স্থিতিলাভ কব্রিতে পারাই 
ভগবস্ভজনার সর্বোত্তম ফল। এই স্থিতির নামই ক্রিয়ার পর-অবস্থা। তাহ।র অলৌকিক 
শক্তিই কার্য্যরূপে এই দৃশঠজগৎ্ ভাদিত হইতেছে, মন এই প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করে ও ভোগ 
করে। বিস্ত সমগ্ত দৃশ্তের মূলে ষে একটি বিন্দু রহিয়াহ্ছে, সেই বিন্দু বা কেন্দ্রমূলে ফিরিয়া 
যাওয়াই কার্যযণ্গতের অতীত বা পর-অবস্থ। প্রাপ্ত হওয়া । সেখানে আর নানাত্ব নাই। কল্পনার 
বছ-মুখে গ্রক।শই বাহা জগৎ মনের স্বরূপ চুযাতি, সেই কল্পনার মূল মন স্বকেন্জে ফিরিয়! গেলে 
তাহার বহুমুখী প্রকাশের অভাব হয় । ইহাই দ্র্টার স্বরূপে অবস্থান ব যোগ । এই যোগাভ্যাস 
সকলেরই কর্তব্য, ধোগাত্যান ব্যতীত জ্ঞান ভক্তি কিছুই লাভ হয় না। হযোগাভ]াস 
আতদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদদ উপান্ন। অন্ত কোন বলই যোৌগবলের তুল্য নহে । যোগবল- 
বিহীন ব্যক্তিরাই ইন্ত্রিয়জয়ে অসমর্থ হইয়! বিষয়ে নিমগ্ন হয় ॥ ১৯ 


অন্বয়। অনঘ ভারত! হে নিম্পাপ অর্জুন) ইতি €এই প্রকারে ) গুহতমন্গ 
( পরম গুহা) ইদং শাস্্ং (এই শাস্ত্র) ময়। উক্তং (মৎকর্তৃক কথিত হইল ), এতদ্‌ বৃদ্ধা! ( ইহা 


জানিয়া )| লে।কে ] বুদ্ধিমান্‌ (জ্ঞানী ) কতকৃতাঃ চ স্ডাৎ (ও কৃতার্থ হইয়! থাকে )॥ ২৯ 
২৭ 


২১০ স্রীমন্তগব্দগীত। [১৫শ অঃ 


গু 
ভশ্রীধর । অধ্যায়ার্থম্‌ উপসংহরতি-ইভীতি। ইতি অনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহাতমম্‌ 
--অতির়হন্ডং সম্পূর্ণ ং শান্বমেব ময়োক্তম। ন তু পুনর্ব্বিংশতিন্সোকম্‌ অধ্যায়মীত্রং। হে অনঘ 
--ব্যসনশৃশ্ত ! অত এতৎ মহুক্তং শাম্বং বুদ্ধ! বুদ্ধিমান্__সম্যগজানী স্াৎ১ কুতকৃত্যশ্চ স্যাৎ। 
যোহপি কোইপি। হেভারত ! তং কৃতকৃত্যেহুসি ইতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৯ 
সংসারশাখিনং ছিত্রা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ। 


পুরুষোতুমষে।গাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥ - 
ইতি শ্রীত্রীধরহ্বামিরুতা য়াং ভগবদসীতাটীকায়াং স্ুবোধিন্ত।ং পুরুষে তমযোগে। নাম 
পঞ্চদশোশধ্যায়ঃ | 


বঙ্গানুবাদ.। [ অন্যয়ার্থের উপমংহার করিতেছেন ]_ ইতি অর্থাৎ এই সংক্ষেপ প্রকারে 
গুহৃতম অর্থাৎ অঠিরহস্পুর্ণ সম্পূর্ণ শীস্্ই আঁমি বলিয়াছি। কিন্তু এই বিংশতি শ্লোকষুক্ত 
অধ্যায়মাত্র নহে, [ ইহাতেই শীস্বের সম্যক বহস্তয বলা হইল ]1 হে অনঘ অর্খাৎ ব্যসনশূন্ 
এই মছুক্ত শাগ্ত বুঝিয়! যে কোন ব্যক্তি সম্যগজ্ঞানী হইতে পারিবে এবং কৃতকৃত্য হইবে, সুতরাং 
হে ভারত, তুমিও থে কৃতকৃত্য হইবে, সে বিষয়ে অর অধিক কি বলিব ইহাই তাতৎপা্য ॥ ২০ 

বিভু ভগবান সংসাররূপ বৃক্ষ হেদ করিয়া পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশাধ্যায়ে স্পইঃরূপে 
পরম পদ বিষয়ে উপদেশ দিলেন ॥ 

আধ্য।জ্মিক ব্যাখ্য। - এই অত্যন্ত গুগু বে শাস্ত্র তাহ! বলিলাম আমি হহা। 
স্থির করিয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থকে বুদ্ধিমান হও | ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে 
না থাকে সে বুদ্ধিমান হয় না) ও কৃতকৃত্য হও অর্থাৎ ক্রিয়! করে ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় থাক ।- এই অধ্যায়টি অত্যন্ত রহস্তময় । আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন “সমগ্র গীতা- 
শাস্বের যাহা! অর্থ, তাহ! এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন কর! হইয়ছে। সমগ্র বেদের অর্থ 
যাহা, তাহাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বল! হুইয়াছে-প্যস্তং বেদ স বেদবিৎ* “বেদৈশ্চ, সব্রৈরহ- 
মেব বেস্কঃ*-- ইত্যাদি বাক্য ঘারাও ইহাই প্রতপাদিত হইয়াছে । সকলের মধ্যেই এই 
পুরুযোস্তম রহিয়।ছেন--ই'হকে জাঁনিলে যে কোঁন লোকই হউক সেই কৃতকৃত্য হইতে পারে। 
কেবল বত্র করিয়৷ সাধনাভ্য(স করিতে হইবে। সাঁপনাভ্যাসের ফলে এই দেহেই কুটগ্থ ও 
তন্মধ্যে পুকষোপ্তমকে দর্শন করিয়া জীবন সফল কর! ষাঁয়, কিন্তু জীব এত হুর্ভাগ্য, এত নির্বোধ 
থে সমস্ত কশ্ম করিয়া কেবল জাল! ও তাঁপ সহা করিতে হয়, তাহ:ই পুনঃ পুনঃ করিবে, কিন্তু যে 
কর্শে বব জল! মিট যার, অস্তঃকরণের সমন্ত বৃতি-রাঁশি নিবৃত্ত হইয়! অনন্ত শান্তি-পথের 
ঘারকে উন্মুক্ত করিয়! দেয়, সেই সাধন! একটু পরিশ্রম করিয়া করিলেই হয়, কিন্তু সে পথে 
কেহ যাইবে না, অথ5 রো'গ, শোঁক-ছুঃখের আলায় অনয! পুড়িয়া খ।ক্‌ হইয়া যাইতেছে । 
সেই বুদ্ধিমান যে ক্রিয়া করে, কারণ ক্রি! করিলেই ক্রিয়ার পরাবস্থ। প্রাস্তি হয়, তাহাতেই 
জীবন কতকুত্য হয় । সমস্ত শাস্ব হার! গ্রতিপার্দিত ষে পুরুষে।ত্তম ; তাহাই এই সাধনাঘার! 
অবগত হওয়া বার ॥ ২, 

(ইতি শ্ামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ!। 
সমাথ ॥ 
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পঞ্চদশ অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপ। 

এই বৃক্ষাকার কলেবর, ইহার মুল উপরে অর্থাৎ মন্তকে, এবং হম্তপদাদি সমন্তই নীচের 
দিকে। হস্ত-পদাদি কর্শেন্রিয় এব চক্ষু-কর্ণ।দি জানেন্দিয় প্রকৃতপক্ষে সব কাঁজ করে, কিন্তু 
হুকুম আসে মন্তক হইতে । ষ্ষে সমস্ত কাধ্য জীবকে কর্মন্ত্রে আবদ্ধ করে সে, সমস্তই গুণত্রয় 
হইতে উৎপন্ন। ইড়া, পিঙ্গলা, ্যুক্নর মধ্যেই গুণ সব পুষ্ট হয় এবং তথ। হইতে প্রশ্ফুটিত 
হয়| তাহ।রা সংসার মুখে প্রধাবিত হয়। এই অবস্থ।য় যে সকল কর্ম হয়, তাহ! ফলাকাজষা- 
যুক্ত বলির়। তাহাতে জীবের বন্ধন হয । সুতরাং দেহের উর্ধে অর্থাৎ মন্তকে হি প্রাণের 
স্থিতি ন| হয়, তাহ! হইলেই বন্ধন দশ! ভোগ করিতে হইবে । আজ্ঞ।চক্রের উর্ধে যে মূল 
রহিয়াছে তাহ! কর্ণাছুবন্ধি নহে, সেই মন্তকে ( সহআ্ারে ) প্রাণের স্থিতি হইলেই গুণাতীত 
অবস্থ।! লাভ হয়। এই অশ্বখ-রূপ (যাহা কা'ল পর্য্যন্ত থাকিবে কিন! সন্দেহ ) কলেবর যে 
পুষটিলাভ করিতেছে অর্থাৎ বার বার জন্মমরণ সন্কুল ষে দেহাদি ধারণ করিতেছে, বাপন! তাঁহার 
মূল; এই. বাসনার মৃলচ্ছেদ করিতে ন পারিলে বার বার জন্ম যাতায়াত নিবৃতি হইবার নহে। 
মন দিয়! ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর-মবস্থা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ইচ্ছারহছিত অবস্থ! লাভ হয়। 
উহাই সংসারবৃক্ষের মৃলচ্ছেদক অস্ত্র । ক্রিয়া করিয়! কৃটস্থ ব্রচ্মের অপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। তাহাই অপুনর।বৃতি স্থিতি। তিনিই আদিপুরুষ, 
তাহাকে কুটস্তের পর দেখা ষায়। এ অবস্থা হইতে নাঁমিয়। আসিয়ই সব হইয়াছে, তখন মন 
অন্ত বস্ততে আসক্তির সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে তদ্রপ হইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রকাশিত 
করিতেছে । ক্রিয়ার পর স্থিতি সে বড় আশ্চর্য্য অবস্থ।; সেখানে চন্দ্রের দীপ্তিও নাই, সুর্যেরও 
রশ্মি নাই, অথচ সে ধাম আপনার মহিমায় সর্ধবদ! গ্রভাদ্বিত, তাহাই পরমাআ্সার পরম ধাম 
অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থা । অষ্ট প্রহর এই অবস্থায় থাকিলেই ক্রিয়ার পর স্থিতিন্ূপ 
অবিন।শী পদকে পাওয়। যায়। 

পরমাত্মার কিঞ্পে জীব-ভাব হয়, কিরূপে তিনি দেহ-মধ্যে আসেন ও বাহির হন, বাহার! 
ইন্ড্রিয়সক্ত অজ্ঞানী জীব, তাহার। উহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারে না । আত্মাই ইন্দ্রিয় ও 
মনে অধিষ্ঠানপূর্ধবক কিরূপে বিষয় ভোগ করিতেছেন, তাহা অতিশয় বিশ্মযকর ব্যাপার। 
ইন্দিয়-গ্রাহ যাবতীয় বিষয়ই দেংস্থ ষটচক্র দিয়! বিছ্যৎবেগে হিদলপন্মে মনঃস্থানে উপনীত হয়, 
পরে তখনই সহম্র্দলে নীত হয়, তাহার পরে আমাদের বিষয়ের অনুঙব হত়্, কিন্ত সেই 
অনুভব হইতে স্বপ্নক্ষণও বিলম্ব হয় না। বাহাদের ক্রিয়ার দ্বারা আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হওয়ার 
বুদ্ধি স্থির হইয়! বাক্স, তাঁহারাই এই সুক্ষ অনুভব করিতে পারেন, যাহাদের বুদ্ধি স্থির নঞ্চে 
অর্থাৎ বিমূড়, তাহারা এ সব কিছুই ধারণা করিতে পাঁরে না। এই শ্থিরবুদ্ধি হইতেই সর্বজ্ঞতা 
লাভ হর। , 
এই দিব্য দুটি তাহাদেরই হয়, ধাহীর] ধান-ধারণা-সমাধি দ্বার! মনকে নিয়োধ করিতে 
পারেন। ধাহায় অক্ততা তম! অর্থাৎ ৫টস্থ ব্রচ্মে আটকাইয়! নাই তাহাদের উত্তমরূপ স্থিতি 
দিব্য দুটি হয় না। বাহিরের হর্ষ; কিরণে যেমন জাগতিক বস্ত-সমূহ প্রকাশিত হয়, তক্রণ 
&টস্থ কিরণই এই শরীর ও ইন্জিয়াদিকে প্রকাশময় করিয়া! রাখিয়াছে। দেই €তজই 
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অন্ষের রূপ, যাহা! আকাশ হইতে আসিতেছে । এই আকাশের মধ্যেই পরব্যোম-ন্বরূপ অণু 
আবার সেই অথুর মধ্যে কত শত ব্রহ্ধাণু রহিয়।ছে, আবার এক একটি ব্রন্ষাণুর মধ্যে কত 
ব্রদ্মাগড যে তাহার সীমা নাই। এই অণুর জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। 
আত্ম! গ্রাণরূপে সকল বস্ততেই আছেন বলিয়া আমরা সকল বস্তুর অস্তিত্ব অস্ভব করিয়া 
১৫শ অধ্যায় ১২১৩১৪ থাঁকি। এক একটি বস্তর কত গুণ, এক একটি লতা পাতা 
শ্লোক। উদ্ভিদের মধ্যে কত গুণ রহিয়াছে, তাহা যোগীরা আত্ম-প্রাণ 
মৃদ্ধীতে স্থির করিলেই সব জানিতে পারেন _কিন্তু ইচ্ছ। করিয়া এ-সব জান! ভাল নহে, তাহাতে 
আত্ম-সাক্ষাৎকারের বিশ্ব ঘটে। হৃদয়ে নিঃশেষরূপে স্থিতি হইলেই একুত জ্ঞান হয়, যদি 
সব জানিতে চাও তো! ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থির হইর] থাক, তাহা হইলে যাহা কিছু জানিবাঁর 
তাহাও জানিবে, এবং সব জানারও শেষ হইবে । মে অবস্থায় কোন ইচ্ছাই থাকে না, 
তবে যাহ! জানিবার যোগ্য, তাহ ক্রিয়ায় পর অবস্থায় ইচ্ছ। না করিলেও জানা যায় । 
এই লোকে ছুই রকমের পুরুষ আছন,_ক্ষর ও অক্ষর । অক্ষর পুরুষ কুটস্থ এবং এই দেহ 
ক্ষর ও অক্ষর এবং প্রকৃতি এবং দৃশ্ঠমান বস্ত্র মাত্ডেই ক্ষর পুরুষ। ধাহারা আসঙ্তি 
উত্তম পুরুষ । পৃর্বক এই দেহাদি দৃশ্য পদার্থ ই দেখিয়া! থাকেন, তাহাদের নাশ 
হয়, আত্মজ্ঞান বা শাস্তিল/ভ কিছুই হয় না । বাহার! কুটস্থে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অষ্টপ্রহর বসিয়া 
আছেন, তাহারাই অক্ষর পুরুষের সহিত এক হইয়া; অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন। এই ৫টস্থ 
দেখিতে দেখিতে আর একটি পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ ; তাহাঁকেই শান্ত 
পরমাত্মা বলে, তিনিই চীমড়ার জাম! পরিজ] সর্ব বিরাজনান আছেন, তিনিই অব্যয় 
অবিনাশী, তিনিই ঈশ্বর ও কর্ত! এবং তিনিই জীবরূপে সবত্র সব কাধ্যই করিতেছেন। কিন্তু 
এ সব অনিত্য মাত্র। তিনিই ব্রক্গরূপে আবার কিছুই করিতেছেন না। কুটস্থের জ্ঞান 
হইলেই তাহা যে বিনাশশীল নয় অর্থাৎ ক্ষরের অতীত, তাহা! যোগীর| বেশ বুঝিতে পারেন। 
তদুর্ধে ধিনি রহিয়াছেন তিনিই পুরুযোশুম । 


প্সর্ব্ধে বেদ। যৎ প্দমামনস্তি, তপাঁংলি সর্বণি চ ষদ্বদন্তি। 
যদিচ্ছন্থে! ব্রহ্মচর্যযং চরত্তিঃ তত্তে পদং সংগ্রহেণ ত্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥” কঠ উঃ 


এই ব্রঙ্গপদই প্রাপ্তব্য বলি বেদ নির্দেশ করিয়াছেন) এবং যে জন্ত বা যাহার 
জন্ত তপন্ডা-সমূহ €প্রাণায়ামাদি সাধনা ) অস্থষ্ঠিত হয়। সাদকগণ যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা 
বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জন্, ব্রঙ্গাচর্ধ্য অনুষ্ঠ।ন করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্গপদ সংক্ষেপে বলিতেছি 
যে তাহা “ও৮। [ওকারের রহস্য গীতার প্রথম ভাগে দেখুন | ] 

ধিনি গুরু-বাকফ্যে বিশ্বাস করিয়! দৃঢ় ভাবে ও অহরাগেঃ সহিত সাধন! করিবেন, তিনিই 
উত্তম পুরুষকে এই দেহাত্যন্তরেই দেখিতে পাইবেন, এবং ক্রিয়ার পর-খঅবস্থায় সর্ব ব্রহ্ষদর্শন 
কনিয়! ভাহাতেই স্থিতি লাভ করিতে পারিবেন । ইহ! অতি গুপ্ত রহস্ত, ধাহার! মঙ্ছস্যীবন 
লা করিয়! কৃতরুত্য হইতে চাহেন, তাহার! শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়। করিয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
যেন থাকিবার চেষ্টা করেন। ও হরি: ও | 


যোড়শোব্ধ্যায়ঃ | 


( দৈবাস্থুরসম্পদূবিভাগ যোগঃ) 
জ্ীভগবান্ুবাচ । 


( দৈবী সম্পদ--তত্বজ্ঞানের অধিকার ) 
অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবন্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌॥ ১ 


অন্বয়। -শ্রীভগবাঁন্‌ উবাঁচ (ভ্ীভগবাঁন বলিলেন )। অভদং ( ভয়শৃচ্চত। ) সত্বসংশু্ধিঃ 
( চিত্তগুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠ, অথবা আত্মজ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা) 
দাঁনং (দান ), দম: চ (দম) যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বধ্যায়ঃ (শাস্্পাঠ। ব্রঙ্মষজ্ঞ ব! জপযজ্ঞ), তপঃ 
(তপ্ত! ) আঞ্জবং (সরলতা ) ॥ ১ 
প্রীধর। আস্রীং সম্পদং ত্যক্ত। দৈবীমেবাশ্রতা নরাঃ 
মূচন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্িবেকোইথ যোড়শে ॥ 


ূর্ববাধ্যায়ান্তে “এতদবদ্ব! বুদ্ধিমান্‌ শ্যাঁৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত” ইত্যুক্তং, তত্র ক এতৎ তত্বং 
বুধ্যতে, কো বা ন্‌ বুধ্যতে ইত্যপেক্ষীয়াং তত্বজ্ঞানে অধিকারিণ; অনধিক।রিণশ্চ বিবেকার্থং 
যোড়শাধ্যায়ন্ত আরম্তঃ। নিরূপিতে হি কার্ধ)ার্থে অধিকারি ন্িজ্ঞাস! ভবতি। তদুক্তং 


ভট্টেঃ_ 


“তারে! যে। যেন বোড়ব্যঃ স প্রাগালোড়িতো যদা। 
তদা কন্তম্ত বোঢ়েতি শক্যং কর্ত ং নিরূপণম্‌ ॥৮ ইতি। 


তত্র অধিকারিবিশেষণভূতাঁং দৈবী সম্পৰ্ম্‌ আহ--অভগ়মিতি ত্রিভিঃ । অভয়ং-_ভয়।ভাবঃ | 
সত্বশ্ত- চিনুশ্ত, সংশুদ্ধিঃ নু প্রসন্নতা | আনযেগে -আশ্মজ্ঞানোঁপায়ে, ব্যবস্থিতিং_-পরিনিষ্ট|। 
দানং- ম্বভোজ্যন্ত অন্নাদেঃ যথো চিতসংবিভাগঃ | দমঃ:-_বাহেব্রিরলংযম: | যজ্জ:--যথাধিকারং 
দর্শপৌর্দম।সাদিঃ | স্বাধ্যায়ঃ__ব্রদ্মষজ্ঞাদিঃ জপযজ্ঞ! বা। তপ:--উত্তরাধ্যায়ে বক্ষামাণং শারী- 
রাদি। আর্জবম্‌- অবক্রত| ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । “আন্রী সম্পৎ ত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পৎকে আশ্রপ্নকারী ব্যকির! যে মুক্ত 
হন, ইহাই নির্ণয় করিবার জন্ত ষোড়শ অধ্যায়ে তাহার বিচার করা হইতেছে ।” 

[ পূর্বাধ্যায়ের অস্তে "হে ভারত ! ইহ! জানিয়। লোকে জানী ও কৃতকতা হই! থাকে_ 
ইহ! বল! হইয়াছে, ভাহ!তে এ তত্ব কে ব! বুঝিতে পারে এ*ং কে পারে না এইস তত্বজানের 
অধিকাম়্ী ও অনধিকারীর নির্ণরার্থ এই যোড়শাধা।য়ের আরম্ভ । কার্ধযার্থ নিরূপিত হইলেই 
তাহার অধিকারী বিষয়ে জিজাস! হয়। তাই কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন-_-“ভার ষে বহন করিবে 
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সেই ভারের বিষয় পুর্বে যদি আলোড়িত হয় তবেই কোন ব্যক্তি ভার বহন করিতে সমর্থ 
হইবে, তাহ! নিক্ধপণ করিতে পারা যায়” ইতি। তন্মধ্যে অধিকারি-বিশেষণরূপ ঠদবীসম্পদ 
তিনটি স্নেক ত্বার| বলিতেছেন ]--অভয় শবে _ভয়াভাব। সত্ব শবে__চিত্ত, সংশুদ্ধি__ 
স্মপ্রসন্নভা। জানযে।গে ব্যবস্থিতি--আত্মজ্ানে।পায়ে পরিনষ্ঠ।। দান--ম্বভোজ্য অন্নাদির 
যখোচিত সংবিভাগ | দমং _ বাহ্ক্দিয় সংযম ষজ্--যথাধিকার দর্শপৌর্ণম।সাদি যজ্ঞ। স্বাধ্যায়_ 
ব্রচ্ধযজ্ঞ।দি বা জপযজ্ঞ। তপঃ- শারীরাদি তপস্যা (পরের অধ্যায়ে বলিবেন )। আঞ্জব-_ 
অবক্রতা (সরলতা) ॥ ১ 

আধ্যাক্িক ব্যাখ্যা কুটস্ডের দ্বারা অনুভব হইতেছে 2 ক্রিয়ার পর অব- 
স্থায় থেকে মরবার যে ভয় তাহ] ভ্রমশঃ যায় - সর্বদাই স্ুযুন্সাতে থেকে সম্যক্‌ 
প্রকারে নির্মল বুদ্ধি দ্বারায় সব দেখিতে পায় ; জ্।ন- যৌনিমুদ্রাতে থাকা; 
ধারণা ধ্যান সমাধি করা, ক'রে বিশেষরূপে স্থিতি ; ক্রিয়াদান, ইক্জ্রিয়াদির দমন, 
ও ক্রিয়া করা, আর বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে স্ছির থাক, কুটন্ছে থাক! সরল 
হওয়া, কোন বিষয়ের ইচ্ছ! খাকিলেই সরল কখনই হয় ন! ও হিংসারহিতও 
হতে পারে না, যাহা হওয়া]! উচিও_ আপনাকে আপনি না দেখিলে কেমশ 
করিয়া অন্যকে দেখিবে? যে আপনাকে দেখিবে সে সকলকে সমান দেখিবে। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিলে, সব এক হওয়ার নিমিত্তে আপনাতেই আপনি 
তুষ্ট, তাহ! ক্রিয্মাস্থিত ব্যক্তির! দেখিতেছেন ।_ পুর্বে নবম অপ্যায়ে বল! হইয়'ছে জীব- 
গণের গকতি তিন প্রকার-_€ ১) টৈবী, (২) আন্গুরী ও (৩)রাক্ষসী। আন্রী ও রাক্ষসী 
প্রকৃতি--বন্ধনের কারণ এবং টবী প্রকৃতিই মোক্ষলাভের অন্থকূল। পূর্ববধ্য,য়ের শেষে 
ভগবান বলিয়াছেন -“এই গুহাতম জ্ঞান জানিয়। কৃতকৃত্য হও*-__ এখন এই তত্র জানিবার প্রকৃত 
অধিকারী কাহ।রা, জানিতে পারিলে সেই অধিকার লাভের জন্য মুমুক্ষু জীব প্রস্তত হইতে 
পারে, তাই সেই অধিকারের কথ! এই অধ্যায়ে বল! হইতেছে। যার! মুসুক্ষু তাহাদের 
প্রয়োজন এক প্রকারের, যাহারা নংসারী তাহাদের প্রয়েজন অন্ত প্রকারের । মুযুক্ষুর যাহা 
ওয়োজনীয় তাহাই দৈবী সম্পং, স*সারী 'নর্থাৎ বিষয়াস,জ্ঞর যাহ! প্রয়োজনীয়--তাহাই 
আশ্ররী সম্পং। এখন অন্ুুরের ঘ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ তাই আস্ুরী সম্পর্দের জঙ্কই জীব 
ল!লাক্িত, টৈধী সম্পদের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। দ্বারা জীবকে মুক্তিমার্গের 
অধিকারী করে তাহাই দৈবী সম্পৎ, এবং যাহা লৌফিক জ্ঞান - দ্বারা জীবের কামোপভোগ 
পরিবঞ্চিত হয়__তাহাই আন্ুরী সম্পৎ। আহ্থরী সম্পদের ঘ'র! জীবের পুনঃ পুনঃ জন্স- 
যাতায়।তের পথ রুদ্ধ হয় না, দৈবী সম্পদের দ্বারা জীবের মোক্ষমা্গাচকুল প্রবৃত্তির উদয় হইয়। 
তাহাকে শান্তির পথে, সত্যের পথে লইয়! ষায়। তাই এখানে দৈবী-সম্পদের অধিকারী 
ধাহারা--তাহাদের কি লক্ষণ এবং কি গুণ থাকে, সেই সকল কথা ভগবান অঙ্ছুনকে 
বঙিতেছেন। 

(১) অন্তয়--ভরশৃন্ভতা । অ।ম। ছাড়া ছ্িতীদন আর কেহ আছে-এই দ্বিতীয়ের 
জর্ভিনিবেশ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অভয় লাত হয় ন!। 
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ভগবানের পরম পদই গ্ররুত অভয় পদ। যাহ! লাভ করিলে আর এই চিন সংসারমুখী হইতে 
পারে না। তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন--“অভরং সর্বভূতেভাঃ*--সর্বহাণী আমা হইতে 
যেন অভয় লাভ করে, এবং আমিও সর্বগ্রাণী হইতে যেন অভয় লাঁত করি। কাহাকেও 
পর না ভাবা । তাহা! হইলেই আর কাহারও উপর হিংস। হয় ন।। বঅভিংসা প্রতিিত ন। হইলে 
বৈরত্যাগ হয় না । পরের উন্নতি দেখিয়া নিজেরও তদ্রুপ উন্নতি হউক এইরূপ বাঞ্। করার 
আত্মভাব প্রতিষিত হয় না। ইহাতে পরের মধ্যে নিজেকে দেখ! হইল না, পর পরই হইয়া 
রহিল। পরকে আপনর করিতে হুইলে বাঁসনাতা1গের প্রয়োজন, বাঁসনাত্যাগ করিতে হইলেই 
মনোনাশের প্রয়োজন। সর্বাপেক্ষা জীবের বড় ভগ্ন হইন্তেছে মৃত্যু-ভর, মৃত্যু-ভয়ে জীব সদাই 
সন্ত । এই ভয় যায় কি প্রকারে এবং অভগ্ঘ পরমপদঈ ব! প্রাপ্তি হয় কি প্রকারে? ধাহার! 
শ্রদ্ধালু হুইয়। ক্রিয়া করেন, এবং ক্রিয়া করিয়! ক্রিল্লার পর-অবস্থা অল্প অর্ন করিয়া অচ্গভব 
করিতে পারেন - তাহাদেরই হৃদরে!গ নষ্ট হয়, মরণের ভয় থাঁকে না, কারণ তাহার! প্রতিদিনই 
সৃতু।র বাদ (দেহ হইতে পৃথক্‌ হওয়া! ) কিছু কিছু পাইতেছেন, এবং তাহ। যে কত আনন্দের 
অবস্থা ইহা জ।নিতে পারায় অর স্ৃত্যুর জন্ত তাহাদের কোন আঁশক্ক! বা ব্যাকুলত। থাকে 
না। মনের নিঃশক্ক অবস্থা-_-আমার পীড়া হইবে, কি সর্প-ব্যান্ আক্রমণ করিবে, কে আমাকে 
দেখিবে,_-এই সব উদ্বেগ কিছুই থাকে না । 

(২) সস্তসংশুক্তি_ _-অন্তঃকরণের অশুদ্ধিভাবের (যেমন প্রবঞ্চনা, মিথ্য।ব্যবহার ইত্যাদি) 
পরিবজ্জ্ন। ভিতর বাহির সমান। যাহ।দের অস্তঃকরণ শুদ্ধ নহে, তাহার! কখনও তর়শৃগ্ঠ 
হইতে পারে ন|। বুদ্ধি নির্মল হয় কিরূপে ? ধাহার। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করেন, তাহাদের 
নাড়ী-প্রবাহ বিশুভ্ক হয়, নাঁড়ী বিশুদ্ধ হইলে তাহার স্পন্দনও বিশুদ্ধ হয়। স্পন্দন বিশুদ্ধ 
হইলে বৃত্তিও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যাহার! সর্বদা হুষুস্রতে থাকেন, তাহাদের চিত্র-্পন্দন 
বিশুদ্ধ হইবেই। সাদারণতঃ ইড়া-পিঙ্গল।র প্রবাহে পড়িয়াই জীবের সংস'র বাঁসনার উদয় হয়। 
এই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া! যখন নুযুয়ার পথ খুলিয়া যায়, তখনই জীবের সত্বগুণ বৃদ্ধি হয় স্থতরাং 
বাসনাশুদ্ধি হইয়। থাকে । 

(৩) জ্ঞান এবং যোগে একান্ত নিষ্ঠা _ শ্রীমদ্‌ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন_ জ্ঞান ও 
যোগ বিষয়ে তৎপরতা বা! একা গ্রতাই হইল প্রধান দৈবী সম্পৎ। কারণ জ্ঞান ও যোগ ব্যতীত 
সত্বসংশুদ্ধি হইবার উপায় নাই। আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞানই জ্ঞান বটে, কিন্ত তাহা পুস্তক 
পড়িয়া হইবার নহে । আত্মার প্রত্যক্ষ অন্থভব হয় যোঁনিমুদ্রায়। কৃটস্থ মণ্ডল হইতে পুকযোতম 
দর্শন পর্যন্ত সমস্তই হয়, যিনি যোনিমুদ্রায় থাকিতে পারেন। এই যোনিমুদ্রাই প্রধান গীঠ 
হ/ন। এইখানে অলৌকিক অধ্যাতুজ্ঞান এবং বিশ্বরূপা'দি সাধকের দর্শন হইয়া থকে, এত বড় 
দৈবী সম্পৎ আর কিছুই নয় । আর ষোগ- ক্রিয়ার পর-অবস্থান্ন স্থিতি, অভ্যাসপটুত। ছাতা 
ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে পারা। এই যেগাবস্থ। জানাবস্থ। প্রার্থির সাহায্য 
করে এবং জ্ঞানাবস্থা যোগপ্রার্ডির সহায়তা করে । 

(৪) দ্বান-_নিজদ্রব্যে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়! তাহা পরার্৫ধে উৎকৃষ্ট করাই দান। নিঙ্গ 
সামর্থ্যাযায়ী অন্লাদির সংবিভাগ দ্বারাই ত্যাগ শিক্ষা! হয়। যতক্ষণ পরার্থে নিজ চিত্ত, শক্তি, 
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৬. 
সামর্থ্য ব্য্ধ করিতে ন! পাঁরি ততক্ষণ চিত্ত সবার্থগা!বে কলুষিত থাকে। এইরূপ কদুতচিত্তে 
জানলাভ বা যোগে নিষ্ঠা কাহারও হইতে পারে না। সর্বাপেক্ষা! ঝড় ত্যাগ বা! দান জীবকে 
সংপথ--ভগবানের পথ দেখাইয়। দেওয়া। ক্রিল্াভ্যাসই ভগবল্লাভের প্রশন্ত উপায়, এইজন্ত 
ক্রিয়া দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। 

(৫) ছ্ম-_বাহোল্্রির নিগ্রহ। যে নিঙ্গের ইন্দ্রিয় দমনে অশক্ক, সে তো সমস্ত শক্কি ও 
অর্থকে তাহাঁর নিজের ইন্দজ্তৃষ্টিরপ বহির ইন্ধনরূপে বাবহার করে, সে আর অপরের ছুঃখ 
অভ।বের কথ! ভাবিবে কিরূপে ? এইজগ্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কখনও দান ফরিতে পারে না। 
বাহার অভয় লাভ করিতে চান, তাহার! এই জন্তই ইন্জিয়-দমনে মনোযোগ করিবেন । 


(৬) যভজ্_-বদবিহিত দেবধজ্ঞ, নৃষক্র- প্রভৃতি পঞ্চ মহাষজ্ঞ | মন্ছয্যু জম্মিবা মাত্রই 
পঞ্চধণে খণী থাকে । এই সকল খণমুক্তি এই পঞ্চষজ্ঞ দ্বার হইয়! থাকে । তাহা গীতার 
অন্থান্ত অধ্যায়ের ব্যাখ্যকালে বলা হইয়াছে । এখানে আবার কিছু উল্লেখ করিতেছি। 
সাধকের, বিশেষত: ছিঞ্জাতিরা সন্ধা!-বন্দনাদির পরই “দেবযজ্ঞ* করিবেন। দেবধজ্ঞ অর্থাৎ 
নিজ নিজ ইষ্ট দেবতা ও গৃহদেবতার পৃঙ্জা। প্রথমেই পঞ্চ দেবতার পৃজা-- 

“আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং | 
নারায়"ং বিশুদ্ধাখ্যমন্তে চ কুলদেবতাং ॥+ 


গণেশ, সুর্য্য, ন'র।য়ণ, কুদ্র, দেবী ও শেষে কুল'দেবতার পুজা যথাক্রমে করিতে হইবে। 
পরে ইষ্ট ও গৃহ-দেবতার পৃজ। করিতে হইবে-- 
"অস্লেন স্ুমনোভিশ্চ গদ্দৈধূৈঃ প্রদীপকৈঃ। 
গৃহস্থঃ পূজয়েনিত্যং ত্বগৃছে গৃহদে বতাং ॥* 
গৃহস্থ ব্যক্তি নিজগৃহে গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ ও অন্ন দ্বারা গৃহদেবতার পুজা করিবেন । 


দেবপুজার পর--ক্কোম। নিত্য হোমের অনুষ্ঠান এখন আমাদের দেশ হইতে প্রায় উঠিয়াই 
গিয়াছে । কিন্ত নিত্য হোমের অছুষ্ঠান করিতে পাতিলে বড়ই ভাল হয়। ইহার উপকারিত! 
লোকে এখন আর বুঝিতে পারে না। এই নিত্য হোমের অনুষ্ঠ।ন কিছু আড়ম্বরময় ব| জটিল 
নহে। গৃহীর যাঁহ। স্বীয় খ।গ্য তাহাই দিয়। আহুতির কাঁধ্য হইতে পারে। 


বৈশ্বদ্দেব_"ষে! বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ”_ বে দেবধত! বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হইয়। রহিয়াছেন--সেই 
বিশ্বদেব বিষ্ণুর পুরা করিতে হুইবে। শুধু “গু ধৈশ্বদেবার নমঃ” বলিয়া প্রাতঃকালে ও 
সারংকালে বৈশ্বদেবের পৃকঙ্জ! ও আহুতি দিবে ।--এই সকলই “দেবধজ্ঞের” মধ্যে। 

শান্বাধ্যরন ও অধ্যাপন। ছার! “ঝধিধজ্ঞ' সম্পাদিত হয়। তর্পণ ও শ্রান্ধা্দ হার। “পিতৃধজ্ঞ' 
সম্পন্ন করিতে হয়। 

বলি--ইছা খারা সমস্ত প্রাণিগণকে অন্ন দিবার ব্যবস্থ| আছে--ইহাই ভূততবজ্জ। “দেবা 
মনুষ্!; পশবে বয়াংসি* হইতে “প্রেতাঃ পিশাচান্তরবঃ সমন্ত1:৮। 

“পিপীলিকা-কীাট পতঙকাস্তাঃ বুভৃক্ষিতাঃ কর্মনিবন্ধবন্ধাঃ | 
প্রশ্নান্ত তে তৃপ্িনিদং ময়ান্গং তেভো| বিশ্বষ্টং মুদিতা! তবস্ত &* 
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দেবতা, মনুষ্য, কীট, পতজ, বৃক্ষ এবং বন্ধুহীন ও পতিত বা পাপী আমার প্রদত্ত এই 
অন্নগ্রহণ করিয়া তৃপ্ত এবং মুদিত হউক। 
অতিথি পূজ1--নৃধজ্ঞ। প্প্রয়ো ঝা বদি বা ছেস্কে| মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা। 
সংপ্রাপ্টেো বৈশ্বদেবাস্তে সে!খতিথিঃ দ্বর্গসংক্রমঃ 


প্রির হউক, ঘেস্ত হউক, মূর্থ হউক ব1 পণ্ডিত হউক-_বৈশ্বদেব ক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি 
প্রাপ্ত হইবে, সে সাক্ষাৎ শ্ব্গপ্রদ। 

“হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধ! তং মন্তেতাভ্য। গতং গৃহী।” অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রক্ষ! বলিয়াই মান্ 
করিবে । অতিথির নাম, কুল, দেশ ও বিদ্যার পরি5নন লওয়। শ।স্ত্ে নিষেধ আছে। ঘর্দিও--পঅন্ত- 
ধাগাত্মিক। পৃজ! সর্বপুজোত্তমৌত্তমা” তথাপি “বহিঃপুজা! বিধাতব্যা যাবজজ্ঞানং ন জায়তে।” 
--এইলজন্ত বাহা কর্মাদির কথ! এখানে বিস্তৃত ভাবে বল! হইল। কিন্তু যোগীদের আসল বজ্ঞ 
হইল ক্রিয়ার অভ্যাস। ফে।গ-যজ্ঞই সকল যজ্ের সার। প্র/ণেতে অপান এবং অপানে 
প্রাণ-বায়ুর হোমই প্রকৃত হোম। “ক্রহ্গাগ্ৌ হয়তে প্রাণে! হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে |” 

(৭) স্বাধ্যায়--বেদাদির অধ্যয়ন, বেদাস্তাদি মোক্ষশাস্ত্রের অলোচনা। ইহ! বাহাভাব। 
অধি+ই+অনট -অব্যপ্নন। ই ধাতু অর্থে গমন, অধি অর্থে উপরে । ক্রিয়া করিতে করিতে 
যখন প্র।ণ/পানের গতি উর্ধে ব| মস্তকে গিয়! স্থির হয়। “”ইকারং পরমেশানি স্বয়ং কৃগুলী 
মৃত্তিমান্” ইহাই পরণৈশ্ব্ধ্য ; অধি মানে এরশ্ব্ধ্য ও আধিপতাও হয়। যখন কুগুলিনী শক্তি 
সহন্রারে উত্খিত হইয়া তথায় স্থিতিলাভ করেন। স্তরাঁং পুজনীয় লাহিড়ী মহাশর যে 
বলিয়াছেন “ন্বাধ্যায়” অর্থে - বুদ্ধির পর পর!-বুদ্ধিতে স্থির থাকা, তাহা “শ্বাধ্যায়ে”র ধাতুঘটিত 
অর্থ হইতে বেশ স্প্টীকৃত হইয়াছে। 

(৮) তপঃ-_-শারীর ক্লেশ, ইহার পরিচয় পরে দেওয়! হইবে। 

“ন তপস্তপ ইত্যানব্র্ষচর্যযং তপোত্তমম্‌। 
উর্ধারেত1 ভবেদ্‌যস্্ স দেবে! ন তু মাছ্ষঃ ॥” 


ব্রঙ্মচর্ধয ই সর্বোত্তম তপন্ত। | ব্রঙ্ে বিচরণ অর্থাৎ তাহাতে স্থিতিই আসল ব্রহ্মচধ্য। কেবল 
মাত্র শুক্র ধারণেই উর্ধরেতা হওয়া যার না। যাহার রেতঃ উদ্ধগত হ্ইয়াছে। কঠোর 
তপো।নুষ্ঠান ব্যতীত কেহই উর্ধরেতা হইতে পারে না। “রেতঃ” শব্ধ “রী” ধাতু হইতে, যাহা! 
ক্ষরিত হয়। অর্থাৎ যাহ! একস্থানে থাকে না, ক্রমাগতঃই বহির্গত হইল! বাকস। আমাদের 
“চি”ই নেই রেতঃ এই চিত্ত যখন উর্ধে উন্নীত হইয়। সেইখানেই স্থিত হুর,-এমনটি যাহার 
হয়, তাহাফেই “উদ্ধরেতা” বলে ;_উদ্বৃরেত! ভবেদ্যস্ত স দেবে! ন তু মাছষঃ*। এইজন্তই 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তপের অর্থ কর। হইয়াছে__“কৃটস্থে থকা”। 

(৯) আর্জব--সরলতা। বাহার বাঁসনা অধিক মে সরল হুইতে পারে না। লোভাতুর 
চিত্ত কি কখনও সরল হইতে পারে? এইজন্ত যতক্ষণ ইচ্ছা-কামন। জাঁগিয়া আছে, ততক্ষণ 
বক্রত1৷ থাকিবেই। আপনাতে আপনি তুষ্ট যে, অন্তের অনুই দেখিয়া! তাহার ছুঃখ হয় না, বরং 


অন্তের স্থখকেই নিজের স্থখ বলির! মনে হয়। মনের স্বচ্ছত! থাকে_এইজজন্ত লাভালাভের প্রতি: 
৮ 


২১৮ | ভ্রীমহ্গবদ্গীতা [১৬শ অঃ 


অহিংস! সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্‌ ॥& ২ 


দৃষ্টি থাকে ন| সুতর।ং কাহাকেও হিংসা করিতে হয় না, এবং সেই ভাব গে।পন বাঁখিবার জন্ত 
ভাণ করিতে হয় না। যাহা বুদ্ধিতে আসে তাহ! বলিয়া! ফেলে, ন্ুত্লাং অন্কেও ধোঁক। খাইতে 
হয় না ॥ ১ 

অন্বয়। অহিংসা, সত্যম্‌, অক্রোধঃ € অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ) ত্যাগঃ শাস্তিঃ (ত্যাগ 
ও শাস্তি) অপৈশুনং ( পরনিন্দাত্যাগ, অখলত।) ভূতেষু দয়া ( সর্ধভূতের প্রতি দয়া ), 
অলোলুপুং €(নিললোভ ভাব) মার্দবং (মতা ), হ্বীঃ (কুকর্শে লজ্জা) অচাপলম্‌ 
( অচাঞ্চল্য )॥ ২ 

প্রীধর । কিঞ্চ_অহিংসেতি। অহিঃসা পরপীড়াবজ্নম.। সত্যং_ ষথার্থভ।ষণম.। 
অক্রোধঃ _ তাড়িতশ্তাপি চিত্তে ক্ষোভাছৎপত্তিঃ | ত্যাগঃ-- ওদার্যযম,। শাস্তিঃ_ চিত্তোপরতিঃ | 
অপৈশুনং_পশুনং পরোক্ষে পরদোবপ্রকাশনম, তঘর্জনম, অপৈশুনং | ভূতেষু দক়্া-_দীনেষু 
দয়া। অলোলুপুং--লোভাভাঁবঃ (অবর্ণলোপঃ তু আষ:)। মার্দবং_মৃবহৃত্বং, অদ্রররতা । হীঃ-- 
অকার্ধ্য-প্রবৃতৌ লোকলজ্জা। অচাপলং__ব্যর্থক্রিরাঁরাহিত্যম, ॥ ২ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]-অহিংসা-পরপীড়াৎজ্জন। সত্য- যাহা ঠিক 
তদচগরূ পভাষণ € যাহা যথার্থ তাহাই 'অসন্কে।চে বল! )। অক্রোধ কাহারও কর্তৃক তাড়িত 
হইলেও ক্রোধের অন্থত্পত্তি। ত্যাগ- ওদাধ্য (যেমন দানে ক্লেশ বোধ না কর1)। 
শাস্তি-চিত্ের উপরতি। অপৈশুন--পরোক্ষে পরপ্দোষ প্রকাশকে “ঠপশুন* বলে, তাহার 
বঙ্জনকে অপৈশুন বলে। ভূতে দয়া_-দীনের প্রতি দয়! । অলোলুপ্ত-_লোৌভাঁভাব। অলোলুপত্ব 
-_ এইপ্রকার শব্দের “প”এর “অ* কার লোপ হইয়া! অলোলনুপ্ত পদ হইয়াছে, ইহা আর্ধপ্রয়োগ ৷ 
মার্দব-_ মৃৃতা, অক্রুরত1। হ্রী-অকাঁধ্য করণে লোকলজ্জা। অচাঁপল্য-ব্যর্ধ ক্রিয়া! ন! করা ॥ ২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হিংসা না থাকিলে ইচ্ছ। থাকে না ত্রিয়ার পর- 
অরস্থায় না থাকিলে ইচ্ছা নাশ হয় না যত বস্ত দেখিতেছ সবই মিথ্যা, 
কারণ (যে) সবই দেখিতেছ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় 
না- অতএব সত্য সেই ব্রক্ম; ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনি আছি একূপ বোধ 
হয় না, বখন আপনিই নেই তখন অন্যও নেই, ক্রোধ কি প্রকারে কাহার 
উপরে থাকিবে? ক্রিয়ার প্র-অবস্থাতে কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না, কাজে 
কাজেই ইচ্ছাই নাই তার ফল কি? ক্রিয়ার পর-অবন্থাতে আমিও কিছু নেই 
আমারও কিছু নেই আমিই নেই তার খলতা কর্বে। কার সঙ্গে- আমি মজাটা 
মারবো ও অন্যকে মজাটা মার্তে দিই ইহারই লাম দয়]; ব্রঙ্মব্যতীত তন্য 
বন্ত নেই লোভ কিসে কর্বো-সকল লোকের কথার উপর টঞ্জী! (টেক্কা )- 
ভিজে ভারি কথা অর্থাৎ কাজের কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় না, যাহা। 
জিয়ার পর-অবস্থ'য় হয়-_-তখন চঞ্চলত্ব থাকে না ।--(১০) অহিংস -প্রাসীদিগকে 


১৬শ অঃ) শ্রমন্তগবদগীতা ২১৯ 


পীড়িত ন| করা। হিংসা বহিম্থ্থ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম । পরপীড়ন “ন! করিলে জীবিক1 
চলে না, এই জন্ত জীব হিংসাপরায়ণ। যতদিন নিজের ুখেচ্ছ! থাকিবে, ততদিন সেই ইচ্ছ। 
পুরণার্থ অন্তকে পীড়ন না৷ করিয়৷ উপার নাই; এইগস্ঠ ধাহাদের বাঁসনা সংযত হইয়াছে, নিজের. 
স্থথাভিলাষের দিকে দৃষ্টি নাই; তিনিই হিংসাশূন্ত হইতে পারেন। যতগ্খণ ইচ্ছার নাশ 
না হয়, ততক্ষণ এ অবন্থা আসে না। ক্রিক্র পর-অবস্থাতেই সকল ইচ্ছার সম্যক নাশ হয়। 
পরাবস্থায় ধাঁহারা থাকেন সেই সকল মহাপুকুষই আপনাতে আপনি ত্তব। তাহাদের 
চিত্তমধ্যে হিংসার ঢেউ খেলে না, তাই তাহ!দের হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ । কোন হিংল্রক 
জন্তও তীঁহারদিগকে হিংস|! করে না, বরং তাহ।দের নিকটে আসিলে তাহাদের শ্বীর হিংঅ- 
স্বভাব পর্যযস্ত শোধিত হইয়া যায়। 


(১১) লত্য-_ফে বস্ত যাহা-_তাঁহাকে সেই ভাবে ঠিক বলাই সত্য। রাখিয়া ঢাকিয়া 
বল! বা যাহা নয় তাহাই বলা ইহার বিপরীত। মিথ্যা রোচক হইলেও বল! উচিত নহে, 
সত্য অপ্রিয় হইলে ব পরের পীড়ার্দ।য়ক হইলে সে সত্যও মিথ্যার সমান। ইহা হুইল 
বাহিরের কথ! । প্রকৃত কিন্তু সত্য অন্য বস্ত। *ক্রহ্ধ সত্যং জগন্মিথ্যা”-_ব্রহ্থাই সত্য আর 
এ সমস্ত দৃশ্য পদার্থ ই মিথ্যা। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এই দৃশ্া পদ্দার্থের অস্তিত্বই অঙ্গভব হয় 
ন[, কিন্ত কে।ন অবস্থ।তেই সত্য বা ব্রহ্ম সতার অভাব হয় ন|। 


(১২) অক্রোধ- অন্ত কতৃক পীড়িত ও অপমানিত হইলেও মনে কোন অন্ত ভাব 
না হওয়।; তখনও মনের শমত| নষ্ট হইতে ন৷ দেওয়! | ক্রিগ্নার প্র-অবস্থায় আপনি আছি 
কি নাই, অন্ত কেহ আছে বা নাই এ সব বোধই থাকে না, সুতরাং কেহ আমাকে পীড়ন করিল 
এ কথ! মনে উদয়ই হয় না, তবে ক্রোধ হইবে কাহার উপর ? আমি বা! অপর কহ থাকিলে 
তবে তো ক্রোধ হইবে! 


(১৩) ত্যাগ্গ_সর্ব কর্ম করিয়াও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করাই ত্যাগ । এই ত্যাগই 
প্রকৃত সন্গাস। সাংসারিক কোন ভোগের প্রতিই আসন্তি না থাক1। ক্রিয়ার পর-অবশ্থাতেই 
এই ত্যাগ পূর্ণরূপে ফুটিয়। উঠে, কোন বস্তরই তখন স্পৃহা থাকে না। 

(১৪) শান্তি -অন্তঃকরণের উপশম ব! চিত্তের উপরতি । ক্রিয়ার পর-মবস্থায এবং 
পরাবস্থার পরাবস্থাতেও এই শান্তি উপলব্ধি কর! যায়। মন সন্ষক্নশূন্ত, সুতরাং মন নাই, 
চিত্তের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থ।ই শাস্তির অবস্থা। 

(১৫) অপৈশুন--পরের নিকট অপরের ছিদ্র প্রকাশ ন! করা, কাহারও দোষকীর্তন 
নাকরা। খলম্বভ/বের লোকেরাই পরের দৌষকীর্তনে শতমুখ হয়। ক্রিয়ার পর অবশ্থার়-_ 
অমিও থাকে না, আমারও থাকে না, সুতরাং আমি নাই অন্ত কেহও নাই, খলতা কে কাহার 
উপর করিবে ? 

(১৬) ভূতে দয়া --ছুঃখিত বা ব্যথিত প্রাণীর প্রতি কৃপা বা! সহান্গভূতি। আমি সাধন 
করিয়া! শাস্তি পাইতেছি, আনন্দ পাঁইতেছি, এই তাপিত জীবও যাহাতে সেই শাস্তি উপভোগ 
করিতে পাঁরে তজ্জন্ত ষে চেষ্ট!। লোকে যাহাতে ক্রিয়া করে ও ক্রিয়া পায় তাহাই করা। 


২২০ ৃঁ প্রীমন্তগবদগীতা। [১৬শ জঃ 


॥ 
ভেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো। নাতিমানিতা । 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতন্ত ভারত ॥ ৩ 


বাহিরের অভাব অর্থাদির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনে যে দিবারাত্র অশান্তির চিতা 
জলিতেছে, তাহাই নির্বাপিত করিবার উপায় ধরাইয়! দেওয়াই গ্রকৃত "দয়।” | 

0১৭) অলোলুপতা- বিষয় নিকটে আসিলেও ইন্দ্রি্সমূহের অবিকৃতি। ব্রহ্ষজ্ঞ 
পুরুধের কোন বস্তর প্রতিই লোভ থাকে না, কারণ তিনি জানেন এক ব্রদ্গপদাথ ব্যতীত 
আর কোন বস্তই নাই। 

(১৮) মার্দিব_সৃছৃতা, অক্রুরতা। দাস্তিকতাঁর অভাব, পরের প্রতি ব্যবহারে কোমল 
ভাঁব রক্ষা! করা । পদে পদে চটিয়। ন| উঠ! বা সামান্য কারণেই বাতিব্যস্ত না হওয়া । 

(১৯) লঙজ্জা-অকারধ্যে অগ্রবৃত্তি। সকলকে টপ.কাইয়! লড় হওয়ার অনিচ্ছা । পয 
দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।” এই লজ্জা না থাকিলে মাচষ পশু অপেক্ষা হীন 
হইয়া যায়, কোন কুকাধ্য করিতেই তাহার চিত্তে বাধা আসে না। আমি বাহার কপালাভের 
জন্ক ব্যাকুল, তাহার প্রিয় কাধ্য সাধনে তৎপর না হইক্জা অকাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে কোন্‌ 
মুখ লইয়া তাহার নিকট দীড়াইব ? এইরূপ যে মনোবুত্তি তাহাই “হী” । এমন স্কুমার 
বৃত্তি আর নাই। লজ্জা যাহার আছে, শ্রী, সৌন্দব্য তাহার চিরদিন থাকে, তাহার শোঁভায় 
সকলেই মুগ্ধ হয় । 

(২০) অচাপল্য-বিন! প্রয়োজনে বাক্‌, পাঁণি বা পাদ প্রভৃতির ব্য।পার ন। থাকাই 
অচাপল্য। এই চাপলোর আর অন্ত নাই। মাছুষের মন, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সর্বদাই 
ব্যাপার যুক্ত । কি যে করিতেছে, কেন যে করিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। 
অথচ এই চাঁঞ্চল্যের দপটে সমন্ত নরনারীই অস্থির -ঠিক পাগলের মত। যে প্রত্যহ 
নিয়মিত ভ।বে মনোঁধষে!গ সহকারে ক্রিয়া! করে তাহার এই চাঞ্চল্য ধীরে ধীরে হাঁস হুইয়! যায়, 
শেষে এত হাস হয় যে তাহার চিত্ত ধানাছুশীলনের যোগ্যতা লাভ করে । ধ্যাননিষ্ চিত্তেই 
সমাধি আসন্ন হয় ॥ ২ 

অন্থয়। ভারত ! (হে ভারত ) তেজঃ, ক্ষমা, ধুতিং, শৌচম্‌ ( তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ ) 
অপ্রোহঃ (অদ্রোহ ) নাঁতিমাঁনিতা (অন্ভিমান ) [ এই গুণগুলি ] ঠদবীসম্পদম্‌ অভিজাতস্ত 
( দৈবীসম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির ) ভবস্তি (হইয়া থাকে ) ॥ ৩ 

ভ্রীধর। কিঞ্-_তেক্গ ইতি। তেজ:-__প্রাগল্ভ্যম। ক্ষমা-_পরিভবাদিযু উতৎপহ্যমানেষু 
ক্রোথ্প্রতিবন্ধঃ। ধুতিঃ_ছুঃখাদিভিঃ অবসীদতঃ চিত্তন্ত স্িরীকরণং। শৌচং--বাহ্যাভযস্বর- 
শুদ্ধিঃ। অঞ্জোহঃজিধাংসারাহিত্যম। অন্তিম/নিতা--আত্মনি অতিপুজ্জাত্বাভিমানঃ, 
তদভাঁবঃ নাঁতিমানিতা। এতানি অভয়াদীনি ষড়.বিংশতিপ্রকারাণি দৈধীং সম্পদ্মম. অভিজাত 
ভবস্তি। দেবযোগ্যাং সাত্বিকীং সম্পদম,. অভিলক্ষ্য তদাতিমুখোন জাতন্ক ভাবিকলাণন্ত 
 পুংসঃ ভবন্তি ইত্যার্থঃ ॥ ৩ 
বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন] -তেজ--প্রাগগ্ভ্য (তেজন্িতা )) ক্ষমা--- 
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পরাভবের উপস্থিতিতে ক্রোধ হইলেও সেই ক্রোধকে বাধ! দেওয়!| ধুতি-_ছুঃখাঁদির ঘার। 
অবসাদগ্রস্ত চিন্তকে স্থিরীকরণ। শৌচ- বাহাভ্যন্তর শুদ্ধি। অদ্রোহ-_নিঘাঁংসারাহিত্য। 
নাতিমানিতা--আপনাঁতে অতি পুজ্যত্বাভিমানকে অতিমানিতা বলে, তাঁহার অভাব। অভয় 
গভূতি এই ড় ধিংশতিগ্রকার দৈবীসম্পদ অভিজাত ব্যক্তির হইয়। থাকে । দেবযোগ্য সাত্বিকী- 
সম্পদ লক্ষ্য করিয়! যাহারা জন্মগ্রহণ করে, এবং যাহাঁদের জীবন জাবীকলাপমর সেই সকল 
পুরুষের এই সকল দৈবীসম্পদ জঙ্মিয়! থাকে ॥ ৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তেজ অর্থাৎ মনের তেজ, যাহার ত্বারায় সমুদয় 
দেখিতে পায় ও করিতে পায়_কোন বিষয় গ্রহ না করিয়া ক্ষমা করে__আপনা 
আপনি স্থির থাকে; জর্ব্বদ] ব্রন্দেতে থাকে-_পরের অনিষ্ট জেনে করে না-_ 
অতিশয় মানের অভিলাষ থাকে না, অল্প স্বল্প থাকে যাহা আবশ্যক- ইহা! 
সকল ক্রিয়ার পর অবস্থ।য় থাকিতে থাকিতে ব্রঙ্গেতে সর্বদ1 থাকায় 
সম্যক্‌ প্রকারে এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম দৈবীসম্পদ ।__ 
(২১) তেজ _এ তেক্স বাহাত্বগগরত দীপ্তি নছে এ তেনে মনের সাহস, হৃদয়ের বল ও 
উৎসাহ ; এই তেক্গ যাহার থাকে সে কখনও কাম, লে!ভ প্রভৃতির থার! পরাভূত হয় না, সহ 
বিপদপাতেও সত্য বা ধর্্মপথ হইতে বিচ্যুত হয় না। সাধনার দ্বারায় মনের এই তেজ 
এত বৃদ্ধি পান যে তখন তাহ]কে যোগবল বলা যায়, এই তেঙ্গ ষাহার যদথষ্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
তিনি তথরায় যাহ! দেখিতে ইচ্ছ! করেন তাহাই দেখিতে পাঁন এবং যাহ করিতে ইচ্ছা হয় 
তাহাই করিতে পারেন। 

(২২ )ক্ষমা- কেহ গালি দিলে ব। তাড়না করিলে সামথ্য সত্বেও ধিনি তাহ! সহ 
করেন, ক্রোধ হইতে দেন না, দি বা ক্রোধ হয় তখনই মনের বেগকে প্রশমিত করিতে পারেন 
তাহার মনোবিকার বাহিরে কেহ বুবিতেও পারে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থ।তে ব্যোম্‌- 
ভোল! হইয়া বসিয়া আছেন, কে কি তাহাকে বলিতেছে তাহা গ্রাহাও করেন না। 

(২৩) ধুতি শঙ্কর বলিয়াছেন _-“দেহ ও ইন্দ্রিযলগণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে তাহার 
প্রতিষেধের জন্য অস্তঃকরণের যে বিশেষ বৃত্তি তাহাই ধৃতি”, অর্থাৎ ষে বৃত্তি হারা দেহ ও 
ইন্জিয়শক্তি উত্তন্তত হয়, অবসন্ন হইতে পারে না। ধৃতি প্রকৃত পক্ষে যোগ ধারণা, এই ধৃতি 
যত বঞ্ধিত হগ ততই যোগী আপন! আপনি স্থির হইস্বা যান। মন বিক্ষেপশূন্ত হয় বলিয়া সখ 
দুঃখ যোগীকে তখন চঞ্চল করিতে পারে ন|। 

(২৪) শৌচ-বাহ ও আভ্স্তর ভেদে ইহা ছুই প্রকাঁর। মৃত্তিকাদি জলাদির ঘারা যে 
শোচ তাহাই বাহা, মন বুদ্ধির নির্্মলতাই আভ্যন্তর শৌচ। এ শৌচ তখনই সম্পূণ হয়, বখন 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি হয়,--তথনই ব্রহ্ম ভাব, তখন আমিও নাই ও সমস্তই এক বোধ 
হয়। আকাশই সর্বাপেক্ষা শুচি, সেই চিদ্দাকাশে ষিন অবস্থিত তদপেক্ষ| শুচি আর কে হইবে? 

(২৫) অঞ্রোহছ--লোকের সহিত বিরোধ ন1 করা। জানিনা! শুনিয়া! যোগী পরেন 
অনিষ্ট করেন না, যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয়, এরপ কার্ধ্য ও চিন্ত! হইতে যোগী বির 
থাকেন। যে উদাসীন তাহার সহিত কাহারও বিরাদ হয় না। 


২২২ শ্মস্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


( আসুরী সম্পদ ) 
দস্তো। দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমের চ। 
অঙ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমান্ুরীম্‌ ॥ ৪ 


(২৬) অনতিমানিতা--মতিম।ন অর্থাৎ আমি অতিশয় পুজ্য এইরূপ অভিমাঁন ন 
থাক]। সাধনায় খুব অগ্থরাগ আছে, সাধনও বেশ করিয়। থ:কেন, তবুও মনের অন্বচ্ছত! 
নই হয় নাই; তাই মনে হয় লোকে আমাকে সাধক বলি জাছুক, আমার শক্তির প্রশংস। 
করুক ও সম্মান করুক। মনের এ ভাব থাকিলে সাধনায় প্রকৃত উন্নতি হইবে না। মন্‌ 
অতিশর অভিলাষে পূর্ণ থাকে,_যাহ| না! থাকিলে নয়, সেই স্বল্পমাত্র অভিলাষ তাহার 
থাকে। অতি অল্পে বাহার সন্তোষ, তাহার আব'র লোকের নিকট বড় হইবার জঙ্ত ইচ্ছা 
থাকিবে কেন? 

বাহার! পূর্ববঙন্মের মুরূতি ফলে এই সকল ঠদবীসম্পদের অধিকারী হইয়াই অন্মগ্রহণ 
করেন, তাহাদের উপরোক্ত গুণ সকল স্বাভাবিক হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন-"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ণা 
ভবতি পাপঃ পাপেন” পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্য দ্বার৷ পুণ্যময়ী বাঁসন! হেতু জীব উত্তরোত্তর 
পুপাবান ও পাপ বাঁসনা তারা পাঁপযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ 

অন্বয়। পার্থ হে পার্থ) দস্তঃ € ধর্মধ্বজিত্ব ) দর্পঃ: অভিমানং ক্রোধঃ চ (দপ, 
অভিমান ও ক্রোৌন) পারুস্যম্‌ ( নিষ্টরতা) অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান ) আন্ুরীং সম্পদম্‌ 
অভিঙ্গাতন্ত (আসুরী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির ) [ হইয়া! থকে ]॥ ৪ 

শ্রীধর। আন্ুরীং সম্পদমাহ- দন্ত ইতি । দত্ত; ধর্শধ্বজিত্বং | দর্পঃ__ধনবিদ্যাদি- 
নিমিতঃ চিত্তন্ত উৎসেকঃ। অভিমানঃ--ব্যাখ্যাত এব। ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ। পারুত্যম্‌-_ 
নিষ্টরত্বদ। অজ্ঞানম-আবিবেকঃ। আন্তুরীম্‌ ইতি উপলক্ষণম্। অস্ুরাণাং বাক্ষপানাঞ্চ ঘা 
সম্পৎ তাম্‌ অভিলঙ্ষ্য জাতশ্য এতান দস্তাদীনি ভবস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪ 

বঙ্গানুবাদ । [আন্ুরী সম্পদ বলিতেছেন ]-দস্ত__ধর্মধবজিত্ব। দর্প-ধনবিচ্যাদি 
নিমিত্ত চিত্তের উৎসেক অর্থাৎ অভিমান। অভিমানের ব্যাখ্যা পূর্ৰেই করা হইয়াছে ( অতি- 
পৃ্জযত্বের অভিম!ন )। ক্রোধ প্রসিদ্ধ অর্থে ই ব্যবহৃত অর্থাৎ যাহাকে ক্রোধ বলা যায়। 
পারুস্ত--নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞান--অবিবেক। যাহারা আন্ুর ও রাক্ষসী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়। 
জন্মিরাছে তাহাদিগের এ দ্তদর্পাদি হইয়। থাকে ॥ ৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--মনে মনে কুলীন বলিয়! দেমাকৃ কর।- জোর আছে 
বলিয়া বুক চাড়া দিয়! চলা_যত মান আবশ্যক তাহার অপেক্ষা জেয়াদ। 
প্রার্থনা করা সর্বদা! রেগেই থাকা-নিষ্ঠ,র বচন বলা আর আত্মাতে না থাক! 
অর্থাৎ ক্রিয়া না করা-ইহা সকল আস্বরী সম্পদ অর্থাৎ ক্রিয়। যার! করে না 
ভাহাদিগের এইরূপ স্বভাব আপনা আপনি হয়।-(১) দস্ভ-গান্মিকত্ব 
খ্যাপনের জন্ত ধর্দাহষ্টান যাছাকে ধর্শধবজী বলে। হাতে মালা ফিরিতেছে, কিন্ত মন 
অক্ক স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । মনে মনে বিষয় চিন্তাই হইতেছে, কিস্ত নিকটে 


১৬শ অঃ] ভ্রীমপ্তগবদগীতা ২২৩ 


ঁ 
€দৈবী ও আন্ুর সম্পদের ফল) 


দৈবী সম্পদ্িমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্ররী মতা। 
ম1 শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুব ॥ ৫ 


লোক কেহ আসিতেছে দেখিলে অমনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়! ধ্যানের ভাখ করা । নিজে অন্ত 
সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এইক্নপ বিশ্বাস কিন্ত মুখে একবারে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। নিজেকে খুব 
বড় কুলীন বলির! অভিমান আছে, কিন্তু কাঁধ্যে মেথরের অধম। এইরূপ পরবঞ্চনাই দস্ত। 

(২) দর্গ_ ধনে, মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে আম|র তুল্য কেহ নাই এইকপ ধারণ! । ধন- 
জনের গর্বে মাটিতে প1 গড়ে না। চলিব।র সময় সর্বদা বুক চাঁড়! দিয়া চলে। অন্ত কাহারও 
কথ! ঝটলবার সমদ্ন সর্বদা নাক সিটকাঁর এবং অন্ত তাহাপেক্ষা কত ছোট আকার ইঙ্গিতে 
ইহাই প্রক।শ করে। নিজ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অবমানন। করিতে সঙ্কুচিত হয় না। কেহ 
তদপেক্ষ। বেশী জানে বা বিচ্যায় জ্ঞানে বড় ইহ! শুনিতেই পারে ন1। সবজান্ত! ভাব--এই 
সবই দর্প। 

(৩) অভিমান--আনি পুজ্য, সর্ববিষয়ে আমি শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধারণা । কিছু অভিম!ন 
সকলেরই থাকে । কিছু অভিমান থাক। সকল সময়ে থারাপও নহে, কিন্ত অধিক অভিমান 
ভাল নহে। কাহারও হয়তো! প।গ্ডত্য আছে, কিন্তু তজ্জন্ত অভিমানে আর সকলকেই তুচ্ছ 
বোধ কর! ইহাই অভিমান, আর পাণ্ডিত্য মোটেই নাই অথব! যৎসামান্ত আছে কিন্তু তাহারই 
অভিমানে স্ফীত হইয়! থাকাই দর্প। 

(৪) ক্রোধ--সর্বদা রাগিয়া থাক, এতটুকু নিজের মতলবের বাহির হইলেই উত্তেঞ্জিত 
হওয়া! । ক্রোথীকে লেকে ভয় করে ও ঘ্বণা করে। 

(৫) পারুষ্য- নিষ্ঠুর বচন বলা, লেকের মর্শে আঘাত দিয়া কথা বলা। লোকের 
জাতি কুল বা অঙ্গহীনতাদির জন্য বিদ্রপ করা। জীবকে অধথ! কষ্ট দিবার প্রবৃত্তি । 

(৬) অভ্ঞান--অবিবেক, বর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মিথ্যা ধারণা । যেমন নিজে আস্ত 
বশতঃ কিছুই করিব না, মুখে বলিব ভগবাঁন যেরূপ কর!ইতেছেন সেইরূপই করিতেছি, তাহার 
ইচ্ছা! ব্যতীত কিছু হয় না ইত্যার্দি। ক্রিয়া! করিলে বা সাধন! করিলে প্রকৃত মগল হইবে, 
আত্ম প্রতিষ্ঠা হইবে, শাস্তিলাভ হুইবে, কিন্ত অত কে করে-_-এইরূপ প্রমাদ এবং আলস্ে 
কাঁল ক্ষয় করা। যাহারা সাধন করে না তাহাদের বুদ্ধি আরও বিকৃত হয়। পূর্ববজদ্মের 
সাধনা যাভার থাকে তাহ!র এরপ ছুর্ধতি হয় না, সাধন!তে তাহার প্রবৃত্তি ক্বতঃই হইয়া থাকে । 
কিন্ত যাহ।দের পুর্ব পূর্বব জন্মে কিছু করা ন! থাকে, তাহাঁদেরই বুদ্ধিতে এই সব বিপরীত ভাব 
আসির়! থাঁকে। আশ্ুর সম্পদ ভোগ করিবার জন্য যাহাদের লম্ম তাহাদেরই দত্ত দর্প প্রভৃতি 
হইরা থাকে ॥ ৪ | 

তন্বয়। ঠদবী সম্পং(দৈবী সম্পদ) বিমোক্ষায় €( মোক্ষের নিমিত্ত) আনুরী (আস্ুরী 
সম্পদ ) নিবদ্ধায় € বন্ধনেয় নিমিত্ত ) মতা! ( অভিপ্রেত )। পাব (হে পাগুব)মা শুচঃ 


২২৪ জীমন্তগবদগীত। [১৬শ অঃ 


(শোক করিও ন1), দৈবী সম্পদম্‌ (দৈবী সম্পদকে ) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাত: অসি 
( তুমি জন্মিয়াছ ) ॥ ৫ 

শ্রীধর। এতয়োঃ সম্পদে: কাধ্যং দর্শন আহ--দৈবীতি । ঠদবী যা সম্পৎ তা যুক্তঃ 
ময়োপদিষ্টে তত্বজজানে অধিকারী । আন্ুর্ধ্যা সম্পদ যুক্তস্ত নিত্যং স'সারী ইতার্থঃ। এতৎ 
শ্রত্বা কিম অহম্‌ অধিকারী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিত্রম্‌ অঙ্ুনম্‌ আঁঙ্বসর়তি-_হে পাগুব, 
মা শুচ- শোঁকং ম| কাষাঁঃ। যতন্বং দৈবীং সম্পদ্দম্‌ অভিজীতোহসি ॥ ৫ 

বঙ্গানুবাদ । [ এই উভয় সম্পদের কাধ্য কি দেখাইয়! বলিতেছেন 7 ঠৈবী যে সম্পদ 
সেই সম্পদযুক্ত ব্যক্তি অ|মাঁর উপদিষ্ট তত্ঙ্জানে অধিকারী হয়। আর যাহার] আস্থরী সম্পদ- 
যুক্ত ব্যক্তি তাহারা নিত্য সংসারী হয় । ইহা শুনিয়! আমি অধিক।রী কিনা এই সন্দেহ।কুলচিত্ত 
অঙ্জনকে আশ্বাস প্রদান করিয়। বলিতেছেন যে হে পাগুব! তুমি শোক করিও না, যেহেতু 
তুমি দৈবী সম্পদ ভে!গ করিবার জন্য জন্মিয়াছ ॥ ৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাঁ-দৈবী সম্পদ যাহ। উপরে বলিয়৷ আসিলাম, ইহ 
বিশেষ পে মোক্ষ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে, আর আস্ুরী মতেতে 
অর্থ ক্রিয়া ন! কল্পে নিঃশেবন্দপে বন্ধন__অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি 
করিয়া দেই বস্তরই হইয়! যায়। _পূর্বব পুর্ব জন্মের কশ্মফলে মাচষ হয় আন্ুরী- 
সম্পদ লইর। জন্মগ্রহণ করে, নয় তো ঠদবীসম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বাসনাবহুল 
মানব চিত্ত ক্রমাগতই ভে।গম্থুখের অন্বেষণে লালায়িত হয়। স্থথের জন্ত তৃষ্ণা জীবের 
খ্বাঁভাবিক, কিন্তু সাধুসঙ্গ ও শাস্্নিষ্ঠার অভাবে ম।চুষের প্রবৃত্তি আরও বিষয়মুখেই 
ধাবিত হয়; বিষয়েই শ্থখ আছে এ ভ্রম কিছুতেই তাহার যায় না। বহু জন্মের পুণ্যকশ্মফলে 
মানুষের যথার্থ সুখের দিকে লক্ষ্য পড়ে, তখন সাধুসঙ্গ ও শান্ত্রজ্ঞান প্রভাবে বুঝিতে 
পারে সুখ বাহিরের বস্ত নহে, তাহ! ধন জন মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে নাই, প্ররূত মুখ 
আম্মার মধ্যে! তথন আত্মান্বেষণে জীব ব্যাকুল হয়, ব্ষিয়ে টবৈরাগ্য জন্সিতে থাকে। 
কিন্ত ছুই এক জস্মে পূর্ণ বৈরাগ্য প্রাপ্তিও ঘটে না, চিতও পূর্ণ আত্মমূখী হইতে পারে না। 
এই জন্ত তাঁহাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হয । যাহার! পুর্ব্ব পূর্ব জন্মে টৈরাগ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছে বা অল্প বা অধিক পরিমাণে আন্মান্বেষণে সচেষ্ট ছিল, তাহাদের বর্তমান জন্ম 
দৈবীসম্পদযুক্তই হু। সই জন্ঠ দেখা যায় কতকগুলি লোকের সাধু গুরুর উপদেশ না! 
প1ইলেও তাহাদের চিত্ত আপন! হইতেই ভগবদ্মূখী হয়। তাহার্দের “বিবেক নিম়ং ঠকবল্য 
প্রাগভারং চিততম্*-_ পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন ফলে তীহারা ভূতাআা ও জীবাত্মার উর্ধে 
প্রত্যগাত্মার মহত একীভূত হইয়। আছেন; আবার তাহাদের নিয়স্তরেও কতকগুলি সাধক 
আছেন ধাহাঁের ভূতাত্ব। ও জীবাত্ম'র পার্থক্য হদয়গম হইয়াছে, কাজে কাজেই তাহারাও 
আর বাহ বিষয় লইয়া মগ্ন থাকিতে পারেন না, বিষয় রস তাহাদের নিকট বিরসই বোধ 
হয়। এই সকল জীব যখন জগতে আসেন তখন দৈবীসম্পদযু্জ হইয়।ই আসেন। খআবার 
এসন কতকগুলি জীব আছেন ধীহ!রা ইন্দ্রিয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত, পশুধন্মী, উহার! 
ভোর্লালসার চরিতার্থত! ছাঁড়া অন্ত কিছু উচ্চভাব বুঝিতে পারের না। বুঝিতে হইখে. 


১৬শ অঃ] শ্ীমস্তগবদগীতা ২২৫ 


ঘোৌ ভূতসগোঁ লোকেম্মিন্দৈব আস্থুর এ চ। 
দৈবে! বিশ্ুতরশঃ প্রোক্ত আস্থরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ 


এখনও অভিজ্ঞতা লাভের জন্ত তাহাদিগকে বাঁর বার জগতে যাতায়াত করিতে হইবে। 
যদিও ভরষ্ট1 ব। পুরুষ চিম্মাত্র, অন্ঠান্ত ধর্মাদি ছারা তিনি অপরামুষ্ট, কিন্ত এক একটি পুরুষ 
অনাদিকাঁল হইতে এক একটি চিত্তের বা প্ররুতির সহিত সংযুক্ত । প্রক্কৃতিই চিতাকারে 
পরিণত হয়, এই জঙ্ক চিত্বকে প্রতি বল! যায় । যোগদর্শনে বলিরাছেন__ 


"্রই-দৃশ্ঠয়োঃ সংযোগে! হেয়হেতৃঃ* ২১৭) 


ড্রষ্। এবং দৃশ্তটের সংযোগই হেয়হেতু। চিন্মন্ন পুরুষই দ্রষ্ট। এবং বুদ্ধিই দৃশ্য, কারণ যাবতীয় 
দৃহ্াই বৃদ্ধযাকাঁরে পরিণত হয়। এই উভয়ের সংষেগ সম্বন্ধ যতদিন প্রীতি হইতে থাকিবে, 
অজ্ঞানও ততদ্দিন থাকিবে । এই অজ্ঞানই আসল “হেয়”, ইহাই সমস্ত দুঃখের মুল। 
বাস্তবিক কিস্ত আত্ম/র সহিত কথনও দ্বশ্ঠযবস্তর সংযোগ হইতে প'রে না, আত্মন্বরূপে তিনি 
এক ও অদ্িতীয়_- যাহ! ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুঝিতে পার! যাঁয়, তখন কেই বা কাহার দৃশ্ত, 
এবং কেহ ব! কাহার দ্রষ্টা থাকিবে? কিন্ত সংযোগ ন! খাকিলেও সংযোগের যে প্রতীতি হয় 
ইহাই অজ্ঞান। এইজন্ত দ্রষ্টা ও দৃশ্তের যে সংযোগ তাহা অজ্ঞান হেতুই হইয়া থাকে। 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় অজ্ঞান বিলুপ্ত হইলে দৃপ্ত বস্তর কোন অস্তিত্বই থকে না। 
এই চিত্তাকাঁর! বাঁ প্রাণ।কাঁর! (চিত্ত প্রাণেরই স্পন্দন ) প্রকৃতির সংশোধনই সমস্ত সাধনের 
মূল উদ্দে্ঠ । এই জন্ত ষোগীর। প্রাণের সাধন! বার! তাঁহার বহিষ্মুখী বৃত্তিকে অন্তর্স,খ করিয়া! 
দেন। প্রাণ অন্তর্মখ হইয়| স্যুয্নাবাহী হইলে চিতেরও স্পন্দন হাঁস হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাসনার 
বেগও কমিয়। যায়। বিক্ষেপশুন্ত চিত্ত প্রাণের সহিত এক হইয়া! পরম স্থিরতার ভাবকে প্রাপ্ত 
হয়, উহাই চিত্তের শুদ্ধি বাপ্রাণের শোঁধন। শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধপ্রাণ যোগীর জন্মাস্তরীয় পুণ্য 
আছে বুঝিতে হইবে, তাহারই ফলে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব হইর়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। খীহাদের 
অবস্থা এইরূপ, তাহার! অসুর ও রাক্ষসদিগের ন্যায় শ্েচ্ছাহারবিহারী হইতে পারেন না, এবং 
পরমার্থ সাধনেও অমনোধষোগী হইতে পারেন না। যাহারা অস্থরাগের সহিত নিত্য করিনা 
করেন তীহার! ক্রিমার পর অবস্থা বা মে!ক্ষ নিশ্চয়ই লাভ করিবেন কারণ দৈবীসম্পদযুক্ত না 
হইলে ক্রিয়ার- প্রতি অচ্থরাগ হয় ন|। ক্রিঘ্বার প্রতি অচ্ছরাগ থাকিলে সংযমের দিকেও দৃ্টি 
থাকিবে। শ্রদ্ধ! ও সংযম প্রভৃতি দৈবী সম্পদগুলিই জীবকে মুক্তি লাভে সাহাঁধ্য করে, আর 
যাহার! শ্রদ্ধাহীন, ক্রিয়া ভাল করিয়া করে না বা মোটেই করে না তাহার! বহি্ছ্‌ িসম্প্, 
বাহিরের বস্ততেই তাঁহাদের আসন্তি--০সই সকল বস্ততেই তাহাদের প্রাণ পড়িয়৷ থাকে। 
ইহাই প্রাণের বন্ধন। আম্মরী সম্পদের ইহাই ফল॥ ৫ 
অন্থয়। পার্থ! (হে পার্থ) অম্মিন লোঁকে €( এই জগতে ) দৈবঃ আন্মুরঃ চ € দৈব ও 
আর ) তো (ঘিবিধ) ভূতসগো (ভূত কষ্ট হইয়।ছে ) দৈব: ( ঠবসম্পৎ ১ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ 
€বিস্ৃতভাবে বলা হুইপ্নাছে ); আন্থরং ( আন্ুর সম্পর্দের বিষন্ন ) মে শুরু আমার নিকট 


শ্রবণ কর) ॥ ৬ 
হও 


২২৬ ভীমক্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 
প্রবৃত্তিং চ নিব্ত্তিং চ জন! ন বিছুরাস্থরাঃ | 
ন শৌঁচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিষ্াতে ॥ ৭ 


জ্রীধর। আন্রী সম্পৎ সর্বাত্ননা বর্জর্িতব্য। ইত্যেতৎ অর্থম্‌ আম্মুরীং সম্পদং প্রপঞ্চিতৃ- 

মাহ- হাবিতি। তোৌ-দ্বিপ্রকারৌ ভূতানীং সে মে মতচনাঁৎ শপু। আন্ুররাক্ষস- 
গুরুত্যোঃ একীকরণৌ ছে ইত্যুক্তম্‌। অতঃ “রাক্ষসীমানুরীঞৈৈব প্রকৃতিং মোহিনীং জিত” 

--ইত্যাদিন! নবমাধ্য।য়োক্ত প্রকৃতিজৈবিধ্যেন অবিরোধঃ। স্পই্ম অন্যৎ। 

বঙ্গান্ুুবাঞ্ঘ। [ আন্বরীসম্পৎ যে সর্বতোভাবে ব্জ্নীয় এতদর্ধে আম্ুরী সম্পদের কথ! 

বিভৃতভাবে হভিত্েছেন ]- ভূতগণের ষে দুই প্রক'র সৃষ্টি তাহ! অংমার বাক্য হইতে শ্রবণ 

কর। আন্ুর ও রাক্ষস প্রকৃতিকে এক করিয়া] ধর! হইল, এই জন্য সৃষ্টি দৈব ও আগর 
এই ছুই একার বলিয়৷ বর্ণন করা হইল। অতএব নবম অপ্যায়ে পরাক্ষসীমানুরী” ইত্যাদি 
শ্লোকে যেত্রিবিধ প্রকৃতির কথ! হলা হইয়'ছে তাঁহার সহিত বিরোধ হইল না। অপর অংশ 
স্পষ্ট অর্থাৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ॥ ৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ছুই রকমের লৌক, এক দৈবী ও এক আন্ুরী--তৈবীর 
বিষয় অনেক বলিয়া আজসিয়াছি, ক্রিয়া বারা না করে তাহাদ্দিগের মন 
কোন কোন বন্ততে থাকে তাহা এক্ষণে বলিতেছি।- মন্তুষ্থগণের স্যষ্টিই 'ভূতসর্গণ। 
এই ভূতপর্গ ছুই প্রকার । স্থই মন্ুস্য মীত্রেই হয় দৈবীসম্পদ্যুক্ত কিম্বা আহ্রসম্পদ্যুক্ত। দৈবী 
ভূতসর্গের পরিচয়-_ঘছিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ বর্ণনায়, দ্বাদণ অধ্যাপ্নে ভক্তের 
লক্ষণ ব্যাখ্য।য়, ওয়োদশ অপ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বলিষা দিয়া, চওর্দণ অধায়ে গুণাতীতের লক্ষণ 
বর্ণনা কালে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে “অভয়ং সত্বসংশুদ্ধি*” প্রভৃতি বাক্ো--বিস্বৃত ভাবে 
বলা হইয়াছে, এইবার আঁম্গুর ভূতসর্গের বিষয় ভগবান বলিবেন, কারণ আসম্মুরের গুণকাহিনী 
গুনিলেই জীব সেই ভয়ঙ্কর আন্র ভাব ত্যাগে কৃতসগ্কল হইতে পারে । অর্থাৎ আমি কোন 
প্রকৃতির লোক তাহ। মিলাইয়! লওয়া যাইতে পারে এবং আপন!কে আপনি সংশোধন করা 
যাইতে পারে। ক্রিয়! করারই বা কি ফল তাহাতে অনেক পূর্বে বলিয়াছি। এখন ক্রির! 
ন। করার কি ফল, ক্রিয়াহীনের মন কিরূপ বিষক্ষে আবদ্ধ থাকে তাহাই বলা হইতেছে, যদি 
তাহা শুনিয়া আনুর প্রকৃতির লোকের! সাবধান হয় ও নিঙ্গ নিজ চরিত্রের সংশোধনে 
প্রবৃভ হর ॥ ৬ 

তন্বয়। আনম্ুরাঃ জনাঃ ( অন্ুর স্বভাবের লোকেরা ) প্রবৃতিং চ নিবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি 
'এরবং নিবৃত্তি) ন বিছুঃ (জানে না)$ তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং €( শৌচ নাই) নচ 
আচাঁরঃ ( আঁচারও নাই ) ন অপি সত্যং বিদ্যন্তে (আর ন! সত্যই বিদ্যমান আছে ) 17 ৭ 

ভ্রীধর। আনুরীং বিষ্তরশঃ নিরূপরতি - প্রবৃত্বিং চেত্যার্দি ছাঁদশভিঃ। ধর্শে প্রবৃতিম্‌ 
'অধন্দাৎ নিবৃর্তিধ আন্ুরশ্বভাবা জনা ন জানস্তি। অতঃ শৌচম্‌ আঁচারঃ সত্যং চ তেষু 
নাকের ॥ ৭ 

বঙগানুবাদ। ['প্রবৃত্ধিং ৮ হইতে হাদশটি ক্লোকে আনুরী সম্পৎ বিৃতপূর্ব্ক দিরপণ 


১৬শ অঃ ট্রমহগেবদগীত। ২২৪ 


করিতেছেন ]--আমুর ম্বভাবাপন় ব্যকির!1 ধর্শে প্রবৃত্ত আর অধর্শে নিরৃত হইতে জানে ন!। 
অতএব তাহ।দের মধ্যে, শৌচ নাই, আচার নাই এবং সতাও নাই ॥ ৭ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা একবার মনে হয় করি আবার মনে হয় করবে! না_ 
এই ক্রিয়া যারা করে না ভাহাদিগের এইরূপ ভাব হয়-তাহার! ভ্রক্ষেতে 
থাকে না অর্থাৎ কোন বিবয়েরই নিশ্চয় নাই-€োন এক আচারে থাকে না__ 
মিথ্যা ভিল্প সত্য বল্‌তে জানে না সত্য তাদের কাছে একেবারে নাই ।-_-ধর্্ 
ছুই প্রকার প্রবৃত্তিমূলক ও নিবুত্তিমূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্াগুষ্ঠান হ্বারা লোকের সুতি 
সঞ্চয় হয়, এবং নিবৃত্তিমূলক ধর্ম স্বার| জীব মুক্তিমার্গে অগ্রসর হয়। কিন্তু এ সমস্তই 
স্বেচ্ছামূগক নহে, সমস্তই শাস্থবিধি দ্বার! শাসিত। সুতরাং উভয়েতেই শান্মাহগত পুরুযার্থ 
করিবার প্রয়োজন হুয়। এইগন্ত শাস্বিধি কি তাহা জানা আবশ্তক | শ্াস্ত্ীক্স বিধি নিষেধ 
ন| জাঁনিলে তদচগত হইয়া কার্ধ করিবার উপায় নাই। এই সকগ আমর প্রকৃতির 
লোকদের ধর্মে প্রবৃত্তি নাই, স্ুতর!ং ধর্শশাস্থের শান তাহারা জানেও না, গ্রাহাও করে না, 
অধশ্বশ হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি না, সুতরাং নিবৃত্তি মার্গে যাইবার মত তাহাদের মানসিক 
শক্তির 9 নিতান্ত অভব। কিষেধশ্ম আর কিযে অধশ্ম এ সব 'চ্মসন্ধান করিয়া দেখিবার 
মত তাঁহাদের সামর্থ্য ও নাই ইচ্ছাও নাই। ষাহাঁর। এইরূপ ধর্দাধর্শজ্ঞানশৃন্ত তাহাদের শৌচ 
সদাচারই বা কিরনপ থাকিবে? তাহাদের মধ্যে এই জন্ত সত্যও থাকিতে পারে না। ইস্ত্িয়- 
ভোগ মুখাদিতে তাহার। এত উন্মত্ত, ষে সেই সকপ ভোগ্য বস্ত প্রাপ্তির জন্ত সহঅ সহ্ত্র মিথ্যা 
প্রবঞ্চন। যদ করিতে হয় তাহাঁও তাঁহারা করিতে প্রস্থত। এই সকল মিথ্যাবাদী কপট ও 
বঞ্চকদের নিকট আবার সত্যই বা কি, শৌচ সদাচারই ব|! কি? আপনার অভিপ্রায় সিন্ধ 
হইলেই হইল। তাহার! ঘি সাধন গ্রহণও.করে এবং করিব বলিয়া! গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞা ও 
করে, তবু সে প্রতিজ্ঞ! রাখিতে পারে ন, কত রকম মিথ্যা ছল করে। যদি বা কখনও মনে হয় 
সাধন করি, কিন্ত এত ভোগাসক্তচিত্ত ষে ভোগের বস্ত পাইলেই সাধন মাথায় রহিক্না যায়। 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিশ্চন্ন প্রত্যয় তো! তাহাদের নাই, তবুও লোক-দেখানে। কিছু অচ্ষ্ঠান 
করিলেও তাহাতে স্থির বিশ্বাস হয় না। যদি কাহারও নিকট শুনিতে পায় যে ওরূপ অভ্যাসে 
শরীর অন্ুস্থ হইবে, অমনি ভয় পাইয়! সাধন ছাড়িয়া দিল। অথব! যদি কেহ বলে এমন 
একটি সাঁধু আসিয়াছে ধিনি মন্ত্রের ছার! নুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন, ভবে চলিল তখনই 
তাহার নিকট সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে ; এইরূপ তীহাদের মনোভাব। 
এই সব ছুর্ববলচেতার! কি আয় সত্যের মর্ধযাদ] রক্ষা! করিতে পারে? প্রনৃতি অর্থে ইষ্টসাঁধন 
সম্বপ্ধে যত্ব বিশেষ -ইহাকেই সাধনা বা ক্রিরা বলে, আর এই ইষ্সাধন বা কিয়া করিগা 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে মনের বিরাম ব! বিশ্রীম হয়, তাহাই নিবৃত্তি। যাহারা স্থুর নহে--- 
অনুর, অর্থাৎ যাহাদের চিত্তে রাজসিক ও তামসিক ভাব অত্যান্ত প্রবল, তাহার! জিয়া লয়ও 
না, করেও না, ক্রিক্পার পর অবস্থার যে শাস্তি তাহা তাহারা আদৌ অবগত নহে। ছ্ুতরাং 
ব্র্থরূপ সৎ বস্তর বিষয়ে তাহাদের কোন অনুসন্ধীনই নাই, এবং তদনুষায়ী জীবনকে ঢালাইবার 
প্রণালী বা! আচারও তাহারা অবগত নহে । এবং তাহাদের উহ! তালও লাগে নাঃ ৭ 
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্ 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 
অপরস্পরসম্তূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌॥ ৮ 


অন্থয়। তে (তাহার!) জগৎ ( জগংকে ) অসত্যম্‌ (মিথ্যা অর্থ ৎ ব্দাদি প্রদাণশুন্য ) 
অপ্রতিষ্ঠস্‌ ( ধর্মাধর্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন অর্থাৎ স্বাতাঁবিক ) অনীশ্বরম্‌ ( ঈশ্বরশুস্ত ) অপরস্পর- 
সম্ভংতম্‌ € ্্ীপুরুষসংযোগ জাত ) কিমন্তং (ইহার অন্য কোন কারণ নাই) [ ফেবল? 
কামহৈতুকম্‌ (কাম ভোগার্থ মাত্র ) আহুঃ বেলিয়! থাকে )॥ ৮ 

প্রীধর। নম বেদক্তয়োঃ ধর্মীবর্শয়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃর্তিং চ কথং নবিছুঃ? কুতে। ব 
ধর্মাধ্ময়োঃ অনদীকারে জগতঃ স্ুৎদুঃখাঁদি ব্যবস্থা! শ্যাৎ, কথং ব! শৌচাচারাদি বিষয়াম্‌ 
ঈশ্বরাজ্ঞাম্‌ অতিবর্ভেরন ? ঈশ্বরাঁনঙ্গীক!রে চ কুতো জগছুৎপত্তিঃ স্কাৎ? অত আ'হ-- 
অসত্যমিতি। নাম্তি সত্যং-বেদপুরাণাদি প্রমাণং যম্মিন্‌ তাদ্শং জগৎ আহঃ-বেদাদীনাং 
প্রমাণ্যং ন মন্তস্তে ইত্যর্থঃ | তছুক্তং-_“ত্রয়ো বেদস্ত কর্তারো ধুর্ততগুনিশাচরাঃ* ইত্যাদদি। 
অতএব নাত্তি ধন্মাধন্মরূপা প্রতিষ্ঠ।-ব্যবস্থাহেতুঃ যন্তয তৎ। ন্বাভাবিকং জগদৈচিত্র্যম্‌ 
আহুরিত্যথঃ | অতএব নান্তি ঈশ্বরঃ কর্ত। ব্যবস্থাপকশ্চ যন্ত তাদৃশং জগৎ আহুঃ। তি 
কুতোৎস্ত জগতঃ উংপত্তিং বদস্তি? ইতি অত অহ--অপরস্পরদস্ততমিতি। অপরশ্চ পরস্চেতি 
অপরম্পরম্। অপরম্পরত;_অন্তেন্ঠত; স্্ীপুরুষমিণুনীৎ সম্ভুতম্‌ দ্গৎ্।। কিমন্যং? কারণমন্ত 
নাস্তি অন্তৎ কিঞ্িৎ। কিন্ত কমহৈতুকমেব-স্ত্রীপুংসয়োঃ উভয়োঃ কাম এব প্রবাঁহরূপেণ 
হেতুরম্ত ইতি আহুঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ 

বলান্ুবাদ । [বদি বল বেদোক্ত ধর্মধর্শ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কি জন্ত ( অন্রম্বভাব 
ব্যক্তির ) জানে না; এবং ধর্মাধশ্ম অঙ্গীকার না করিলে জগতের স্থখদুঃখাদি ব্যবস্থা (কেহ 
গ্ৃ্বী, কেহ বা ছুঃখী কেন?) কিরূপে হয়? এবং তাঁহারা শৌচ ও আচার বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞ! 
€ বেদোক্তি ) কিন্ধূপে অতিক্রম করে? আর ঈশ্বর অঙ্গীকার ধদি ন। করে তবে জগহ্‌ৎপত্তি 
কি হইতে হয়? অতএব বলিতেছেন ]- অসত্য-বেদপুর।ণাদি প্রমাঁণরূপ সত্য পাই যাহাতে, 
জগৎকে তাদৃশ বলে। অর্থাৎ বেদাদির প্রামাণ্য মানে না। এইরূপ (তাছাদের কর্তৃক ) 
উক্ত হইয়াছে-_-তিন বেদের কর্ত।_ ধূর্ত, ভণ্ড ও নিশাচর । অতএব “অ প্রতিষ্ঠ” অর্থাৎ ধর্মম।ধর্মমরূ প 
ব্যবস্থাবিহীন যাহার, জগৎকে তাবৃশ বলে। জগৎবৈচিত্র্য স্বাভাবিক ( কোন কারণের অধীন 
নহে ), ইহাই তাহারা বলে। অতএব অনীশ্বর অর্থাৎ ব্যবস্থাপক কর্তা নাই যাহার, জগৎকে 
তাদুশ বলে। তবে কিরূপে এই জগতের উৎপত্তি হন? সেই জন্ত তাহার! বলে--অপর ও পর 
গুই অপরম্পর অর্থাৎ অন্তেন্ঠ ; তাহ! হইতে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এই দুই হইতে জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে ।: “কিমন্তং* অর্থাৎ ইহারনন্ত কারণ কি? অগ্ঠ কিছু কারণ নাই, কিন্তু কামহৈতুক 
অর্থাৎ স্বী পুরুষ এই উত্তরের যে কাম সেই কানই প্রবাহ্রূপে এই জগতের হেতু ॥ ৮ 

আধ্যাক্সিক ব্যাখ্যা মিথ্যাই তারা স্ির করেছে-এ জগতে বলে .তা'রা 
যে ঈশ্বর কেও নেই, আপন আপনি হুইয়াছে-_বেশ্টামনের তুল্য আর কিছুই 
নাই ।-.আল্গর প্রক্কতির লোকেরা. জগৎকে অনত/ বলিয়াই স্থির করিয়াঁছে। জ্ঞানীর! যে হেত 
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এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাতানোংল্লবুদ্ধয়ঃ | 
প্রভবস্ত্যগ্রকম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ 


জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাঁহাদের কিন্তু সে ধারণ! নছে। জ্ঞানীরা বলেন এই নামরূপময় জগতের 
নামরূপট1 সত্য নহে, কিন্তু ধাহাঁকে আশ্রপ্ন করিয়। এই নাম রূপ ফুটিয়! উঠিরাছে, সেই আশ্রয় 
পদার্য অসত্য নহে--তাঁহাই পরম সত্য । রজ্জ্ুতে সর্পত্রম হয়, সে সর্প মিথ্যা কিন্তু সর্পজ্ঞানের 
অধিষ্ঠ'নভূত রজ্জু মিথ্যা নহে ; সেইরূপ নামরূপময় জগৎ মিথ্য। হইলেও উহাদের অধিষ্ঠানভূত 
চৈতন্ক সত। নিত্য সত্য পদার্থ। আন্ুরপ্রকৃতিরা এ ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলে না, তাহার! 
বলে ধ্্মাধর্শরূপ ব্যবস্থ। এ জগতে নাই। থাঁকিলে একক্রন তার নিয়ন্ত! থাকিতে হয়, কিন্ত 
জগতে সেরূপ কোন নিরস্ত। নাই। সেক্সপ নিদস্ত! থাকিলে তাহাদের বড় বিপদ, কারণ 
শুভাশুভ কশ্মের ফল বিধান করিবার কেহ থাকিলে তাহাদের তজ্জনত দগ্ডাবি ভোগ অনিবার্ধ্য, 
এইজগ্ত তাহারা আপনার মনকে বুঝাইর। র।খে সেইরূপ কেহ নিয়স্ত/ বা কারণ জগতের 
নাই, সেইজন্ড তাহাঁদের তেচ্ছ!চারের আর সীম। নাই। তবে এ জগং জীব হয় কোথ! হইতে ? 
তাহাদের প্রেরক কে? ইহার উত্তরে তাহার! বলে-_কামন্ুখাভিলাষী স্ত্রী পুরুষের পরস্পর 
সমাগমের এই ফল। ধর্মমাধর্মরূপ অনৃষ্ট ঝ ঈশ্বর ইহার কারণ নহে । “একো বহ্ুনাং যে 
বিদধাতি কাঁমাঁন্‌” জীববহুল এই জগতের সকল জীবেরই সমস্ত ভোগ্য খিনি বিধান করিতেছেন 
স৮তিনি এক অদ্বিতীয় -_ইহ1 আন্ুর প্রকৃতির লোকেরা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। 
তাহার! বলে মনের এই যে বিবিধ সন্কল্প বিকল্প--বেশ্টটর মত অবিরত একটা ছাঁড়িয়। আর 
একটাঁকে ধরিতেছে-_-সেই মনই ভাল। মন না থাকিলে সুখ কোথায়? ইহার বিক্ষেপ আছে 
সে তো ভালই, নচেৎ কামভোগ্য বস্ত ভোগ হইবে কিরূপে? কামনাত্যাগ, মনকে শান্ত 
করা, ভগবানকে ভঙ্জনা! করা, এ সব পাগলের কর্ম। এই সকল সহজম্ুখবাদীগণকেই 
নাম্তিক বলে ॥ ৮ 

অন্থয়। এতাং দৃষ্টম্‌ (এইক্ষপ দৃষ্টিকে-__মত বা বুদ্ধিকে ) অবইভ্য (আশ্রয় করিয়! ) 
নষ্ট।আনঃ ( নষ্টম্বভাব, মলিনচিত্ ) অনবুদ্ধয়ঃ ( ক্ষুদ্রমতি ) উগ্রকর্ম[ণঃ (ক্ুরকর্মা ) অহিতাঃ 
( জগতের শত্রু ব। অমঙ্গলকারী ব্যক্তিগণ ) জগত; ক্ষর়াক্স (জগতের বিনাশের জন্তই ) প্রভবস্তি 
( জন্মগ্রহণ করে ) ॥ ৯ 

প্রীধর । কিঞ্চ*-_-এতাঁমিতি। এতাঁং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং_ দর্শনম্‌ আশ্রিত, নষ্টা আনে. 
মলীমসচিতাঃ সম্ভঃ, অ্লবুদ্ধয়ঃ_ দৃষ্ার্থমাজ্রমতয়ঃ। অতএব উগ্রং-হিংশ্রং কশ্দ যেষাং তে, 
অহিতা-_টৈরিণঃ ভূত্ব। জগত; ক্ষয়ায় প্রভবস্তি_উত্তবস্তি ইতার্থ; ॥ ৯ 

বঙ্কান্ুবাদ। [আরও বলিতেছেন ]- লোকায়তিক চার্ধাকগণের ( নিরীশ্বরবাদি- 
দিগের ) এই দর্শনকে আঁশ্রন্ন করিয়া মলীমসচিত্ত হওয়ায় দৃষ্ট বিষয়ে যেরূপ মতি হয় [ তাদ্ুশ 
প্রত্যক্ষবাদী অল্লবুধি জনের ] অতএব হিংশ্রকর্মা! টবরীগণ, জগতের ধ্বংসের ভস্তই তাহারা 
জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা এইরূপ লক্ষ্য থেকে-_বাহীরা আপনাতে আপনি 


২৩০ . শীমন্তগবদর্গীতা [১৬শ অঃ 


কীমমা শ্রিত্য ছম্পূরং দস্তমানমদাদ্বিতাঃ | 
মোহাদ্‌ গৃহীত্ব।সদ্‌ গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেই শুচিব্রতাঃ ॥ ১০ 


থাকে না অর্থাণড ক্রিয়া করে না_ কিছুতেই বুদ্ধি স্ছির রাখিতে পারে না__ 
উগ্রকর্্প মেরে ফেলা ইত্যাদি জগীতের ক্ষয় হেতু হয়_যাহাতে মন্দ পরের হয় 
তাহা করে ।- যাহার। সাধন করে না, তাহারা কেহই আত্মাকে বুঝিতে পারে না। 
দেহটাঁকেই সব মনে করে, এই জন্য দেহটাকে পোষণ করিবার জন্ঠই তাহারা সমগ্র জীবন 
ব্যয় করে এবং এমন অকর্ম নাই যাহ! করে না। এই সকল লোকদের বুদ্ধি সাধারণতঃ 
তমসাচ্ছন্ই থাকে, তাই শৃগাল কুকুরের হ্থান্ন পৃরীবযূত্রভাবিতি এই দেহটার জন্যই তাহার! 
শশব্যন্ত থাকে। তাহাদের বুদ্ধি অল্প, এইজন্য তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ও অল্প, সুতরাং 
অপরিমেয় জ্ঞান বস্তু বা আত্মার ধার দিয়াও তাহার! যায় না। তাহারাই নষ্টাত্মা অর্থাৎ 
শ্রীগুরুর উপদেশ মত আপনাতে আপনি থাকে না, থাকার উশাঁয় বা কৌশলও অবগত নহে। 
এই সকল লোকদের প্রকৃতি প্রায়ই হিংসপ্রহ্ণ হয়, শাস্ত্রনিধিক্ঈ কার্য করিতে কখনও সক্কোচ 
বোধ করে না। ইহাদের এ জন্ম তে! এই ভ'বেই গেল, পরজন্মে ও হিংস্র স্বভাঁববশতঃ সর্পা্দি 
হিংশ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে। তখন আবার জগৎ জীবের অহিতাচরণ করিয়া লোককে 
উত্যক্ত করে ॥ ৯ 

অন্ধয়। [ তে-_তাহাঁর। ] ছুপ্পরং (ছু্পুরণীয় ) কামন্‌ আশ্রিত্য কোঁমকে আশ্রয় করিয়। ) 
দম্তমানমদান্বিভাঃ (দভ্ত, মান ও মদোন্সত্ হই) মোহাঁৎ ( মোঁহবশত: ) অপদ্‌ গ্রাহান্‌ ( অসৎ 
আগ্রহ বা অশুভ সিদ্ধান্ত অবলম্বন কারয়া_-অমুক মন্ত্র জপ করিয়া এইরূপ নিন্ধিলাভ করিব 
ইত্যাদি অশাস্থীয় মনগড়া সিদ্ধান্ত ) গৃহীত্ব। (গ্রহণপূর্ধক ) অশুচিব্রতাঃ (অশুচি অর্থাৎ 
নিরয় গমনোপধোগী কর্দে )প্রবর্তস্তে ( প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০ 

ভ্ীধর। অপি চ--কাঁমমাঁত্রিত্যেতি | দুষ্পুরং__পুরযিতুম্‌ অশক্যং, কামম্‌ আঁশ্রিত্য-_ 
দস্তাদিভিঃ যুক্তাঃ সম্ভঃ, ক্ষুদ্রদেবতাঁরাঁধন!দো প্রবর্তস্তে। কথন্‌? অসদ্গ্রাহান্‌ গৃহীত্ব।-্ 
অনেন মন্ত্রে এতাং দেবতাঁম্‌ আরাধ্য মহানিধীন্‌ সাধয়িস্ম(ম ইত্যাদীন্‌ ছুরাগ্রহান্‌ মোহমাত্রেণ 
খ্বীরুত্য প্রবর্তত্তে। অশুচিব্রতা১-- অশুচীনি মছমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষ।ং তে ॥ ১০ 

বঙ্গানুবাদ । [ আরও ]- তাহার! ছুক্পুর (যাহ! পূর্ণ করিতে পার! যায় ন! ) কামনাকে 
আশ্রয় করিস! দস্তাদিযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতার আবাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কিরূপ? অসদ্‌- 
গ্রাহসকলকে গ্রহণ করিয়।--অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বার! এই দেবতার আরাধন] করিয়া! মহানিধি 
সাধন করিব অর্থাৎ প্রচুর ধনরত্ব লাভ করিব--এইরূপ দুরাগ্রহ সকলকে মোহবশতঃ শ্বীকার 
করিয়া [উক্ত কার্যে] প্রবর্তিত হয়। অশুচিত্রত--অগুচি যে মগ্মংসাদি বিষ তাহাই 
যাঁহাদেব ব্রত ( সেব্য ) তাঁহার! ॥ ১৭ ৃ্‌ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মৈথুন করাটাই ভাল ইহারই দেমাকু করে-_ 
বুকচাড়া নোহেতে সহ বন্ত গ্রহণ করে ন। অর্থাৎ সকে একেবারে খেয়ে 
ফেলেছে। ব্রজ্গ ব্যতীত যে সকল বস্ত'ভাহাতেই প্রর্স্ত--ঙও ও1-_সেই 


১৬শ অঃ] জ্ীমহগবদগীত। ২৩১ 


চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়াস্তাসুপাশ্রিতাঃ | + 
কামোপভোগপরমা এতাবদ্দিতি নিশ্চিতাঃ ॥& ১৬ 


উগ্রকর্ম্মা ব্যক্তির! কি করে, তাহারই পরিচয় দিতেছেন। তাহার! ছুষ্প,র কামনার বশব্ীঁ 
হইয়! দস্ত, মান এবং মদ এই তিমটির সহিত সর্দদ] যুক্ত হয়। তাঁহার! অপুরণীষ ছুরাশার বশে 
দম্ভ অভিমান ভরে শাস্মবিরুদ্ধ দুরাগ্রহ অবলম্বন করিয়! কার্যে প্রবৃত হয় যেমন অমুক 
দেবতার আরাধনায় ধনলাভ হইবে, কিন্ব। কোন নারিকা সিদ্ধি লাভ করির1 কামভোগার্থ স্ত্রীরত্ব 
পাঁওয়! যাইবে_ এই সব ছুরাশায় উদ্‌ত্রাস্তমতি কত দেবতারই আরাধনা করে, কত মম্ত্রাদি জপ 
করে; কিন্তু তাহার! অশুচিব্রত, তাহাদের ঘ।র। কে।ন সাত্ত্বিক কার্ধ্য হইবার নয়। কোন উত্তম 
বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কিতে হইলে অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। সেই সব ব্রত পালনে 
শরীর মন পবিত্র হয়, সব্বগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মন বিক্ষেপশূন্ত হয়, হৃদয়ে সাত্বিক বলের সঞ্চার 
হয়। তাহার মুখমগ্ডলে9 এমন একটি স্গিপ্কভাব থাকে যে দেখিলেই মনে শ্রদ্ধার উদয় হন়। 
আর ধাঁহাদের অচরণ ও নিয়ম নিষ্ঠ। ইহার বিপরীত, তাহারাই অশুচিব্রত। তাহ'দের আহারও 
যেমন তমোগুণান্বিত, তাহাদের ব্যবহারও তন্জ্রপ। তাঁহাদের চির, তাহাদের কার্যয ও তাহাদের 
সঙ্গ সকল বিষয়েই সাবিকতার অভাব। ভাল কোন বিষয়েই গু1হাদের প্রবৃত্তি নাই, কোন 
সৎ কাধ্য করিতে তাহারা জানে না, কেবল যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয় তাহাই করে। 
লোককে ভয় দেখাইয়! তাহাদের বিত্ত অপহরণের চেষ্টা করে । এই সকল ঘোর তামসিক 
প্রবৃতির লোকের কোন অপকর্ম করিতেই বাকী রাখে না। ইন্দ্রিয় ভোগার্থ তাহাদের 
মন সদাই উগ্যত, কিন্তু প্ররুত হিত কিসে হইবে, বিপ্পীপে চিত্ত ব্রক্মভাবনায় ভাবিত হইবে 
সে পথে তাহারা কিছুতেই চলিবে ন। ॥ ১০ 

অম্বয়। প্রলয়াস্তাম্‌ (ম্বত্যুকাল পর্ধ্যস্ত ) অপরিমেয়াং ( অপরিমেয ) চিন্তাম্‌ উপাশ্রিতা: 
€(চিন্তকে আশ্রয় করিয়া) কাঁমোপভোগপরম।ঃ (কাম্ভোগপরায়ণ ) এতাবৎ ইতি 
নিশ্চিতাঃ (কামভোগই পরম পুরুষার্থ এরূপ যাহাদের নিশ্চন্ন )॥ ১১ 

প্রীধর । কিঞ্চ_চিস্তামিতি। প্রলয়ঃ-_-মরণম্‌ স এব অস্তঃ যন্তাঃ ঘাম। অপরি- 
মেয়াং_-পরিমাতুং অশক্যাং, চিন্ত/ম্‌ আশ্রিতাঃ_ নিত্য চিন্তাপরা ইত্যর্থ। কামোপভোগ 
এব পরমো যেষাং তে। এতাবদিতি_ কামোপভোগ এব পরম: পুরুষার্থো নান্তং অস্তীতি 
কৃতনিশ্চগাঃ। অর্থসঞ্যান্‌ ঈহাস্তে ইতুযত্বরেণ অন্বয়ঃ। তথ। চ বাহৃস্পত্যন্থত্রং-_-”কাম এবৈকঃ 
পুরুষার্থ ইতি টৈতন্তবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চ* ॥ ১১ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]-স্বত্যুকাঁল পর্য্যস্ত, পরিমাণ করিতে পার! যায় 
ন! এইরূপ চিন্তাকে যে সকল লোকের! আশ্রয় করিয়াছে অর্থাৎ নিত্য চিন্তাপর, কাম উপ 
ভোগই পরম পুরুযার্থ, কামোপছে!গ ব্যতীত .অন্ত কিছুই নাই-__-এইরপ কৃতনিশ্চয় ব্যক্তিরা 
কুকর্ণঘারা অর্থসঞ্চর় ইচ্ছা করে--এই পর শ্লোকের সহিত অন্বন্ন। বাহ্স্পত্য হুত্রে আছে--- 
কামনাই পুকুষাথ আর চৈতন্তবিশিষ্ট ষে কায বা দেহ তাহাই পুরুষ শব্ধ বাঁচা ॥ ১১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--চিন্তার আর সীম! নাই, মহা প্রলয়ের সময় যেকপ চিন্তা 


২৩২ শ্মস্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


, আশাপাশশতৈর্ধদাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহস্তে কামতোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ 


তন্জরপ, ভোজন আর মৈথুন বিনে আর কিছুই ভাল না ইহাই নিশ্চয় ।_আনুরী 
প্রকৃতির মন্থস্যদের কামিনীকাঞ্চনই পরম পুরুতার্থ, সুতরাং তাহার! সর্বদ! কাম উপভোগের 
চিন্তা লইয়্াই থাকে। মরণ কাল পর্য্যস্ত তাহাদের এই প্রক।র অজশ্র চিস্তার আর বিরাম হয় 
না। ভাঙার এই চৈতত্তযুক্ত দেহটাঁকেই পুরুষ এবং ক।মোপভোগকেট পুরুষার্৫থ বলিয়! মানে । 
তাহাদের ধারণ। দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ, দেহাস্তের পর কাহাকেও কোন কর্মফল 
ভোগ করিতে হইবে ন', নিজ কর্ধের জন্ত কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে ন|। 
এইব্রন্ত তাঁহারা নিজের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্ত কোন অকর্মই বাদ দেয় না। 
ভগবানের শরণ গ্রহণ করা বা তাহার ভজনাকে নিশ্ষল চেই! ও মন্তিষ্কের দুর্বলতা বলিয়া 
তাহার! মনে করে॥ ১১ 

অন্বয়। আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশ।রূপ পাশে) বদ্াঃ ( আবদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ 
(কাম এব" ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিগণ ) কামভোগার্থম ( কাঁমভোঁগের জন্য ) অন্যায়েন ( অসৎ 
উপায়ে ) অর্থনঞ্চান্‌ ( অর্থসঞ্চয় ) ঈহস্তে ( ইচ্ছি। করে )॥ ১২ 

শ্রীধর। অত এব-_আশেতি। আঁশ! এব পাঁশাঃ তেষাঁং শতানি তৈঃ বদ্ধ ইতস্তত: 
আকৃত্তমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ--কাম ক্রোধৌ পরময়নং অশশ্রয়ো যেষাং তে। কাম" 
ভোগার্থম্‌ অন্যায়েন-_চৌর্যঃ1দিনাঃ অর্থানাং সঞ্চয়।ন্‌ রাশীন্, ঈহস্তে--ইচ্ছস্তি ॥ ১২ 

ব্গানুবাদ। আশারূপ যে শত শত প।শ তাহ! দ্বারা বদ্ব--অর্থাৎ ইতম্ততঃ আকৃয্যমাণ, 
এবং কাম ক্রোধের পরম আশ্রন্ব স্বরূপ যাহারা, সেই সকল ব্যক্তিগণ কামচোগার্থ 
চৌরধ্যাদ্ি ছারাঁও অর্থ রাশি সংগ্রহে ইচ্ছ। করে ॥ ১২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা -নানাকরূপ আশাতে বদ্ধ-শত শত অন্যায়ে টাকা 
উপার্জন করে অর্থাৎ কাকেও মেরে ফেলে টাক নেয়-কাম আর ক্রোধেতেই 
যুক্ত-দেই টাক নিয়ে মৈথুন আর ভোজন করে।_শত শত আশাঁপাশে এই 
সকল €লোক আবন্ধ। যাহ! কিছু লেঃকের দেখে বা শুনে তাহাতেই আকুষ্ট হন্ন এবং 
আমারও সেইন্বপ কিসে হয» তাহারই চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত করে। যদি দৈবাৎ আশ! 
সফল ন। হয় ব। কোনরর্প বিদ্বু খটে, তবে রাগির। আগুন হয়, এমন কি আশা ও লোভের 
বশে মাষকে খুন করিয়া ফেলে এবং নিঙ্গ নরকের পথ পরিক্ষার করে । পরম্ব অপহরণে 
এবং দেবতা ব্রাঙ্গণের দ্রব্যাদি বলপুর্ধক গ্রহণে ইহাদের মনে কোন দ্বিধা উৎপন্ন হয় না। 
যেন ধনসংগ্রহ ও তন্থার। কামোপভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত, এইজস্ক সেই সকল 
ছুর্বত্ের। লোককে ঠকাইয়া! তাহাদের ধনাদি আত্মসাৎ করে, এবং তাহার! এতদূর কামুক 
হয় যে পরন্বীফেও বলপূর্ববক গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না ॥ ১২ 


১৬শ অঃ] জীমস্তগবদগীতা ২৩৩ 
€ ধনতৃধণ-_লোভ ৭ ॥ 
ইদমগ্ ময়! লব্ষমিমং প্রাপ্দ্যে মনোরথম্‌। 
ইদ্দমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ 


অসৌ ময়! হতঃ শক্রর্থনিষ্যে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সখী ॥ ১৪ 


অন্বয়। অগ্ভ (আজ) ইদং (ইহ!) ময় লন্ধং (আম! কর্তৃক লব্ধ হইল--অর্থাৎ অ1মি 
পাইপ।ম ) ইমং মনোরথম্‌ (এই অভিগধিত বা! ইষ্টবস্্ ) প্রাপ্দ্যে (আমি পাইব ), ইদম্‌ মে 
অস্তি (ইহ! আমার আছে), পুনঃ (পুনরায় ) ইদং ধনম্‌ অপি( এই ধনও ) ভবিষ্তি 
( হইবে )॥ ১৩ 

প্রীধর । তেষাং মনোঁরথং কথয়ন্‌ নরকপ্রাপ্তিমাহ_ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্দ্যে_ 
প্রাপ্্যামি । মনে|রথং -মনসঃ প্রিয়ম্‌ | স্পঞ্টমন্তৎ। এতেষাং চ ত্রয্লাণাং শ্োকানাম্‌ ইতি 
অজ্ঞানবিমেহিতাঃ সন্তে! নরকে পতস্তীতি চহুর্ধেন অন্বরঃ ॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের মনোরথ বর্ণন করিয়া চারিটি শে্লোকে তাহাদের নরকপ্রপ্তির 
বিষয় বলিতেছেন ]--1 আমি অন্য এই ধন লাভ করিলাম। আমার এই অভিলবিত বস্তটি 
পরে পাইব বা আমার এই মনোরথটি সিদ্ধ হইবে । আমার এই ধন আছে, আরও এইরূপ 
ধন আমার হইবে ।] প্রাপ্দে-__-পাইব। মনোরথ-__মনের প্রিষ্ন। এই ঙ্লোকত্রয়ের 
“ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সম্তো নরকে পতস্তি*-_ অর্থাৎ এই অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া নরকে 
পতিত হয়-_-এই চতুর্থ ক্লোকস্থ বাক্যের সহিত অন্বয় ॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা _ আজ ২৫. পেয়েছি, আরও ৫০. পাবো এক জনকে 
মেরে-এই ৭৫১ হু'ল-_-আরও ২৫২ পাব, আর ২৫২ কি পাব না? তাহলেই 
১০০২হইবে।__মান্ুর প্ররুতির লোকেদের ধনতৃষ্ণও বড় প্রবল হয়। তাহারা কেবল 
মনে মনে ভাবে- এই সব ধন তো! এখন পাইলাম, আরও মনের মত কত ধন 
লাভ করিব! এই তে! এত টাক! আমার জমিয় গিয়াছে, আগামী বংসরে আরও আমার 
এত লাভ হইবে! আরও কিছু পাইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, আমি লক্ষপতি হইয়া যাই, 
লোকে তাহ! হইলে আমাকে কত মান্ত করিবে। অবশিষ্ট টাকা কি কোন রকমে সংগ্রহ 
করিতে পারিব না? পারিতেই হইবে কোন প্রকারে। লোকে আমাকে যাই বলুক। 

লোককে নিরয়গ।মী করিতে এই ধনেষণার মত আর কিছুই নাই। ধনমদে মত্ত ব্যক্তির 
হৃদয় এত ক্ষুদ্র হইয়। যায় যে অর্থের জন্ত সে পিশাচের অভিনয় করিতেও পশ্চাৎপদ হদ্র না। 
ধন যেমন মানুষকে মত্ত করে এমন আর কিছুতেই নহে। ধন মহ্স্তের চিত্তকে প্রস্তরবৎ 
করিয়। তাহাকে মচয্ত্বহীন করি! তুলে ৪ ১৩ 

অন্য । অনৌ শত্রুঃ (এ শত্র) ময়! হতঃ € মত কর্তৃক হত ভ্ইয়াছে ) অপরান্‌ অপি 
চ (ও জন্তান্ত শক্রকেও) হুনিষ্তে (হনন করিব), অহং ঈশ্বরঃ (আমি ঈশ্বর অর্থাৎ 

৩ 


২৩৪ জীমন্তগবদগীত। [১৬শ অঃ 


ত্বাট্যোহভিজনবানন্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশে। ময় । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিস্ ইত্যজ্ভীনবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ 


সকলের নিয়স্তা বা প্রভু) অহং ভোগী (আমি ভোগী) অহং দিদ্ধ: (আমি দিদ্ধ ব! 
কুতক়ত্য ) বলবান্‌ সুখী (আমি বলবান ও সখী ॥ ১৪ 

ভ্রীধর । কিঞ্চ”মসৌ ইতি । সিদ্ধ:_কতকত্যঃ। স্পইমন্তৎ | 

বঙ্গান্ুবাদদ। [আরও বলিতেছেন 1 সিদ্ব--কৃতকত্য। আর সব স্পষ্টই আছে। 
[ আমি এই শক্রকে নাশ করিয়ছি। অন্তাগ্ঠ শক্রদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর 
আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আঁমি বলবান ও আমিই একমাত্র সখী, অন্য লোকের! শুধু পৃথিবীর 
ভার বাড়াইবার জন্য ] ॥ ১৪ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্য।- এবার তে! শক্র মেরেই ফেলেছি-আরও যে ব্যাটা 
আস্বে তাকেও মারবো আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই 
বলবানঃ স্তখী।_ ইহারা লোকের কাছে বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়ায়_আঁমাঁকে 
কেও কেট! মনে করিও না। অমুক লোঁক জান তে! কিরূপ স্পঞ্চিত ও ধনবাঁন ছিল, আমি 
তাহার ম্পর্। চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি, আমার বিপক্ষে যে থাকিবে তাহার কিছুতেই নিস্তার 
নাই, তাহাকে বিনাশ করিবই করিব। আর অমুক অমুক যেসব শক্র আছে ত'হাদের তে। 
উকুনের মত টিপিয়া মারিয়া ফেলিব। তাহারা যত চেষ্টাই করুক আমার কিছুই করিতে 
পারিবে না_ আমীর লাঠির বল কত তাহারা তা কি জনে? আমিই ঈশ্বর, আবার অন্য নিয়ন্ত। 
কে আছে, আমি যাহা করিব তাহাই হইবে । এমন মূল্যবান ভে'গ্য বস্ত আর কাহার আছে? 
আমি এই সকল বস্ত নিত্য ভোগ করি--অমুক লোক পাত। চাটিয়। বেড়ায়, উহার সঙ্গে অমর 
আবার তুলনা? আমি সিদ্ধ পুরুষ -_-আঁমার কাছে চাল।কি নয়, এখনই উহার প্রাসাদ তুল্য 
ঘর ভূমিসাৎ করিয়া দ্িব। আমাকে মন্দ বলা সহজ নহে, দেখিতেছ তে। আমার বিরুদ্ধে 
কথা বলিয়া! কি রকম তাহার সর্বনাশ হইগা গেল! আমার মস্্রশক্তির প্রভাব তো! জানে না! 
একেবারে ভিটায় ঘুঘু চরাইপ। দ্রিব। অমুক লেকের কি সর্বনাশ করিধ] দিলাম! আমাকে 
আঁবার ধরাই দিবার চেষ্টা করাইয়াছিল, জানেনা তো! আমার সিদ্ধি শক্তির কত বড় প্রঙাব। 
আমাকে ধরিতে এলেই আমি তথন পক্ষী হইগ্লা আকাশে উড়ম্! যাইব। আমার সংসার 
সুখের সংসার | আমার কত জমি, জমিদারী থর ইমারত, আমার বাড়ীতে কত লেক খাটে, 
কত লোক খায়, আমার ছেলেমেয়েগুলি সবই হীরার টুকরা। এত তেঞ্জ এত ম্খ আর 
কাহারও ভাগ্যে নাই ইত্যাদি ॥ ১৪ 

অন্বয়। [আমি] আট্যঃ (ধনবাঁন) অভিজনব|ন্‌ (কুলীন) অশ্যি (হই ), ময়! সদৃশ: 
(আমার তুল্য) অন্ঃ কঃ অস্তি আর কে আছে )? যক্ষ্যে ( আমি যজ্ঞ করিব ১, দাস্যাঁমি 
(দান করিব ), ইতি ( এই প্রকারে ) অজ্ঞানবিমে।হিত।১ ( অজ্ঞানে বিমোহিত ) ॥ ১৫ 

প্রীধর। কিঞ্চ--আঢ্য ইতি। আট্যঃ-_ধনাদিসম্পন্গঃ। অভিজনবান্‌--কুলীনঃ। 
বন্দে যাগ/ছানুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতাস্তরেত্যঃ সকাশাৎ মহতীং গ্রতিষ্ঠাং প্রাঞ্গযামি। দাস্তামি 


১৬শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা! ২৩৫ 


(মূঢ় অবিবেকিগণের নরক গতি ) 


অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ | 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচে ॥ ১৬ 

ভাঁবকেভ্যঃ। মেদিয়ে- হর্যং প্রা্গ্যামি ইত্যেবং অজ্ঞানেন হিসোহিতা- মিথ্য/ভিনিবেশং 
প্র/পিতাঃ ॥ ১৫ 

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন ]- আঢ্য-- আমি ) ধনাদি সম্পন্ন । অভিজনবান 
_-কুলীন। যক্ষ্যে-যাগাদি অচ্ষ্ঠান তার! অন্ত দীক্ষিতগণ অপেক্ষা ব। তাহাঁদের নিকট 
মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাধ হইব। স্তাবক নটাদি প্রভৃতিকে দান করিব। মোদিয়ে--আঁমোদ 
করিব, স্ফৃতি করিব--এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত হয় অর্থাৎ মিথ্য/ভিনিবেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠঠ আমার ঢের লোক 
আছে, আমার তুল্য কেউ নেই, এইবূপ অজ্ঞানেতে মোহিত হইয়!।-_-এই 
সকল আন্ুুর প্রকৃতির লোকেরা লেকের নিকট বলিয়া বেড়ায়-_ধনে, মানে, কুলে শলে 
আমার মতন এ তল্লাটে আর কেহ নাই। অমি এমন ধুমধামের সহিত যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করিব 
যাহ! দেখিয়। লোকের তাক্‌ লাগিয়া যাইবে । তাহাদের বলিতেই হইবে এমন ষঙ্জ তাহারা! 
আর কোথা ও দেখে ন।ই, দীন ছুঃখী ব্রাঙ্গণকে এমন দাঁনও পূর্বে কেহ করে নাই। দেখিবে 
তখন কত লোক আসি! আমীর তোষামোদ করিবে, নট প্রভৃতির। আমর কত স্তবগাঁন 
করিবে। আমিও তাহাদের প্রচুর ধন দিব, আমার যশে সমস্ত দেশ ভরিয়া বাইবে। 
বন্ধু বান্ধবের সহিত কত আহ্লাদ পান ভোঁজন চলিবে_ এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত টি 
বহুবিধ চিস্ত। করিয়! থাকে ॥ ১৫ 

তন্থয়। অনেকচিত্তবিভ্রান্ত। (বহু প্রকার কল্পনায় বিভ্রাস্তচিত্ত ) মোহজালসমাবৃতাঃ 
(মোহজালে সংবদ্ধ ), কামভোগেষু প্রলক্ত!ঃ ( বিষয়ভোগে অত্যন্ত আপক্ত ) [ ব্যক্তিগণ ] 
অশুচৌ নরকে ( ক্লেশময় বা অপবিত্র নরকে ) পতস্তি ( পতিত হয় ॥ ১৬ 

শ্রীধর। এবভতা ষং প্রাপু,বস্তি তচ্ছুণ_অনেকেতি। অনেকেযু, মনোরথেষু গ্রবৃত্ 
চিত্তং অনেকচিত্বম্, তেন বিভ্রান্ত বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহমকসেন জালেন সমাবৃতা২-- 
মতন্ত। ইব স্মত্রময়েন জালেন যন্ত্রতাঃ। এবং কাঁমভোগেষু প্রসক্ত1-_অভিনিবি্টঃ সন্তঃ, 
অশুচৌ-_কল্পাষে নরকে পতস্তি ॥ ১৬ 

বক্কানুবার্দ। [এই প্রকারের লোকের! যাহ! প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর ]_-অনেক 
চিত্তবিভ্রান্ত-অনেক মনোরথে চিত্ত প্রবৃত্ত সুতরাং তন্বারা বিক্ষিণ্ত। মোহজালসমাবৃত-_. 
মস্ত যেবপ স্ুত্রময় জালে যস্ত্রিত হয় সেইরূপ মোহময় জাল দ্বার তাহার! সমাবৃত। কামো- 
পভোগে প্রপক্ত _অর্ধাৎ অভিনিবিষ্ট ₹ইয়! ক্লেশযুক্ত যে নরক তাহাতে পতিত হয় ॥ ১৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_চিত্তের অনেক রকম ভ্রীস্তি ও মোহজালেতে আবৃত 
হয়ে--কাম আর ভোগেতে আসক্ত হ'য়ে নরকেতে পড়ে থাকে অর্থাৎ ভুঃখী 
হয়।-উক্ত প্রকারের লোকেদের চিত্ত বহুবিধ সঙ্হল্ল দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ এক বস্তীতে 


২৩৬ শ্রীমন্তগবদগীত। [১৬শ অঃ 


' আল্মসস্তাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদাদ্বিতাঃ | 
যজস্তে নামযজ্ঞৈত্তে দস্তেনা বিধিপুর্র্বকম্‌ ॥ ১৭ 

তাহাদের চিত্ত স্থির থাকে না; যাহাদের চিত এত।দৃশ বিক্ষিপ্ত তাহাদের মনে আর সাত্বিকভাব 
আসিতে পারে না, তাহার! শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়! কেবল অসচ্চিন্তীতেই কালক্ষেপণ করে, এবং 
সর্বদা ভ্রমঙ্জালে জড়িত হইয়া যাহ! অকল্যাণকর কর্ম তাহাতেই আনলক হয়। এইরূপ 
বিষর়।সক্তচিতত মৃত্যুকালেও এ সকল কদর্য্য চিন্তাঁ় ব্যাপৃত হয়। নুতর!ং ্বণা সংস্কার বশতঃ 
নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিম্ন। অমেধ্য কমিজালপূর্ণ নরকাদিতে নিমগ্ন হয়। কুকর্খ।সক্ 
ব্যক্তির চিত্তে সে সঙ্কন্ন উঠে তাহাই নরকের ঝিষ্ঠাসদৃশ, সেই চিন্তাতে যাহারা সতত মগ্ন 
তাহাদের নরকবাঁসই হয়। ম্বৃতযুর পর তদচরূপ যে।নিতেই জন্ম গ্রহণ করে, সেখানে আহার 
নিদ্রা ভগ্ন ৫মখুন এই চারিপ্রকারের কর্ম ব্যতীত আর কোন কর্ম থাকে না। এতদপেক্ষ। 
ঘোঁর ক্লেশময় নরক আঁর কি হইতে পারে ? ১৬ 

অন্বয়। আত্মপন্তাঁবিতাঃ ( পুজ্যতাঁভিমানী, আত্মস্ল/ঘ।ক।রী ) স্তন্ধাঃ ( অনম্, অবিনয়ী ) 
ধনমানমদাহ্িতাঃ (ধননিমিত্ত অণ্ভমাঁন ও মন্ততাযুক্ত) তে (তাহারা) দত্তেন (দস্ত 
সহকারে ) অবিধিপূর্বকং (অণ্বধিপূর্বক-ন্বেচ্ছাচার মত ) নামধটজ্ঞঃ (নামমাত্র যজ্ঞের 
দ্বারা) যজস্তে (যন করে )॥ ১৭ 

শ্রীধর। যক্ষ্যে ইতি চ ষ; তেষাং মনেরথ: উত্ত:, স কেবলং দস্তাহঙ্কারাদি প্রধান 
এব, ন তু সাব্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ-_মাজ্ম্েতি দ্বাভ্যাদ্‌। আত্মনৈব সম্ভ।বিতাঃ--পৃজ্যতাং 
নীতাঃ, ন তু সাঁধুভ;ঃ ঠকশ্চিং। অতএব স্তব্ধ! _অনআ।ঃ| ধনেন যে মানো মদশ্চ 
তাভ্যাং সমন্থিতাঃ সম্তঃ তে নাঁমমাত্রেণ যে যজ্ঞঃ তে নাঁমযজ্ঞাঃ। যহ্থ। দীক্ষিত: সেমধাজী 
ইত্যেবমাদিন! নামমাত্র প্রপিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাঃ তত: যজজন্তে। কথম্‌? দক্তেনঃ ন তু অব্ষয়া। 
অবিধিপূর্বববকং চ ঘথ! ভবতি তথা ॥ ১৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ যজ্ঞাচুষ্টান দ্বার অন্ত যাঁজক অপেক্ষা মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিব-_ 
এই যে তাহাদের মনোরথ পূর্বে বল! হইয়ছে তাহ! কেবল দস্ত।হস্কর প্রধান মাত্র, তাহ! ষে 
সাত্বিকতাঁব নহে-_তাহাঁদের এই অভিপ্রার দুইটি গ্লেকে বলিতেছেন ]-_আত্মসস্তাবিত-_ 
আপন। হইতে পুজ্যতা! প্রাপ্ত, কিন্তু কোন সাধু কর্তৃক সম্ভ/বিত ব! পৃজ্য বলিয়! স্বীকৃত 
নছে। অতএব অন । ধন জন্ত মান এবং মদযুক্ত হইয়া তাহ!র! নামমাত্র যজ্জের অনুষ্ঠান 
করে। অথবা দীক্ষিত এবং দোঁমযাজী ইত্যাদি নামমাত্র প্রসিদ্ধির জন্ত ( অমুক ব্যক্তি 
খুব যাঁজ্টিক এইরূপ নাম পইবার জক্ক ) যজ্ঞ অচষ্ঠটান করে। কিন্ধুপ ভাবে করে? দস্তের 
সহিত করে, শ্রদ্ধাপূর্বক নহে । অবিধিপূর্বধবক করিলে যেরূপ হয় তাছাদের বজ্ঞও 
সেইক্সপ হয় ॥ ১৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আপনার যা কিছু আছে তাতেই দেমাক ক'রে, 
স্বাকিয়। ঠেসান দিয়। বসে আছে-€োন একটা পুজ। নাম ও দেমাকের নিমিত্তে 
বিশেবরূপে মন স্থির না করিয়! করে।--এই সকল লোকেরা আত্মসন্ত।বিত অর্থাৎ 


১৬শ অং] প্রীমন্তগবদগীত। ২৩৭ 


অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ+ 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিন্তো হভ্যসুয়ক1ঃ ॥ ১৮ 


অন্ত কর্তৃক সঙ্গানপ্রাণ্ড না হইলেও তাহার। আপনাকেই আপনি সম্ভাবন! অর্থাৎ সম্মান করে, 
কিন্ত কোন সাধু ব্যক্তি তাহাকে সেরূপ সক্মমনভাজন মনে করেন না। তাহাদের তুল্য 
সর্বগুণাদ্িত আর কেহই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই-_-এই তাহাদের ধারণা তাই তাকিয়! 
ঠেস'ন দিয়। গন্ভীর হইর| বসিয়। থাকে, বা! ফোটা তিলক করিয়া মল! গলায় দিয়! চক্ষু মুদিয়া 
বপন! থাকে -ইচ্ছ! সকলেই আমিয়! তাহার চরণে পড়ক । ম্ুতরাং এই সকল লোক বড় 
অবিনরী হয়, একটু সন্্ান খাতিরের ক্র'ট হইলে রাগিয়া অগ্রিশর্ঘ! হয়। তাহাদের বদি টাকা- 
কড়ি থাকে, তবে সেই ধনের জন্ত মান ও মদ উৎপন্ন হয়, সহজে কাহারও নিকট নত হইতে 
চাছে না। যদি বা হজ্জ করে তাহা ও আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া করে। দেবতার প্রতিও 
কোন প্রকার শ্রন্ধ। নাই, বেদবিধির প্রতিও লক্ষা নাই এবং ভক্তি নাই। একটা য'হ! 
হউক হইলেই হইল । কেবল নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া! তাহার! শাস্ত্রবিহিতভাবে বা শ্রক্কান্িত 
হইয়া করে না। তাহাদের এই সব ধজ্জ কেবল বাহাড়ম্বরময়, আপনাকে ধার্মিক 
বলিয়া খ্যাত করিবার জন্তই এই সকল যজ্ঞ করে। শাস্্ বিহিত পদ্ধতি অবলম্থিত 


হয় না বলিয়! যজ্ঞের প্রকৃত ফলও লাভ হয় না। ক্রিয় করে জপ করে--সবই নাম কিনিবার 
জগত, সুতরাং মন স্থির করিদ্1া করে না, এবং মনে বিশেষ শ্রদ্ধ। ন! থাকায় ক্রিন্/র ফল ষে 


স্থিরতা তাহাও লাভ করিতে পারে না। আত্মধজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য আপনাতে আপনি থাক|। 
তাহারা সে কথ। অবগত নহে, তাই ধশের জন্ নামমাত্র যজ্ঞ করে, সুতর1ং সমস্তই অবিধি- 
পূর্বক হুয়। অমুকের শিল্ত বলিয়। পরিচয় দিবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্ত গুরুর কথা 
মানিয়া যে কার করিবে এরূপ মনের অভিপ্রায় নহে। শুধু লোৌোকদেখ।নেো! একট। দলে 
নাম লিখান মাত্রই সর হয় ॥ ১৭ 

অন্বয়। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং ক্রোধং চ সংখিতাঃ ( অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও 
ক্রোধ আশ্রয় করিন্ন! ) [ তাহারা ] আত্মপরদেহেষু ( আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত 9 
মাং (আমাকে ) প্রতিষস্তঃ ( ছেষ করিয়! ) অভ্যস্থ়ক।ঃ ( অস্থয়াকারী বা দোষদশী হয়) ॥ ১৮ 

শ্রীধর। অবিধিপূর্ববকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি__-মহক্ক'রমিতি। অহঙ্কারাদীন্‌ সংশ্রিতাঃ 
সম্তঃ আত্মপরদেহেযু-স্থদেহেযু পরদেহেযু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদিষস্তে যজস্তে। 
দত্তষজ্ঞেযু শ্রদ্ধায় অভাবাৎ আত্মনে! বৃথৈব পীড়া ভবতি। তথা প্বাদীনামপি অবিধিনা 
হিংসায়।ং চৈতন্তদ্রোহ এব অবশিন্তত ইতি প্রহিষস্ত ইত্যু্ম্‌। অত্যন্থয়কাঃ-সম্মার্গবর্তিনাং 
গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ৰ 

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের যজ্ঞ কিরূপ অবিধিপূর্বক হয় তাহাই বিভৃতরূপে 
যলিতেছেন ] - অহঙ্কার, বল, দর্প গ্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া আম্ম ও পরদেছে চিদ্ংশরূপে 
স্থিত আমাকে বিশেষর্ূপে হেষ করতঃ ধজ্ঞাচুষ্ঠান করে। দস্ভযজ্ঞে শ্রষার অভাব হেতু 
আপন!কে বৃথা গীড়া- দেওয়। হয়, এবং পশ্বাদির অবৈধ হিংসায় চৈতক্কপ্রোহমাতর ফল 


২৩৮ প্রীমন্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


* তানহং ঘ্িষতঃ ত্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজভ্রমশ্ডভানাম্থরীঘেব যোনিষু ॥ ১৯ 
হয়, এই ভঙ্ভ "প্রাত্বিস্ত;* এইরূপ বলিলেন। অভ্যস্য়কাঃ--তাহার। সন্মার্গবভিদের গুণেতে 
দৌধারোপকারী হয় ॥ ১৮ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখা।- অহঙ্কার, বল; দর্প; কাম, ক্রোধ এহার আশ্রয় ক'রে 
অন্য ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে৷ "অহঙ্কার--অহ্‌ং করণ।:বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান গুণ 
সকল আত্ম!তে অধ্যারোপ করিয়া ভাবে যে এই সকল গুণ আমার-- ইহাই অহঙ্কার। এই 
অহঙ্কারকেই অবিস্ত! বল! হইয়। থাকে । অন্ঠান্ত দোষ অপেক্ষা 'এই অহঙ্কার দোষই সর্ধাগেক্ষা 
কেশদ[য়ক, সর্বপ্রকার অনর্থকর প্রবৃত্ত ও দোষের ইহ।ই মূল। দর্প--যাহার উতন্তব হইলে 
লোকে ধর্ম অততক্রম করে, অস্তঃকরণ আশ্রিত এই দোধকে দর্প বলে। কাম-স্ত্রী প্রস্তুতি 
ভোগ্য বস্তর প্রতি ষে অভিলাষ তাহাঁই কাম” শঙ্কর ]। 

“ঘট ঘট বিরাঁজে রাম'_ প্রতি দেহঘটে যে এক আত্মারাঁম বিরাজ করিতেছেন--এই দেহাতু- 
বাদীর! সে কথা জানে ও না, মানেও ন1। তাই তাঁহার! সর্বদেহে অবস্থিত, সর্ব কর্মের সাক্ষী 
, আমাকে (আত্ম কে ) প্রিয়বোধ করিতে পারে না, বরং বিদ্বেষ করিয়া থাকে । ভগবানের 
প্রতি বিছেষ কিরূপ ? বেদ শাস্্ার্দিতে ভগবানের ঘষে আঁজ্ঞ। রহিয়াছে সেই আঁজ্ঞাকে অবঙ্ঞ। 
করিস্না অবহেল! করে । সুতরাং সাধু ক্রিয়াবানেরা ষে প্রত্যহ আঁমাঁকে স্মরণ মনন হারা আমার 
শরণাঁপর হয় তাঁহা এঁ বিছ্বেষকারিগণ সহা করিতে পারে না। তাহারা এ সকল সঙ্জনবর্গের 
নিদদ। করিয়া বেড়ায় এবং নিজের মদ ম|ৎসব্যে বিভোর হইয়! সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য 
করিয়া! থকে ॥ ১৮ 

অন্বয়। তান্‌ (সেই সকল) দ্বিবতঃ ( দ্বেষপরবশ ) ক্রুরান (ক্রুর) নরাধমান্‌ ( নর1ধম 
অশুভ]ন্‌ ( অণুভকর্্মকারিগণকে ) সংসারেষু (সংসারে ) আনুরীষু যেনিষু এব (আন্ররী 
যৌনিসমূছেই ) 'অজন্ং (পুনঃ পুনঃ ) ক্ষিপাঁমি (নিক্ষেপ করি )॥ ১৯ 

ভ্রীধর। তেষাং চ কদাচিৎ অপি আন্ুরম্বভ'বপ্রচ্যুতিঃ ন ভবতি ইত্যাঙগ--ত।নিতি 
ছ্বাভ্যাম্‌। তান্‌ অহং মাং দিষতঃ ক্রুংরান্‌ সংসারেযু- জন্ম মৃত্যুমার্গেযু তত্রাপি আশ্ুরীঘেব 
অতিক্রুরান্ ব্যা্রসপাদিযোৌনিযু অজন্রম অনবরতং ক্ষিপামি_ তেষাং পাপ কর্মণাং 
তাদৃশং ফলং দদামী তার্থ:॥ ১৯ 

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের কখনই আনুরন্বহ্াব দূর হর না--ইহাই ছুইটি ক্লোকে 
বলিতেছেন ]--আমার বিদ্বেষকারী সেই ক্রুরগণকে জন্মমৃত্যুমার্গ সংসারে তাহাতেও ন্মাবার 
আন্মরী অর্থাৎ অতিক্রুর ব্যাপ্রসর্পাদি যোনিতে “অজন্রঁ অনবরত নিক্ষেপ করি। সেই 
পাঁপকর্মাদের পাপের সদৃশ ফল দান করি ॥ ১৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এমন রকম ক্রুর লোকদের এ আন্দুরী জন্মেতে ফেলো 
দিই, যাহার! নরের মধ্যে অধম-_-ম শব্দে মণিবন্ধ কুটস্ছ, তাহার নীচে যে 
থাকে অর্থাৎ কুটন্ছে যে মা খাকে সেই অধম !11--ভগবান দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন 


১৬শ অঃ] জ্রীমন্তগবদ্গীত। ২৩৯ 


“অহমাত্! গুড়াকেশ সর্বভূতা শয়স্থিতঃ*--আমি সর্বভূততগণের আশে অর্থাৎ অন্তঃকরণে 
আত্মারূপে অবস্থিত। তাহা হইলে এই “অহ্‌ং" ই কুটস্থ চৈতন্য বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। ইহার 
ঘেস্তও কেহ নাই প্রিরও কেহ নাই, তবে তিনি ক্,রকর্পাদিগকে কেন আশ্ুরী যোনিতে 
নিক্ষেপ করেন? তীহার দস প্রিয় কেহ নাই বটে, কিন্ত তিনি কর্মফল বিধাত।, জীব নিজ নিজ 
কর্মাছুধারী ফলভোগ করে, এই ফলের বিধান কর্ত! তিনিই । নিজ নিজ কৃত কর্দের ফলভোগ 
সকলকেই করিতে হয় বটে, কিস্তু অচেতন কর্ম ফলদিতে পারেন! যদি কর্মের সহিত 
কর্মফলের সংযোগ করিয়। দিবার অন্ত কোন চেতন-কর্তা না৷ থাকেন? অবশ্ট তিনি মাচুষের মত 
রাগবেতষের অধীন হইয়া যে এইরূপ দগ্ডবিধান করেন তাহ! নহে, তাহার সত্তাপ্রভাবে কর্ধ- 
সমুহ ফলোৎ্পাদন করে এবং জীব কণ্মান্ছরূপ ফল ভোগ করে। নচেৎ ভগবানের কেহ ছ্বেষ্য 
ব| কেহ প্রিয় থাকিতে পারে না। তিনি সর্বত্রই সম। তবে তিনি ছুষ্টদিগকে আস্মুরী জন্মে 
নিক্ষেপ করেন কিরূপে? তাহার কারণ ধাহার! সাঁধুপ্রকতির লোক তাহাদের মন আজ্ঞাচত্রে 
এবং তদৃর্ধে থাকে, এবং এই সকল আমুর প্রক্কতির লোকদের চিত্ত আজ্ঞাচক্রের নীচে 
থাকে; নুস্তরাঁং তাঁদুশ লোঁকেরা! আসক্তির সহিত কর্ম করিয়া আপনাপনিই অধোঁগতি প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে। যাহার আজ্ঞাচক্রে কৃটন্থে না থকে তাহারাই অধম। এই সকল লোকের এইবপ 
মনোবৃত্তি থাকায় তাঁহারা মৃত্যুকালেও উচ্চভ1বে ভাবিত হয় না, কাজে কাজেই তাহাদের 
চিত্তের বৃত্তির অন্গরূণ আবার দেহ লাভ হইয়া! থাকে। কে কিরূপ কর্মে কিরূপ ফলভোগ 
করিবে বা এ সকল ব্যক্তির পরজম্মে কিরূপ গতি হইবে, এ সমন্তই ঈশ্বরের সর্ববনিয়ন্্‌ত্ব শক্তিই 
জীবের কর্দের সহিত অনুরূপ ফল সংযোগ করিয়া দেয়। তাহ। কি প্রকার, ভগবান 
১৫শ অধ্য।য়ে ১৫শ গ্লোকে বলিয়াছেন-__ ্‌ 
« সর্বন্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টে।; মত্তঃ স্বতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ | 

সর্ব্ব প্রাণীর বুদ্ধি বুত্তিতে অন্তর্ধামিরূপে আমি অধিষিত, আম। হইতেই পূর্বানুভূ্ত বিষয় জনিত 
স্মৃতি. এবং বিষয়েন্ছ্িয় সংযোগজনিত জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ সাধিত হইয়। থাকে। স্থৃতরাং 
তিনি স্বয়ং কিছু না করিলেও তাহার অস্তিত্বই দেবতা, মাচুষ ও ইতর সকলকেই স্বন্ব কর্মে 
নিয়ন্ত করে। ভগবানের এই বিরাট শাসনের অধীন সকলেই। দেবতারাঁও ইহার অন্তথ। 
করিতে পারেন না। দেই পারমেশ্বরী নিয়মের বশবর্তী হইয়া! জীবের কমশ্মই অন্থরূপ ফলোৎ- 
পাঁদনে সমর্থ হয়। ভগবানের ঘেস্ত ঝ1 প্রিয় কেহ নাই-ফলভোগ করে জীব নিজ কণ্ধমানুষায়ী। 
একট| নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকিলে এই বিরাট জগত চলিবে কিরূপে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই 
প্রকৃতির নিয়ম ছুর্লজ্ঘ--ষে যেমন কর্ম ও চিন্ত। করে, তাঁার মনোভাব মৃত্যুর সময়েও 
তদচ্দ্জপ থ'কে, এবং সেই মনোভাব অঙ্যানী তাঁহার উচ্চ বা! নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ হইয়! 
থাকে । ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে--"অথ য ইহ কপুরচরণ! অভ্য(শে। হ যত্তে কপুষ্াং 
ষে।নিমাপদ্ঘেরন্‌ শ্বযোৌনিং বা শৃকরযোনিং বা! চগ্ডালযোনিং বা'__(৫1১০৭ )। পক্ষান্তরে 
অভ্ুশরিগণের মধ্যে অর্থাৎ চন্ত্রমগুল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে ধাহারা 
অশ্ুভকর্ধ। তাহারাও অবিলম্বে নিজ কর্ম।হুমারেই কৃৎসিতযোনি প্রাথথ হন--কুকুরযোনি কিংবা 


২৪০ জ্ীষন্তগবদগীত। [১৬শ অঃ 


* আস্মরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্তযধমাং গতিম ॥ ২০ 


শৃকরযোনি অথব! চণ্ডালযোনি লাঁভ করেন। বাহার! ক্রিয়া করি] দেহাতীত ব! প্রকৃতির 
অতীত ক্রিয়ার পর। অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাদের দেহাভিমান ন। থাকায় দেহজনিত করে 
আবদ্ধ হইতে হয় না। হইলেও দেহাতীত অবস্থায় দেহের ফলভোগ তাহারা বুঝিতে পারেন 
না। এইজন্ত মন যাহ!তে আজ্ঞাচক্রে বা তদুর্ধে থাকিতে পারে তদ্রুপ সাধনার অভ্যাস 
কর! আবশ্তটক। যাহাদের মন আজ্ঞাঁচক্রের নীচে থ।কে তাহ।র। আসক্তির সহিত কর্শ করিয়! 
ছেষ ও ক্রুর বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অশুকণ্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে । তাহার ফলে তাহার! 
ক্ুর ও নীচ যৌনিতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১৯ 

অন্থয়। বৌন্তেয়! (হে কৌত্তেয়) মৃঢ়াঃ €মুড়গণ) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জম্মে) 
আন্ুরীং যোনিম্‌ (আ'স্ুরী যোনি ) আপন্।ঃ (প্রাপ্ত হইয়! ) মাম্‌ (আমাকে ) অপ্রাপ/ এব 
(না পাইয়। ) ততঃ (তদপেক্ষাও ) অধমাং গতিং যাণ্ধি ( অধমগতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২০ 

প্ীধর। কিঞ্চ-_আনুরীমিতি। তে চ মাম্‌ অপ্রাপ্যৈব ইতি এব কারেণ নৎপ্রাপ্তি- 
শন্কাপি কুতস্তেযাম্‌? মত্প্রাপ্ত্যপাঞ্ধং সন্মার্গম্‌ অপ্রাপ্য তত্তোখপি অধমাং কৃমকীটাদিগতিং 
যাস্তি ইত্যুক্তমূ। শেষং স্পষ্টম্‌ ॥ ২০ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]-_“মাঁমপ্রাপ্যেব”-এই এব-কার ছ্বার। বলিলেন 
যে তাহাদের মত্প্রাণ্ডির সম্ভাবনা পধ্যন্ত কোথায়? কারণ মত্প্রার্তির উপাররূপ যে সন্ম্গ 
তাহা ন! পাওয়ায় তদপেক্ষা আর ও অধম কৃমিকীটাদি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই রকম আস্মরী জন্ম হয়ে হ'য়ে পরে ডোম চামার 
হয় ।--পূর্বব অন্মের সংস্কার বশত: এই সকল লোকেরা এ জন্মেও এ সকল ছুষ্ট কাধ্য করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে তাহাদের প্রকৃতি অতিমাত্র দৃষিত হইয়! যায়, এবং দূষিত প্রকৃতিতে 
সৎ্কর্দের প্রবৃতিই থাকে না। ভন্স জন্মাম্তর এ সকল নীচ কাধ্য করিতে করিতে শেষে 
ডোম চাম'রের ঘরে জন্ম হয়। চিত্ত শুদ্ধির অভাবে ভগবদ প্রাপ্তির পথ তাহার! জানিতে 
পারে ন!, জানলেও তাহ! তাহ।র1 গ্রহণ করে ন! বরং উপহাস করে, এই সকল কারণে তাহারা 
সাঁধুমার্গ প্রাপ্ত হয় না। আম্মক্রিগাতে তাহার। আস্। স্থাপন করিতে পারে ন! সুতরাং তাহা 
করা অনাবশ্তক মনে করে। যাহ!তে বুদ্ধি ভ|ল হয়, ভগবদ্মুখী হয় সে দিকে ইহাদের কোন 
চেষ্টাই থাকে ন।। সুতরাং স্বীয় দূষিত প্রকৃতিরও সংশোধন হয় না । ন্বেচ্ছাঁহাঁর-বিহারী 
হইয়! আম্ুরী সম্পদ্‌ ত্যাগ করিতে পাঁরে না; এবং উচ্চকুলে বা উচ্চ যোনিতে জগ্গ গ্রহণ করিয়! 
চিন্ধ শুদ্ধ করিবার সামর্থ্যও থাকে না। এইরূপে কত জন্মই তাহাদেয় নষ্ট হয়, বার বার 
গর্তবাঁস রেশ পাইতে হয়; ইহা! যে কিরূপ বিপজ্জনক অবস্থা জীবকে নিক্ষেপ করে জীব 
যদি একটু চিন্ত/ করিয়া দেখে তাহা হইলে প্রাণ ঠদবীসম্প্দ্‌ লাঁভের জন্ট ব্যাকুল না 
হুইয়াই থাকিতে পারে না ॥ ২৯ 


১৬শ অঃ] ভ্ীমন্তগবদগীত! ২৪১ 


(নরকেয় ভ্রিবিধ ছার ) 
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাতানঃ 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভভ্তস্মাদেতহ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ 
€ কামমুক্ত পুরুষের শ্রেক্সঃ সাধনে সামর্থ্য ) 
এতৈর্বিনুক্তঃ কৌন্তেয় তমোঘ্াারৈক্ত্িভিন রঃ । 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততে। যাতি পরাং গতিম্‌॥ ২২ 


অন্থবয়। কামঃ, ক্রোধঃ তথ। লোভঃ (কাম, ক্রোধ ও লোভ) ইদং ত্রিবিধং ( এই 
তিনাট ) নরকন্ত্য ্বারং ( নরকের দ্বার ) আত্মনঃ নাশনং (আত্মার নাশক )3 তম্ম(ৎ (অতএব ) 
এতৎ ভরয়ং (এই তিনটিকে ) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১ 

প্রীধর। উক্তানাঁম্‌ আঁনুরদোষাঁণাং মধো লকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ববথা বঙ্ছনীয়ম্‌ 
ইত্যাহ--ত্রিব্ধিমিতি । কামঃ ক্রোধে! লোভশ্চ ইতি ইদদং ত্রিবিধং নরকম্ত ঘাঁরং অতএব 
আত্মনো নাশনং- নীচষোনিপ্রাপকং। তস্মাৎ এতত্রক্ঃং সর্বাজন| ভ্যজেৎ ॥ ২১ 

বঙ্গান্ুবাদ। [উদ্ত আহ্গর দেষগুলির মধ্যে সর্বদোষের মূলীভূত যে দোষত্রয়, তাহা 
সর্বথ! পরিত্যজ্য ইহাই বলিতেছেন ]--কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের ছার, অন্তএব 
“আত্মন(শন* অর্থাৎ নীচচ্য/নিপ্রাপক। সেই জন্য এই তিনটি সর্বথ! বজ্জন করিবে ॥ ২১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা _কাম ক্রোধ লোভ এই তিনেতে থাকিলেই আত্মায় 
থাকা হয় না, তক্লিনিত্ত ইহা ত্যাগ কর। উচিত-_ত্যাগ শব্দার্থ কলাকাঙজ্া- 
রহিত ।_ আন্ুরী- সম্পদের প্রকার অনস্ত হইলেও কম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই মুখ্য। 
এই তিনটিকে ত্য।গ করিতে পারিলে আন্ুরী সম্পদ পরিহার করা যায়। ইহার! আত্মঙ্জানের 
নাশক। এই তিন বৃত্তি দ্বারাই আত্মজ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে। যাহারা আত্মজ্ঞানহীন, 
তাহাদের নীচষোনি প্রাপ্তি হয়। এই তিনটিকে লইয়। যাহারা মগ্র থাকে তাহাদের অ.ত্মাতে 
থক! হয় না, মাথ।য় কোন জ্যোতিঃর প্রকাশ হয় না, সুতরাং বিশেষ চেষ্ট। করি" মুমুক্ষ 
সাধকগণের এই ভিনটিকে ত্যাগ করা বর্তব্য। ফলাঁক!জ্ষারাহিত্যই প্রকৃত ত্যাগ, কিন্ত 
ক্রিয়ার পর-অবস্থ! ব্যতীত ফলাকাজ্ষ। ত্যাগ হয় না। ফলাকাজ্ষহীন সাধকের সদসৎ কোন 
কর্মেই প্রবৃত্তি থাকে না। শ্বাভাবিক ষখন যে ভাবের উদয় হয়, তদনুরূপ তাহাদের কর্ম চেষ্ট। 
হয়। তবে ধাহাঁর! মুমুক্ষু মাত্র তাহাদের এই তিনটির উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকা. আবনক। 
আচার্য্য শর বলিয়াছেন- নরক প্রাপ্তির এই তিনটি হার, থে ঘারে প্রবিষ্ট হইলে অ।ত্ম। নাশ 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আর কোন পুকুযার্৫থের যোগ্য হইতে পরে ন!। এই তিনটিতে যে ভূবিয়! থাকে, 
মোক্ষপথ তার নিকট এক প্রকার অবক্দ্ধই থাঁকে। এ তিনটি আসক্তি থাকিতে, ইচ্ছা 
হইলেও মোক্ষমার্গে যাইবার কোন উপান্ হয় না। সেইজন্ মুক্তিমার্গে গমনেচ্ছু পুরুষের এই 
তিনটির সংবমে বিশেষ লক্ষ্য থাক! আবশ্তক ॥ ২১ 


অন্বয়। কৌস্তের | (হে কৌস্তের ) এত: ভ্রিভিং (এই তিন ) তমোতারৈঃ (নরকের ছার 
৩১ 


২৪২ শ্রীমন্তগবদর্গীতা [১৬শ অঃ 


« যঃ শাস্স্রবিধিমু্স্জ্য বর্কতে কামচারতঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম॥ ২৩ 

হইতে ) বিমুক্তঃ € মুক্ত হইয়া ) নর: ( মচুয্ত ) আত্মনঃ শ্রেকঃ (আপনার মঙ্গল) আঁচরতি 
(সাধন করে ) ততঃ (তীহ! হইতে ) পর।ং গতিং ঘাঁতি (পরম! গতি প্রাপ্ত হন্ন )॥ ২২ 

শ্রীধর। ত্যাগে চ বিশিষ্ট-ফলমাহ-_-এতৈবিতি | তমস:-_নরকশ্ত দ্বারভূতৈ: এতৈঃ ব্রিভিঃ 
কামাদিভিঃ বিমুক্তে। নরঃ আত্মনঃ শ্রের'সাধনং--তপোযোগাদিকম্‌ আচরতি। ততশ্চ মোক্ষং 
প্রাপ্নে।তি ॥ ২২ 

বলানুবাদ। [ দোষত্রক্স ত্যাগে যেবিশেষ ফল হয় তাহ! বলিতেছেন ]--"তমসঃ-- 
অর্থাৎ নরকের দ্বারভূত যে কাম।দি দোষত্রয়” তাহা হইতে বিমুক্ত নর আত্মদর শেয়ঃ- 
সাধন তপোযোগাদি আচরণ করে, তদনস্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।- এই তিনকে ছেড়ে আত্মাতে সর্ববদ। থেকে গুরুবাক্যের 
দ্বার! ক্রিয়া ক'রে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়।_চিত্ত উপদ্রবশূন্ত না হইলে কেহই শ্রেয়: 
সাধনে কৃতকার্য্য হয় না। কাম ক্রোধ ও লোভের প্রাবলা হেতুই ম।ম্ষ নিজের শ্রেয়: আচরণে 
বঞ্চিত হয়। য'হাঁর! এর ত্রিবিধ উপদ্রব হইতে মুক্ত, তাঁহাঁপ্েরই মুক্ত লাভ হইয়া থাকে | দেহ- 
ইন্দ্িয়াদির বিষয় মুখে গতি হইতেই নরকের পথ প্রশস্ত হয়। মন দেহেন্দরিয়াদির সহিত মিলিত 
হইয়া কাম লে।ভাদির বাসনাকে চরিতাথ করে। ষাঁহারা এই চরিতার্থতাই উপভে।গ করিতে 
চার, তাহাদের দৃষ্টি বিষয়েক্ডিয়াদির সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তাহাদের প্রাণের গতি 
ইড়া পিঙ্গলাতেই পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত হর, স্তর।ং চিত্ত বিশেষভাবে বহির্ম,খ হইয়! যাঁয়। 
তাহাতে কেবল ত্রিতাপের জাল! উিত হইয়! মানবকে ছুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে । এই 
দেহেন্দ্রিয়ের কল চালাইতেছে প্রাণাদি বাধুরা। তাহাঁদেরই বিশেষ বিশেষ প্রবাহ হইতে এই 
কাম-ক্রোধ-লোভাদি সমুডূত হয়। সুতর।ং প্রাণকে ঠাণ্ডা করিতে না প!রিলে এই রিপু- 
ব্রয়ের হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি নাই। স্দগুরুর উপদেশ মত প্রাণ ক্রিয়া করিলে 
প্রাণের গতি ইড়! পিঙ্গল! হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয় শুষুয্ায় প্রবেশ করিবে । এই স্তযুমন'য় প্রাণের 
গতি হইতেই পর! গতি লাভ হয় অর্থাৎ সংশ্রারে স্থিতি হয়। ইহাই জীবের সর্বোত্তম গতি । 
তখন কাম-ক্রোধ-লোভাদিকে আর চেষ্টা করিয়! দূর করিতে হয় ন।, তাহারা প্রাণের গ্থিরতার 
সঙ্গে সঙ্গে হ্বয়ং-ই নির্ব1পিত হইয়া বায় ॥ ২২ 

অন্থয়। যফঃ(যেব্যক্তি শাস্ত্রবিধিং উৎস্জ্য €শাক্সবিধি ত্যাগ করিয়া!) কামচারতঃ 
(.স্বেচ্ছাঁচারী হইয়া! ) বর্ততে (করে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন 
অবাপ্েতি (লাভ করিতে পারে না)ন স্ুখং ন পরাং গতিং (না সুখ, না পর! গতি 
প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩ 

ড্রীধর। কাদাদিত্যাগণ্চ ন্বধন্মীচরণং বিন! ন সম্ভবতীত্য।হ--ঘ ইতি। শাশ্ববিধিং_. 
বেদবিহিতং ধর্দং, উৎস্থজ্য, যঃ কামচাঁরতঃ--ষথেচ্ছং বর্ততে, স সিদ্ধিং--তত্বজানং ন প্রাপ্তি 
ন চ সুং-্পউপশমং, ন 5 পরাৎ গতিং--মোক্ষং প্রারপ্সোতি ॥ ২৩ 


১৬শ অঃ] প্রীমন্তগবদগীতা ২৪৩ 


বঙ্গানুবাদ । [ কামাদিত্যাগও ম্বধর্মাচরণ বিন! সম্ভব হয় ন1, ইহাই বলিতেছেন ]-_ 
যে ব্যক্তি বেদবিছিত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়! বথেচ্ছভাবে থাকে (অর্থাৎ ছেচ্ছাচারের অন্বর্ভী 
হয়! কর্দে প্রবৃত্ত হয় ) সেই ব্যকি তত্বজ্ঞান প্রার্ত হক না। মুখ অর্থাৎ উপশম এবং পরাগতি' 
অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শাকের বিধি অর্থাৎ বিশেষরূপে স্মিতি ক্রিয়ার দ্বারাস্স 

ন| হইয়া ফলাকাঙক্ণার সহিত যে কোন কর্ম করে তাহার সিদ্ধি হয় না স্ুখ ও 
পরম গতি প্রাপ্তি হয় না-পরম গতি অর্থ স্থিতি ।-শাস্ব কি? শাস্থ বলিতে 
বেদকেই বুঝায়, এবং বেদাগ্ছগত স্মৃতি পুর(ণকেও শাস্থ বলে, কিন্তু স্থৃতি পুরাণ ষ্দি কোনস্থানে 
বেদ-বিক্ন্ধ হয়, তবে তাহার প্রামাণ্য পণ্ডিতের স্বীকার করেন না। বাহা অজ্রাত বসত, শাস্ 
তাহার জাপক। যে বস্তব অছে,অথচ আমর! জানিতে পারি না-শাস্ই তাহার সহিত আমদের 
পরিচয় কর|ইয়৷ দেয়, আবার সেই অজ্ঞাত বস্তকে জানিবার জন্ত কতকগুলি বিশেষ বিধি ব1 
সাধন! থাকে, সেই বিধির বোঁধক ও হইতেছেন--শ।স্ত্র বা বেদ। শাস্ত্র হইতেই আমরা সেই 
বিধি অবগত হইতে পারি। এই বিধি “অপূর্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্য।” ভেদে তিন প্রকার। 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের যে উপদেশ-তাহাই “অপূর্ব বিধি*। যেমন প্্্গকামী ব্যক্তি 
অগ্নিহোত্র করিবে” কিন্ব। “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে"। অগ্নিহোত্রের অচ্ুষ্ঠানে স্বর্গল!ভ যে হয়-_- 
তাহা আমরা কেহ অবগত নহি, কিন্তু আমর! তাহা মানিয়া চলি। কেন ? না- বেদের উপদেশ, 
এই উপদেশই “অপূর্ব” | আর যাহ! আংশিক অক্জাত এবং আংশিক জ্ঞাত তাহাকে “নিয়ম” 
বলে। যেমন ধান্তকে নিস্তুষ করিয়া অল্প হয়_ তাহা আমর! জানি, কিন্তু ধান্তকে নিস্তৃষ করিবার 
অনেক উপায় আছে; তন্মদ্যে উদৃখলে কুটিগ্া যে অন্ন হইবে, তাহাঁতেই যজ্ঞ করিতে হইবে, _ 
এই যে আংশিক অজ্ঞাত বিষয়ের বিধি,_-তাঁহার নামই “নিম” । ম্বভাবতঃ মাচষ আপনার 
রুচিমত অনেক বিষয়ে অন্ুরক্ত হয় ; যেমন -পশুমাংস ভক্ষণ । কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ যে__ 
পপঞ্চনথ” প্রাণী ব্যতীত অন্ত পশুর মাংস খাইবে ন1--এই বিধির নাম “পরিসংখ্যা”। বেদোজ 
কর্ম বা উপাঁদনা এই তিন প্রকার বিধির দ্বারা শাসিত। বেদে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড 
আছে। কর্মকাণ্ডের বিধি অনুসারে কম্ম করিয়া! লোকে ন্বর্গার্দি উচ্চলোক লাভ করে, জ।ন- 

কাণ্ডের ফল অন্তরূপ। তাহ অলৌকিক জ্ঞান, যন্বারা জীবের নিঃশ্রেরস অর্থাৎ মুক্তি লাভ 
হয়। এইজন্য বেদ সর্ধ্ব পথেরই প্রদর্শক । বেদ ব্যতীত জীবের মুক্তি লাভ হইতে পারে না_ 


তাই চণ্তীতে বলিয়াছেন-_ 
“শবাত্সিক! জবিমলর্গ যজুষ!ং নিধান- 
মুদ্গীতরম্যপদ-্পাঠবতাঞ্চ সাস্সাম্‌। . 
দেবী ত্রম্নী ভগব্তী ভবভাধনায় 
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্ী ॥ 
তুমি শব্ধ ব্রদ্মরূপা, তুমি বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদ খাক্‌ ও যজুর্ব্বেদের আশ্রয়, তুমি উদাতাদি ত্বরযোগে 
রমণীয় পদযুক্ক সামবেদেরও আশ্রয় । অতএব তুমিই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদরূপা1। তৃমি সর্বার্থ- 


প্রকাশিকা, তুমিই সর্বে্ব্ধ্যযুক্তা ; তুমিই সংসার-প্রবাহের রক্ষণার্থ নিরব বৃ্তি- 
রূপ1। তুমি সিখিল জগতের পরমছুঃখ-নাশিনী। 


২৪৪ শীমন্কগবদ্গীতা [১৬শ অঃ 


এইজন্ত যাহার! গুভকন্ম করে না বা করিলেও শাস্ত্র বিধি ক্জ্যন করিয়! হ্েচ্ছাচারে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহার! সিদ্ধিলাভ, সুখ লাভ বা মোক্ষ--কিছুই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শাম অসংখ্য, 
তাহ!তে বিধিও অনন্ত, সুতর।ং সকলেই যে সকল শান্তর মানিহা! চলিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা 
কোথায়? শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এত অধিক এবং তাঁহ।র! পরস্পর এত বিরুদ্ধভা বাপন্ন, যে তাহা! 
মানির! চল! কাহারও পক্ষে সম্ভব বলিয়! বোধ হয় না। করণ সব বিধি--সব সমগে মকলের 
জন্ত নহে, কাহার পক্ষে কখন্‌ কোন্‌ বিধি সুমঙ্গত হইবে, তাঁহা বলিয়া দিতে হইলেও শাস্ত্রে 
অগাধ জান থাক আবশ্তক। শুধু শাস্ত্-জ্ঞান থাকিলেও হইবে না, জিজ্ঞাগুর পক্ষে কোন্‌ বিধি 
যুক্তিযুক্ত-_ইহ! বুঝিতে হইলে যে মেধার প্রয়োজন, তাহ। থ।কা আব্্যক, কিন্তু তাহা সকলের 
খাকে না; এবং শুধু মেধা মাত্র থাঁকিলে'ও চলিবে না, সে ধা “বিদিতাখিলশান্্রসীর।” 
হওয়া চাই-যন্ার! সর্ধশান্ত্রের সারভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারা ষার--ইহছ। সাধকের বন্ধ সাধনার 
ফলে যে সিদ্ধি লাভ হয়-সেই সধনপিদ্ধি না থাকিলে তিনি কাহার পক্ষে কিরূপ সাঁধন৷ 
উপধোগী তাহ! বলিয়। দিবেন কিরূপে ? নুতরাঁং বাহাভাবে কেবল শাস্ত্রানছশীপণেও কোন 
ফল হুইবে না। বরং বহুশাস্্।ভ্য।দ ও বহুশাস্্-আলোচনাঁর নিষেধও আছে । সেইজন্ত ভগবান 
বলিয়াছেন--পশবব্রঞ্ষণি নিষ্ণাতঃ ন নিষায়াৎ পরে যদি। শ্রমন্তম্ত শ্রমফলং হাধেছমিব 
রক্ষতঃ ॥*--যি'ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কিন্তু পরনিষ্ণাত নেন অর্থাৎ পরব্রঙ্গের ধ্যান ধারণাঁদি করেন 
না, তাহার শান্ত্পাঠ কেবল শ্রমমীত্র, যেরূপ বন্ধযা-গ।ভীপালকের বৃথ। শ্রম হয়। তাই £-- 


“অনস্তশাস্ত্রং বহু বেদিতবং স্বল্পশ্ম কাঁলো! বহব্শ্চ বিদ্বাঃ | 
যৎসারভূ্তং তদুপা।সতব্যং হ'সে! 1 ক্ষীরমিবাহ্থমিশ্রমূ ॥” 


শাস্থ অনেক, জ্ঞাতব্য ও বিস্তর, কিন্তু আয়ু স্ব্ল এবং বিদ্ব বহু, ম্থুতর|ং যাহ! সারভূত-_তাঁহাই 
উপাসিতব্য, যেমন হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধের সারভাগ গ্রহণ করে সেইঞ্প শাস্ব হইতে সারভাগ 
লইতে হইবে । যদিও আত্মতত্র স্ত্রবিঙ্গের নহে, শাস্বানারেই তাহার অনুসন্ধান করিতে 
হইবে, কিন্তু ব্বেচ্ছাচারে শাস্ত্রাচশীলনও সমূহ ক্ষতি করে। কিন্ত আজকাল আমরা তাহা মানি 
কই? এই গ্নোকের বাহা অর্থও অতিশয় উপাদেয়, কিন্ত ইহার মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক 
তত্ব রহিয়াছে তাহার অন্রসন্ধান করিয়া দেখা যাক । 


শীল্্ অর্থে বেদ এবং বেদের অর্থ জ্ঞান। বেদ অপৌরুষেয়, পুরুষের চেষ্টার ফলে 
জ্ঞান কয় না। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ বন্ত, যেমন স্বতঃ প্রকাশিত সুর্যের সাময়িক আঁবরক মেব, ওজর 
নিত/-সিদ্ধ জ(ন-বস্তর সামরিক আবরক অজ্ঞান। এই অজ্ঞান আত্মদৃষ্টির অভাব স্মচিত 
কযে। আত্মনৃত্তির অভাব হইলে আমাদের কতকগুলি ভ্রম উৎপস্ন হয়, পুনরায় আত্মদূিসম্প 
হইলে সে ভ্রষ্ থাকে ন। ভ্রম মানেই - যাহ! সত্য নহে, তাহাকে সত্য বলিয়! ধারণ! করা। 
থে বস্ত যাহা--তাহাঁকে তাহা ন| জানিয়। অন্য বন্ত মনে করাই ভ্রম। আত্মনৃষ্টির অভাব- 
বশতঃ এই ভ্রম আমাদের সর্বদাই হইতেছে। .৬কিন্ত আমাদের ভ্রম হয় বলিয় যে সত্য ব্ধর 
. কোন বিকার ঘটে-_তাহ! নহে, যেমন রজ্জুতে মর্পম হইলেও রহ রচ্ছুই থাকে, তজপ নিত্য 
সত্য বরন্গ বন্ততে জগদাদি অসৎ বশ্থার ব্রণ হইলেও, ধাহা গ্ষতঃসিন্ক পত্য--তাঁহা পতায়পের 
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কখনও কোন বাভিচার হয় না। সুতরাং আমর! জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও আত্মার 
শ্বরূপে কোন বিকার হয় না, তাহা সর্ধদাই একরূপ। এই একত্বের দর্শন হয় ন৷ কেন? 
কারণ--হুর্যের কে।লে মেঘের মত, সত্য-জ।নের কোলে কিছু আবরণ পড়ে, এ আবরণই 
অজ্ঞানের জনক। সেই আবরণ সরিয়া গেলে দর্শন-যস্ত্রেরে আবরণের অভাবে আমরা তখন 
সুধ্যের হ্বতঃ প্রকাশকে অগ্ুভব করিতে পাঁরি। কিন্তু আমাদের জানিবার পূর্থেও তাহার 
ত্বতঃ প্রকাশের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই । এইজন্ পুরুষের চেষ্টার ফলে যে জ্ঞান সমূৎপন্ন 
হয় তাহ] নহে, পুরুষের চেষ্ট।র ফলে জ্ঞানের আবরণ সরিয়। যাক্গ মাত্র। এই জ্ঞানের আবরণ 
প্রকৃতি ঝ ক্ষেত্র । মন সেই প্রকৃতির মধ্যে যতগণ থাকে, ততক্ষণ সে বিষয় অগ্ুভব করে, 
নানত্ব দেখে, গল্স-মৃত্যুর খেল! দেখিতে থাকে, জ্ঞান ঢাক| পড়িয়া! যায়। সেই জ্ঞানকে লাভ 
করিতে হইলে শাস্্ম্থশীলন করিতে হয়। শান্স অর্থে শাদন বা! আজ।। কাহার শাসনে এই 
শরীর যন্ত্র চলিতেছে? “বাযুধধধাতা শরীরিণ।ম্"__বাঁষুই এই শরীরের বিধাতা! বা শাসক। বাষুর 
বলেই এই ইন্ত্িয় মন বুদ্ধি বা সমগ্র প্ররুতি-কাধ্য পরিচালিত হইতেছে। সেই সকল বায়ুর 
মধ্যে প্রাণই মুখ্য। এই প্রাণের আজ্ঞাতেই সব কার্য হইতেছে। তাই বায়ুই শরীরের শান্তা 
বা শাস্্ব। এই শান্তার *রণগত হইয়া চলতে পারিলেই এই সমগ্র প্রকৃতি তাহার অধীন 
হয়। তখন সে প্রকৃতির অধীশ্বর পুরুষকেও অবগত হইতে পারে। এই প্রকৃতি-পুরুষকে 
অবগত হইলেই জীব জন্মমরণরহিত হইয়া যায়। তাই তৈথিরীয় উপনিষদ বলিলেন_ 
"নমন্তে বাযে। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রক্ম(দি*--এই বাযুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, হে বায়ে। তোমাকে 
নমস্কার। “প্রাণাগ্নন্র এবৈতশ্মিন্‌ পুরে জাগ্রতি'-_এই দেহরূপ পুরে প্রাণরূপী অগ্রিত্রয়ই সর্ববদ! 
জাগরিত থাকে । প্রজাপতি বলিয়াছেন-_-যজ্জের সহিতই প্রজ্জাসকল সৃষ্ট হইয়াছে । এই 
প্ররণযজ্ঞই সেই যজ। সেই যজ্ঞ করিতে পারিলে তবে আবত্মোন্নতি লাভ হয়। ইহাই সকলকে 
অভীষ্ই ভোগ প্রধান করে। 

এই বায়ু সচঞ্চল হইয়া মনকে উৎপন্ন করে এবং মনের ছারা বিষত্ ভোগ হয়। এই বায়ু 
স্থির হইলে মন প্রাণের সহিত মিলিয়া এক হইয়] যায়, তখনই ব্রহ্ম দশন হয়। প্রাপায়ামের ছার! 
এই বায়ু আয়ত্ত হইলে অপরোঙ্গানুভূতি হইয়া থাকে। এই বায়ুর সাধনই জ্ঞতব্য বস্ত। 
গ্রশ্নোপনিষদ্দে এ সম্বন্ধে খধি বিস্তৃত আলোচন। করিদ্ছেন। বায়ু সকলের শীসক বলিয়া! সেই 
ক্রিয়া-সন্বন্ধীয় যে নিয়ম ব| বিধি আছে, ত।হাই শান্মবিধি। এই বাধুর ক্রিঘাকেই ব্রদ্মবিদ্য। 
বলে। ক্রিয়! হারা মূলাঁধ!র হইতে সহম্রার পর্যন্ত সমস্ত চৈতত্তপ্রাপ্ত হইলে তখনই বেদজ।ন 
হয়। এই বেদজান সম্পূর্ণ হইলে সাধক বেদাতীত চরম জান লাভ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ভগবান অঙ্ছুনকে কিন্তু প্ত্রগুণ্যবিষয়। বেদ! নিস্তৈগুণ্যো! ভবাঙ্জুন”_ বেদ ব্রিগুণাত্মক, 
তূমি গুণাতীত হও বলিলেন কেন ?-_এই বাক্যে ব্দ্দকে অবহেলা! করিতে বল! হয় 
নাই (২য় অঃ ৪৫ গ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। বেদ-বিধি দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে নিক্ত্ৈ- 
গুণ্যের অবস্থ। লাভ করা যায়। বেদবিধিই হইল-_মেরুদণ্ডের মধ্যে বট্চক্রের ক্রিয়া! । 
জানের ছারা জেয়কে জানিতে পারিলে যেমন আর জানের প্রয়োন হয় না, তজপ ফচ্চক্রে 
প্রাণায়ামাদি ক্রিয়। করিলে শেষে ঘষে বিশেষ-রূপে স্থিতি ল।ভ হন, এই গুণাতীত অবস্থ 


২৪৬ প্রীমপ্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


$ (শান্ব কাধ্যাকাধ্যের গ্রমাথ ) 

তম্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ । 

স্তাত্বা শান্্রবিধানোক্তং কমন কর্ত,মিহাহসি ॥ ২৪ 

ইতি শ্রীঃস্তগবদগীত'স্থপণনযৎস্থু ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ যোগশ।দ্দে শরীক জভুন-সংবাদে 
ধবানুরসম্পদ্ধিভাগযোগে। নাম ষোড়শোখ'যায়ঃ। 
লাভের পর আ'র ক্রিয়ার আহ্্বাক হয় না। এই জন্তই প্রথম প্রথম শস্বিধি ত্যাগ করিয়! 
(মনকে ষট্‌চক্রের মধ্যে ন। বাখিয়। বাহিরের বস্তুত রাখ'ই শাস্্ বিধির উল্লজ্ঘন ) স্বেস্থাঁচ!রী 
হইতে নিষেধ কর! হইয়াছে। সহম্স।রে প্রাণে স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার শেষ হয়। এইজন্য 
ষট্‌5ক্রের ক্রিয়।ই বেদের কর্মকাণ্ড এবং সহল্র।রে ছিতিই জ্ঞানকাগ্ড--“জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে* 
জনেই সমস্ত সমাপ্ত হয়। এই বিশেষ স্থিতি ছ্ারাই মনের চাঞ্চল্য তিরোহিত হয়, মন 
পরম শাস্ত হইয়। পরমানন্দ রূপ আস্সাতে চিরদিনের জন্ত নিমগ্র হইয়!। যায়। ক্রিয়! প্রথমে 
ইড়'-পিঙ্গলাঁতেই আরম্ভ করিতে হয়, কারণ উহাই তখন প্রত্যক্ষ | ক্রিয়! করিতে করিতে 
ইড়া-পিঙ্গলার় কাঞ্জ বন্ধ হই! স্তৃযুষ্নায় ক'জ হয়। ন্ুযুয়ায় প্রাণবাঁযুর প্রবাহ থাঁকিলেই নির্মল 
হ্বত্বগুণের আবির্ভাব হয়। পরে সাঁদক গুণাতীত হইয়া যান। যেক্রিয়া করে না-তাহার 
ইড়|-পিঙ্গলার গতি শুদ্ধ হয় ন', স্ৃতর।ং পরম! স্থিতি লাভ না হওয়ায় তাহ'র যথার্থ সুখ বা 
পরম-গতি (নির্বাণ মোক্ষ ) লাভ হইতে পাঁরে না ॥ ২৩ 
অন্থয়। তম্মাং ( সেই হেতু ) কার্ধ্যাকার্য্যবাবস্থিতো ( কর্তব্য ও অকর্তব্যের নিব্বপণে ) 
শ।স্ং তে গ্রমাণম্‌ (শাস্ই তোমার প্রমাণ) [সুতরাং] ইহ €( কম্মাশিকারে বর্তমান 
থাকির়।) শাস্ববিধানোক্তং (শান্তে উক্ত হইয়াছে যে বিধান_- তাহা) জ্ঞত্বা (বিদিত হুইয়। ) 
কর্ম কর্তম্‌ ( কর্ম করিতে ) অর্থমি ( যোগ্য হও ) ॥ ২৪ 
গ্রীধর। ফলিতমাহ _তম্মাদিতি। ইদং কাঁধ্যম্‌ ইদং অকার্ধ্যম্--ইতি অস্যাম্‌ ব্যবস্থায়াং 
তে--তব, শান শ্রুতিম্থতিপুরাণাদিকমেন প্রমাণম্। অন্ঃ শান্ত্রবিধানোত্তং কশ্ম স্ঞাত্বা 
ইহ--কর্দাধিকারে বর্তমাঁনঃ ষথাধিকারং কণ্ম কর্ম অর্সি, তন্মুলত্বাৎ সত্বশুদ্ধিসম্যগ- 
জ্ঞানমুক্তীনাম্‌ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ 
দেবদৈতেমসম্পন্তিসংবিভাঁগেন ষোড়শে। 
তবজ্জানেহধিকারস্থ সাবিকস্যেতি দর্শিতম্‌ ॥ 


ইতি শ্রীশ্রধরন্বামিকতায়াং ভগব্দগীতাটীকায়াং মুবোধিন্যাং 


ধৈবানুরসম্পদ্বিভ!গযে!গে! নাম যেড়শোহধ্যায়ং | 
বঙ্গানুবাদ । [ ফলিতার্থ বলিতেছেন ]--ইহ1 কায, ইহ। অকার্ধ্য-_এই ব্যবস্থায় ( অর্থাৎ 
ইহ! নিরূপণের জঙ্ট ) শ্ুতি-স্বতি-পুরাণাদি শ।স্ই তোম।র প্রমাণ। অন্এব শান বিধানোক্ত 
বন্দু অবগত হুইক্! কর্াধিকারে বর্তমান যে তুমি, তোমার যথ।ধিকার কর্ম করই উচিত। 
কারণ সত্বশুদ্ধি, সম্যক জান এবং মুক্তি লাভের মূলই কর্ণ ॥ ২৪ 


২৬শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৪৭ 


যোড়শাধ্য।য়ে দৈবী ও আনুরী সম্পত্তির সংবিভাগ দেখাই! সাবুকের যে তত্বজানে 
অধিকার তাহ! প্রদর্শিত হইল ॥ | 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ)1-_তক্সিমিত্তে শাক্সে যেরূপ বলেছে বিশেষরূপ বুদ্ধির পর 
পরা! বুদ্ধিতে স্থির হুইয়! কর্তব্য যে কর্্দ অর্থাৎ ক্রিয়৷ কর! উচিত-_বিশেষ বধপে 
স্থিতি হইয়। যাহ! ক্রিয়ার পর অবস্থ1।- _কর্তব্য।কর্তব্য বিষয়ে শাস্তই প্রমাণ। শাস্মাচার 
জান! থাকিলে আর স্বেগ্ছাচরে প্রবৃত্তি হয় না। যদিন শাস্ত্র ঠিক জান] ন! যাঁর, ততদিন গুরুর 
উপদেশ মত সাধনপথে চলাই কর্তব্য। “ইহ” অর্থাৎ এই কর্মাধিক|র ভূমিতে তুমি বর্তমান, 
অতএব তোমার প'ক্ষ শাস্বনির্দিষ্ট পথেই চল! উচিত। শাম্ম প্রথমে ঠিক মত বুঝা যায় না, 
পড়লেই যে শাস্্রজ্জান হইবে--তাহাও নহে, তবে শাস্ে শ্রন্ধা থাক। আবশ্তক। সাধকের পক্ষে 
শাস্ত্রের ষে কি অর্থ তাহা পূর্ব্বল্লোকে বলিয়াছি। 

কর্মাধিকাঁর কি তাহাই বলিতেছি। যোগিগণ প্রাণায়!ম দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া 
কৃটস্থে লক্ষ্য করিলেই জ্ঞাতব্য কি তাহ! জ্গানিতে পারেন এবং রুর্তব্য কি তাহ! বুঝিতে পারেন । 
শরীরে কোন গুণ প্রবল এবং ক্ষিতি, অপ, তে, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ তত্বের মধ্যে 
কোন তত্বের ক্রিয়া চলিতেছে- তাহা বুঝিব।র কৌশল আছে। সমস্ত জগতের সংবাদ এই 
কৃটস্থে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তিনটি বিন্দুর কথ! পূর্বে বলিয়াছি । সত্ব, রঃ, ও তমঃ 
এই ভিন গুণ ভ্রিকোণাকরে তিনটি বিন্দুরূপে লক্ষিত হয়। রজঃ বিন্দুটি বাম কোণে রক্তাভার 
নায় দৃষ্ট হয়, তমঃ বিন্দুটি দক্ষিণ কোণে কৃষ্ণাভ। সদৃশ দৃষ্ট হয়, সন্ব বিন্দুটি উর্ধাকোণে শুভ্র 
কিরণের ন্যায় বোধ হয়। ইছার্দিগকেই যথাক্রমে বামা, বৌদ্রী ও জ্োষ্ঠা বলে-_-ইহার! 
সকলেই শিরূপা। ক্ষিতি তত্র বর্ণ হরিদ্রাবৎ, জল তত্বের বর্ণ ফিকে সবুজ, তেজত্তত্বের 
বর্ণ জলন্ত অঙ্গারবত মরুতের বর্ণ জাঙ্গাল এবং ব্যোমতত্বের বর্ণ আকাশ সদৃশ । এই তিন 
বিন্দু মিলিয়! এক হইয়া গেলে ত্রিকোণের মধ্যস্থলে শ্রী-বিন্দুর দর্শন হয়, উহ্নাই মুক্তিদাতিনী 
শক্তি। 

এ সমস্তই শরীরদ্থ বায়ুর শক্তি। প্রাণাপ্ামাদি যোগ ক্রিয়া ছারা এই সমস্ত বায়ুর বু 
রহম্ জানিতে পারা যায়। যেমন করিয়াই হউক বায়ুকে আয়ন্ত করিতে হইবে, এই বায়ুর গতি 
অন্গসারেই জীব শব-স্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধাদিতে আদজ্ত হইয়। বহিযু্থ 'ও বন্ধ হয়, বায়ুর ক্রিয়া 
ঘ্বার। এই ঝ|যুকে আয়ত্ত করিলেই জীবের অন্তলক্ষ্য আর্ত হয়। ক্রিয়। যতই অধিক করিবে 
বাযুর শক্তিতে অভ্যন্তরস্থ নাড়ী সমুদ্র ততই বিশুদ্ধ ব1 মলশুন্ত হইবে । নাড়ীমৃখে বায়ুর 
গতি অন্থসারেই শুভাগুভ ইচ্ছা বা সন্ক্প সকল সমূত্তূত হয়। নাঁড়ী যতশুদ্ধ হইবে তই 
মনের গতিগপ্রবাহু শুদ্ধ ও নিশ্মল হইতে থ|কিবে। কিন্তু ক্রি! আরম্ভ করিবামাত্রই নাড়ী 
শুদ্ধ হয় না। যাহার যতট| অধিকার তাহার অধিকারাহুষায়ী ততট। উন্নতিলাভ হুয়। 
প্রীৎ আঁচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন-_-এই ক্লোকস্থ “ইহ» শবটি দ্বারা “কর্মাধিকার ভূমি” প্রদশিত 
হইয়াছে এই শরীরষি কর্দের ক্ষেত্র বা ভূমি, ইছাতে কর্মের অধিকারাছন্নপ ফল দেয়। 

শাস্রবিধি--শীস্ত্র শাঁস ধাতু হইতে, ধিনি শাসন করেন বা আজ! দেন। বাযুই এই 


২৪৮ শ্ীমন্তগবদগীতা [১৬শ অঃ 


দেহেন্িয়কে শাসন করিয়া ভাহাঙ্গিগকে হ্বন্ব কর্খে নিযুক্ত বরে- (প্রশ্নোপনিষদ ), 
সুতরাং বাযুগুণিই শাস্ত্র । বিধি বি পৃর্ধক ধা ধাতু হইতে--যাঁহার অর্থ বিশেষরূপে ধারণ কর! ॥ 
তাহা! হইলে শান্্ বিধির অর্থ-বাঁযু বিশেষরূপে যখন স্থর হইয়! মন্তকে স্থিত হয়, তাহাই 
শাস্ত্র বিধি-যাগাকে ক্রিয়ার পর অবস্থা বলে। 

দেই বিশি পালনের তে নিয়ম গুরু বলিয়। দেন. সেই নিম অনথুল।রে চলিলেই সাধক 
উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন। তখন সাধক যষে'সেপানে আর হইয়াছেন 
তদচুসারে ক্রিগ্নারও নানারূপ বিধান অ|ছে, গুরু তাহা বলিয়া দেন। সাধনে যাহার যতটা 
অধিকার, তাহাই তাহার শ্বভাঁবজ কম্ম, ইহাই শাস্ত্রবিধ।নোক্ত কর্শ। এ কন্ম করিলে সাধকের 
ক্রমশঃ উন্নতি লাভ হইতে থাকে, ও পথে নান! বিদ্ধ বাধ। আসিয়া উপস্থিত হইলেও 
অধিকার়াহুরূপ যে সাধন করিয়া যাইতে পারে তাহার প্রাণ ধীরে ধ'রে স্থির হইয়া আসে, 
পরে বিশেষরূপে স্থিতি হইলেই ক্রিয়র পর অবস্থা প্রাপ্থি হয়। এই অবস্থা লাভ করিতে 
পাঁরিলেই মন্তুত্য জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পার! যায়। 
অতএব ক্রিয়র ক্ষেত্র এই শরীরকে লাভ করিয়! ক্রি্া কবিতে কখনও অবহেলা করিও না। 
ইহাই ভগবদ্‌ বাকোর অভিপ্রায় ॥ ২৪ 


ইতি শ্তামাচরণ-আধ্যাত্সিকদীপিক। নামক গীত। ষোড়শ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাধ্যা সমাপ্ত । 


অর এজন জানি 


সপ্তদশোধধ্যাঁয়ঃ 


( শ্রদ্ধা ত্রয়বিভাগ যোগঃ ) 
অঙ্জুন উবাচ। 
যে শান্্রবিধিমুৎস্জ্য যজন্তে শদ্ধয়ান্থিতাঃ | 
তেষাং নিষ্ঠ1 তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহোরজন্তমঃ ॥ ১ 

অন্য়। অঞ্জুন উবচ (অঞ্জুন বলিলেন )। কৃষ্ণ! হে কৃ) যে (যাহার!) 
শাস্ববিধিম্‌ উৎ্হ্ঙ্গয (শাস্ম বিধি পরিত্যাগ করিয়!) তু কিন্ত) শ্রদ্ধয়/ঘ্বতাঃ (শ্রদ্ধাুক 
হইয়|) য্ন্ে ( দেবদেবী সকঙ্গকে পুগ্া করে) তেষাং নিষ্ঠা কা? €তাহাদিগের নিষ্ঠা 
কিরূপ?) সত্ত্ব (সাত্বিকী)? রজঃ (রাজসী?) আহে! তমঃ ( অথবা তামসী?) ॥ ১ 

শ্রীধর। উক্তাধিক!র ছেতৃনাং শ্রস্ক মৃখ্যা চ সা্বিকী। 
ইতি সপ্ুদশে গৌনশ্রদ্ধীভেদস্ত্িধোঁচ্যতে ॥ 

পূর্ববাধ্যায়াস্তে “যঃ শান্্বিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্রে!তি* ইত্যনেন 
শাস্ত্রেন্ত বিধিম্‌ উৎন্ক্য কাঁমচাবেণ বর্তম!নস্ত জ্ঞানে অধিকারে নান্তি ইত্যুক্তং। তত্র 
শাস্নিধিমূৎস্থঞ্য কামচাঁরং বিন! শ্রন্ধয়। বর্চমানানাং কিম্‌ অধিকারোহন্ত নান্তি বেতি 
বুভৃৎসয়৷ অর্জ্বন উবাঁচ-_যে শান্ব ইতি। অত্র চ শাস্বিধিম্‌ উৎস্জ্য যন্ত ইত্যনেন শাস্বাথং 
বুদ্ধ! তম্‌ উল্নজ্ঘ্য বর্তমান! ন গৃহান্তে, ভেষাঁ শ্রদ্ধয়। যঙ্নাছুপপতেঃ | আতন্তিক্যবুদ্ধিহি অন্ধ|। 
ন চাদোৌ শাস্ববিরদ্ধে অর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি। তান্‌ এব অধিকৃত্য *ত্রিবিধ! ভবতি 
শ্রদ্ধ।” “য্স্তে সাত্িক! দেবান্‌” ইত্যাত্যত্তরামপপত্তেশ্চ। অতো নাত্র শাস্তরেভ্ুজ্ঘিনঃ গৃহ্ন্তে, 
অপি তু ক্রেশবুদ্ধা! বা আলম্তাদঘ। শাস্তার্থজ্ঞানে প্রবতুম্‌ অকৃত্ব! কেবলম্‌ আচারপরম্পরাবশেন 
শদ্ধক/! কচিদ্দেবতার।ধনাদৌ প্রবর্তমান! গৃহাত্তে। অতোংয়মর্থ:_-ষে শাস্সরবিধিম উৎক্তজ্য 
দুংখবুদ্ধ্াা আলন্য:ঘা অনদৃত্য কেবলম্‌ আচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়া'ম্বত1; সন্তো যঙ্জন্তে, তেষাং তু 
ক নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক মাশ্ক্ঃ? তাঁমেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি কিং সত্বম? আহে 
কিংবারজঃ? অথবা তম ইতি? তেষ।ং ত।দুশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্বসংশ্রত| ? 
রজঃসংশ্রিতা ব1? তম:সংশ্রিতা বা? ইত্যর্চ। শ্রঙ্কায়ঃ সাত্বিকত্বাৎ কেশবুক্ধয 
আলন্তেন চ শস্্রানাদরন্ড রাজসতামদত্থাৎ ত্রিধ! সন্দেহঃ। বদি সত্বসংশ্রিতাঃ তহি তেষ!মপি 
সাততবিকত্বাদ্‌ যখোজা ত্বজ্ঞানে অধিকার; শ্তাৎ অন্তথ! ন ইতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্ঘ ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । [ “উক্ত তত্বজানে অধিকারের হেতু সমূহের মধ্যে সাত্বিকী বে শ্রদ্ধা তাহাই 
মুখ্য, এইজন্ত সগুদশ মধ্যায়ে তিন প্রকার গৌণ শুদ্ধার ভেদ কথিত হইতেছে।” পূর্বাধ্যায়ের 
শেষে “যঃ শাস্বিবিমুৎস্থজ্য ইত্যাদি ক্লোকে শাস্্রবিধি ত্য।গ'করিয়া যথেচ্ছভাবে বর্ণে প্রবৃত্ত 
ব্যক্তিগণের জ'নে অধিকার নাট-_ইহ! বল! হইয়াছে । ইহাতে শান্ত্রবিধি ভাগ করিয়া! কামাচার 
( বথেস্ছাঁচায় ) ব্যতিরেকে রনী পূর্ববক কর্ম চষ্ঠানে প্রবর্তমান ব্যজির ( তত্বজানে ) অধিকার 

৩২. , 
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আছে কি না--ইছা! জানিতে ইচ্ছুক হইয়! ] অজ্ঞুন বজিলেন। এখানে “শাস্থবিধ পরিত্যাগ 
করিয়া যে হজ্জ করে”-_-ইহার দ্বার! শাস্থার্থ বুঝিয়াও তাঁহার উল্লজ্যন করে যাহার!- সেই সকল 
ব্যক্তিরা এখানে গ্রহণীয় নহে, কারণ তাহাদের পক্ষে শ্রদ্ধাপূর্বক যঞ্জন সম্ভব নহে। আস্তিক 
বুদ্ধিই শ্রদ্ধা । শাস্ত্রে জ/নবান ব্যক্ির শাস্ত্বিরুদ্ধ বিষয়ে শ্রদ্ধা সম্ভবপর নহে। যেহেতু 
ভাঁহাদদিগকে গ্রহণ করিলে ০শ্রদ্ধ! ত্রিনিধ, সান্ত্িকগণ দেবতাদিগকে যঙ্গন করেন” ইত]াদি ব্যয় 
যাহা পরে বলিবেন তাহ।র অন্ুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়। অতহব শাস্্রবিধ উল্লজ্ঘন- 
কারিগণ এখানে গ্রহণীপ্ন নহে । তবে যাহারা ক্লেশবুদ্ধিতে বা আন্ত বশতঃ শাস্তার্থ জানে প্রযত্ব 
ন। করিয়া কেবল আচার পরম্পরা বশতঃ শ্রদ্ধাপূর্বক কোন দেবতারাধনে প্রবৃত্ত যাহারা, 
তাহারাই এস্কলে গ্রহণীয়। অতএব এই শ্রোকের এই অর্থ হয় যেষাহার! শাগ্বেক্ত বিধি 
সকলকে ত্যাগ করিয়! অর্থাৎ হুঃখ বুদ্ধিতে অথব| আলস্য বশত্তঃ অনাদর করিয়া কেবল আচার 
প্রামাণাবশতঃ শ্রদ্ধান্বত হইয়া ষক্স করিয়| থাকে, তাহাদের নিষ্ঠা অর্থাৎ স্িতি বা আশ্রয় কি 
প্রকারের? তাই বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাপ] করিতেছেন, (হে কষ%) তাহাদের এ নিষ্ঠ। কি 
সাত্বিক, রাঁঞজমিক অথবা তামসিক অর্থাৎ সেই যে তাহাদের দেবপুঞা-প্রবৃতি তাহা কি সব্ব- 
সংশ্রিত অথব! রজঃসংশ্রিত কিনব তমঃসংশ্রিত ? ( ইহাই অর্থ )। শ্রদ্ধার সাত্বিকতা হেতু এবং 
ক্লেশবুদ্ধি ও আলন্তবশতঃ শাস্বে অনাদরের রাজপিকত্ব ও তামনিকত দোষ বিধায় ত্িধ! সন্রেহ। 
তাহাদের শ্রন্ধ।যুক্ত নিষ্ঠা হেতু তাহাদিগকে সাবক বলিয়া সন্দেহ হয, আবার ক্লেণবুদ্ধি ও 
আলন্ত হেতু শাস্ত্রে অনাদর রাঁজদ ব! তামস ভাব স্ুুস্তি করে। ন্ুতনাং গ্শ্ন এই যে যদ এ 
সকল ব্যক্তি সবসংশ্রিত হয়, তবেই তাহাদের যথোক্ত আত্মজ্জানে অধিক।র্‌ থাকিতে পারে, 
অগ্কথ! তাহাদের অধকার নাই ॥ ১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শরীরের তেজের ছবরায় অনুভব হইতেছে ঃ-_-ষে কেহ 
শান্্রবিধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় না থেকে কর্দ যে করে ফলাকাঙক্ষার 
সহিত তাহার নিঃশেষবূপে স্থিতি জন রজঃ তমঃ কর্দ্েতে কি প্রকার ?-_কর্ঘাছ- 
াতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । (১) যাহারা শান্ববিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা করতঃ নিজের 
ইচ্ছাচ্রূপ কর্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারা অহর-সম্প্রদায়। (২) ধীাহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেশ 
বিদিত হইয়া! তদচ্সারে শ্রদ্ধ।পূর্ধবক করের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহ।র] দেব-সম্প্রদায়। (গীতার্থ- 
সন্দীপনী )। (৩) কিন্ত আর এক প্রকারেয় সম্প্রদায় আছেন যাহারা আস্তিক্যবুদ্ধশালী, 
দেবপূজাদিতে ব! নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলিতে অশ্রদ্ধা নাই, বরং তাহার অগ্ষ্ঠান যখ'সময়ে 
যাহা করিবার করিয়! থাকেন, কিন্তু তাহার! পণ্ডিত নহেন, শান্্বিধি ঠিকমত জানেন না ব! 
জানিবার চেষ্টাও করেন না, তাহাদের কৃত পৃজ| যক্তাদি ঠিক বথাশাগ্বমর্ত হইল কি না, এ 
বিষয়ের কোন খবরও রথেন না, তবে শ্রদ্ধাপূর্র্বক যাহ! পরম্পর] চলিয়! আসিতেছে তাহ। 
করিয়া যান -এই শ্রেণীর লোকদিগের একদিকে যেমন শ্রদ্ধা, অন্দিকে শ্াস্ববিধির যথাযথ 
পালনে তাহার! শিথিল ভাবাপন্ন-তাদৃশ লোকদিগের যে শুদ্ধ! তাহ। সাঁতিক হইবে, অথব! 
রাঝসিক ব! ত1মসিক হইবে? ণ 
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প্রকৃত পূজা বাহা তাঁহা সাধারণভাবে বা সকলের ঘার! হইবার নহে। শান্বিহিত ভাবে 
পৃজ| বা যাগযজ্ঞাদি করা কঠিন, বিশেবতঃ বর্তমান কালে। শাস্ত্রের বিধি বিধাঁনাহুসারে যে 
পুজা তাহ! অল্প লোকেই করিতে পারে, কারণ আমর! সে বিধান সকলে জানি না, জানিলেও 
তাহা করিতে পার! আমদের সকলের সাধ্যের মধ্যে নহে । এইভন্ত বর্তমান কালে ষে পৃজা 
বা বজ্ঞাদি হই” থাকে তাহা শান্্রবিধি মত হয় না। তথাপি কুলপরম্পরাগ্যাক়ী গৃহদেবত! বা 
বিশেষ সময়ের বিশেষ পুঞ্স| ষে আমর। করিয়! থাকি তাহ! বিধমত ন। হইলেও শ্রদ্ধার অভাব 
হয়তে। তাহাতে নাই-__এই প্রক।রের বে নিষ্ঠ। তহ| কোন্‌ শ্রেণীর নিষ্।? সাত্বিক, রাঁজসিক 
অথবা! তামসক? এই ক্লোকের আধ্যাত্মিক তত্ব এই-কাজ সকলেই করে, একজন 
সানান্ত পে।ক হইতে অসাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলকেই কোন না কেন কর্ম করিতে হয়। 
অত্যন্ত সংসারাঁসন্ত দুর্জন ব্যক্তিও কর্ণ্ঘ করে, আবার নিঃস্বার্থ সাধু ব্যক্তিও পরের জন্ত কত 
পরিশ্রম করেন। এই সকল শ্রেণীর পোকই হয়তো স।ধনার প্রধত্ব করিতে পারেন। কিন্ত 
তাহাদের নিষ্ঠার পার্ঁক্য যথেষ্ট । একজন ক্রিয়। করেন এই জন্ত যে শরীর ভাল থাকিবে 
বলিয়া, কেহ সাধনা করেন লোকের উপর প্রতূত্ব করিবেন বলিয়া, কেহ করেন কেবল লোককে 
দেখাইবার জন্ত, আবার কেহ কেহ সাধন করেন আত্মন্বরূপকে বিদিত হইবার জন্ত। 
মহ্স্য জন্মের ইহাই সর্বোত্তম কর্তব্য, এইঞজন্ত তাহারা অন্ত সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ন! 
করিয়! কেবল যাহাতে আত্মজ্জান বা ভগবস্তুক্তি লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্তই তাহারা প্রযত্ব 
করিয্না থাকেন । এই সবল শ্রেণীর নিষ্ঠ। গুণযুক্ত অর্থাৎ কাহারও বা সাত্বিক নিষ্ঠা, কাহারও 
রাজপিক এবং কাহারও বা তামসিক। কিন্ত আর এক প্রকারের কঙ্পী আছেন ধাহাদের 
কর করিবার প্রয়েজন চলিয়! গিয়াছে, তবুও তাহারা লোকশিক্ষার জন্ত যথাবিহিত কর্ম 
করিয়। ব!ন, অথচ এ সকল কর্দে তাহাদের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। এট ভাবে কর্ণ 
করিতে সকলেই তো! পারে না। ধাভার! সাধন প্রভাবে ক্রিন্নার পরাবস্থা লাভ করিয়াছেন 
তাহার! সেই অবস্থায় থাকিয়া জগতের সকল ব্যবহার ষথাযষোগ্য ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, 
কিন্তু শাস্মবিধিতে ন! থাঁকিয়৷ অর্থ।ৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় না থাকিয়! ফলাকাজ্ষার সহিত যে 
ক্রিয়া করিয়! থাকেন এবং তাহাদের সেই ফলাকাঁজ্ষ। বিষয়ে যে নিষ্ঠা বা দৃঢ়রূপে স্থিতি, তাহা 
কি ফল প্রসব করে? তাহাদের শ্বাস তে। নুযুয়া চলে না, স্থতরাং মনে তো সাত্বিকী নিষ্ঠা 
হয় না, এবং সাত্তিকী না হইলে গুণাতীত ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাওয়া যায় না । তাহাদের 
শ্বাস ইড়। পিজল!তেই বেশীর ভাগ চলে, কিন্তু তবুও ক্রিয়াতে নিষ্ঠ। থাকায় প্রত্যহ কোন ন৷ 
কোন রকমে করিয়া চলেন। তীহার্দের এই প্রকারের আচরণকে কি বলা যাইবে? 
কেহ কেহ আছেন বাহার! শাগ্র মানেন, শ্রচ্ধ! পর্ববক পৃজার্চনাও করিয়া থাকেন, কিন্ত বিধিমত 
পূজা করিতে হইলে যেয়প সাধনশীল হওয়া আবশ্যক তাহার! সেরূপ লাধনসম্পন্ন নহেন । 
তাহাদের কৃত পৃজাচ্চনা কোন্‌ গুণের কার্ধ্য হইবে ইহাই অর্জনের প্রশ্ন । অনেক-ক্রিয়াবানের 
ক্রিয়ার প্রতি বথেষ্ট অন্ধ! আছে, কিন্তু যে প্রণ।লীতে ক্রিয়া করিলে ঠিক বিধিস্গত সাধন! 
হয়, তাহা তাহারা! জানেন না, ব! করিতে পারেন না, তাদৃশ ক্রিয়।বানেরাও ক্রিয়ার ফল লাতে 
সমর্থ হন অথবা বঞ্চিত হইয়া! থাকেন 1 ইহাই অঙ্ছুনের প্রশ্ন ॥ ১ 


২৫২ জু মন্তগবদগীতা [১৭শ ঃ 


শ্রীভগবাছবাঁচ । 
( মুখ্যশ্রদ্ধা সাত্তিকী, গৌণশ্রদ্ধা ত্রিবিধ] ) 
ত্রিবিধ। ভবতি শুদ্ধ! দেহিনাং স! শ্বভাবজা। 
সান্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ 


অন্বয়। শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন )। দেহিনাং ( দেহিগণের ) লা! শ্রদ্ধ! 
(সেই শ্রদ্ধা! ) ন্বভাবজ| (স্বাভাবিক, অর্থাৎ পূর্ববগগ্ম-সংস্ক।র প্রন্থত ) এব চ (আর তাহ) 
সাত্বিকী, রাঁজসী, তামপী চ (সান্বিকী, রাক্রসী ও তামসী) ইতি ত্রিবিধ! ছবতি (এই তিন 
প্রকারই হয় ) তাং শুখু (তাহা শুন) ॥ ২ 

ভ্রীধর। অত্র উত্তরং শ্রীভগবান্‌ উবাঁচ--ত্রবিধেতি । অয়মর্থ; _ শাস্্তত্বজ্জানতঃ 
প্রবর্তমানানাং পরমেখবর-পুজাবিষয়। সাব্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাঁচারমাত্রেণ তু 
প্রবর্তমানানাং দেছিনাং য| শ্রন্কা স| তু সাত্বিকী রাজসী তামসী চেত্তি ভিবিধ! ভবতি। তত্র 
হেতুঃ শ্বভাবজা:--স্বভাবঃ পূর্বসংস্কার:, তন্মাৎ জাতা। ম্বভাঁবম অন্যথা! কর্ত,ং সমর্থ: হি 
শাস্ত্োখং বিবেকজ্ঞানং । তত, তেষাং নান্তি। অতং কেবলং পূর্বন্ব ভাবেন ভবতীতি শ্রদ্ধ! 
ত্রিবিধ। ভবতি। তামিমাং ত্রিখিধাং অদ্ধাং শৃণু। তহুক্তং--“ব্যবসায়।ত্সিক। বুদ্ধিরেকেহ 
কুরুনন্দন” ইত্যাদিন! ॥ ২ 

বঙ্গানুবাদ । [ ইহার উত্তর ]--প্রীভগবান বলিপেন। স্লোকের অর্থ এই যে শান্ত ও 
তত্বজ্জানানুষায়ী কর্মে গুবৃত্ত জনগণের পরমেশ্বর-পৃজাবিষয়! একমাত্র সাব্িক শ্রদ্ধাই হইয়! 
থাকে; কিন্তু লোকাঁচারাছুষারী কশ্মে প্রবৃত্ত ছুনগণের যে আ্ধ!,-- তাহাই সত্বিকী, রাজসী ও 
তাঁমসী- এই তিন প্রকারের হইয়! থাকে । তাঁহার কাঁরণ_ তাহাদের শ্রদ্ধা “শ্বভাবজ।” অর্থাৎ 
পূর্বসংস্কার-জাত । স্বভাবকে অন্যথা করিতে শান্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানই সমর্থ; তাহা তাহাদের 
(লোকাচীরাচ্ধায়ী যাহার] বর্মানুষ্ঠান করে) নাই, অতএব কেবল পূর্ত্ব-স্ব ভাবাচ্ধামী 
(বা সংস্কার বশতঃ ) যে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে ; তাহ! তিন প্রকার | সেই ভ্রিবিধ! শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রবণ 
কর। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন -“নিশ্চয়।ত্মিক1 বুদ্ধি একই হইয়া থাকে” ॥ ২ 

স্বাধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা _কুটস্ছ দ্বারায় অনুভব হইতেছে ঃ__ তিন রকমের শ্রদ্ধা 
হুইভেছে--সান্বিকী, রাজসিক, তামসিক ।- শ্রদ্ধ। তিন প্রকারের, এবং তাহা! প্রাণি- 
গণের '“্বভাবজ'-_ অর্থাৎ পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত যে ধর্মাদি সংস্কার এবং যাহ! মরণকালে অভিব্যক্ত 
হয়। : সেই পূর্ববসংস্ক!রই বর্তমান দেহে স্বভাব বলিয়া]! কথিত হন । সেইশ্রন্ধ! সাত্বিকাদি 
প্রকৃতি-ভেদে তিন প্রকারের হইয়! থাকে । এই হ্থভীব লইয়াঁই মঙ্ন্ত জন্মিয়াছে। যাহার 
যেরূপ পূর্বসংক্কার, তাহার তদগ্ছরপ শ্রদ্ধ। শিক্ষা না পাইলেও হইবে। এইরূপ অঙ্ধাও প্রকৃতি 
অঙ্জসায়ে যে ত্রিবিধ হয়, তাহারই কথা এখানে ভগবান বলিতেছেন। শস্বাদি পাঠ, সাঁধুসদ ও 
লাধনজনিত যে সা্বিকী শর সুধখকদিগের হইয়া থাকে, তাহার কথ! এখানে বালিতেছেন 
না। মনে অনবরত তিনটি গুণ খেল! করিতেছে, মন বখন যে গুণে অবস্থিতি করে, 'তদছুসাঁরে 
তাহার শ্রন্থা--সা্িকী, রাজনী অখবা! তামনী হইয়া থাকে। . এই গুণ জীবের, প্রার়তিগত, 


১৭শ অঃ) শ্ীমন্কগবদর্গীত! ২৫৩ 


( পুরুব শঙ্কায় ) 
সন্বাণ্ুন্ধপ। সর্বস্য শুদ্ধ! ভবতি ভারত । 
শন্ধাময়োহয়ং পুরুষে যে যচ্ছ দ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ 


স্থৃতরাং শ্রন্ধাও প্রকৃতির ভাব।ছুযাঁয়ী তিন প্রকারের হইবে-ই। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে এই তিন 
গুণের অবিরত পরিবর্তন হেতু শ্রদ্ধারও অনবরত পরিবর্তন হুইতেছে। শ্বাস ইড়- 
পিঙ্গলার় থাকিলে, শ্রদ্ধা ও তদনুষায়ী রাঁঞজলিক বা তাঁমসিক হইতে থাকিবে । ন্রষুয্ায় শ্বাস 
বছিলেই তখন সাত্বিকী শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে । স্বাভাবিক শ্রদ্ধ! পৃর্ণ্বকর্মচযায়ী হইয়! 
থাকে, কিন্তু সাত্বিকী শ্রদ্ধ/-_সাধন ভঙ্গন সাধুনঙ্গ ও শান্্রালোচন! ঘার! তৈয়ারী করি! লইতে 
হয় ॥ ২ 

তন্থয়। ভরত ! (হে ভারত )সর্বস্ত (সকলের) শ্রদ্ধ। (শ্রদ্ধা! ) সবাচরূপা ভবতি 
( নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হইন্ন! থাকে ); অয়ং পুরুষ: শ্রদ্ধামঘ়ঃ € এই জীব শ্রদ্ধানর ), ষঃ 
( যিনি) বস্ছ,দ্ধঃ ( যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ) সঃ এব সঃ (তিনি সেইরূপই )॥ ৩ 

ভ্রীধর । নচুচ শ্রদ্ধ। সাত্বিকী এব সত্বকাধ্যত্বেন ত্বয়ৈধ ভগব্তা উদ্ধবং প্রতি নিদ্দিষ্টত্বাৎ | 


যথোক্তং-_- “শমে! দমন্তিতিক্ষেক্ষ! তপঃ সত্যং দয়] স্মতিঃ। 
তুষ্টিস্ত্যাগোৎস্পৃহ। শ্রদ্ধা হীর্দয়াদিঃ স্বনির্তিঃ ॥ 

ইত্যেতাঃ সত্ন্ বৃত্ত ৯তি। অতঃ কথং তশ্য।ঃ ত্রৈবিধ্যম্‌ উচ্যতে? সত্যমূ। তথাপি 
রজস্তমোধুক্পুরুযাশয়ত্বেন রজহমোমিশ্রিতত্বেন সবস্ত ভ্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়! অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটতে 
ইত্যাহ- _সত্বেতি । সব্বাছরূপা- সত্বতারতম্যাচছসারিণী, সর্বস্ত-_বিবেকিনঃ অবিবেকিনে!| বা 
লোকন্ত শ্রদ্ধ! ভবঝতি। অস্মাৎ অয়ং পুরুষে! লৌকিকঃ শ্রদ্ধ/মঃ:-_শ্রদ্ধাবিকার:, ত্রিবিধয়া 
শরন্ধদন! বিক্রিয়তে ইতার্থঃ। তদেবাহ-__'ঘে! যচ্ছ,দ্ধঃ--বাদৃশী শ্রদ্ধা বন্য, “স এব সঃশ--তাদৃশ: 
অন্ধাযুকঃ। যঃ পুর্বং সত্বোৎকধেণ সাত্িকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ স পুনঃ তাদৃশ সত্বসংস্করেণ 
সাত্বিক অদ্ধয়। যুক্ত এব ভবতি। যস্ত রঙ্গ উৎকর্ষেণ রাঁজসস্রন্ধাযুক্তঃ স পুনঃ তাদৃশ এব 
ভবতি। হস্ত তমন উৎকর্ষে? তামসশ্রদ্ধ'যুক্তঃ স পুনঃ তাদৃশ এব ভবতীতি । লোকাচারমাত্েণ 
প্রবর্তমানেষু এবং সাঁত্বিক-রাজস-তামস-শ্রদ্ধাবাবস্থ। । শাস্্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুপ্ত।নাং তু 
স্বভাববিজগ়েন সাত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি গ্রকরণার্৫থঃ ॥ ৩ 

বঙ্গানুবাদ । [ সত্য বটে শ্রদ্ধা সান্বিকীই হর, যেহেতু ছে ভগবন্‌ তুমিই উদ্ধবকে 
বলিয়াছ যে--শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপস্যা, সত্য, দয়া, স্বতি, তুটি, ত্যাগ, অস্পৃহা, 
শ্রদ্ধা, লজ্জা, দয়াদি ও আত্মনির্তি -ইহার। সকলেই সব্বগুণের বৃতি। অতএব 
কিরূপে (অ্রস্ধাকে) ত্রিবিধ বলা সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ষে 
এ কথ। সত্য, তথাপি সন্ত, রঙ্গ ও তমের মিশ্রণে সত্ত্ব ত্রিবিধ হয় বলিয়া, শ্রদ্ধারও ত্রিবিধত৷ 
ঘটে-__ইছাই বলিতেছেন ] -সব্বানুরূপ অর্থাৎ সত্বের তারতম্যালারে বিবেকী ও অবিবেকী-- 
গকলেরই শ্রদ্ধ! হই থাকে । বেই দন্স এই লৌকিক পুরুষ শ্রন্ধাময় অর্থাৎ ত্রিবিধ শ্রদ্ধার 
ঘায়। বিকার প্রা হয়। তাই বলিতেছেন “যে। বন্ছ.ছৃ* অর্থাৎ যাহার যদ দ্ধ "ন এব সং” 


২৫৪ প্রীমস্কগবদগীত। [১৭শ অঃ 


সে ত!দৃশ শ্রন্ধাযুক্ত হয়। যে পূর্বে সত্বোৎকর্ষতা হেতু সাত্বিক শ্রদ্ধ।যুক্ত ছিল, সে সেই 
সংস্কার-হেতু পুনরায় সাত্বিক-শ্রদ্ধাযুক্তই হয় । যে পূর্বেবে পূর্বে রজোগুণের উৎকর্ষতা হেতু 
রাঞ্জস-শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় সেইরূপ রাঙ্গন-শ্দ্ধাধুক্ত হয় এবং তর্োগুণের উতৎকর্ষত! হেতু 
'ষে তামস-শ্রদ্ব।যুক্ত ছিল, সে পুনরায় তাঁমস-শ্রদ্ধ।যুক্তই হইয়া থাকে। এই জন্তু লৌকিক 
আ1ঢারাচুষ'রী কর্ধে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের জস্তই এই প্রকার সাত্বিক, রাঁজসিক ও তামনিক শ্রদ্ধার 
ব্যবস্থ!। কিন্তু শাস্তজ্জ'নজনিতবিবেকযুক্তের শ্বভাব-বিজরহেতু একমাত্র সাত্বিকী শরন্ধাই 
হইয়া থাকে । এই প্রকরণের ইহাই অর্থ ॥ ৩ ্‌ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_সন্বগণে অর্থাৎ ক্রিয়া করে ত্রন্দের অগুভে থেকে এই 
পুরুষোত্তম ইনিই ব্রক্মময়_ ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিনি থাকেন তিনিই ব্রজ্ম।-- 
বিশিষ্টসংক্কারযুত্ত অত্বঃকরণকেই “স্* বলে। অস্তঃকরণের প্রকাশন্বভাবহেতুই উহাকে 
“সত্ব” বল! হয়। যে অন্তঃকরণে ষে প্রকারের সংস্কার প্রবল থাকে, সেই সংস্কার অচ্ুরূপই 
তাহার শ্রন্ধা হইয়া থাকে। গুণ সংমিশ্রণহেহ অস্তঃকরণের ও তারতম্য হইয়া থাকে--সেই 
হেতু শ্রন্ধারও টবচিব্রয ঘট । শ্রন্ধ/-_অন্তঃকরণের ধর্ম, এইজন্ত কেহই একেবারে শ্রদ্ধাহীন 
হইতে পারে না। জীবের মধ্যে যে গুণই প্রবল থাকুক, সত্বগুণ কিছু থাকেই, সুতরাং 
শ্রন্ধাও কিছু থাকিবেই। তাই জীবকে “শরদ্ধাম্” বলা হইয়াছে । অবশ্য অত্যন্ত তমঃপ্রধান 
ব্যক্তিদের মধ্যে সব্বগুণ অত্যন্ত অস্ফুট থাকে বলিয়া! তাহাদের মধ্যে সাব্বিকী বৃত্তির কার্ধ্য 
অল্পই দেখিতে পায়! যার। কিন্ত যাহারা কেবল লোকাচার"মাত্র অন্থনরণ করিয়! কাধ্য 
করে তাহাদের শ্রদ্ধার উৎকর্ষ হয় না। শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে শান্তক্তান ও 
সাধনার প্রয়োজন । গুরু ও বেদান্তু-বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা, কিন্তু অস্তুঃকরণ অশুদ্ধ 
থ।কিপে সাত্বিকী দূঢ়-শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধকের দৃঢ়-শ্রদ্ধ। হইতেই সাধনবিষয়ে তাহাদের 
চিত্ত দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হস । গীতা বলিয়াছেন- শ্রদ্ধাবানের। অর্থাৎ ধাহীরা তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় 
ত/হারাই জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞানলাভের পরই পরম-শাস্তির উদয় হয়। ক্রিয়৷ মন দিয়া 
বিনি বড অধিক করিবেন, ততই তাহার সব্বসংশুদ্ধি হইবে, নুযুক্নার মধ্য দিয়! প্রাণধার! 
প্রবাহিত হইলে ব্রহ্মাগুতে স্থিতিলাভ হইবে, এবং পরে ক্রিয়র পর-অবস্থ!য় সাধক ক্রক্ষ- 


স্বরূপ ₹ইর] বাইবেন। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্ঠট কোন ভাব থাকে না, তখন সাধক গুপাতীত 


হইয়া যান। কিন্তু ক্রিয়ার পর-অব্স্থ! হইতে নামির! অ।সিলে অথব। ক্রিয়া করিতে করিতে 
যখন মন কিছু স্থির হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরোধ-অবস্থাপ্রত্তি হয় নাই, তখন মনে বিষয় 
চিন্তা না থাকায় উহা সবগুণের অবস্থা বটে এবং এ অবস্থ। প্রপ্তি হইলে তখন সাধনায় যে 
উগ্র প্রযত্র হয়, তাহা হইতে ধ্যান ও ধ্যান হইতে সমাধি আসন্ন হয়| মুক্তির জন্ত জুতীঞজ ইচ্ছ! 
হেতু মোক্ষলাতে বে গ্রযত্ব হয়, তাহাই সাত্বিকী শ্রদ্ধ]। শ্রদ্ধা--'চেতপঃ সম্প্রসাদঃ--এই অদ্ধ! 
হইতে চিত্তের প্রসরত1 হয় অর্থাৎ চিত্তে তখন মল-ভাগ বেশী না থাকার সাধনাতে প্রধর্খের 
বাণিক্য হয়, প্রাহত্বের আধিক্য হইতে চিত মগাস্থিরতাঙ্গ মধ্যে গ্রধেশ করে। সমুজ্রের, 
গৃথীর অতলে ভূব দিগ ধেসন. লেকে রুদ্ধ সংগ্রহ করে,সেইরাপ সমাধিম্জ হোসি জানার 


১৭শ অঃ] শীমন্তগবারগত। ২৫৫ 


(শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত-_গুণ-তেদে পূজার প্রকার-ভেদ-- 
সাত্তিক, রাঁজসিক ও তাঁমসিক ব্যক্তির পূজা ) 
যজস্তে সাত্বিক দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ | 
প্রেতান্‌ ভূতগণা ংশ্চান্যে যজন্তে তামস। জনা; ॥ ৪ 
লাভে ক্ৃতরুত্য হন। সব্বগুণ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই অণু সদৃশ ব্রহ্ম অনুভূত হইতে থাঁকে। 
এই সাত্বিক, রাজসিক ও ত'মসিক গুপ হইতে সন্ভৃত যে প্ররকতি- তাহা ব্রচ্মেরই বিকার । ক্রিস 
যত বেশী করিবে ততই তুমি গুণ অতিক্রম করিয়া গুণাতীত অবস্থার পৌছিতে পারিবে | 
সাধনার ক্রম ও তাহার ফল নিম়্ে লিখিত হইল-- 
কুটস্থই দেবতা, সেই কৃটস্থ-মধ্য নারায়ণ, কুটন্ছে মন রাখিলে কুটস্ক যেমন সর্বব্য/পক, 
সাধকের মনও সেইরূপ সর্ধব্যাপক হয়। কৃটস্থই ব্রহ্ম, গুরু ও আচার্ধ্য ; কুটস্থে থাকিলে 
চিত্তের প্রসন্নত!, হয় তাহাই সবসংশুদ্ধি ও চিভের সন্ত্গুণে অবস্থিতি। পরম পদ আত্ম/তেই 
রঠিয়াছে, যিনি ব্ষিয়ের মধ্যে থাকিয়াও সর্দ দ| কুটস্থে মন রাখিতে পারেন--তিনিই খাষি। 
আত্মা লক্ষ্য রাখিবার অচ্য।স হইতেই আজ্মাতে মনের স্থিতি হয় ও মন আত্মার সহিত এক 
হইয়া যায়। 'আাম্বাই কৃউস্থ এবং ব্রহ্ম ণু | ত্রদ্ষাণুর মধ্যে ভ্রিলোক বর্তমান, ক্রিপ্র পর- 
অবস্থায় ব্রন্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে _ দ্বর্গ, মর্ভ সর্ববঙই গমনাগমন করা যায়। করণ 
্বর্গ মর্ভ সমস্তই সেই ব্রদ্মের অণুর মধে, সাধক সেই ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও 
বে সর্বত্রই যাইতে পারিবেন, বা থাকিতে পারিবেন তাহ।তে আর সন্দেহ কি? কুটস্থের মধ্যেই 
পুরুষে[তুম রহিষ্নাছেন, ধিনি শক্তির সছিত সাধন করেন, তিনি এই শরীনের মধ্যেই তাহাকে 
দেখিতে পান। তিনিই প্রকৃষ্টরূপে শরীর ধারণ করিয়! জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ববত্রে 
এই জন্ত ত!হাকে বধু” বলে; তিনি ষড়েস্বর্ধ্যবান বলিয়! ত।হার নাঁম “ভগবান” । আবার 
কুটস্থের মধ্যে তিনি পরম নির্মল পুরুযষোত্তম-_এই জন্য তাহার নাম শিব। ক্রিয়া পর-অবস্থার 
তিনি আপনাতে আপনি। তিন সকল রসের রস অথচ স্বম্ং অরুস। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই 
বিজ্ঞানময় অবস্থা, সেখানে অজোঁকও নাই-অন্ধকারও নাই-তখন তিনি সর্বময়, কারণ 
"্সর্্ঘ* তাহারই প্রকাশ। এই জন্য ক্রিয়ার পর-অবস্থ।য় যে থাকে-__সে সর্কজ হয় ॥ ৩ 
অন্বয়। সাব্বিকাঃ €সাত্বিক ব্যক্তিগণ ) দেবান্‌ যক্তস্তে € দেবগণের পুজা করেন) 
রাজসাঃ (রাজসিকগণ ) ফক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ-রাক্ষসদিগকে ), অন্কে (অপর ) তামসাঃ জনা 
( তামসিক ব্যক্তিগণ ) প্রেতান্‌ ভূতগণ।ন্‌ চ বদ্দস্তে ( প্রেত ও ভূতগণের পুজা করে ) ॥ ৪ 
ভ্রীধর। সাত্বিকাদি-ভেনমেব কাধ্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি__যস্তে ইতি । -সাত্বিকা জনা 
সত্বপ্রক্কতীন্‌ দেবানেব যনভ্ত- _পুজয়ন্তি। রাজসাস্ত রজংপ্রকৃতীন্‌. বক্ষান্‌ রাক্ষসংস্চ হজন্তে। 
এতেভ্াঃ অন্টে বিলক্ষণাঃ তামসাঃ জনাঃ তামসানেব (প্রতান্‌ ভূতগণ।ংশ্চ যজস্তে। সত্বাদি 
প্রকৃতীনাং তত্তঙ্গেবাদীনাং পুক্ারুচিতিঃ ততৎপৃর্জকানাং সত্বিকা দিত্বং জ্ঞাতব্য মিত্যর্থঃ &॥ ৪ 
বঙ্গানুবাদ । [সাত্বিকাদি গুণডেদ তাহাদের কার্ধ্য ভেদের দ্বার! দেখ।ইতেছেন ]-- 
লাত্বিক ব্যক্তিগণ সত্বগ্রকৃতি দেবগণের পূজা! করেন। রা'জসব্যকি রজঃপ্রকৃতি বক্ষরাকষস- 


২৫৬ শ্রীমস্তগবদ্গীতা [১৭শ অঃ 


( আস্রিকের পূজ। ) 
অশান্জবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনা ঃ। 
দস্তাহঙ্ক।রসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্থিতাঃ ॥ ৫ 


গণের পূজ। করেন। এতছুভয় হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন যে তামপিকগণ তাহ!র! তমঃপ্রকৃতি 
প্রেত ও ভূতগণের পুরা করে ॥ ৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবতা অর্থাৎ কুটস্ছের উপাসনা জন্বগুণাবলম্থীরা 
করে রজোৌগুণেতে ধনের উপাসন! করে__এবং ভোগ, ও তমোগুণেতে স্বত্যুর 
ও পঞ্চভুভের উপাসনা করে।__ধাহাদের সব্ব-প্রকৃতি শ্বাতাবিক তাহার! দেবগণের 
পৃজ| করেন। কুটস্থই পর-দেবতা, এইজন্ত কুটস্থের দর্শনাদি ধাঁহাদের নিত্য হইয়া! থাকে, 
বুঝিতে হইবে তাঁহার! সান্বিক। এই সান্বিকাদি গুপ কোন্‌ ব্যক্তির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা 
এইক্ধপে বুঝা যায় £_-একই সাধন সকলকে বলা হইল, একজন কত শ্রদ্ধা! সহক!রে করিতে 
লাগিলেন এবং তাহার প্রত্যহ কুটস্থ দর্শন ও স্থিরতার অনুভব হুইন্তে লাগিল। কিন্তু বহার! 
রাঁনিক, তাহারা অর্থ ও ভোগ চায় সুতরাং তাহার! ক্রিয়া করিয়া ফল পাইতে চাহে। 
ক্রিয়া করিয়। কিরূপে অন্ততঃ ছুই চাঁরিট! ছোট ছোট অনায়াসলভ্য সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার 
দিকেই তাহার্দের বেশী লক্ষ্য থাকে। যাহার! ক্রিয়া করে না, তাহার! কুবেরাদি যক্ষগণকে ও 
নৈর্ধতাদি রাক্ষদগণকে পূজ! করিয়। ধন-লাভের আশ! করিয়। থাকে । ইহার ফলে তাহার! 
আরও কাঁমজাঁলে জড়িত হইয়! মোক্ষের পথকে মবরুদ্ধ করে। যাহার! তমোগুণী, তাহার! 
ভূত প্রেতাদির পৃজা করে। অনেক অসভ্য জাঠিরা_ এইরূপ দেবতাকেই পুজা! করে। আবার 
সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক পুরুষ বুজরুকি দেখাইয়া লৌকের উপর প্রতুত্ব স্থাপনের জন্ 
ভূত-পিশাচাদির উপাসনা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভও করে, কিন্তু সেই 
সিদ্ধির ফলে তাঁহাদের আরও অধোগতি হন্ন। আবার কেহ কেহ ভূত-পঞ্চকের উপাসক, 
তাঁহাদের দৃষ্টি স্থল; সেইজন্ত জল, অগ্নি গুভূতি পঞ্চীক্কত ভূতাদির উপ1সনায় তাহারা কালক্ষেপ 
করে, কিন্তু জল অগ্থির মধ্যে যে একমাত্র পর-দেবত। রহিয়াছেন তাহা বুঝতে পারে না; 
এই জন্ত তাহার! অস্বতত্ব লাভ ন1! করিয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়। ম্বৃতার পর সেই সকল 
ত্বধর্দভ্রই প্রেতাদির উপাসকগণ বাধুম্র দেহ ধারণ করিয়। উদ্ক।মুখ কট-পৃতনাদি নামক 
প্রেতধোনি প্রাপ্ত হইয়। থাঁকে ॥ ৪ 

অন্থয়। দশ্ত।হস্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কার সংযুক্ত) কামরাঁগবলাম্বিত) € কামনা, 
আসন্তি ও বলযুক্ত) যে অচেতসঃ জনা: (যে সকল অবিবেকী জন) অশাস্ববিহিতং 
( শাক্সবিকদ্ধ ) ঘে!রং তপং ( ভয়ঙ্কর তপন্ত। ) তপ্যস্তে ( তপঃ আচরণ করে ) ॥ ৫ 

ভ্রীধর। রাঁজন তামসেঘপি পুনর্বিশেষাস্তরমাহ__-অশাস্বিহিতমিতি ছ|ভ্য।ম। শাস্ব- 
বিধিং অজানস্তোপি কেচিৎ প্রাচীন পুণ্যসংস্কারেণোত্তমাং সাত্বিকী এব ভবস্ত। কেচিৎ তু 
মধামা রাজস। ভবন্তি। অধমাস্ত তাঁমস| ভবস্তি। যে পুনঃ অতান্তং মন্দভাগ)া; তে গত. 
-গত্যা পাষগুসন্জেন চ তদাচারাষ্ুবর্তিনঃ সন্তঃ অশান্রবিহিতং ঘোরং--ভূতভরক্বরং তপঃ হপ্যক্কে 


১৭শ অঃ) শ্ীমহগেবদগীতা ২৫৭ 


কর্ষয়স্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাং চৈবাস্তঃশরী রস্থং.তা স্বিদ্ধ্যান্থরণিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬ 

-_কুর্বস্তি। তত্র হেতবঃ দত্তাহঙ্কারাভ)1ং সংযুক্তাঃ। তথ৷ কামঃ-অভিলাধঃ, রাঁগঃ--. 
আসক্তিঃ, বলম্--আগ্রহঃ। এতৈরন্থিতাঃ সম্তঃ, তান আস্ুরনিশ্চয়ান্‌ বিদ্ধি ইত্যুতরেণ 
অন্বয্ঃঃ ॥ ৫ 

বঙ্গানুবাদ । [রাজস ও তামসগণের মধ্যেও বিশেষত্ব আছে, তাহা ছুইটি গ্লেকে 
বলিতেছেন ] - শান্্রবিধি না জানিয়াও কেহ কেহ প্রালীন পুণ্যসংস্কার বশতঃ যাহার! উত্তম 
এইরূপ ব্যক্তিই সাত্বিক হয়। কেহ কেহ বা মধ্যম তাহার! রাজস হয়, কিন্ত যাহারা অধম 
তাহারা তামস হইয়া! থাকে । যাহারা আবার অন্ষি মন্দভাগ্য তাহার! গতানুগতিক ভাবে 
পাষণ্ড সঙ্গে পড়িয়া তদাচারাম্বগ্ভা হুইয়! অশান্ত্রবিহিত ঘোর অর্থাৎ ভূৃতশ্ুয়ক্কর তপশ্|.করে। 
তাহার কারণ এই যে, তাহারা দস্ত ও অহঙ্কার সংযুক্ত এবং কম (অভিলাষ), ব্লাগ 
(আসক্তি) আর বল অর্থৎ আগ্রহ দ্বারা অন্বিত হইয়! থাকে । “তাহাদিগকে নিশ্চয় 
'আাম্ুর বলিয়া জ।নিবে” এই উত্তর শ্লোকের সহিত অন্বয্ ॥ ৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রিয়া না করে যে ঘোর তপত্তা করে পঞ্চতপাদ্ি, 
দেমাক অহঙ্কারের সহিত ইচ্ছা এবং ক্রোধ ও বলপূর্ব্বক ।-_দস্তও অত্কারের সহিত 
যাহণদের নিত্যসন্বন্ধ তাহার কাম, রাগ ও বলে উন্ত্ত হইয়! অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপন্তা 
করে--শরীরকে শুফ করে অর্থাৎ অত ক্ষীণ করিয়। ফেলে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ উপায় 
দ্বার] অচৈতন্ত করিয়া র/খে, আবার এক এক সময়ে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় পাঁষণ্ডের মত ঘোর 
অত্য।চার করে। অস্বাভাবিক গাঁবে ইন্দ্রিরকে প্রক্গীণ করিলেই সংষম অভ্যাস হয় না, 
এবং নংধমের ফলও লাভ করিতে পারে না। তাহার! মনে করে এই মকল অস্বাভাবিক 
উপায়ে তপস্যা করিলে শীদ্রই তপস্তার ফল লাভ হইবে। কাহারও কাহারও এইরূপ 
তপস্যার ফল লাভও কিছু হয়, কিন্তু বিবেক ঠবরাগ্য ন! থাকায় অহঙ্কার অভিমান বশতঃ 
শাস্ত্র গুরু দেবতার অবহেলন করিয়। তাহার! ঘোর নরকের পথ পরিষ্ীর করে। পুর্বকালে 
হিরণ/কশিপু, রাবণাদ্দিও ঘোর তপন্ত। করিয়াছিল, তপন্তার ফল লাভ এশ্বর্য শক্তি ও 
সমৃদ্ধি তাহাদের প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্োর অভাবে অসংযমাদির 
জন্য তাহ!র! অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়।ছিল। এইঞ্জন্থ আন্ুরী তপস্ত। করিয়া বিশেষ লাভ 
নাই। যাহাদের শরীর ইন্দ্রিয় খ|ছ্য|ভ।বে ছুর্বল হুইপ! যায়, তাঁহাদের বিষদাসক্তি কম 
হয়না। লোভ বশতঃ তাহার। সকাম তপশ্ত।য় আত্মনিয়োগ করে। এততার! মনোবুদ্ধি 
আরও বিমলিন হওয়ায় তাহার! আত্মদর্শনের অচ্পযুক্ত হইয়। যায় ॥ € 

অন্বস্ন। অচেতসং জনাঃ ( অবিবেকী ব্যক্তিগণ) শরীরম্থং ( দেহস্থিত ) ভূতগ্রামং 
( পঞ্চভৃত সমূহকে ) অন্ত'শরীরস্থং মাং চ (এবং শরীর মধ্যস্থিত আত্মন্বরপ আমাকে ) 
বর্শরস্তঃ (কিট করিয়া) [যে তপশ্চরস্তি--ঘাহারা তপশ্তা! করে] তান্‌ € তাহাদিগকে ). 
আম্ুর নিশ্চয়ান্‌ ( আস্মুর নিশ্চয় অর্থাৎ অন্তরের স্যায় ঘাহাদের নিশ্চয় ) বিদ্ধি (জানিও )॥ ৬ 


৩৩ 


২৫৮ শ্রীমস্তগবদগীত। [১৭শ অঃ 


শ্রীধর। কিঞ্চ -কর্শরস্ত ইতি। শরীরস্থং__আরম্তকত্বেন দেহে স্থিতং, ভূতানাং-_ 
পৃথিব্যার্দীনাং গ্রামং-সমৃহং কর্শয়স্তঃ__বুতৈব উপবাস।দিভিঃ কুশং কুর্ধবস্তঃ, অচেতসঃ-- 
অবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্য্যামিতয়। অন্তঃশরীরস্থং, দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালজ্যনেনৈব বশয়স্তো 
যে তপঃ চরজ্তি তান্‌ আম্রনিশ্চয়ান্- আন্মুরঃ অতিক্রুরে! নিশ্চয়ং যেষাং তান্‌ বিদ্ধি॥ ৬ 

বঙ্গানুবাদ । ([ আরও বলিতেছেন ]- শরীরস্থ অর্থাৎ শরীরারস্তকরূপে দেহে অবস্থিত 
ভূতগ্রাম অর্থাৎ পৃথিব্যার্দি ভূতসমূহকে, বৃথা! উপবাসাদি ছ্বার| কৃশ করিয়৷ অবিবেকিগণ 
অন্তরধ্যামিরূপে দেহমধ্যে স্থিত যে আমি সেই আমাকেও আমার আজ্ব। লঙ্ঘন ছ!রা ক্লেশ 
দিলা তপশ্চরণ করে, তাহাদিগকে অতিজ্ুর নিশ্চয় বলিয়। জাঁনিবে ॥ ৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। - শরীর শুকিয়ে ফেলে ইক্দ্িয়ারদি সকলকে অটৈতন্ভা 
রেখে অর্থাৎ কুটস্থে না থেকে যে শরীর মধ্যে আমিই আছি আমাকে এরূপ 
কেশ দিয়! বে তপস্যা করে তে আন্মরী তপস্যা হইতেছে অর্থাৎ ভাল নয়__ 
সকাম ।- দেহাভ্যন্তরে আত্ম! সাক্ষীত্বরপে অবস্থান করিতেছেন, আনুরবুদ্ধির| সেই 
আত্ম(কেও কূশ করে । আত্মাকে কশ করার অর্থ ইহা নহে যে আম্মা দেহাদির হায় ক্ষীণ 
বা ছুর্বল হইয়! যান। আত্ম! কশ তখনই হন যখন ঈশ্বরবাক্য অবহেলা! করা হয়। শাঙ্সাদি 
ন। মান। বা তদচুসারে কার্ধযাদি না করিলেই ঈশ্বরবাক্য অবহেলা কর! হয়। এবং তাহ! 
হইতে আজ্মসন্বক্সীয় জ্ঞান আবৃত হইয়া! যায়। অ'আ্মার উপর এইরূপ আবরণ যত পড়িবে, 
ততই আমাদের মনংবুদ্ধি আর 'আন্মার ম্বপ্রকাশ ভ!বকে অগ্ভব ক'রতে পারিবে না, 
ইহাই আম্মাকে কশ কর । “ক্ধ্যকোটি প্রতিকাশং চন্দ্রকোটিনুশীতলম্ঠ_ যোগীরা আত্ম- 
জ্যোতিঃর প্রকাশ এরূপই অস্ুভব করেন, কিন্ত যাহারা অনচারী বা অতাচারী তাহার! 
সধনতগ্ত্রের কঠোর নিয়মাদি পালন করিতে পারে না। মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় ন| 
হওয়ায় বিষয় ভোগে অতিরিক্ত রুচির হুম্বত ঘটে ন', ইহার ফলে দেহেন্দ্রিয়াদি ক্ষীণ ও 
দুর্বল হয়, স্থতরাং জ্যোতিঃর ধারক দেহ।দি বলশুন্ত হওয়া আত্মার প্রত্তিবিদ্ব এ সকলের 
মধ্য দিয়! স্ন্দর রূপে প্রতিবিষি ত হইতে পারে না । যেমন কাঁচ ও শিল:র মধ্যে স্বচ্ছতার 
তারতম্য হেতু জ্যোতিঃর প্রকাশের তার-ম্য ঘটে, সুদ্রস দেহোন্দ্রয়াদি সবভাবাপন্ন না হইলে 
তন্মধ্যে আত্মজ্যোতিরও প্রকাশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হর। এইজন্ত যাঁহার। পাপ।দি কন্ম দ্ব:র! 
শরীর ইন্ড্রিয় মনকে কলুষিত করে, তাহাদের মধ্যে আক্মজ্যোতির প্রকাশও তদ্রপণ তেজোহীন 
হয়, ইহাই “আত্মস্বরূপ আমাকেও কৃণ করে” বলার উদ্দেশ্য । স্যম মোটেই নাই অথচ 
যোগ্ী হইবার ইচ্ছ। যেরূপ হাঁন্তোদীপক, সেইরূপ কুটস্থে না থাকিয়। গায়ের কারে তপস্বী 
সাঁজিতে যাওয়াও এক্সপ অস্বাভাবিক ও নিক্ষল চেষ্ট। মাত্র। অনেকে মনে করেন তন্ত্রমতে 
সাঁধনািও বেদবিরুদ্ধ ব্যাপার। কেন? তন্ত্রের মত বেদেও কি পশু হুননাদির উপদেশ 
নাই? বেদকে অমান্ত কর! এক দ্রিনিষ, এবং বেদবিধি পালনে অক্ষমতা প্রযুক্ত শিবোক্ত 
তন্্।/সুসাঁরে কার্য করা “অশান্ব বিহিত কার্য? নহে। তন্ত্রেরও হৃদগত উদ্দেশ্ট বেদোঁক্ত 
মার্গকে রক্ষা! করা। ঘখন মাছ্ধ কালদে।ষে দুষ্ট রোগগ্রস্ত হুইয়। অসমর্থ হইয়! পড়ে, সেই 
অসমর্থ জীবকুলকে পুনরায় ধর্খে প্রবর্তিত করিতে হইলে তাঁহাদের ব্যাধিকে উপশম করিবার 


১৭শ অঃ] ভ্রীমপ্তগবদগীত! ২৫৯ 


আহারক্তুপি সর্ববস্ ভ্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 

যজ্ঞস্তপন্তথা দ্ানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ 
চেষ্টা করাই সর্ধ প্রথম কর্তব্য, নচেৎ স্বধর্শ পালন করিবে কে? তাই দুরারোগ্য কফলি- 
দোষ-দু'ষশ ব্যাধিকে উপশম করিবার জন্যই জগদ্গুরু মহাদেব জীবের কল্যাণার্থ তন্ত্শাস্ত্রে 
প্রণয়ন করিয্লাছেন। স্থুতরাং তন্ত্রশান্্রমতে সাধন করিলেই ষে “অশান্বিহিতং ঘোরং 
তপস্ত।* হয় তাহা1! নহে। “তয়! কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণ হেতবে*--জীবের নিস্তারের 
নিমিত্তই তন্ত্রশাস্্র আপনি প্রবর্তিত করিয়।ছেন । তস্ত্রে যে ভোগ সাধন বস্ত্ লইয়! সাধনার 
কথ। 'আাছে, তাহাঁরও উদ্দেশ্ঠ তক্কেক্ত ক্রিয়ার অভ্য।স ঘর! ক্রমশঃ ভোগবাসন! নিবৃত্ত করিয়া 
দেওয়া । পরে নিবুত্তির পথ অবলম্বন করিয়া সাধক মোক্ষলাঁভের উপযুক্ত হইয়া থাকে। 


সেই জন্ঠ তন্থে বলিয়াছেন-_ 
“যত্রাস্তি ভে।গো ন চ তত্র মোক্ষঃ, যত্রান্তি মোক্ষে! ন চ তত্র ভোগঃ। 


দেবীপদাস্তে।জ-সযাশ্রিতাঁনাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করম্থ এব ॥* 

যিনি ভোগী তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, মুমুক্ষু ব্যকিরও ভোগ লাভ হইতে 
পারে না । যি জগন্ম'তার চরণ পদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি তস্ত্ে।ত্ত বিধাঁনমত 
উপাসনা করেন, তিনি ভোগ ও মোক্ষ ছুই প্রাপ্ত হন। এইজন্ত অস্ত্রোস্ত পঞ্চ মকারের 
সাধনা প্রবর্তিত হুইয়াছিল। ইহার মধ্যেও যোগাভ্যাস বিহিত হইয়াছে 3 ধাহার! তত্বান্থেষী 
তাহার! পঞ্চ মকারের গৃঢ় উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সাধনা করিলেই আর কোন গোলযোগ হয় 
না) আর বাহার! তাহ! না করিয়া স্থুলভাঁবেই সাধন করিতে অভ্যস্ত হইয়। থাকেন, তাহারাও 
যদি প্রকৃত সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিয়! থাকেন তবে তাহার নির্দেশ মত চলিলে তীাহারাও 
কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন । স্বমাংস-হোম বা ব্রাঙ্ষণ-রক্ত দ্বারা হে'ম করিয়া! যে ইষ্টদেবতার তর্পণ 
বিধি আছে-_তাহার অর্থ সাধারণে জানে না, এই জগ্ত গুরুমুখে তম্ত্রাদি শাস্ব জানিয়া পড়িতে 
হয়। মহাভারতের টীকাকার শ্রদ্ধাম্পদ নীলকণ্ জৈনধশ্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি অস্ত্রের প্রকৃত 
রহস্য ও তক্ত্রের সাক্কেতিক অর্থ অবগত না হইয়া এ সকল কথায় জীবহত্যার সুচনা হইয়াছে 
মনে করিয়৷ তাহাকে অশ্ান্ত্রবিহিত বলিয়। ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তস্ত্রোক্ত মতে 
সাধন। অশাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না । জীবহত্যার বিষয় বৈদিক যজ্ধেও আছে, কিন্তু তাহারও 
আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, বাহা অর্থ মাত্র লইয়া বিচার করিলে স্বয়ং বেদও “অশাস্ত্ীয়” হইয়া 
পড়েন। 

কৃটস্থে থাকাই প্রকৃত তপস্তা, তাহা না জানিয়৷ যাহারা ভক্তির সহিত কেবল বাহাহষ্ঠানে 
আসক্ত হয় তাহাদের তপন্তারও কিছু ফল হয়, কিস্তু যাহার। বাহাড়ম্বরপুণ অুষ্ঠানে রত 
হইয়স। শাস্্বিধি উল্লজ্ঘন করে, এবং একট! কিছু ফল পাইবার আশার তপস্যাঁয় রত হইয়। 
শরীর-মনকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে, সে তগন্তা আন্মরিক তপন্তা, তাহাতে কুটন্থ দর্শনও হয় 
না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাও লাভ হয় না, তাহ! প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়] সম্পুর্ণ নিক্ষল 
প্রয়াস বলিয়। মনে হয় ॥ ৬ 

অন্থয়। সর্বস্ত ( সকল প্রাণীর ) আহারঃ তু অপি (আহারও ) অ্িবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি 


২৬০ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৭শ অঃ 


(সাত্বিক আহার ) 


আয়ুঃসন্ববলারোগ্যস্থ্খগ্রীতিবিবদ্ধানাঃ | 
রস্যাঃ স্িগ্ধাঃ স্থিরা হৃঘ্ভা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ 


( তিন প্রকার প্রিয় হয়); তথা (পেইরূপ) যজ্ঞঃ, তপঃ) দানং (যজ্ঞ, তপস্যা! ও দান) 
[তিন প্রকারের হইয়। থাকে ] তেষাঁং (তাহাদের) ইমং ভেদং (এই প্রভেদ ) শুরু 
(শ্রবণ কর) ॥ ৭ 

প্রীধর। আহারাদি ভেদাদপি সাবিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ--আহারম্্ব ইত্যাদি 
ত্রয়ৌদশভিঃ | দর্বস্যাপি জনস্য য আহার: _অন্নাদিঃ, স তু যথাষথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ে! ভবতি। 
তথ। ষজ্ঞতপোদানানি চ ঝ্রিবিধানি ভবস্তি। তেষাং চ বক্ষামাণং ভেদমিমং শৃণু। এনতচ্চ 
রাঁজস-তামসাহার-যজ্ঞার্দিপরিত্যাগেন সাত্বিকাহার-যজ্ঞাদিসেবয়। সব্ববৃদ্ধো যত্বঃ কর্তব্য 
ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭ 

বঙ্গানুবাদ । ( আহারাদির ভেদ হইতে সান্বিকার্দি গুণনেদ দেখাঁইবার জন্ত ১৯৩টি 
শ্লোকে বলিতেছেন ] - সকল লোকেরই যে আহার “অন্নাদি*_-তাঁহা যথাযথ ত্রিবিধ ভাবে 
প্রিয় হুইয়! থাকে; সেইরূপ ষজ্ঞ তপশ্য। ও দাঁন'ও ত্রিব্ধি হইয়া থাকে । তাহাদের নিষ্বোক্ত 
ভেদ শ্রবণ কর। ইহা হইতে রাঁজদ তামস আহার পরিত্যাগ করিয়! সাক্কিক আহার ও 
সাবিক ষজ্ঞ।দি সেবা দ্বারা সববুদ্ধি করা কর্তব্য-_ইহাই বুঝাইবার জন্ত বলিলেন ॥ ৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আহার, যজ্ঞ, তপন্যা, দান তিন প্রকার তাহ! 
বলিতেছি ।_ সমস্ত মচ্ছুম্তেরই নিজ নিজ প্রকৃতি অন্গুপাঁরে আহার যজ্ঞ তপস্তা এবং দানও 
ভিবিধ হইয়া! থাকে, তাঁহাই ভগবান এইবার বলিবেন। কে সত্রনিষ্ঠ,ঠ কে রঞজজোনিষ্ঠ এবং 
কে-ই বা তমোনিষ্ট- তাহাদের বিশেষ বিশেষ আহার্য্যের প্রতি প্রীতি দেখিয়।ই বুঝ! য'য়। 
সাত্বিক আহারাঁদি করিলেও প্রকৃতি কতকট। সন্ভ-ভাবাঁপনন হয়, অতএব ঘাহ।তে সত্বগুণ বৃদ্ধি 
হয়, তজ্জন্ত সাঁধককে সাব্বিক আহার গ্রহণ, এবং রাজন ও তামস আহার পরিবঙ্জন করতে 
হইবে । এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করাইবার জন্যই সাঁত্বিক, রাজমিক ও তামমিক আহারাদির 
ভেদ ভগবান এইখানে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্য! করিতেছেন ॥ ৭ 

অন্থয় | আময়ুঃ, সত্ব, বলারোগ্য সুথ প্রীতি বিবর্ধনাঃ (আয়ু, সত্্তৎ বল, আরোগ্য, 
চিত্তপ্রসাদ ও রুচি-বৃদ্ধিকর ) রন্যাঃ (সরস ), স্িপ্ধাঃ (লেহ-ঘ্বুতাদিযুক্ত ) স্থিরাঃ (যাহার 
সারাংশ দেহে স্থায়ী হইতে পরে ) হৃছ্যাঃ (গ্রীতিকর ) 'আহারাঃ €আহাঁর সকল ) সাঁব্বিক- 
প্রিশ্নাঃ (সাত্বিকগণের প্রিয় )॥ ৮ 

্রীধর। তত্র আহার-ত্রৈবিধ্যমাহ__আঁয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আযুঃ--জীবিতম্‌, সবম্‌-_ 
উৎসাহঃ, বলং--শক্তিঃ, আরোগ্যং_ রোগরাহিত্যম্‌ শুখং- চিত্ত প্রসাদ*, প্রীতিঃ_অভিরুচিঃ | 
'আয়ুরাদীনাং বিবর্ঘনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ। তে চ রশ্যাং- রসবস্তঃ, লিগ্াঃ--নেহযুক্তাঃ, 
স্থিরা-দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হন্যাঃ--দৃ্টিমাাদেব হৃদয়ঙমাঃ | এবসুতা 
আহার; সভক্ষ্যভাজ্যাদয় সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ 


১৭শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীতা ২৬১ 
(বাজসিক আহার ) 


কট শ্ লবণাতু/ষ্ণতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ । 
আহার রাজসম্তেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ 


বঙ্গানুবাদ । [ আহারের ত্রিবিধত! তিনটি শ্লোকে বজিতেছেন ]-- আয়ু অর্থাৎ জীবন, 
সব অর্থাৎ উৎসাহ, বঙগ--শক্তি, আরোগ্য--রে1গরাহিতা, নথ অর্থাৎ চিত্ত প্রসাদ, প্রীতি 
অর্থাৎ অভিরুচি--ইহার্দের বিশেষন্নপ বৃদ্ধিকর, অথচ (সেই সব আহার্য্যগুলি) রসবস্ত, নেহযুক্ত 
এবং যহ।র সারাংশ দেহে চিরকালাবস্থায়ী হয়, এবং তাহা হ্ৃদ্য অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রেই হাদয়ঙ্গম 
অর্থাৎ মনের আনন্দ হয়-_ এইরূপ যে ভক্ষ্য-:ভাজ্যাদি, তাহ! সান্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮ 

আধ্য।ত্মিক ব্যাখ্য।--আবন্ুব্দ্ধি হয় ক্ষীরে, সন্বগুণ ঘ্বতে, বল দুগ্ধে, আরোগ্য 
তিক্তে, সখ মধু, প্রীতি পায়স-_রসাল জিনিষ ঠাণ্ডা; স্ছিরা_হবিষ্যাক্স ; 
হস্তা_পায়স ঘ্বত নধু মিশ্রিত -_ এই সকল সান্তবিক আহার। -সাত্বিক ব্যক্তিগণের 
যাহ। প্রিয় আহার এবং যাহ! সব্বগুণবর্ধক তাহা কিরূপ হওয়া! উচিত--তাহাই বলিতেছেন । 
(১) এরূপ আহার করিবে দ্বার আফুঃ বৃদ্ধি হয়-_েমন ক্ষীর । (২) যদ্্রা মনের উৎসাহ 
ও শরীরের অবসাদ দূর হয় এবং সবগুণ বৃদ্ধি করে- যেমন ত্বত। (৩) যাহাতে বল বৃদ্ধি 
হয়_ যেমন ছুপ্ধ। (৪) যদ্ারা পীড়। থাকিলে আরে গ্য প্রাপ্তি হয়-_যেমন তিক্ত দ্রব্য। 
(৫) যদ্দারা সুখ লাভ হয়__যেমন মধু । (৬) যাহ] ভোজন মাত্রেই তৃপ্তি লাভ হয়-_-ফেমন 
পারদ । (৭) যাহা রসযুক্গ বস্তব যেমন মিষ্টফল ও রসাদি,_-রসাল বস্ত ভোঁজনে শরীর ঠাণ্ডা 
থাকে । (৮) যাহা! ক্ষিগ্ধ বস্ত--যেমন মাখন, তক্র মোঠা) প্রভৃতি । (৯) যাহা স্থিরা--ষাহার 
সারাংশ দেহে স্থারী ভাবে থাকে-যেমন হবিস্যান। (১০) যাহ স্বগ্তা-যে সকল বস্ত 
দেখিবা-মীত্র হয (মনোরম ) বোধ হয়, কো।নরূপ অপবিভ্রতা ষাহাতে নাই-_ যেমন পাস, ঘ্বৃত, 
মধুমিশ্রিত আহার --ইহারাই সাঁত্বিক আহাঁর। ধাহারা যোগ।ভ্যাসে রত, তাহাদের প্রথম 
প্রথম আহারীয় বস্ত সাত্বিক না হইলে সাধনায় অনেক বিদ্ হয়। স!ধনায় ধাহাঁর! উন্নতি 
লাভ করিয়াছেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়! প্রতিদিন সাধনা করে তাহাদের শ্বাসের স্থিরতা বৃদ্ধি 
হয় এবং স্থিরতা বৃদ্ধির সহিত ত!হাদের আহারের পরিমাণ ক্রমশঃই লঘু হইয়া যায়, কিন্ত 
তাহাতে শরীর ছুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত হয় না ॥ ৮ 

অঙ্যয়। কট ম্নলবণাত্যুষ্ততীক্ষরক্ষবিদ!হিনঃ (আতি কটু, অতি অমর, অতি লবণ।ক্ত, অতি 
উষ্ণ, অতি তীক্ষু, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী ) দুঃখশো কামর প্রদাঃ (ছুঃখ শোক ও রোগজনক ) 
আহারাঃ (আহার সকল) রাঁজসম্ত ( রীক্স ব্যক্তিগণের ) ইষ্টাঃ (প্রিয় ) ॥ ৯ 

ভ্ীধর। তথা_কটিতি। অতিশব: কটাাদিষু সপ্ডঘপি সন্ধধাতে। তেন অতি কটুঃ-- 
নিশ্বাদিঃ। অত্যন্ঃ: অতিলবণঃ, অত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধ: । অতি তীক্ষঃ-_মরীচার্দি: | অতি- 
রুক্ষঃ_কন্পুকোদ্রবাদিঃ । অভিবিদাহী-_সর্ধপাদিঃ। অতিকটঁদয় আহাঁরা রাজসস্য উষ্টাঃ__ 
প্রি্নাঃ। ছংখং-তাৎকালিকং হদয়সন্তাপাঁদি। শোকঃ--পশ্চান্তাবি দৌর্শনস্যম্‌। আঁময়ঃ-_ 
ঝোগঃ। এতান প্রদদতি-_প্রষচ্ছস্তীতি তথ! ॥ ৯ | 


২৬২ শীমস্তগবদগীত! [১৭শ অঃ 


(তামসিক আহার) 


যাতযামং গতরসং পুতিপধুর্ণষিতং চ যু । 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ 


বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]-€ এই শ্লোকে যে “অতি” শব আছে তাহ! 
কটু প্রভৃতি সপ্ত শবে? সহিত সম্বন্ধ )। সেইজন্-অতি কটু যেমন নিশ্বাদি। অতি অল্প, 
অতি লবণ ও অতি উঞ্ণ_দ্রব্যাদি প্রণসন্ধ। অতি তীক্ষ যেমন মরিচাদি। অতি রক্ষ-- যেমন কঙ্গু 
[কাঙ্গন ধন্য, পীততগুল। ইহা মধুর-কবায় রদ ] ও কোদ্রব [ কোৌদে! নামক ধাশ্ত বিশেষ ] 
অতি বিদাহী-সর্ষপাদ্দি। অত্তি কটু প্রভৃতি আহার রাঁজসগণের প্রিয়। তাহা ছংখ-_ 
তাৎকালিক হৃদয়সন্তাপপ্রদ, শোক--পশ্চ।দ্জাত টানি বা অগ্রসন্থতা, এবং আময়-- 
রোগপ্রদ ॥ ৯ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্য!_কষা, অগ্ম, লবণ, উঠ ঝাল, রুক্ষি করে যে সকল দ্রেব্য, 
লঙ্কা, মরীচ__ইহা! রাজসিক আহার- খেলে ছুঃখ আর শোক হয়-ভালরূপে ।_ 
যে সকল বস্তর সেবনে ছুঃখ, শোক এবং ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এবং যাঁহ1-_-৫১) অর্তি কটু যেমন 
নিশ্ব, চিরেত| ইত্যাদি, (২) অতি অগ্র--্কীচা তেঁতুল, চালতা, জীমড়া ইত্যাদি) (৩) অতি 
লংণ (অতিশয় লবণযুক্ত ন| হইলে কেহ কেহ খাইতে পারে না) (৪) অতি উষ্ণ-যেমন 
আগজ্বলন্ত ভাত, ছুধ ইত্যাঁদ যাহাতে জিহর! পুড়িয়! যায়, (৫ ) অতি তীক্ষ_ঝ।ল, লঙ্কা, 
মরিচ গুভূতি, (৬ ) অতি রুক্ষ-_-যে সকল দ্রব্যে রুক্ষে করে__কাউণন, কোদে। প্রভৃতি ন্েহহীন 
দ্রব্য, চালভাজা, ছে!লাভাজ। ইত্যার্দি। (৭) বিদাহী-যাহ। খাইলে মুখের ভিতর, পেন 
বুক, গল! জলিয়া! উঠে - যেমন সর্দপ প্রভৃতি । এই সমস্ত দ্রবাই রাঁঞসগণের প্রিয়। ইহারা 
ভোঁজনকালেও ছুঃখপ্রদ ক।রণ শরীরে কষ্ট অগ্ুভব হয়, ইহার পরিণ!নও দুঃখজনক, কারণ 
এতম্বার। ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সকল বস্ত সেবনে শরীর অন্থুস্ভ হয় এবং সাঁনে বিদ্বু উৎপন্ন 
করে, সেইজন্ত ক্রিয়বানের! এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন ॥ ৯ 

অন্বয় । যাতযামং ( অদ্ধপক্ক বা যাহ। এক প্রহর পুর্বে পাক হইর়'ছে, ঠশত্যাবস্থা প্রাপ্ত) 
গতরসং ( রদশৃন্ত, যাহার সার তুলিয়! লওয়। হইরাঁছে ) পুন্তিপযু্যষিত: চ € পূর্বদিন পক্ক, বাঁসি 
ও দুর্গন্ধযুক্ত ) উচ্ছিষ্টম্‌ অপি ( এবং অপরের ভুক্তাবশি্ট ) অমেধ্যং চ (এবং অপবিত্র ) যৎ 
ভোঙ্গনং (যে ভোজ্যবস্থ )[ ততৎ-তাহ। 1 তামনপ্রিয়স্‌ ( তামসগণের প্রিয় )॥ ১০ 

আীধর। তথ।-যাতষামমিতি | যাঁতঃ যামং প্রহরে! যস্য পক্ষদ্য ওদনাদেং তদ্‌ ষাতযামং 
-শৈত্যাবস্থাং প্রার্চম্‌ ইত্যর্থঃ। গতরসং-নিম্পীড়িতস!র", পৃতি-দুর্ন্ধং। পষুণযযিতং_ 
দিনাস্তরপক্ষম্‌, উচ্ছিষ্টম্‌-অন্থভুক্তাবশিষ্টম্‌, অধেধ্যং-অজক্ষ্যং কলঞ্জাদি এবস্তং ভোজনং_ 
ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্‌ ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । বাতষাম - পক্ষবস্থ প্রভৃতি, ভোজনের পূর্বে প্রহর!তীত হ্ওয়ার় যাহা 
ৈত্যাবস্থা গ্াপ্ত হইয়াছে । গতরস-_নিষ্পীড়িতসার, যাহার সারাংশ বাহির করিয়। লওয়! 
হইক্লাছে। পুতি-_দূর্গন্ধম়। পধুণ্ধিত-দিনাস্তরের পকক। উচ্ছিষ্ট অন্ঠের তৃক্তাবশিষ্ট। 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৬৩ 


অমেধ্য--অভক্ষ্য কলগদি (বিষাস্ধিদ্ধা পশুগঙ্ষ্যাদির মাংস )- এইরূপ ভোৌজ্য তামস- 
গণের প্রিয় ॥ ১০ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-দশ এগার দণ্ড রীধা! ভাত পচ! পান্তা, উচ্ছিষ্ট, অপবিজ্র 
-এই জকল তামস ভোজন।-গুণভেদে আহারের ভেদ হুইবেই। সত্বগুণ ধাহার 
প্রবল তিনি রাঁজজসিক ব1 তামসিক 'আহার গ্রহণ করিতে পারেন না, গ্রহণ করিলে তাহার 
শরীর ও মন অসুস্থ হুইয়। পড়িবে ; এইক্ধপ তামস ব1 রাজস প্রকৃতির লোকেরা সান্তিক আহার 
করিলে তাহারাঁও গীড়।গ্রস্ত হইবে । অবশ্ঠ রাজসিক ও তামসিকের। যদি ধীরে ধীরে 
সত্বগুণযুক্ত আহার গ্রহণ করিতে থাকেন ও সব্বাঞ্ছরূপ কাধ্য ও চিন্ত।দির অভ্যাস করিতে 
থ।/কেন, তবে তাহ!দের নিজ স্বভাবও ধীরে ধীরে পরিব্ভিত হইয়া যায়। কিন্তু সহসা করিতে 
গেলেই অনর্থ উৎপন্ন হয়। ধাহাদের প্রাণ স্ুযুক্নামার্গে প্রবাহিত হয় তাহাদের পক্ষে অশুদ্ধ 
আহার বিপজ্জনক। এইজন্র ষোগীদের অশুদ্ধ আহার গ্রহণে সাবধানত1 আবশ্যক, নচেৎ 
বিপরীত ফল হয় ॥ ১০ 


গল্প আছে-যে সিদ্ধসাধক শ্রামৎ শঙ্করাচাধ্যকে কোন চগ্ডাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এবং তাহাকে ভেজন 
করাইব।র ভন্য ত'হাদের খাছ্য শুকর মাংস পক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের উদ্দোশ্ঠ ছিল যে তিনি যে সমস্তই 
ব্রহ্ম ব:লন, ইহ] তাহার অন্তরের কথ। কি মৌখিক কণ। দেখিতে হইবে । শ্রীমৎ শঙ্করাচা্ধ্য কুকুরের বেশে নিমন্ত্রণ 
রক্ষ! করিতে আিয়াছিক্েন। কিন্ত চগ্ডালেরা তাহাকে চিনিতে ন' পারিয়। কুক্ধুরবেশবারী শঙ্কর চীধ্যকে 
ত'ড়াইয়। দেয়। পরে তাহার। ম্বামীজির জন্য অপেক্ষা! করিয়। তিনি না আসায় বড়ই ছুঃখিত হয়, পরে আচাধ্যের 
নিকট তাহ।র] গিয়। বলে-_-আপনি মিথ্যা কথ। কেন বলিলেন? আপনি আমাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন ন। তাহ! 
আমরাও জানি, পুর্বেবে সে কথা! আমাদিগকে বলিলেই হইত, আমর। আপনার জন্য আয়োজন করিয়া অপেক্ষা 
করিতাম না । অর আপনি যে ব্রাক্ষণ ও চণ্ডাল, মনুষ্য ও পশু সকলকেই ব্রহ্মময় বলেন, আপনার এ কথাও কপট 
বাক্য মাত্র বলিয়া! বুঝিতে পরিলাম। শঙ্কর তাহাদিগকে সমাদর করিয়া.বিনয়পূর্বক বলিলেন-_-ভাই আমি তো! 
ভোজন করিবার জন্য তে।মাদের ওখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম,তোমর। অসাকে ভে।জন করিতে দিলে টৈ ? তাহার! 
বলিল আমরা সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম, অ।পনি তো আসেন নাই, আপনি আসিলে আমরা 
একজনও কি আপনাকে দেখিতে পাইতাম ন? সুতর।ং অপনার অ:স। কখনই সত্য নহে। তাহাতে আচার্য্য 
বলিলেন-_তোদাদের এ কথ। ঠিক, কিন্ত আমিও অসত্য বলিতেছি ন1!। অ।মি মনুষ্যবেশে তোমাদের নিকট বাই 
নাই, তাহার কারণ তোমর1 আমার জন্ত যে অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলে তাহ! আমার শরীরের অনুকূল নহে অথচ 
তোম।দের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাহ! রক্ষা! করিতেই হইবে । এইজন্) ষে শরীরে উক্ত আহীর 
পরিপাক করা যাইতে পারে, আমি তদনুসারে কুকুরের বেশে তৌমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছিগাম, 
তোমর! তো। আমাকে খাইতে দিলে না, বরং লগুড়াঘত করিয়। তাড়াইয়া দিলে । এই কথা শুনিয়। অবস্থ 
চণ্ডালের অত্যন্ত লজ্জিত হইল। 
আর একবার বুদ্ধদেবের সময়ও এইরূপ ঘটন। হইয়।ছিল, বুদ্ধদেবের ভক্ত চণ্ড তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়! শুকর 
মাংস খাইতে দিয়াছিল। করশাময় বুদ্ধদেব চণ্ডের প্রদত্ত শুকর মাংস গ্রহণ করিয়া! রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এমন 
কি তাহাতেই তাহার দেহাঁবসান হয়। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন__এই শুকর মাংস চণ্ডের প্রিয় আহীর, তাহাই সে 
আমাকে দিয়াছিল, কিন্তু আমার শরীরে উহা! সহা হইল না, আজ্জ তাহারই ফলে আমার দেহ নষ্ট হইতে 
বসিয়াছে। 
"আহীর শুদ্ধ সত্বশুদ্ধিং” বটে, এবং রমদীচার্ধা শঙ্কর যে ইন্জিষবগ্রীহ্া বিষয়কেই আহার বলিয়াছেন তাহীও 


২৬৪ শুমস্তগবদগীত। [৯৭শ অঃ 
(সাত্বিক বজ্ঞ) 


অফলাকাঙিক্ষভির্যজ্জঞে! বিধিদিষ্টে। য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১ 
অন্থয়। অফলাকাজ্কিভি: (ফলাকাক্ষাহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) বিধিদিষ্ট ( ষথাশাস্ত 


সপ জ প আ শশা ৮ পিপিসীপস পিস মি জস্ শর ল্প পপ রর (সা খপ (০ জিপ পা জপ পর সক চপ পপ জপ পা হর উর আস 


অতি সত, কারণ রাগ, দ্বেব, রর ত্রিবিধ লো হইয়। ইন্জিয় বিষয় গ্রহণ করিতে না পারিলে চিত্ত প্রসন্নও 


হয় না, নিম্মলও হয় না। সেরূপ ভাবের যিশি অথকারী গুহার পক্ষে উহার অর্থ এইরূপই, কিন্তু যাহাদের 
সে উচ্চ অধিকার জন্মে নাই, যাহার। অধ্য।জম।গে প্রবন্তক মাত্র, তাহাদের পক্ষেও আহ।র (যন্ব।র। শরীর পু ও 
দবল থাকে ) যখ।সম্ভব পবিত্র হওয়া অ.বশ্তক । কারণ কদধ্য অন্ন গ্রহণে আযুক্ময় হয়, শরীর রোগগ্রস্ত হয় 
এবং অকালমৃত্যু হইয়। থাকে । মনুম্মতিতে আছে-__দ্অনভ্য।সেন তু বেদানাং আচারস্ত চ বজ্জন।। আলম্তাং 
অন্নদেধষাচ্চ কালে বিপ্রান জিঘাংসতি”"। (৫ম অব্যায় ৪র্থ প্রেক) 

দেহ, মন শুদ্ধ না থাকিলে অহরহ; ভখবংস্মৃতির উদয় হয না, স্ভরাং দেহ মন শুদ্ধির জন্য অনদোযবজ্জিত 
হইতে হইবে, এবং আচ.র বজ্জন করিলেও অনের শুদ্ধি হানি হইয়া থাকে ; ইতরাং আচার সন্দথ। তনজ্জনীয় । 

প্রীমদ আচায্য রামান্ুজও থাগ্ছের ত্রিবিধ দোষ পরিহার করিতে বলিয়াছেন । (১) জাতিদোষ (২) 
আশ্রয়দেষ, (৩) নিমিভদোধ | জংতিদেষের অর্থই এই থে নীচ জাতির বা কুকম্ম(সন্ত লোকের অন্ন গ্রহণ 
কেরিবে না। এখনও দে আচ।র এ সম্প্রদায়ের মধো প্রবলভ'বেই বইমাণ রঠিযাত্ছ। স্পেশ দোষও খুব বড় 
দাষ__কিস্ত এ যুগের লোকেরা সে কথা আর মানিতে চাহেন না, সন্বগুণের অভ্ীবই ইহার একমাত্র কারণ। 
এখনকার কালেও চিকিংনকেরা উতৎ্কট ব্যবিপীড়িত স্থানের রর এহণ করিতে নিষেধ করিয়া গাকেন। যদি 
ব্যাধিগ্র্থ স্থানের অন্ন গ্রহণ পৌষ হয় (লুল শববের পঙ্সে হনিত স্থানের অন্ন প্রহণে বাবি হওয়। প্রায় অনিব।ধ্য ) 
তবে নুঙ্ম শরীরের অর্থ।ৎ মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, প্রাণ রি যদি ঘে হনভাতি ও হীন কন্দজকারীর অন্নে দুষিত 
হইবে, তাহাতে আর আশ্চম্য কি? শ্রতিতে বলিয়াছেন-আন্নই প্রাণ মন বুদ্ধিরপে পরিণাম লাভ করে। হৃতরাং 
যাহারা যে অন্নে পু হইবে তাহাদের মন বুদ্ধি ও উন্দ্য় চেই্াও তদ্ধপ হইতে বাধা। জ্ঞান দৃষ্টিসম্পন্ন খষির! 
নেইজন্যই হিন্দুসমাজের মধ্যে আহার সপ্বন্ধে এত কড়াকড়ি নিরম প্রচলিত করিয়াছিলেন । ইহা কাহারও প্রতি 
বিদ্বেষজনিত নহে, বিশুদ্ধি রক্ষার জন্ই হাহান। এক্সপ 
97170 আছে, প্রয়োজন হইলে নগর মধ্যে ঘাতাকে এব এক যাহহতি নাদিয়া আটক করিয়া রাগ হয়। 


পিচে বাধা হইয়।ছিলেন | এস্লেও 95875380101) 


“১ 


মঙ্গল ইচ্ছ। প্রণোদিত হইয়াই এবাপ ব্যবস্থা! করা হয়। আমর! হর! সন্গকার বং মিউনিসিপালিটীর আদেশ 
মান্ত করিয়। চলিতে কোন আপত্তি করি না, কিন্তু শাস্থবাবয মাশিন না তাহার কারণ শ্রদ্ধার অভাব। যাহারা 
এই প্রাচীন পদ্ধতি মান করিয়া চলেন ঠাহাদের ঘগতাজি রম্গানবের মবোহ কিছু কিছু ধন্মীকে রাখিতে হয় বৈকি? 
আহার তে। প্রস্তুত হইবে সেখানে । রন্ধনকর্ভ। ও রপ্ষনসানপ্রীর স্থান রান্নাঘরেই, হৃতর।ং রামাঘরকে বাদ 
দিয় ধর্মরক্ষ। কর। কঠিন । শুক্সোর নবম করিতে হইলে যদি সুুলর সঅম কর। অগ্রে আবগ্থক হঙ্ তবে ধর্মকে 
রান্নাঘরে পুরিলেই উহা৷ কিরূপে জড়বাদ হয় তাহ। বুঝিয়া উঠ। কঠিন । অবপ্ত জ্ঞানের অভাববশতঃ আমর। অনেক 
সময় সত্যকে বাদ দিপা তাহার উপরের গে(সাটিকেই আকছিয়। ধরিয়। থাকি বটে কিন্তু উহা একেবারে ছাড়িয়! 
দিলেই কি আমরা জড়াতীত অবস্থায় পৌছিতে পারিব 2 মনুষ্য সমাজ প্রাচীন হইলেই তাহ।র ধন্মমতগুলি 
সমাগরস্থ সকলে প্রাণ দিয়া না করিতে পারিলেও অনেকেই তাহ। প্রাণ দিয়া পালন করেন এবং তাহ! জ্ঞানপুর্বকও 
ঠাহার করিতে পারেন ; য্দি সকল লোকে সেরূপভাবে আচারবান হইতে নও পারে কিন্ত £আচারবর্জিত হইলে 
তাঁহারা ষে অধিকারত্রট হইয়। নষ্ট হইয়া) যাইবে, এ কথা কেন আমরা ভাবিয়া দেখি না। মন্গু বলিয়াছেন-. 
*আচারাৎ বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদ কজমশ্র তে” । -. 


১৭শ অঃ] শ্ীমস্তগবদগীতা ২৬৫ 


( দাস্তিকের রাঁজস যজ্ঞ ) 
অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ূ ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং য্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ 

নিশ্চিত ) যঃ যজ্ঞঃ ( যে যজ্ঞ ) যষ্টব্যম এব ( অবশ্যই অনুষ্টেয় ) ইতি মনং সমাধায় (এইরূপ 
মনঃ সমাধান করিয়! ) ইজ্যতে ( অগ্ষ্ঠিত হয় ) সঃ সাত্বিকঃ ( তাহ সাত্বিক যজ্ঞ ) ॥.১১ 

প্রীধর। -যজ্ঞোৎপি ত্রিবিধ:, তত্র সার্তিকং যজ্ঞমাহ__অফলাকাঁক্কিভিরিতি ত্রিভিঃ। 
ফলাকাজ্ষারহিতৈঃ পুরুষৈঃ বিধিনা দিই্--আবশ্য কতয়া বিছহিতো যো যজ্ঞ: ইজ্যতে- অচুষ্ঠয়তে, 
স সান্বিকো। যজ্ঞঃ | কথম্‌ ইজ্যতে ? যষ্টব্যমেবেতি- বজ্ঞানুষ্টঠনমেব কাধ্যং নান্তৎ ফলং 
সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সম।ধায়--একাগ্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ 

বঙ্গানুবাদ । [ যজ্ঞ যেত্তিবিধ তাহা তিনটি শ্লেেকে বলিতেছেন। তন্ধ্যে সাত্বিক 
যজ্জের বিষ এখন বলিতেছেন ]- ফলাক।জ্ফষারহিত পুরুষগণ কর্তৃক বিধি দ্বার দিষ্ট অর্থাৎ 
আবশ্যক বলিয়! বিহিত যে যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, সেই ফজ্ঞই সাত্বিক। কিরুপে তাহারা 
যঙ্ঞানষঠান করেন? যজ্ঞাছষ্ঠানই আমার কর্তব্য, অন্ত ফল সাঁধনীয় নহে, এইরূপ মনকে 
একাগ্র করিয়৷ ॥ ১১ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা_ফলের আকাঙ্ক্ষা! রহিত হহয়। ক্রিয়া করা বিশেষ 
রূপে বুদ্ধি স্থির ভ্রিয়ার পর হইয়া কর্তব্য কর্্প বলিয়া এইরূপ মনেতে 
করিয়া! ধারণ।, ধ্যান, সমাধি পুর্ববক যে করে সে সান্তবিক।-ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে 
সাত্বিক যঙ্ঞটি কেমন তাহাই বলিতেছেন । এই যজ্ঞ ফলাক।জ্ষারহিত হইয়া করিতে হয়। 
সব যজ্ঞেই তে! ফলের আকাজ্ষা আছে, ফলাঁক।জ্ষারহিত জ্জ তবে কোনটি? ভগবৎ্প্রীতি- 
কামনায় অবশ্ঠ কর্তব্য বেধে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও সাত্বিক যজ্ঞ বটে+ কিন্তু আর এক 
প্রকারের যজ্ঞ আছে যাহাতে মোটেই ফল কামন! থাকে না। তাহাই প্রকৃত পক্ষে সাত্বিক 
যজ্জ। ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞও বলে, কারণ ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে প্রাণকে লইয়া! গেলেই বুদ্ধি বিশেষরূপে 
স্থির হয়। তাহাই একমাত্র কর্তধ্য কন্ম, কারণ সে কর্ম ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর 
কোন উপায় নাই। অন্ঠান্ত যত কর্তব্য আছে, তাহ! করিলে তদম্রূপ সংস্কার মনেতে 
থাকিগ্! যাইবেই, মনকে সংস্কার-শুন্ত না করিতে পারিলে প্রকৃত কামনা-শুন্থ হওয়া যায় না! 
প্রাণের মধ্যে যে কর্ণের সংস্ক!র বা দাগ পড়িয়! বায়, তাহ। মুছিয়া ফেল! অসম্ভব বদি প্রাণের 
শোধণ না হয়। প্রাণ শুদ্ধ হইয়] স্থির হইলেই মন শু হয়। শুদ্ধমনে আর সংকল্পের ঢেউ 
উঠে না। স'কল্পশূন্ত অবস্থাতেই সমাধিপ্রজ্ঞার উপয় হয়। তাই সমাধিপ্রজ্ঞার জন্ত ধারণ. 
ধ্যানাদি আব্্তক। আবার ধারণা-ধ্যানের জন্ত প্রাণায়ামাদি যে পুরুষার্থ সাধন _ তাহাই 
সাত্বিক যজ্ঞ। তাহাই আবার বিধিদিষ্ট ভাবে করিতে হইবে । সাধনার জন্ত ষে শাস্ছের 
নিয়মাদি পালন--ভাহাই বিধিনিষ্ট যজ্জ। নিজের খেয়াল মত সাধন করিলে চলিবে না গুরুর 
উপদেশ ও আদেশ মত করিতে হইবে এবং তাহাঁও প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক করিতে 
হইবে ॥ ১১ 

অন্থয়। তু ফলম্‌ অভিসন্ধায় (কিন্তু ফলে অভিষ্পন্ধি করিয়া ) অপি চ € এবং 9 দস্তার্থম্‌ 


৩৪ 


২৬৬ শীমনগবদগীতা [১৭শ অঃ 
ূ ( শ্রদ্ধাহীনের তামস যজ্ঞ ) 


বিধিহীনমস্থষ্টালং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম | 
শ্রন্ধাবিরহিতং যজ্ঞ তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ 


এব (দত্তের অন্ট অর্থাৎ নিজ ধার্িকত্ব বা মহত্ব প্রকাশের জন্ক ) যৎ ইজ্যতে (যে ষজ্ 
অঙ্থষ্ঠিত হয়) তং যজ্ঞং € সেই ষজ্ঞকে ) রাজসং বিদ্ধি (রাঁজস বলিয়। জানিবে )॥ ১২ 

শ্ীধর। রাজসং যজ্ঞমাহ_অভিনন্ধায়েতি। ফলম্‌ অভিসন্ধায়_-উদ্দিশ্ট, ঘৎ ইজ্যতে-_ 
যজ্জঃ ক্রিপতে। দস্তা্থধ _ শ্বমহত্খ্যাপনার্থং, তং ষজ্ঞং রাঁজসং বিদ্ধি ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ। [রাজস যজ্ঞের বিষন্ন বলিতেছেন ]--ফল অভিসন্দি করিয়! অর্থাৎ 
ফলোদ্েস্রে, এবং ব্ব-মহত্বখ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ কর! হয়, তাহ। র1!জস বলিয়া জানিবে ॥ ১২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ফলাকাঙক্ষার সহিত ও দেমাকের সহিত যে এ রকম 
করে তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে ।--ফললাভ কামন। করিয়। কিংবা! আমি ধার্শিক ইহ 
লোকে জান্ুক-_এই প্রকার বাপন!। লইয়! যে যজ্ঞ ব1 ক্রিঘাদি করে, তাহ! রাজপিক। অনেকে 
সাধন করেন এই উদ্দেস্তে--যে উঠাতে তাহার রে!গ. 'আরাম হইবে এবং লোঁকে তীহাকে 
যোগী বলিবে। এইসব উদ্দেশ্য লইয়! ধাহার ক্রিয়। করেন, তাহাদের প্রিয়া ভালরূপ হয় না। 
দাস্তিক লোকের! প্রকৃত বড় না হইয়া লোকের নিকট সন্ম ন প্রতিষ্ঠা চার়। হয়তে! লোকে 
একট] বিশেষ কম্মে, পলক্ষে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তিনি দরদ বন্ধ করিমা 
বসিয়া আছেন, লোককে জানান হইতেছে, তিনি কত সমগ্ন ধরিয়া পূজা করেন। কিন্তু 
পুজা হয়তো! কিছুই করেন না, কোন পুজার ভাঁণ করিয়া ঠাঁকুর ঘরে বসিয়া থকেন 
এবং ঢোলেন ॥ ১২ 


০ 


অন্বয়। বিধিহীনং € শাস্ত্েক্ঞ বিধিশুন্য ) অক্ষ্টাম্: (সৎপাত্রে অঙ্গদানশৃগ্ঠ ) মন্ত্রহীনম্‌ 
( মন্ত্রবর্ভিত ) অদক্ষিণম্‌ ( দক্ষিণীশৃন্য ) শ্রন্ধাবিরহি তং (অ্রদ্ধাশূন্ত) যজ্ঞং (যঙ্গকে) 
তাঁমসং পরিচক্ষতে ( তামস বলিয়াছেন )॥ ১৩ 


শ্রীধর। তামসং ঘজ্ঞমাহ-_বিধীতি। বিধিহীনং_শাস্ত্রোক্তবিধিশৃন্তম। অহ্ষ্টান্রং__ 
ব্রাঙ্মপাঁদিভ্যঃ অন্থষ্টং ন নিষ্পাদিতং অন্ধং যশ্মিন্‌ তং । মন্ত্রহীনং-মস্ত্রৈহীনং। অদক্ষিণম্‌-_ 
য়খোক্তদক্ষিণারহিতং চ শ্রদ্ধাশূন্ং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে _কথয়স্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩ 

বঙ্কান্ধবাদ। [তাঁমদ যজ্জধের বিষয় বলিতেছেন ]- শাস্ত্রোক্ত বিধিশুন্ত যে যজ্ে 
ব্রা্ষণাদির উদ্দেস্তটে অসম্পাদিত অন্ন, মন্ত্রহীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাশূন্ত যজ্ঞকে 
শিষ্টগণ তামস বলিয়! থাকেন ॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ত্রিয়ার পর বিশেবরূপে বুদ্ধি স্থির না করিয়া ও ক্রিয়া 
না করিয়া ও ওঁকার ক্রিয়া না করিয়া, যে কিছু করে সষুদ্রয় তামসিক কর্ম 
অর্থাত  ক্রিয়! গুরুবাক্যের দ্বারায় লাভ করিয়া সমুদ্বয় কর্ম করিবে, নচে সব 
বৃথ।।-_ক্রিয়। বিধিহীন কখন হয়? যখনই উহ! অনিয়মিত পে কর! হয়, সময়ের ঠিক নাই, 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৬৭ 


তপস্থ! তিন প্রকার- শারীর বাচিক ও মানস। 
€শারীর তপ) 


দেবদ্বিজগুপুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌। 
্রক্ষচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 


স্থানের ঠিক নাই, “ব্যাগার ঠেলার মত" কাঁজ কর । তাহা ছাড়া বাহার! নিয়মিত ভাবেও 
প্রত্যহ করেন, তাহার! যদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিক্নাই ধড় মড় করিয়া! আসন হইতে উঠিয়া পড়েন, 
তবে উহ বিধিহীন হয়। উহার নিয়ম বা বিধি এই ষে মন দিয়া ক্রিয়া! করার পরেও খানিকক্ষণ 
স্থির হইয়। বসি! থাঁক1 ; যতক্ষণ মন চঞ্চল ন| হদ্দ। এইন্সপ স্থিরভাবে বদিয়৷ থাকিবাঁর 
অভ্যাস করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার আম্বাদন হয়। 


অহ্ষ্ট্ন-অন্প-প্রাণ; অ+স্থ্ট-মিপিত বা যুক্ত অর্থাৎ ষে প্রাণ যুক্ত বা মিলিত নহে 
অর্থাৎ সচঞ্চল। ক্রিয়া! করিয়। স্থিরত্ব অবস্থ/কে অচ্ভব করিতে না পার! । 

মন্ত্রহীন-শ্বাসই মন্ত্র, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া প্রাণায়ামাদি যে ক্রিয়া কর! হয়, তাহ! না 
করাই মন্ত্রহীন যজ্ঞ। সকল পুজার প্রারস্তেই প্র।ণায়াম করিতে হয়, তাহা না করিয়া 
পূজা কঃ1। 

অদক্ষিণ_ দক্ষিণা » ক্রিয়ার শেষ ফল অর্থাৎ পর-অবস্থা, তাঁহার অপ্রাপ্তিই দক্গিণাবিহীন 
যজ্ঞ। 

শ্রন্ধাবিরহিত - শ্রদ্ধ! স ভক্তিভাঁব, বিশ্বাস, মনের নির্মশলতা। এই সকল ন! থাকাই শ্রদ্ধ| 
বিরহিত ভাব। যাহার ক্রিয়াতে ভক্তি নাঁই, বিশ্বাস নাই, এবং অনাদরের সহিত করে বলিয়া 
ক্রিয়া করিয়াও মন নির্মল হয় না বা সন্ষল্পশূন্ত হয় না-_তাহাই শ্রদ্ধা-বিরহিত হজ্ঞ। 

ক্রিয়া পূর্ববোন্ত দৌঁষশৃন্ত ভাবে করিতে হইবে, এবং গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়! করিতে 
হইবে, কেবল পুস্তক দেখিয়! সাধন করিলেঃচলিবে না। গুরু যাহ! যাহ! উপদেশ দিবেন, 
সেইগুলি ঠিক ঠিক মত করিয়! যাইতে হইবে। তাহা ন। করিলে পরিশ্রম মাত্রই সার 
হইবে ॥ ১৩ 

অন্থয়। দেবদিজগুরুপ্রীজ্ঞপুজনং € দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অচ্চনা ), 
শোৌচম্‌ (শৌচ), আক্বম্‌ (সরলত! ) ব্রহ্মচর্ধ্যম্‌ (ব্রন্ষচর্ধ্য ), অহিংসা চ (ও অহিংস) 
শারীরং তপঃ (শরীরসাধ্য তপন্ত। ) উচ্যতে € কথিত হয় )॥ ১৪ 


শ্রীধর। তপসঃ সাবিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবৎ শারীরাদিভেদেন তশ্ত 
ব্রৈবিধ্যমাহ--দেব্ত্যার্দি ভ্রিভিঃ। প্রাজ্ঞাঃ _গুক্ব্যতিরিত্তা অন্কেইপি তত্ববিদঃ। দেব- 
ব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকং চ শারীরং--শরীরনির্কর্ত্য, তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ তপশ্থার সত্বিকাদি ভেদ দেখাইবার ভন্ত প্রথমতঃ শারীরাদি ভেদে 
তপন্ত। যে ত্রিবিধ, ইহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন ]- দেব, ত্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ (€ অর্থাৎ 
গুরু ব্যতিরিক্ত অন্ত তত্ববিদ্‌ ) ব্যক্তির পুজা ও শৌচাদি, আর্জব € সরলতা! ), ব্রদ্ষচর্ধ্য এবং 


২৬৮ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৭শ অঃ 


অহিংসা__এইগুলি শারীর তপস্ত। বলিয়। কথিত হয়। শারীর তপন্ত। অর্থাৎ যে তপন্তা 
শরীর তার! সম্পাদ্ ॥ ১৪ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা- দেবতা কুটন্ছেতে ধ্যান, ক্রিয়ান্িত ব্যক্তির নিকট 
যাওয়া, আত্মাতে থাকা, বিশেষ চৈতগ্য ক্রিয়ার দ্বারায় হইয়াছে যাহার তাহার 
নিকট যাওয়া, “পুজনং' ক্রিয়া করা ব্রন্মেতে থাকা, "আজ বং” সরল হওয়া! 
অর্থাৎ যাহা! মনে তাহাই বলা এত্রক্গচর্্যং* ব্রন্দেতেই থাকা, অন্যের 
ভালতে কাতর না হওয়া_এই শারীরিক তপন্যা। 1 তপস্তা। ত্রিবিধ ; তন্মধ্যে 
শারীর তপশ্তার কথা এখানে বলিতেছেন। (১) দেবতার পুজা পুষ্প ধুপ নৈথেঞ্ছ।দির 
ঘারা যথাশভ্ত-বিহিত দেবার্চন1,_- ইহাই বাহা পূজা, কিন্তু বাহার! যোগাভ্যাস-নিরত, 
তাহদের পুজ। হইল কুটস্থ্েতে ধ্যান। কুটন্থের ধ্যান কিরূপে করিতে হয়, তাহ! 
সদগুরুর নিকট শিথিতে হয়। €২) দ্বিজ_-বাহা দৃষ্টিতে বেদজ্ঞ ত্রাঙ্গণের সৎকার, 
অন্তলক্ষ্যে ছিজ হইলেন_ ক্রিয়াবান ব্যক্তি, ধাহার কৃটঙ্ব দর্শন হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির 
সঙ্গ কর! এবং তাহার লহিত সাধন বিষয়ে আলোচনা করা। ক্রিয়াবানদিগকে দ্বিজ বলা 
যায় এই জন্ত যে তাহাদের দুইবার জন্ম হইয়াছে। প্রথম জন্ম-__মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া. 
ঘ্বিতীদন জন্ম-_গুরু যখন কুটস্থ দর্শন করাইয়| দিয়া কুটস্থ দর্শনের উপায় বলিয়া দেন। অর্থাৎ 
যে “আমি কে” ভুলিয়া যাঁওয়ায় জীবের দেহাআ্সবোধই প্রবল হয়, যখন গুরু কৃপা করিয়া 
আমার “আমি” কে দেখাইয়া দেন, তখন ঘে আত্মস্থতির উদয় হয়, সেই স্থতি হেতু “আত্ম 
সন্বক্ধে যে ধারণ! জন্মসেতাহাই সংস্কার । (৩) গুরু পুভ1-বাহাভাবে পিতা, মাতা, 
আচাধ্যগণের পুজা । অন্তলক্ষ্যে-ধিনি আত্!তে প্রতিষ্ঠিত, তাহার পুঙ্জাই গুরপুজ।। 
আত্ম।ই প্রকৃত গুরু । “আঁত্ু! বৈ গুরুরেক:*-_আহ্বাই একণীত্র গু$। 6) প্রাজ্ঞ-পুজ! 
_ ব্রদ্ষনিষ্ঠ ব্ক্তির পৃজ।। বিজ 'ও গুরুর তে পুজ! করিতেই হইবে, কিন্তু গুরু না হইলেও 
বা ব্রঙ্ষণ না হইলেও যদি তিনি ব্রঙ্গনিষ্ঠ ও তন্জ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তিন যেকোন বর্ণেরই 
হউন তাহার পুজা! কর্তব্য। আবার অন্তলক্ষ্যে তিনিই প্রাজ্ঞ, ফি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উচ্চাবস্থা 
লাভ করিয়াছেন অথাৎ নুষুক্। ধাহার চৈতন্তযুক্ত হইয়াছে, যিন এ পথের বভ দূরের কথা জ্ঞাত 
আছেন-তাঁদুশ মহাত্রাদের সহিত সঙ্গ করা ও তাহাদিগকে সৎকার কর! আব্যক। 
(৫) শৌচ--মৃক্ল।দির ছ।র। শরীর-শুদ্ধি, এবং প্রাণায়।ম।দির ছার! যে মনস্থির হয়, তাহাই শুদ্ধি 
অর্থাৎ ব্রন্ষেতে থাকিবার চেষ্টা । ৬) আঁভ্ঞবম--অকপট ভ।ব, মনে যাহ! আসে- তাহাই বলা, 
মনের ভাব গোপন না করা । অন্থলক্ষ্যে যখন মন, ইন্দ্রিয় ও বাক্য সংযত হইয়! গির়াছে। 
(৭) ব্রহ্মচর্ধয- শাস্নিষিদ্ধ মৈথুন ত্যাগ। অন্তর্ক্ষ্যে- মন যখন ব্রন্ধাভ্যাসে রত হয় এবং 
ব্রন্থোতেই থাকে, তখনই প্রকৃত ব্র্ষচর্য্য হয়। এই ব্রহ্ধরত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বল! 
হইয়ছে-__“স দেবো! ন তু মাছষঃ* | ৮) অহিংসা--প্রাণি-পীড়ন পরিত্যাগ, অন্যের ভাল 
দেিয়া ব্যথিত না হওয়!। শ্রুতি বলেন “মা হিংস্যাৎ সর্ববভূতাশি* প্রাণিগণকে হিংসা 
না| কর1। তাহাদের জীবন নাশ করাই শুধু হিংসা নহে। পরকে পীড়া দে ওয়া, মর্দভেদী কথ। 
বল1--এ সবও হিংসা। মাচ্ছষ যতদিন স্বার্থপর থাকিবে, ততদ্দিন কোন না কোন প্রকারে 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৬৯ 


(বাজ্সয় তপশ্যা ). 


অনুদ্ধেগকরং বাঁক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যু । 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাজ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ 


সে অন্তকে হিংসা করিবেই। যন সাধনের মধ্যে অহিংসাই সর্বোত্তম । হিংস| ছেষই ক্রহ্ধ- 
ভব প্রতিষ্ঠঠর পরিপন্থী । যে সকলকে আপনার মনে করিতে ন1 পারে, এবং অন্তের 
উপকারের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে না পারে, তাহার ভগবন্তক্তি হয় না, ভগবৎ-দর্শন 
বাজান হওয়! দুরের কথা। এগুলি শরীরনাধ্য তপস্য।, শরীর না থাকিলে হয় না। ইহার 
অন্তল্য্য ও বহিলক্ষ্য উভয়ের প্রতিই সাধকের লক্ষা থাকা আবশ্ক। বাহ ও অন্তর উভয় 
ভাবই আয়ত্ত করিতে না পারিলে প্রকৃত আত্মোন্নতি হইতে পারে না, এই অন্ত উভয় ভাবেই 
এগুলি অনুষ্ঠেয় ॥ ১৪ 


অন্বয়। অগ্গদ্বেগকরং ( অচ্দ্বেগকর ) সত্যং (সত্য ) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক) 
যৎ বাক্ং €যে বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (ও বেদাভ্য/স) বাজ্সন্নং তপঃ (বাঁচিক 
তপশ্য1) উচ্যতে ( কথিত হয় )॥ ১৫ 

প্রীধর। বাচিকং তপ আহ-_অনুদ্ধেগকরমিতি। উদ্বেগং-_-ভয়ং ন করোতীতি 
অন্প্ধেগকরং বাক্যং, সত্যং, শ্রাতুঃ প্রিয়ম্‌, হিতঞ্চ _ পরিণামে সুখকরং, ম্বাধ্যায়াভ্যসনং__ 
বেদাভ্যাসশ্চ, বাত্ময়ং-_বাঁচ। নির্বর্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ 

বঙ্গানুবাদ । [বাচিক তপস্তা বলিতেছেন ]-_উদ্বেগ শব্দে ভয়, তাহা! করে না যে 
বাক্যে--তাদৃশ বাঁক্যই অন্থদ্বেগকর আর তাহা! আোতার প্রিয় ও হিত অর্থাৎ যাঁহা.পরিণামে 
সুখকর এইরূপ সত্যবাক্য এবং বেদাভ্যাস-এইগুলি বাক্য দ্বারা নির্বর্ত্য অর্থাৎ বায় 
তপস্যা! ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ যাহাতে অন্য কাহারও উদ্বেগ না হয় এমত কথা বলা-_ 
সত্য- প্রিয় ও হিত বাক্য -_স্বাধ্যায় -বুদ্ধির সহিভ ক্রিয়া করা, ইহাকে বাক্য 
তপন্যা কহে।- শ্রীমদ্‌ আচা্য শক্কর এই গ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে ঝাহ! বলিয়াছেন, তাহ! 
সংক্ষেপে এই-_অনুদেগকরত্ব, প্রিয়ত্ব, হিতত্ব এবং সত্যত্ব এই চারিটি ধর্মের সহিত বাক্যের 
সম্বন্ধ থাকাই চাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য পচ" এই সমুচ্চগ্নবাঁচক শব্দটির প্রয়োগ করা৷ হইয়াছে! 

যদ্দ বাক্য সত্য হয় অথচ তাহা উদ্বেগকর অথবা! অহিত কিন্ব। অপ্রিয় হয়, তাহা 
হইলে এ বাককে বাজ্ময় তপঃ বল! যাইবে না। আবার ধদ্ধি বাক্য হিত ও অছ্ুদেগকর হয়, 
কিন্ত সত্য না হয় তাহা হইলেও এ বাক্য বাত্ময় তপঃ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রি 
বাক্যও যদ্দি সত্য, হিত ও অন্থদ্বেগকর না হয়, তাহ হইলেও তাহা বাজ্মর তপশ্যার মধ্যে 
পরিগণিত হইবে না। স্তরাং এই বাচিক তপন্যাও সহজ নহে। 

আধ্যাত্মিকভাবে-_ক্রিয়্ার পর অবস্থার পর অবস্থায়- যোগী ষে সকল বাক্য উচ্চারণ 
করেন, তাহা কখনও অসত্য হয় না, তাহ! জগতের কল্যাঁণজনক ও প্রিয় হইবেই। 

দ্বাধ্যায়-_স্ব জীব, অধি--অতিক্রম করা, ইস্"গমন করা, যখন জীবভাব অতিক্রম 


২৭০ শ্রমন্তগবদগীতা [১৭শ অঃ 
(মানসিক তপ্ত ) 


মনঃপ্রসাদঃ সৌমত্যং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
তাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপে। মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ 


করিয়। গমন করে। এ অবস্থা কথন হয়, যখন বুদ্ধির সহিত ক্রিয়া কর হইয়া থাকে । 
এই গমন করে কে? মূলাধারস্থিত কুগুলিনী জীবশক্তি । কোথায় গমন করেন ?-- 
পরমানন্রূপ সহম্লারে শিবের সহিত স্থিতি.হয়। “ই” শব্দের অর্থ--“ইকারং পরমেশ।ণী স্বয়ং 
কুগুলী মুত্তিমান্‌।” 

ইহ।কে বাজ্ময় তপস্য। কেন বলা হইল? বাক্যের মূল প্রাণ, প্রাণ স্থির হইলে আপনাপনি 
বাক্য সংযম হইয়া যায়। সাধক ইহাতে সংস্তবাক্‌ হন বলিয়। ইহাকে বাজ্ময় তপনস্তাঁও বল! 
যাইতে পারে ॥ ১৫ 

অন্বয়। মন:প্রসাদঃ ( মনের প্রসন্নতা ) সৌম্যত্বং ( সৌম্যভাব--মুখের গুসম্নতা প্রভৃতি 
দ্বার! অস্তঃকরণের ষে বৃণ্তিবিশেষ অনুমিত হয়, তাহাই“সৌম্যত্ব--শক্ষর | ) মৌনং (মৌনভাব) 
আম্মবিনিগ্রহঃ (অস্তঃকরণের নিরোধ ) ভাবস-শুদ্ধিঃ € অকপটতা»_ হৃদয়শুদ্ধি) ইতি এতৎ 
( এইগুলি ) মাঁনসং তপঃ (মানসিক তপস্য! ) উচতে (বল! হয়) ॥ ১৬ 

প্রীধর । মানসং তপ আহ--মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃপ্রসাদঃ--শ্বচ্ছতা, সৌম্যত্বম্‌-- 
অক্রুরতা, মৌনং-_সুনের্ভাবঃ মননমিত্যর্থ আ্মনেমনসো, বিনিগ্রহঃ-বিষয়েভ্যং 
প্রত্যাহ!রঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ_ ব্যবহারে মায়ারাহিত্যম! ইত্যেতল্মানসং তপঃ ॥ ১২ 

বঙ্গানুবাদ । [ নানসিক তপস্যার বিষয় বলিতে,ছন ]-. মনঃপ্রনাদ- মনের স্বচ্ছত1। 
সৌম্যত্ব _অক্রুরত!। মৌন অর্থে মুনির ভাব অর্থাৎ মনন। আত্মবিনি গ্রহ_মনের বিনিগ্রহ 
অর্থাৎ বিষয় হইতে গ্রত্যাহ।র। ভাবসংশুদ্ধি-ব্যবহাঁরে মায়।রাহিত্য । এইগুলিকেই 
মানস তপং বলে ॥ ১৬ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা ক্রিয়ার পর অবস্থ।য় থেকে মনের অন্তষ্টতা লাভ করা 
স্থির থাকা, তৃপ্ত থাকা, আত্মায় ব্রন্দেতে থাকা আটকিয়ে, এই মানস তপস্যা ।__ 
ক্রিয়ার শেষে এক প্রকার মানিক প্রসন্নতা আসে, তখন কোন উদ্বেগ থাকে না। ম'নমিক 
তপন্ঠার সর্ব্বোচ্চ ফলই মনন বা ধ্যান-যখন কোন সঙ্ষল্প থাকেংনা | “সৌম্যত্ব"_ ইহ! মনের 
প্রসন্নত! চিহ, যাহ] সাধকের মুখ দেখিলেই বুঝা যাঁয়, একট! অপূর্ব স্থিরতা, মন তখন আত্মার 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! সংলীন হইক্সা যায়। “মৌন”-_ক্রিযার পর-অবস্থা*প্রা্তি হেতু মনের 
ক্রি থাকে না। এই মন এত স্থির হইয়| যায় যে, খন যোগী ব্যুখিত হন তখনও তাহার 
নেশার ঘোর কাটে না, মন থাকিলেও মনের বিচেষ্ট। থকে না। বাহিরের বিবিধ উৎপাতেও 
সেস্থির ভাবের বিচ্যুতি ঘটে না । “আত্মবিনিগ্রহ"- চিত্তবৃত্তির নিরোধ, আপন1তে আপনি 
থাক] বা ব্রঙ্ষেতে আটকিয়! থাকা । “তাবসংশুদ্ধি”_-যে অবস্থায় মনের অশুদ্ধি থাকে না, 
মনের অশুদ্ধিতেই তো বত বিকার, সেই বিকার থাকে না, তখন কাহাকেও পর বা শক্র মনে 
হয় না (| কাম, ক্রোধ, লোভ ন! থাকায় তখন চিতে কোন ছল বা! কপট ভাব থাকে না। 


১৭শ অঃ শীমস্তগবদগাত! ২৭১ 
(সাত্বিক তপস্ত। ) 


আদ্ধয়া পরয়! তণ্তং তপস্তজ্িবিধং নরৈঃ। 

অফলাকাঙিক্ষভিযু”ক্তৈঃ সান্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ 
(রাজস তপ) 

সকারমানপুজার্থং তপো দস্তেন চৈব যগু। 

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রংজসং চলমঞ্রবম্‌ ॥ ১৮ 


ইছ/ই আত্মভাঁবে প্রতিষ্ঠ। | ইন্ড্রিয়ের বিষয় দেখিয়া মন আর তখন উল্লম্ফষন করে না। 
এই গুলিকে মানস তপস্তা বল! হয়। এখানে কেবল মনকে আটকাইবার বিষয়ই বিশেষ 
ভবে আলোচনীয় ॥ ১৬ 

অন্বয়। অফলাঁক।জ্ষিভিঃ (ফলাকাজ্ষ!শৃন্ত ) যুক্তৈঃ (যোগযুক ব1 একা গ্রচিত্ব) নরৈঃ 
€ ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) পরর়! শ্রদ্ধয়৷ ( পরম শ্রন্ধার সহিত ) তপ্তং ( অশ্ষ্ঠিত) তৎ (পূর্বোক্ত) 
ভ্রিবিধং তপঃ (ত্রিবিধ তপস্ত।কে ) সাত্বিকং পরিচক্ষতে (সাত্বিক বলা হয়)॥ ১৭ 

প্রীধর। তদেবং শরীরবাজ্মনোভিঃ নির্ধন্ত্যং ত্রিবিধং তপে! দশিতং। তন্য ভ্রিবিধস্তাপি 
তপন: সাত্বিকাদিভেদেন চ্রবিধ্যমাহ- শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ। তৎ্ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেয় 
শন্ধয়। ফলাকাক্ষা শৃন্তৈঃ যুটক্তঃ:__একাগ্রচিত্তৈঃ নরৈঃ তপ্তং তৎ সাত্বিকং কথয়স্তি ॥ ১৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ এইরূপে শরীর বাক্য ও মনের ছার! সম্পাগ্চ ভ্িবিধ তপশ্তা দশিত 
হইল। €নই ত্রিবিধ তশন্তা ও সাত্বিকাদি-ভেদে ষে ত্রিবিধ, তাহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন ] 
_-উত্তম শ্রন্ধার ঘার। ফলাকাক্ষাশূন্ত ও একা গ্রচিত্ত মন্ুস্ত কর্তৃক সম্পাদিত ষে ত্রিবিধ.তপস্তা 
তাহাকে সাত্বিক বলে ॥ ১৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এইরপ ক্রিয়ার পর-অবস্থার় ব্রক্মেতে থেকে ফলা- 
কাঙ। রহিত হইয়! আটকিয়া থাকার নাম সান্ত্বিক ।__কাফিক, বাচিক ও মানসিক 
তপস্তার কথ! বলিয়। গুণভেদে তে তাঁহাঁও তিন প্রকার, সেই কথা এইবার বলিতেছেন । 
পূর্ব্বোক্ত তপস্তাগুলি কখন সাত্বিক হয়? যখন চিত্ত ফল।কাজ্ষারহিত হয়, তখনই তাহা 
একাগ্র হই! নিরোধমুখী হয়, তাই শিষ্টব্যক্তিগণ ইহাকে সাধিক তপস্য বলিয়া থাকেন। 
প্রাণায়মই পরম তপন্তা, এই প্রাণাক়াম করিতে করিতে সাধকের প্রাপ-ধার! বখন নুষুমায় 
চালিত হয়, তখনই চিত্ত একাগ্র হয় ও বহিংশ্বাস ক্ষীণ হইতে হুইতে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া! বয়, 
ইহাই ফপাক।জ্ষাশৃন্ত সাত্বিক তপস্তার লক্ষণ ॥ ১৭ 

অন্থয় । সৎকাঁরমানপুজার্থং € সৎকার, মান ও পৃ পাঁইবার জন্য) দস্তেন চ ( এবং 
দস্তপূর্ববক ) যং এব তপঃ € যে তপশ্াই ) ক্রিয়তে ( অনুষ্ঠিত হয় ) তত ইহ (তাহা ইহলোব- 
সর্বন্থ অর্থাৎ ইহলোকে ফলপ্রদ) [ন্থুতরাং ] চলম্‌ (অল্পকালস্থায়ী ) [ অতএব ] 
অঞ্জবং (অনিশ্চিত) [তৎ তপসঃ_সেই তপস্যা ] রাজসং প্রোজং €রাজস বলিয়। 
কথিত হয় )॥ ১৮ 

ভ্রীধর। রাজসমাহ-_সৎকারেতি। সৎকারঃ-_সাধুকারঃ-_সাধুরয়মিতি তাপসোৎংয়ম্‌ 


২৭২ শ্রীমন্তগবদগীত। [১৭শ অঃ 


€ তামসিক তপস্যা ) 


মূঢ়গ্রহেণাত্সনে। যৎ পীড়য়। ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্যোতসাদনার্থং ব! তত্তামসমুদাহ্ৃতম্‌ ॥ ১৯ 


ইত্যাদি বাকৃপৃা। মানঃ__অভ্যুত্থানীভিবাদনাদিঃ দৈহিকী--পৃজা। পুজ! - অর্থলাভাদিঃ | 
এতদর্যং দত্তেন চ যত তপঃ ক্রির়তে। অতএব চলং--অনিয়তং, অঞ্চবধ্চ-ক্ষণিকং। যৎ 
এবস্্তং তপ: তদিহ রাজসং প্রোক্তম্‌ ॥ ১৮ 


বঙ্গানুবাদ । [রাজন তপস্যার কথ! বলিতেছেন ]__সৎকাঁর অর্থাৎ সাঁধুকার। লোকে 
বলিবে ইনি সাধু, ইনি তাপস--ইত্যাদিই বাক্‌ পুজা । মান__- অভ্যুত্থান ও অভিবাদনা দির দ্বার! 
যে পুজা, তাহাই ঠদহিক পূজা । পুঞ্জা_-অর্থলাঁভাদি; অর্থ দানের ছারা যে সন্মান প্রদশন। 
এই নিমিত অর্থাৎ “সংকার;* “মান,” “পুজা” লাভ করিবার জন্ক এবং দম্তপহকারে ধে তপস্থা 
কর! হয়, ইহলোকে সে তপস্থ/র ফল অনিঘ্নত বা অনিত্য, এবং অঞরব অর্থাৎ ক্ষণিক-_এবভ্ত 
যে তপশ্তা- তাহা এখ|নে রাজস বলিয়। কথিত ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ভাল কর্ম, মান, এবং পুজার নিমিত্ত দস্তপুর্ব্বক তপস্যা 
যে করে সেরাজদসিক ।- লোকে আমাকে তপশ্বী বলিবে, নিরাহাতী বলিবে, আমাকে 
দেখিলে সকলে অভিবাদন করিবে, কাহারও গৃহে যাইলে সেগাত্রোখান করিয়া! সন্্।ন করিবে, 
উত্তম ভোঁজন দিবে, বছ দান করিবে__এই সব আশ] হৃদয়ে পোষণ করিয়া দস্ভের সহিত যে 
তপস্তার অনুষ্ঠান তাহা রাজস তপস্যা! । এই সব তপস্যার ফল অনিয়ত অর্থাৎ চঞ্চল, কোন 
স্থায়ী ফল লাভ হয় ন! এবং সেই অল্প ফল লাভও যে ধব তাঁহাও নহে; বিনা সাধনায় ফাকি 
দিয়! ষে নাম কেন! হয়, তাহা মার কতকাল থাকে? অথচ এইব্ধপ লোৌক-দেখানো। তপস্যাতে 
লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকার ফল হইতেই শেষ পর্য্যস্ত বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ১৮ 

অন্বয্প । মৃড়গ্রাহেণ €( অবিবেক বশে ) আত্মনঃ পীড়র। (নিজেকে কষ্ট দিয়!-_দেহেন্দ্ি- 
যাদির পীড়া দ্বারা ) পরস্য উৎসাদনার্থং বা (অথবা পরের বিনাশার্থ ) যখ ভপঃ ক্রিয়তে €যে 
তপস্যা করা হয়) তৎ তামসম্‌ উদাহতম্‌ ( তাহাকে তামস তপন্ত। বলে )॥ ১৯ 

শ্রীধর । তামসং তপ আহ-মুটেতি। মৃঢ়গ্রাহেণ_-অধিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণ আত্মন: 
পীড়য়। যৎ তপ: ক্রিয়তে। পর্স্তোৎস।দনার্থং বা-অন্থন্ত বিনাশার্থম্‌ অভিচাঁররূপং, তৎ 
তামসম্‌ উদাহতং_-কথিতম্‌ ॥ ১৯ 

বঙ্গানুবাদ । [ তামস তপস্যার কথা বলিতেছেন ]--অবিবেককৃত দুরাগ্রহ অবলম্বন 
করিয়া! আত্মপীড়ার ছারা অথবা অন্তটের বিনাশার্থ অভিচাররূপ ষে তপস্া করা ভয় তাহ! 
তামস বলিয়া! কথিত ॥ ১৯ 

আধ্যাক্িক ব্যাখ্যা আপনাকে কেশ দ্বিয়ে ( উপবাসাদি ) যে কর্ম করে-- 
পরের (ন1) ভাল হওয়ার নিমিত্তে-_ তাহাকে তামস ক্রিয়া কহে ।--যেমন পর 
জন্মে রাজ! হইবার আশায় পঞ্চতপাদি র্লেশসাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান, অথব। কোন ব্যক্তির 
. সর্বনাশ সাধন ব। তাহার বিনাশের জন্য মারণ, উচাটন প্রভৃতির যে অনুষ্ঠান, তাহাই তামসিক 


১৭ অঃ] শ্ীমন্তগবদগীত। ২৭৩ 


দানের প্রকার ভেদ 
(সান্তিক দান) 
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহমুপকারিণে । 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাম্তিকং স্মুতম্‌ ॥ ২০ 

তপস্যা । আমরা একজন তপশ্বীর কথা শুনিয়াছিলাম ধিনি কোন লোককে নির্বধংশ করিবেন 
বলিয়। শীতকালে সারা! দিনরাত জলে পড়িয়া থ|কিতেন+ এবং গ্রীন্মের সময় সুর্যের দিকে মুখ 
করিয়া দী।ড়াইয়া থাকিতেন। এইরূপ মনোবৃতিই দৃষণীয়। আমার কথা শুনিল ন1 বা আমার 
মনের মত হইল ন1 বলিয়! যে একজনের সর্বনাশ করিতে হইবে তাহার মানে কি? আমি 
অন্টের নিবট হইতে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সেই কথা মনে রািক্না আমাকেও 
লোকের সহিত তন্রপ ব্যবহার করিতে হইবে । তবে কখনও কখন? লোককে দণ্ড দেওয়। 
আবশ্যক হয়, তাহাতে দগ্ডণীষ্ন লেকের এবং অন্ঠেরও প্ররুত্ উপকার হয় । কখনও কখনও 
খধিরা ক্রোধ করিয়া দুষ্ট লোককে সেই ভাবে অভিশাপ দিতেন। তাহাতে বিস্তু দুফম্দকারীর 
পাপের দণ্ড হইত এবং ভবিষ্ততের জন্য তাহাকে এবং অন্তকে সচেতন করিয়া রাখিত। 
যেমন দক্ষের প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি ছুর্বাস!র অভিশাপ। ইহা তামসিকতণ নহে, এপ ক্রোধ 
লোকছ্িতির জন্ত প্রয়োজন ॥ ১৯ 

অন্বয়। দাতব্ম্‌ ইতি (দেওয়া বর্তব্য এই বুছ্িতে ) অন্গপকারিণে (প্রত্যুপকারে 
অসমর্থ ব্যক্তিকে ) দেশে ( উপযুক্ত স্থ!নে, বা পুণ্য দেশে ) কালে চ € পুণ্য কাঁলে বা উপযুক্ত 
সময়ে) পাত্রে চ (ব্রাঙ্মণ।দি সৎপাত্রে অথব! উপযুক্ত পাত্রে ) যৎ দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া 
হয়) তত দানং (সেই দান) সান্তিকং স্বতম্‌ (সাতিক বলিয়! উক্ত হয় )॥ ২০ ্‌ 

প্রীধর । পূর্বং প্রতিজ্ঞাতমেব দাঁনন্য ভ্রৈবিধ্মাহ-_ দাতব্যমিতি। দাতব্যমেব ইত্যেব 
নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অন্ুুপকারিণে- প্রত্যুপকারাসমর্থার । দেশে কুকুক্ষেত্রাদৌ। 
কালে__গ্রহণাদৌ। পাত্রে চেতি দেশকাল সাহচর্যযাৎ সপ্তমী প্রযুক্ত । পাত্রে পাত্রভৃতার 
তপঃ শ্রতাদি সম্পন্নায় ব্রাঙ্ষণায় ইত্যর্থ: | যদ্বা পাত্র ইতি চতুরাঁ এবৈষা । পাত্রে ইতি তৃঅস্তং। 
রক্ষকাঁয় ইত্যর্থঃ। সহি সর্বম্মী, আপদ্ঠাণাৎ দাতারং পাতীতি পাতা, তশ্মৈ যদেবস্ভূতং দানং 
তৎ সাত্বিকম্‌ ॥ ২০ 

বঙ্গানুবাদ । [ পৃর্ধ প্রতিজ্ঞাত দ।নের ত্রেবিধ্য বলিতেছেন ]-দাঁন করাই উচিত এই 
রূপ নিশ্চন্ন পূর্বক উপকারে অসমর্ধ ব্যক্তির উদ্দেশ্রোে যে দান দেওয়! হয়-কুকুক্ষেত্র ওভূতি 
পুণ/দেশে, গ্রহ্ণাদি সময়ে এবং পাত্রভূত তপস্তা ও শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাঙ্মণকে যে দীন করা যায়-- 
তাহাই সাত্বিক দান। [“পাত্রে*_ এইস্থলে চতুর্থা না হুইয়! বিবক্ষায় সপ্তমী । পাত্র শবে পাত্র- 
ভূত অর্থাৎ তপন্তা ও শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাক্ষণ, অথব! পাত্রে--এই পদেও চতুর্থা (পাত শব্দের 
চতুর্থীর একবচন )। তাহার অর্থ রক্ষকের উদ্দেশে । সর্ব্ব প্রকার আপদগণ হইতে দাতাকে 
যে রক্ষা করে, তাহার উদ্দেশে যে দান তাহ! সাত্বিক ]॥ ২* 

আধ্যাক্সিক ব্যাখ্যা বাহার দ্বারায় কোন উপকার হবে না, দেশ কাল পাজ 

৩৫ 


২৭৪ জীমন্তগবদ্গীতা 1 ১৭শ অঃ 


বিবেচনা ক'রে ফ্লেওয়ার নাম সাত্বিক দান- যেমত ক্রিয়া দেওয়।।-_-অভাঁবগ্ন্ত 
বা উপযুক্ত পাত্রকে অর্থ বা অয্লাদি দানও দান, কিন্ত তদপেক্ষাও উচ্চতর দান আছে। 
সেদান করিতে হইলে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হয়। ম্ছৃষ্যের সর্বাপেক্ষা অভাব 
ধন(দি বস্ত নহে, মাঁচ্ষ আধ্যাত্মিক বিষনেই বড় দীন। সেখানে সে অন্ধ, খঞ্জ, বধিরের ন্যায় 
সর্বপ্রকারের শক্তিসমথাহীন। জীব ভবরোগে বড় কাতর অথচ গ্রতিকারের কোন 
সামর্থ্য নাই, £ইরূপ নিরুপায় দীনার্ত ব্যক্তিকে যিনি ভগংৎ-পদে পৌছিবার উপাঁর নির্দেশ 
করিয়া দেন, তদপেক্ষ! বড় দান আর কে করিতে পারে? এইরূণ দ!নের সামর্থ্য অবশ্ট সকলের 
থকে ন!, ষিনি সাধনসম্পন্ন ও বিবেকী, ভগবান বাহার অস্তরে বসিগ্জা এই প্রক।র জীবোদ্ধার 
প্রবৃত্তির প্রেরণা করেন, তিনিই ধন্ত-_তিনিই প্রকৃত দাতা । কবির সাহেব যথ|থই 
বলিয়াছেন--“কবির গুরু সম!ন দাত। নাহি, যাচক শিখ সমান্।* চঞ্চলমন| শিল্ত অপেক্ষা 
কাঙাল আর তো! কেহ নাই, কারণ লে কিছুতেই তৃত্ত নহে । এই ভিথারী মনও ষে একদিন । 
সাধন বলে তৃথ্চিলভ করিতে পারে এবং ক্রিয়া করিয়| ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেবতারও ছুলভ 
পরম নিবৃতি লাভ করিয়। কৃত কৃতার্থ হইতে পারে । অতএব এ দানের তুলনায় আর সব 
দানই তুচ্ছ! 

এই দান কে।থায় করিতে হইবে? প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে কোন 
কালেই তত্ত,ল্য বস্তব দিতে সমর্থ হইবে না। তত্ব,ল্য কিছু দিবার মত বন্য যে আর নাই, এবং 
গুরুও তাহার নিকট হইতে কোন প্রত্যুপকাঁরের অ'শ। রাখেন না সুরাং যাহাতে ভবাদুধি 
উত্তীর্ণ হওয়! যাঁর, এইরূপ উপদেশ দানই প্ররুত দান ও সাত্বিক দান। 

দেশ, কাঁল, পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়। দেখা যাক। 

দেশ-_-সেই স্থানই যোগ্যতর স্থান, যে স্থানের লে।কের! হরিভজন করিতে জনে না 
বা শিখে নাই। সাধন সম্বন্ধে ষে দেশ অনভিজ্ঞ, সেই দেশেই সাধনের বীজ ছড়াইতে হয়। 

কাল- যে সময় দেশ দুভিপ-পীড়িত বা যে সমক্ন রোগের প্রবল প্রাছুর্ভাবে দেশ ধ্বংস- 
মুখে পতিত, সেই সময়েই তে) স্রবৈদ্ ও সুপথ্যের প্রঘোজন। তাই যে সনয়ে ধম্মের নাম 
গন্ধ পর্য)স্ত বিলুপ্ব প্রায়, যে সমস ধর্শধবজীরা মনগড়। ধর্ম প্রচার করিয়া অতি সাহসের পারচয়্ 
দেয়, সেই কালে যদি কেহ সত্যদশাঁ পুরুষ মহান্ধকারে পতিত জীবের নিকট সত্যের দীপবন্থিক। 
হন্তে দণ্ডায়মান হই তাহাদিগকে সত্যের পথে চালিত করেন, তবে বুঝিতে হইবে উপযুক্ত 
কালে জ্ঞানচক্ষু দানে তিনি জগংও জীবের উপকার করিতেছেন। 

 পাত্র-ষে বৃতৃক্ষু তাঁহার জন্তই অন্নের প্রয়োজন। ধে ভগবানের জন্ত ব্যাকুল, অথচ 

যে পথহার। পথিক পথ খুঁজিয় পাইতেছে ন1, তাহাকে সৎ পথ দেখাইয়া দেওয়াই সংপাত্রে 
দান এবং উহাই সাত্বিক দান, কিন্তু করুণা বা! মমতার বশীভূত হইর! অপাত্রে দান করিলে 
ব্রচ্মবিদ্ঞ! নিক্ষল হইয়! ধায় । পথ প্র।প্তির ধাহার পন্ত ব্যাকুলতা! আছে এবং ভগবদ্‌ প্রাথির 
জন্য তৃষ আছে, তিনিই এই দান গ্রহণের যোগ্য অধিকারী বুঝিতে হইবে । যাহারা কেবল 
মাত্র কৌতূহল নিবারণের জন্ত অথবা পার্থিব বস্ত প্রাঞ্চির 'মাশার সাধুর নিকট উপদেশ লইতে 
আসে, সেই সকল বিবেক হীন সাধনচেষ্টাশৃন্ত বাজির! দানের অযোগ্য পাত্র। 


১৭শ অঃ] প্রীমন্তগবদগীত। ২৭৫ 


ইষ্টদেবতা বা অন্তর্ধ্যামী ভগবানই সদ্বস্থ আর সবই অসং, সেইজস্ত ইঞ্টদেবতা বা পরমাত্মাই 
প্রকৃত সৎপাত্র ; "দেশ*_অস্থিতির মধ্যে যে স্থিতি, চিরচঞ্চলত।র মধ্যে যাহা একমাত্র অচঞ্চল 
-_যাঁহ|কে পরম পদ বলে “পদং তৎ পরমং বিফ্ো”- চাঞ্চল্য হইতে অচঞ্চল ভাব বিলক্ষণ বলিয়! 
সেই অচঞ্চল ভাবের যেখ|নে পরিস্থিতি-_-তাহাই দেশ, কারণ দেশ কল্পনা না থাকিলে কালের 
কল্পন! কর! যায ন। নুগ্তরাঁং উদ্ধার লাভ দেশ ও কাল সাপেক্ষ । অগ্গপকারী পাত্র--উপকার 
করিতে হইলেই কাঁধ্য আঁবগঠক, ঘেখানে আপন হইতে সব কাজ বন্ধ, যাহার ক্রিয়ার পর 
অবস্থা-_-তাঁহা অপেক্ষা অন্থপকারী পাত্র আর হইতে পারে না। সেইরূপ পাত্রের উদ্দেস্তে 
জাগতিক ব৷ অসৎ বস্তর ষে ত্য।গ বা তাহাতে সমর্পণ- তাহাই সাত্বিক ত্যাগ ॥ ২০ 


[দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাখ্যাতাগ্রণ ঘে অর্থ করিয়াছেন, তাহা নাকি আধুনিক ব্যাখ্যাতাদের 
কাহারও কাহারও মনোমত হয় নাই । তাহার! সেই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে অনেক সন্ধীর্ণতার পরিচয় পাইয়াছেন । 
প্রাচীনের। শান্্সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন, কারণ তাহার! শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধনশীল ; বীহাদের শাস্্জ্ঞানিও নাই এবং 
শান্স বাক্যেও বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রের উদ্দেগ্ত বুঝিতে পাঁর! কঠিন সন্দেহ নাই এবং এই জন্কাই খবি- 
বাকো তাহার! অনুদারতা দেখিয়া কুদ্ধ হইয়।ছেন। গীড়ায় কাতর একজন মুচি বা ডোমকে দান করা বা সাহায্য 
করণ যে খধদের অনভিপ্রেত এ কথা কোন শাস্তেও নাই বা তাহার ভাস টাকাতেও নাই। দানের উপযুক্ত 
পাত্রকেই দান করিতে হইবে, অপাত্রে ব। কুপাত্রে দান দেওয়। ন। হয় ইহাই টাকাকারদের অভিপ্রংয়। যে দেশের 
শীস্বকারগণ দীন ছুঃখী নে-বঞ্জ), পশু পঙ্গী কীট পতঙ্গের ভে যক্ত) জন্ত নিত্য বলি সংগ্রহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, 
সেই শাস্ত্র প্রণেতারাই যদি অনুদার হন, তবে জগতে উদারতা কোথায় তাহাতে। বুঝিতে পারি না । তবে সেকালে 
তাহার! যেরূপ দেশ, কাল, পাত্র উপযুক্ত মনে করিতেন আধুনিক লোকেরা আর সেই সব দেশ, কাল, পাঁতের সম্বন্ধে 
সেরূপ শ্রদ্ধ! বহন করেন না, সুতরাং সেই সব পান্ত্রকে তাহার! তাদৃশ উপযুক্ত মনে করেন না। ইহ। প্রাচীনদের 
বুদ্ধির ভুল বা আধুনিকদের মতিভ্রম তাহা বুঝা যাঁয় ন]। সর্বশ্রেষ্ঠ দানের যোগ্য পাজ্জ, ও দান দিবার উপযুক্ত কাল 
প্রাহীনদের যাহা ধারণা ছিল এখন সে ধারণ] বদলাইয়! গিক্লাছে। তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে 
বিচার এখন করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ দে কাল এ কাল নহে । প্রাচীনের! ভৈঙ্ষ্যাচরণ সকলের সমন্ধে 
স্বীকার করেন নাই । যে খাইতে পায় নাই তাহাকে অন্ন দিবে, ষে রোগী তাহীকে শুত্রাধ! করিবে, যে অসমর্থ 
তাহাকে সাহাষ্য করিবে, যে ভীত তাহীকে অভয় দান করিবে--এরূপ শান্তোপদেশ তো সমস্ত গৃহীরই প্রতিপাল্য। 
শান্ত্কারগণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষে নির্দেশ করিয়াছেন। ওরূপ দানের কথা এখানে বল। হয় নাই, উহ। 
প্রত্ক্ষের নিত্য কর্তব্যের মধ্যে। যে ক্ষুধাতুর সে মুচি হউক, ডোম হউক, চণ্ডাল হউক, তাহার পক্ষে অন্নই পথ্য, 
সুতরাং ক্ষুখাতুরকে অন্ন দানের জন্ত কোন পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। এমন কি অবজ্ঞা পূর্বক ব 
অহস্কৃত হইয়া দান করাও নিষেধ, এই জদ্ত শীন্্কারগণ পূর্ব হইতেই দাতাকে, প্ীয়! দেয়ং ভীয়। দেয়ং সংবিদা 
দেয়ম্‌” বলিয়া সাবধান করিয় দিয়াছেন । সর্ববস্ুতে আল্মদর্শন আর্ধয খধিদের চরম লক্ষ্য ছিল, তাহারা সব 
ব্যবস্থ। সেই উদ্দে্তকে লক্ষ্য করিয়া। প্রণয়ন করিয়াছেন । অন্নদান, উষধদীন, শু্রযা বাঁ জীবসেবা এ সমস্তই 
মহৎ কার্ধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষাও মহত্তর কর্তব্য আছে। তাহীরা! সেই দিকে জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিক্লাছেন। যে দান দ্বারা এই ভূতময় স্কুল শরীর মাত্র রক্ষা হয়, আধ্যান্সিক নিত্য জীবনের উন্নতি বিষয়ে 
বিশেষ কোন সাহাধ্য করে না, তাহাকে ভাঁহার। সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া শ্বীকার করেন নাই। অন্ন দিয়া ক্ষুধীতুরের 
আজ গ্ুধার 'উপশাস্তি কর হইল বটে কিন্ত আবার যে ক্ষুধা! পাঁবে তাহীর নিবৃত্তি হইবে কি করিয়া? বে কর্ণা- 
পাঁশে বন্ধ হুইয্না জীব বিবিধ ক্ষুধায় উৎপীড়িত হ্ইক। দিনরাত জ্বলিতেছে, যে সকল ক্ষুধা এই পাঁধিব অন্্ে 
মিটিবার দহ, মানবের সেই চিরদিলকার ক্ষুৎপিপানা। অশান্তি, উপত্রব বিছুরিত হইয়। যাহাতে সে সম্পূর্ণ নিরামগ্ 


২৭৬ জ্ীমন্তগবদগীত! | ১৭শ অঃ 


(রাজসিক দান) 
যত্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্ট বা পুনঃ । 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্ঠং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ২১ 
ভন্বয়। বং তু (যাহা) প্রত্যুপকারার্থং € প্রতু/পকারের আশার ) বা পুনঃ ফলম্‌ উদ্দিশ্য 
(অথবা ফললাতের জন্ত ) পরিক্রি্ং চ€ এবং ক্লেশের সহিত বা অনিচ্ছার সহিত ) দীয়তে 
(দেওয়! হয় ) তৎ দ!নং (সেই দানকে ) রাজসং স্বৃতম্‌ (রাজস বলা হয় )॥ ২১ 
ভ্রীধর। রাস: দানমাহ__যত্তু, ইতি। কালাস্তরে অয়ং মাং প্রত্যুপকরিস্তাতি ইত্যেবং 
অর্থং-_ফলং বা হ্বর্গ[দিকম্‌ উদ্দিশ্ত যৎ পুনঃ দানং দীয়তে, পরিক্িষ্টং_-চিত্তরেশযুক্তং যথ! ভবতি 
এবস্ভূতং ধৎ তত দান: বাজসং স্বতম্‌ ॥ ২১ 
বঙ্গানুবাদ । [ রাজস দানের কথ। বলিতেছেন ]-_কালাস্তরে এই ব্যক্তি আমার উপ- 
কার করিবে এই আশায়, অথব! ব্বর্গাদি ফপলাভের উদ্দেশ্টে র্েশযুক্ত চিত্তে যে দান তাহাকে 


রাজস দান বলে ॥ ২১ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা _প্রত্যুপকারের নিমিত্তে ও ফলাকাঙক্ষার সহিত 
দেওয়ার সময় রেেশে দেয় ত।হার নাম রাজসিক দান-_যেমন বেশ্টাকে 
দেওয়া । যে দান প্রত্যুপকারের আশায় কর! যায়, যে সময় বিশেষে এ লোক আমার অনেক 
কাঞ্জে লাগিবে, অথবা ফললাভের আশায়__এই যে দান করিতেছি এতছার। আমার ন্বর্গম্খ 
ভোগ হইবে, অথবা খেদযুক্ত হঈয়। যে দান কর! যায় -যাহ। দিয়! মনে অনুতাপ হয়ঃ একবারে 
এত দান না করিলেই হইত এইক্ধপ খেদযুক্ত চিত্তে ষে দাঁন তাহাকে রাঁজস দান বলে। সাধন 


হইয়া! যাইতে পারে-ছুঃখী জীবকে সেই পথ দেখাইয়া দেওয়া তাহাকে সেই পথে পরিচালনা করা, তাহ।র 
সেই অনন্ত জীবন ব্যাপী অভাব মিটাইবার পশ্থা ধরাইয়া দেওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বাসনার নিদারুণ 
ুধকে নিবুন্ত করিবার উপায় খিনি বলিয়া! দেন তিনিই নর্বশ্রেষ্ঠ দত! । তাঁহার দানই সর্বোচ্চ দান বলিয়। 
খবির! বিশ্বাস করিতেন--তাই তীহ'র। সেই দান কোথ।য় করিতে হইবে, সে দান গ্রহণের কেই বা যোগ্য পাক, 
এবং দাতাই বা সেই দান কি ভাবে দান করিবেন__তাহাই এই জ্ঞানমন্ধী গীতাগ্রস্থে উিখিত হইয়াছে । ব্রাঙ্ষণকে 
সেই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়াছেন কেন? কারণ ব্রাঙ্গণ ব্রঙ্গণবগ্ভ'র ভাগরী, যিনি জগত জীবের ভবরোগের 
ছাল! নিবারণের অমোঘ ওধধ দানে সমর্থ, তিনি কিন্ত আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উদ[সীন, তিনি লো শুন্য, 
পরহিতব্রতে সমর্পিত জীবন--শীন্্ তাদৃশ মহান্সাদিগকেই তে! দানের যোগ্যতম পাত্র বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 
কিন্ত হায়, এখন আর এ দেশে সে ব্রাঙ্গণের অস্তিত্ব খুদ্িয়। পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগে ধাহ'র। সন্ধ্যাজপ- 
বিবঞ্জিত, সংঘমহীন, তপন্ত।হীন, অবিদ্বান,। কপট'চারী নামমাত্র ব্রা্ষণ-_সেরূপ ব্যক্তিকে দান কর তো শান্তর 
নিষেধ করিয়াছেন । অন্তিসংহিতায় আছে-_ 
“অব্রতাশ্চানধীয়ান। বঞ্জ ভৈক্ষ্যচর। ছিজা; | 
তং গ্রাসং দণ্ডয়েক্্া জা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ ” 
.. ধাহারা ক্রক্ষচর্ধয ও বিগ্কাশিক্ষা! না করে, তাহাদিগকে যে গ্রামের লেক ভোজন করায়, রাঁজ। সেই গ্রামের 
চৌরোচিত দণ্ড বিধান করিবেন । 
সাধু বিদ্বানের প্র।পা অন্ন অবিদ্বান ও অতপদ্ধ লে'কে গ্রহণ করিলে তাঁহার পরস্থাপহরণ হুর এবং বাহার! 
” তাহাদিগ্নকে দান করে তাঁহার! সেই জসং কার্ষোর প্রশ্রয়দত] বলিগা! তাহরাও দহ] 


১৭শ অঃ শ্রীমন্তগবদগীত। ২৭৭ 
(তাঁধসিক দান ) 


অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে | 
অসৎকৃতমবভ্গহ্কাতং তত্তামসমুদাহাতম্‌ ॥ ২২ 


দিবার মত উপযুক্ত পাত্র নহে, কিন্তু তাঁহাকে সাধন দিলে আমাদের দলে একজন ধনীলে'ক 
হইবে, তাহার হার! ভবিষ্যতে আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে, এই সব হিসাঁব 
করিয়। যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সাধনা দেওয়া! হন তাহ! রাজস দান। পাত্রত্ব বিচার না করিয়] 
সাধন দেওয়! হইল, পরে তাহার বাবহারে অন্গতপ্ত হইয়ও তাহাকে যে কিছু কিছু শিক্ষা 
দেওয়! হয়-_-সে সবই রাজসিক দান ॥ ২১ 

অন্বয়। অদেশকালে ( অপুণ্য দেশে বা অশুচিস্থনে এবং অশৌচাদি সময়ে ; অপুণ্য- 
জনক কালে) অপাব্রেভ্য: চ (ও মূর্খ, তক্কর এবং নট!দি অপাত্রে ) অসৎকৃতং (সৎকার না 
করিয্না ) অবজ্ঞতং € অবজ্ঞ/পূর্ববক ) যন্দানং দীয়তে যে দান দেওয়! হয়) তত (তাহা) 
তাঁষসং উদাহতম্‌ €( তামদ বলিয়া কথিত হয় ) ॥ ২২ 

শ্ীধর । তামসং দানমাহ-_-অদেশেতি। অর্দেশে -অশুচিম্থথনে। অকাঁলে-__-অশৌ- 
চাদ্দি সময়ে। অপাত্রেভ্য--বিটনটনর্তকা দিভ/ যদ্দ(নং দীয়তে। দেশকালপাত্রসম্প্ত।বপি 
অসৎকতং-__ পান প্রক্ষালন।দি সংকারশৃন্তম্‌। অবজ্ঞ/তং তিরস্কারযুক্তমূ। এবং দান তামসং 
উদ্দাহতম্--কথিতম্‌ ॥ ২২ 

বঙ্গানুবাদ । [ তামপলিক দানের কথ! বলিতেছেন ]--অশুচিস্থানে, অশৌচাদি- সময়ে, 
অপাত্র অর্থাৎ বিট (ধূর্ত ) নট (জায়জীবী বা বর্ণসঙ্কর ) এবং নর্ভকাদিকে বে দান কর! যার 
তাহ! তামস দান। দেশ, কাল ও সৎপাত্রের সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্তাবন! সত্বেও ( উপযুক্ত 
দেশ কাঁল পাত্র হইলেও ) অসৎকৃত অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালন।দি সংকারশূন্ত ও অবজ্ঞাত অর্থাৎ 
তিরস্কারযুক্ত ভাবে যে দ'ন দেওয়া হয় -এবভৃত দাঁন তামস বলিয়। কথিত ॥ ২২ 


আধ্যাজ্সিক ব্যাখ্যা-দেশ কাল না বিবেচনা করিয়া অপাত্রেতে ও কুকর্ম 
করিয়ে দেয়-_তাহু। তামস দান - যেমন কাহাকে মেরে ফেল্বার নিমিস্ত টাকা! 
দেওয়া! ।- দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা! করিয়াই দান করিতে হয়, কিন্তু যে দান অপুপ্য দেশে, 
অকালে এবং মূর্খ তষ্কর ও নটাদিকে দে ওয়! হয় তাহা তামসিক দান। বদি বা উপযুক্ত দেশ ও 
উপঘুক্ত পত্রও হয় কিন্তু দাতা যদি দানগ্রহণকানীকে প্রিরসম্ভাষণ বা সম'দর না করির! 
'অবজ্ঞাপূর্ব্বক ( ব্যাটা দেহি দেহি করে জালিয়ে ফেলে, দাও ওকে একট! টাকা ফেলে ) দান 
করিয়া! থাকেন-_তাহ! তামসিক দান। দেইবন্ত শ।স্কে বলিয়াছেন--'শ্রদ্ধরা দেয়ম্‌ অশ্রন্ধর়া 
অদেয়ম্৮। গ্রহীতার অসামর্থ্য জানিম্নাও চরিত্রহীন, ছুষ্ট লোকদিগকে যে সাধন দেওয়া হয়, 
তাহাতে তাহার কোন উপকার তো! হয়ই না, বরং সে সাধন লইয়া! সকলের সমক্ষে 
সাধমাকে অবজ। প্রদর্শন করিলে, ঠাট্র। বিদ্রুপ করিলে, তাহ।র অকল্যাণই হুয়। তাহারা তামস 
প্রকৃতিয় লোক, তাহাদিগকে ক্রি! দিতে নাই ॥ ২২ : 


২৭৮ আীমন্গবদগীত। [ ১৭শ অঃ 
(ব্রদ্দের নির্দেশ ) 


ও ততসদিতি নির্দেশো ব্রহ্গণন্কিবিধঃ স্মৃতঃ | 
ব্রাঙ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিত পুরা ॥ ২৩ 


অন্থয়। “ও তং সৎ" হাত (এই) ধ্রিবিধঃ ( তিন প্রকার ) ব্রহ্ণঃ নির্দেশঃ (ক্রক্ষের 
নাম) স্বতঃ (শাগ্রে উক্ত হইয়াছে )। তেন ( তদ্বার! ) ব্রাহ্মণাঃ (ক্রা্গণািত্রি বর্ণ) বেদাঃ 
চ(ব্দে লকল) বজ্ঞাঃ চ(ও যজ্জলমূহ ) পুরা ( পূর্বকালে বা স্থষ্টর আদিতে ) ঝিহতাঃ 
(স্ষ্ট হইয়াছে )॥ ২৩ 

শ্ীধর। নম্ছ এব বিচাঁধ্যমাণে সর্বঘপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি 
ব্যর্থ যজ্ঞ!দি প্রয়াস: ইত্যাশক্ক্য তথাবিধস্তাপি সাত্বিকত্বাপাদনপ্রকারং দর্শক্িতুমাহ-_ 
ওমিতি। ও তং সৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রহ্ষণঃ_-পরমাজনো, নির্দেশে নাম ব্যপদেশং, স্বৃতঃ 
শিষ্টেঃ। তত্র তাবং “ওমিতি ত্রিবৃতত্রন্ম, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধরোমিতি ত্রঙ্গণো নাম। জগত 
কারণত্বেন অতিগপ্রসিদ্ধত্ব/ৎ, অবিছ্ষাং পরক্ষোত্বাচ্চ। তৎশবোহপি হঙ্গণো নাম। 
পরমা ধরত্বসা ধুত্ব প্রশস্তত(দিভিঃ সং-শবো পি ব্রহ্ষণো নাম। “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ্” 
ইত্য।দি শ্রুতেশ্চ। অয়ং ত্রিবিধে!হপি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত,২ সমর্থ ইত্যাশয়েন 
স্তোতি। তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণে। নির্দেশেন ব্রাহ্মণা ", বেদাশ্চ ষজ্ঞাশ্চ পুরা হ্ষ্টাদৌ। বিহিতাঃ 
-বিধাত্রা নিন্সিতাঃ সগুনীকৃতা ইতি বা। যদ্বা যস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দেশঃ তেন পরমাতুন। 
ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্র তমা: হ্ষ্টাঃ। তন্মাৎ তশ্যায়ং ত্রিবিধো নিদদিশঃ অতি প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ 

বঙ্গানুবাদ । [যদি বল এন্সপ বিচারে তো সমস্ত যজ্ঞ তপস্ত। দানাদিই রাজস ব1 তামস- 
প্রায় হয়, অতধব যজ্ঞাদির জন্ত প্রয়াস বৃথা-এই আশঙ্কার উদ্তরে বলিতেছেন যে তথাবিধ 
হইলেও, তাহাদের সাব্বিকত্ব উপপাদনোপ।য় অর্থাৎ তাহ।দিগকে সানত্বিক করিবার উপায় 
আছে। সেই উপাগ্ কি, তাহাই বলিতেছেন ]1--ও তু সণ এই তিনটি পরমাতআ্মার নির্দেশ 
অর্থ।ৎ নাম দ্বার! ব্যপদেশ শিইগণকর্তুঁক কথিত। তন্মধ্যে অকার, উকার, মক।র স্বরূপ এই 
যে ত্রিবুৎ ওক!র ইহ! শ্রুতিপ্রপিদ্ধ ব্রুহ্ষর নাম। জগৎকারণ বলিয়। অতি প্রসিদ্ধ এবং 
অবিধান ব্যক্তিদ্িগের পরোক্ষ (অ/গাঁচর) বলিয়া “তৎ* শবও ব্রঙ্গেরই নাম, আর পরমার্থ সত্তা, 
সাধুত্ব ও প্রশন্তত! গুভৃতি বুঝায় বলিয়া “সৎ” *ব্বও ত্রদ্ষেরই নাম। শ্রুতিতেও আছে-_ 
'সদ্দেব সৌদম্যদমগ্র 'আানীৎ।' এই ব্রিবিধ নাম বিগুণকেও সগ্ুণ করিতে পাঁরে- এইর্পে 
প্রশংসা করিতেছেন। এই ঝিবিধ ত্রন্মের নাম হারা সস্টির আদিতে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ- 
বিহিত অথাৎ বিধাত1 কর্তৃক নিন্মিত বা গুণান্িত করা হইয়াছে । অথবা! ষে বর্গের এই 
ক্রিবিধ নাম সেই পরম।ত্ব। কর্তৃক পবিত্রতম ব্রা্গণাদি হুষ্ট হইয়াছেন। অতএব ব্রচ্ছের এই যে 
ব্রিবিধ নির্দেশ বা ন।ম ইহা অতি প্রশত্ত ॥ ২৩ 

আধ্যাম্িক ব্যাখ্যা--ও তঙ সৎ ব্রন্দের তিন স্ছান--(১) ও'কার- এই 
পরীর বপ; (২) তং কুটস্ছ; (৩) সগ- ব্রক্ম অর্থাৎ ব্রন্গেতে ষিনি থাকিবেন, 
তিনি শরীরে প্রথমে ক্রিয়া করিবেন যাহার নাম যন্ত। দান- ক্রিয়া! করিবার 
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পর মন দেওয়া অর্থনৎ স্থিতি তপোব্রন্ষমেতে থাকা । ক্রিয়া করিলেই ব্রাক্গণ ; 
ক্রিয়া করিয়া স্থিতি হইলেই জানিতে পারে, সেই জানার নাম বেদ- আত্মা 
ব্রন্দেতে লীন করার নাম যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্হিতি।--শাস্্রবিহিত্ড কর্পাদির 
অনুষ্ঠানেও সময়ে সময়ে অঙ্গহানি হইতে দেখা যায়ঃ সেইজন্ত ভগবান বৈগুণ্য নিবারণের 
উপায় বলিয়া দিতেছেন। প্রকৃত সত্য আচ্ছাদিত রহিয়াছে । সত্যকে অন্বেষণ করিতে গিয়া 
যাহ! অসতা, প্রমদবশতঃ অনেক সময়ে তাহাকেই সহ্য বলিয়! মনে হয়, এ ভুল যাহ।তে না 
হয় ভগবান তাহারই উপায় নির্দেশ করিতেছেন । স্থ্যযের আলেকসম্পাতে যেমন সমুদায় 
বস্তই আলোকিত হই উঠে, তদ্রুপ আত্মার প্রকাশ এই দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির মধেো প্রকাশ 
আনিয়া দিয়ছে, তাহাতেই এই সকলকে চৈতন্যুক্ত বলিয়া] ভ্রম হয়। এখন যতদিন এই 
চেতয়িতাকে ধরিতে পারা ন! যায় ততর্দিন আত্মেতর বস্তকেই আত্ম। বলিয়া ভ্রম হয়। 
প্রক।শের আধার অনন্ত, কিন্তু প্রকাশময় বস্থটি এক অদ্বিতীয়। যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে 
এবং অতীন্ঞ্রিয় সত্ব! সমস্তই তাহার রূপ বা প্রকাশ । “সর্বন্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্থিতে* 
যাহা কিছু সব তিনি, মাধার সকলের নিয়স্তাও তিনি । সমন্ত নামরূপের মধ্যে তাহার ম্বরূপ 
সত্তা ষে আবৃত হইয়। রহিয়াছে সেই আবরণ উন্মোচিত না হইলে তিনি যে কি তাহা কেহ 
বুঝিতে পারে ন|। “হিরগ্মপয়্েন পাত্রেন সত্যস্তাপিহিতং মুখম্‌ । তৎ ত্বং পূষন্নপাবুণু সত্য ধর্ম 
দৃ্টয়ে সত্যের অনুসন্ধানী আমার জ্ঞানলছের জন্ত হে পরমাত্মন “তৎ” সেই তন 
হ্বরূপ.ক উনুক্ত অর্থাৎ প্রকাশ কর। সেই সত্য স্বরূপ ব্রন্মের চৈতত্ত ভাব জ্যোতির্য় পাত্রের 
ছার! আবৃত রহিয়াছে ।---ইহ|ই প্রাচীনতম জ্ঞানী দিগের গরাঁণ্র এঁকান্তিক কামনা । যেই পরম- 
ধামের চতুর্দিকে যে জ্যোতিঃপুপ্ত বিচ্ছুরিত হইতেছে সেই জ্যোতিঃ যাহার তচ্ছভা, তীহাকেই 
যেন সেই জ্যোতিঃ ব1 বিবিধ প্রকাশ আবৃত করিয়। রা থিয়।ছে, ফাহ।তে তন্মধ্যে চৈতন্ত স্বরূপকে 
বুঝিতে পাঁরা যায়,__হে প্রভৃ, সই আবরণ তুমি উন্মোচন করিয়। দাও। জ্যোতিঃর জড়ত্ব 
ঘুচিয়া তাহাঁতে যেন টগর স্ফষুরণ হয়, জ্যোতিঃর অন্তরালে যে তুমিই রহিয়াছ ইহা যেন 
আমি বুঝিতে পারি। এখানে সেই উপায়াটি ভক্তসুহৃদ ভগবাঁন ভক্তকে বলিয়! দিতেছেন। 
ভগবান যেন ভক্তকে বলিতেছেন-_-আনার অন্বেষণে তোমাকে এখনে ওখানে কোথাও যাইতে 
হইবে না। তোমার মধ্যেই আমি রহিয়ানি, ভাবিয়া দেখ তুমি আমারই প্রকাশ মাত্র। 
একবার দিব্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া বুঝিনা লও ষে সাধ্য ও সাধক একই বস্তু। তৃমি ষে 
শরীরচিকে দিনরাত বহন করিয়! বেড়াইতেছে বুঝিতে পার কি সে কাহার চৈতন্তে চৈতস্ত- 
যুক্ত হইয়। রহিয়াছে? এই স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সবই তো৷ জড়। তাহারাই 65তন্ঠের 
ভাণ করিপ়া তোমার সম্ম,ে আপিয়! ঈীড়াইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে বিমুগ্ধ 
হইয়! গিযলাছ, তাগারা যে ড় তাহ! ভূলিয়! গিয়াছ । এখন যদি সেই জড়াতীতকে অগ্ন্ব 
করিতে চাঁও তবে এই দেহসমষ্টিকে ভুলিবার চেষ্টা কর। প্রথমে এই স্থূল দেহের অন্তঃস্থিত 
সুক্মদেহকে বুঝিবার চেষ্টা কর. তম্মধ্যে আরও সুক্ কারণ দেহ রহিয়াছে তাহাকে অন্বেষণ 
কর। : একসঙ্গে সব জড়াজড়ি করিয়। আছে,_-এই ত্রিবিধ দেহকে বুঝিলেই তন্মধ্যে 
দেহাতীত ক্রঙ্থ চৈতল্তকেও বুঝিতে পারিবে । সেই বর্গের প্রকাশ স্থান তিনটি, তন্মধ্যে 
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স্থুলতম প্রকাশ ফন্ধ্যে হয় তাহাই এই ত্রিদেহের সমক্টি ধা তিপুর--উহাই ও শববাচ্য। গুকার 
ব্রঙ্ছের নাম? নামের হার! যেমন ব্যক্তির পরিচয় হয়, এট ভ্রিবিধ শরীরস্থ চৈতন্ত এই জিবিধ 
শরীর দ্বারাই আম।দের নিকট পরিচিত, তাই ইহাও ব্রন্মের নাম। ইহাই ব্রদ্ধের কার্ধযরূপ 
নাম, উহার কারণরূপ নামও কাঁছে। গৃহমধ্যন্থ পুরুষকে দেখিতে হইলে যেমন সেই গৃহে 
পৌছিক্না তাহাকে দেখিতে হয়, তুদ্রপ এই ত্রিপুর-স্মদ্বিত দেহাটিকেই তাহাকে অন্বেষণ 
করিবার প্রথম অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে । সাধনার অন্থ তাই এই দেহটিতকই 
প্রথম ও প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তবে সত্য বস্তর সন্ধান পাওয়া যাইবে। 
এই ত্রিপুর দেহই গুকারের রূপ বা গুকাঁরময়। শুসঅ+উ+ম। অম্স্থুলশরীর, 
উস্সুক্মশরীর,। মস্কারণ শরীর। এই তিনের বিকাশ নদ বিন্দু কলাহইতে। ”৬, 
বাহার সক্কেত। এই নাদ, বিন্দু, কলা তিনে মিলিয়াই প্রকৃতিক্পিণী জগন্ম/তাঁর বূপ-- 
ইহাই আছ্।শক্তি বিন্দুর্ূপা,_ইহাই চিদংশ জীবের সংজ্ঞ1-_ ইহাই “৩ৎ» স্বরূপের বাচ্য-_ 
ইহাই “এতস্ত মহতো ভূতন্ত নাম" ইহাই কারণ স্ষ্ট। “সৎ” তরঙ্গ, ইহ। কাঁধ্য কারণের 
অতীত সন্তাময় ভাব-__“পদেব সৌম্যেদম গ্র আসীৎ* -স্যষ্টির পুর্বে এই “সং” ই ছিজেন, ইনিই 
তুরীয় ব্রহ্ম বা ক্রিয়ার পর অবস্থা ছার! উপলক্ষিত। 

এই ব্রক্ধই জীবের চরম গতি, “নিধানং বীজমব্যয়ম্” । এই ব্রহ্মভাবকে অছুভব করিতে 
হইলে এ্থমে এই শরীরে ক্রিয়া! করিতে হইবে । সে ক্রিয়া! যদিও আপনা অ।পনিই হইতেছে, 
সাধককে কেবল তাহার পানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে-উহারই নাম বক্জ। স|ধন ছার! প্রাণকে 
হৃদয়ে রাখিতে পারিলে আত্মঞ্ঞোতিঃ দর্শন হয়, সেই ল্যোতিতে স্থির লক্ষ্য হইতে হইতে 
ধ্যেয় বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হুঘ। তদহ্বার! গ্রজ্লিত আয্মসংযমকূপ অগ্নি ছার! প্রাণের হিরাবস্থা 
হয় এবং ইন্ত্রিয়বুত্তির তিরোধান হয়। ইহাই আত্মসংযমরূপ ধোগাঁগ্িতে প্রাণের 
হোম করা। পব্রহ্মাগ্রৌ হয়তে প্রাণ হোমকন্ম তছৃচ্যতে”। এই ধজ্ঞ যিনি করেন তিনিই 
সাগ্নিক ব্রঙ্ষণ। ব্রাঙ্ষণই বেদপারগ অর্থাৎ সর্ববিষয়-বেতা! | ক্রিয়া ছ।র। শ্থিতিপদ 
লাভ হইলেই সেই সাধকের কোন কিছুই অজানা! থকে না-এই জানা বা জ্ঞানের 
নামই বেদ। 

সাধক এইরূপ ধজ্ঞানুষ্ঠঠন দ্বারা প্রথমে ভূতময় প্রাকৃত দেহকে ব্রঙ্গে লীন করিবেন। 
ভূততশুদ্ধি ইহাকেই বলে। 

“গু তৎ সৎ* এই তিনটিই পরমাত্মার নাম। এই তিন স্থানে ত(হাকে বুঝিতে হয়। 
সুগ্ীদি দেহগুলিকে যখন জানলাম তখন “ওঁ*কাঁরকে বুঝা হইল, পরে যখন কুটন্থ 
টচৈতন্তকে সাধক বুঝিতে পরিলেন তখন তাঁহার “তৎ* নাঁমটি বুঝা! হইল। “তৎ”কে বুঝিলেই 
সাধক ক্রাক্ষণত্ব লাভ করিবেন। পরে আরও উচ্চ অবস্থায় পৌছিয়! সাধক যখন 
নামরূপময় জগত ও আপনারও নামরূপ বিস্বত হইলেন যখন তাহাতে ভূবিয়! “অন্তং গচ্ছস্তি 
ন/মরূপে বিহায়” সব এক হইয়! গেল, তখনই তাহ! গুণাতীত অবস্থা, ইহাই “সত, শবের 
বাচ্যার্থ। এই তিনে মিলিয়াই সটি স্থিতি লয় হয়। যখন গিনের প্রকাশ থাকে না 
কেবল একমার “সৎ” থাকেন, তখন ত্যষ্ট স্থিতি লয় কিছুই থাকে না। এই তিন 
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ভাবে মিলিয়। ব্রন্মের লীল! বিলাল হইক্লা থাকে । সেই জন্ত এই তিনটি নমের মত পাঁবন আর 
কিছুই নাই। ব্র্দের এই পবিত্র নামত্রয় দ্বারাই তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। 

এই ব্রদ্ধম ন।ম অবাচ্য হইলেও ইহ।র এক প্রকার ধ্বনি আছে যাহ প্রাকত শব্দের মত ন। 
হইলেও উহ এক প্রকার ধ্বনি। উহা অখবের শব | উহ] কর্ণরস্থে, শুনা ন! গেলেও শুনার 
মত অচ্ছভব হয়। এই প্রণবের ভ্রিমাও। স্থল, সক্ষম, কারণরূপ, এবং প্রণবের অদ্ধমাত] (৬) 
বিশ্বকারণ অনাদয। প্রকৃতিরূপ, তদৃর্ধে পরব্যোম বিদেহরূপ অবাচ্যাবস্থা। প্রণবের »প্তাবয়বের 
মধ্যে মূল।বার হইতে বিশুদ্ধ ( গুহ্‌ছ।র হইতে ক ) পর্য্যস্ত প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। আজ্ঞাচক্র 
ব। ভ্রমধ্য প্রকৃতিপুক্তষের মিলন স্থান, এবং ব্রচ্গরন্ধ, ব সহশ্রার নিরঞ্জন ব্রঙ্গের স্থান। উহা 
টকবল্য জ্ঞান দেহেরও উর্ধে অতিতুর্ধ্য।বস্থা বা বিদ্বেহভাঁব। 

এই প্রণবকে জানিতে হইলে বা ইহার সুক্ষ পবিত্র ধ্বনির সহিত পরিচিত হইতে হইলে 
সাধন শিক্ষার গুয়োজন হয়। জীব্হদয়ে যেমন অবিশান্ত “লব ডপশ শব হইতেছে 
যাহা জীব্হদয় হইতে সর্বাঙ্গে রক্তআাত বা জীবনধারাকে পরিচালনা! করিতেছে, 
বাহিরের এ শব্ঘটি সেই আভ্যন্তরিক শবের অভিব্যক্তি মত্র। এই »ব হইতেই 
সমুদায় হ্ষ্ট হইয়াছে, এইভন্য এই শ্বটি সমম্ত হৃষ্ট পদার্থের হদয়ের সহিত গাথা 
আছে। বিশ্বের সমুদয় চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্য হইতে এই সুর নিয়ত নির্গত 
হইতেছে, একটু স্থির হইলেই তাহা! শুন! যাঁয়। প্রত্যেকে জীব হৃদয়ের এই “লব ডপ” 
শব্ধ যেমন তাহার জীতনের পরিচায়ক তন্রপ বিশ্বরূপ ভগবানের হৃদয়ের »ধো যে এবটি তস্যুট 
কোমল নাদ বস্কৃত হইতেছে তাহাই প্রণবধ্বনি। মাচুষের হৃদয়ের “লব ডপ* শব ফ্েন 
তাহার জীবনের পরিচায়ক, এই প্রণব্ধবনি বা নাদও তব্রপ বিশ্বাত্মার অস্তিত্বের স্মারক চিহু। 
এইজন্ত প্রণবই সকল মন্ত্রের প্রধান মন্ত্র এবং এই মন্ত্রের সাহায্যেই বদ্ধজীব ভবাম্থৃধি উতীর্দ হইয়া 
যায়। যোগীর! এই প্রণবধবনিকেই শ্রীকষ্খের বশীধবনি বলেন । বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের হৃদয়ের 
সহিত যে সাধকের হদর মিলিয়া যায় সেই সাধক তখন প্রণব্ধবনি শুনিয়া কৃতকত্য হইয়। 
থাকেন, এবং এই ধ্বনির সাহায্যেই ল।ধক নিজের হৃদয়কে পরমাত্ম।র হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া 
দিতে পারেন। প্রথবকে এইজন্ঠই ঈশ্বরের বাঁচক বল! হইয়াছে । আমার হৃদয়ের অস্ফুট 
ধ্বনির (লব ডপ)বাচ্য বা সঙ্কেত যেমন আমার জীনন বা “আমি”, ভদ্রপ প্রণত্ধবনির বাঁচ্য 
সেই মহাটৈতন্ত অবাচা, বিদেহ ব। অগেো।চর ব্রহ্ম । ইহাঁই একমাত্র "সৎ পদার্থ আর যাহ! 
কিছু সমস্তই "অসৎ বা পরিণামী। বিশ্বগ্রাণ ও ক।রকে যে বুঝিতে পারে সে আপনাকে 
সর্বসৃতস্থ বলিয়াও বুঝিতে পারে। এই জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে বেদজ্ঞান। এই জ্ঞান যাহার হয় 
তাহা রই মন্ত্র চৈতন্ত হয়। তখন *৩" তৎসৎ* ভাবনা করিলেই একেবারে বিশ্বাত্মাকে মনে 
পড়ে, আর অভিমাঁনযুক্ত “আমির” বর্তৃত্বাভিমান লোপ পায়। তখনই চরাচর সমস্ত বিশ্বই 
বানুদেবমর় বলিয়া! বোধ হয়। 

তিনটি স্থানে ব্রদ্মের পরিচয় হয় সেইজস্চ ত্রচ্ম নিব্বিশেষ হইলেও এ ভিনটি স্থানে জাঁন- 
গ্রকাশেরও পার্থক্য হওয়ায় যেন এ তিনটি স্থানে নির্ব্িশেষ ভাব ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে । 
এইজন্ক ভজননীল ব্যক্তির! ভগবানকে “ব্রিভঙ্গ ভঙ্গি মরূপে* অচ্ুভব করিয়া! থাকেন। জাগ্রৎ 
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তল্মাদো মিতু) দাহত্য যজ্জদানতপঃ ক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তুস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রন্ববাদিনাম্‌ ॥ ২৪ 


স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার একই চৈতন্তের তিনটি বিভাঁব বুঝিতে পারা যায়। আবার 
বিলোম ভাবে দেখিলে ০১) “সৎ” স্বরূপ ত্রন্ধ যাহা নিত্য সত্য অবিনাশী সত্তা তাহাই পরে 
নাঁমিতে নামিতে ব1 ফুটিতে ফুটতে (২) “তৎ"* অর্থাৎ কৃটস্থ জ্যোতিঃ, পরে আরও স্থুলভাবে 
৩) এই ত্রিপুর সমন্থত দেহ ব৷ প্রকৃতি সেই জন্ত ব্রহ্ষকে জানিতে হইলে এই তৃষ্ট স্থুল শরীরকে 
অবলম্বন করিয়ই সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। নিবিড় ভবে সাধন করিতে করিতে যত মন 
ডুবি্। যাইবে ততই স্থুলভ1বের বিস্বৃতি হইবে। ইহাই নিজেকে দেওয়। বা তাহার চরণে 
আজ্মসমর্পণ। এই আত্মপমর্পণ যত নিবিড়ভাবে হইতে থাকিবে ততই তপোলোকে 
কৃটস্থে অর্থাৎ আঁজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হইবে। এই স্থিতির পরিমাণের নানাধিক্য দ্বারাই 
জাতি নির্ণগ্ন হয়। ধাহাদের এই স্থিতি অত্যন্ত অধিক তীাভারাই শান রাজ্যের ত্রাক্ষণ। এই- 
রূপ ব্রাঙ্গণের পদ-রজেই মানবের ভবব্যাধির শাস্তি হইয়া থাকে ॥ ২৩ 

অন্বয়। তক্ষাৎ (সেই জন্তঠ) গু ইতি (৩ এই শব) উদহন্য (উচ্চারণ করিয়া ) 
ব্রহ্ম বাদ্িনাং (ব্রহ্গবিদগণের ) বিধানোক্তা£ (শাস্ত্েক্ত ) যজ্ঞদান ভপ:ঃ ক্রিয়া: (যজ্ঞ, দাঁন ও 
তপশ্ত।দি কন্ম) সততং (নিরন্তর ) প্রবর্তস্তে ( অনুষ্ঠিত হয় )॥ ২৪ 

শ্রীধর। ইদানীং প্রত্যেকং ওক্কার'দীনাং প্রাশস্ত ং দর্শয়স্যন্‌ ওক্ক!রস্য তদেবহ- ভক্মাদিতি। 
যম্মাদেবং ব্রঙ্ষণো নির্দেশ প্রশতঃ) তম্মাৎ ওমিতি উদ্হ্বত্য- উচ্চাধ্কতা বেদবাদিনাং 
ষঙ্ঞাছা।ঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং সর্বদা অঙ্গবৈকল্যেইপি প্রকর্ধেণ বর্তস্তে। সগুণা 
ভবস্ভীত্যর্থঃ ॥ ২৪ 


বঙ্গানুবাদ । [এক্ষণে গুকারাদির তশব্দত্রয়ের ) এ্ত্যেকের প্রশস্ত প্রদর্শন করাইবেন, 
তজ্জন্ প্রথমে গুকারের (প্রশিস্ত্য ) বলিতেছেন |- যেহেতু ব্রঙ্গের এইব্ধপ নির্দেশ প্রশস্ত 
অতএব “৩ু' এই শব্ধ উদ্ধার করিয়া বেদবাদীদিগের যজ্ঞানদ শান্রেক্ত যে ক্রিয়া তাহ!র অঙ্গ- 
বৈকল্য হইলেও প্রকৃষ্ট হয় [ অর্থাৎ গুকার উচ্চারণের ফলে সগুণ হয় ]॥ ২৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ তক্সিমিত্তে এই শরীরের দ্বারাই আজ্মক্রিয়া করিলেই 
দেখিতে পাইবে যে আত্ম! ক্রিয়ার পর আপন আপনি স্থির হইয়াছে এবং 
আত্মা ব্রন্মেতে অর্পণ হইয়াছে ও স্বরূপে কুটস্ছ ব্রন্দে অবস্থিতি হুইয়্াছে 
অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই রকম কর্ত্দেতে ব্রঙ্গবাদী খী'রা সদা সর্বদা 
থাকেন ।- ব্র্মবিষয়ক আলোচন। এবং ধান ধারণা করিয়া যাহার! ত্রাঙ্গী স্থিতি লাভ 
করিয়াছেন সেই সকল আত্মবিৎ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন এই শরীরের ঘারাই আত্মক্রিয়া 
করিবে। বাস্তবিক “৩” শব্দ মুখে বলিলে শুধু হইবে না, ইহ! অহুচ্চাধ্য, এই গুঁকাঁর ঘে শরীর- 
ত্রয় তাহ! পূর্বে বলা হইয়াছে । তৎসম্বন্ীয় একটি সাধন আছে ষে সাধন অভ্যাসের ফলে 
শরীরে যে শহংজ্ঞান অছে তাহ! তিরোহিতত হয়। ক্রিয়াভ্যাস করিলেই আপন আপনি সেই 
স্থিরাবস্থা আসে, যেখানে আমিও থাকে না, আমারও থাকে না; তখনই সমন্ত ধর্ 
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তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ৷ 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাডিক্ষভিঃ ॥ ২৫ 


্রঙ্ষা্পণ হয় ও স্বরূপে অবস্থান হয়। তাঁহাদেরই যজ্ঞ দানাদি অর্থাৎ ক্রিয়। কর! ও ক্রিয়াদানও 
এই অবস্থায় হইয়! থাকে । কিরূপে তাহা হয় এবং সেই যজ্জদান।দি ষে কি তাহ! ভাষায় 
বুঝ/ইবাঁর উপ|য় নাই। এই গুকারের সাধনাই কিন্তু ব্র্মে সর্বাকর্প সমর্পণের উপায় ॥ ২৪ 
অন্বয়। তৎ ইতি (ণতৎ” এই শব্দ) [ উচ্চারণ করিয়া! ] ফলম্‌ অনভিসন্ধাঁয় (ফলের 
অভিসদ্ধি না করিয়! ) মেংক্ষকাকিক্ষভিঃ (মুমুক্ষুগন কর্তৃক ) বিবিধাঃ €( অনেক প্রকার ) যজ্ঞতপঃ 
ক্রিয়া; দান ক্রিয়াঃ চ €(যদক্রিয়া, তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়! ) ত্রিয়স্তে ( কর] হয়) ॥ ২৫ 
শ্রীধর। দ্বিতীয়ং নাম প্রন্তোতি-_-তদিতি । উদাহত্য ইতি পূর্বস্ত অনুষঙ্গ: | তদ্দিতি 
উদান্বত্য - উচ্চার্য্য শুদ্ধচি্তৈঃ মোক্ষকাজ্িঠি: পুরুষৈঃ, ফলাঁভিসন্ধিম অকৃত্বা যজ্ঞা্যাঁঃ ক্রিয়াঃ 
ক্রিয়স্তে। অতঃ চিতশোধনদ্বারেণ ফলসম্কলত্যজনেন মুমুক্ষত্বংপাঁদকত্বাৎ তচ্ছনব্বনির্দেশঃ 
পুশত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ 
বঙ্গানুবাদ । [দ্বিতীয় নামের (তৎ) প্রশংসা করিতেছেন ]- পূর্ববশ্লে!কস্থ “উদাহৃত্য” 
এই শব্দের সহিত "৩ৎ* পদের অনুষঙ্গ অর্থাৎ অন্থয়। “তৎ* এই শব্ধ উচ্চারণ করিম শুদ্ধচিত্ত 
মেক্ষক!জ্কী পুরুষগণ ফলাভিসন্ধ(ন ন| করিঘা যঙ্গাি ক্রি! অনুষ্ঠান করেন । অতএব 
চিত্তশোধনদ্বারে ( চিত্তশুদ্ধি দ্বার। ) ফলসন্করত্যাগ দ্বার! মৃমুক্ষ্ত্বসম্পাদকত্ব হেতু ( অর্থাৎ ফল- 
কামন! ত্যাগ মোক্ষসাঁধক বলিয়া এই জঙন্ত ) “তৎ” শব নির্দেশ প্রশস্ত ॥ ২৫ ্‌ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_কুটস্ফেতে প্রবেশ করে ফলাকাঁওক্ষ! রহিত ক্রিয়া করে 
_ব্রন্দে থেকে- দান ও বিবি রকমের অনুষ্ঠান মোক্ষাকাঙক্ষী লোক- ক্রিয়া 
করেন । -মোক্ষার্থুর! কৃটস্থে লক্ষ্য রাখিয়া যাবতীয় ক্রিয়া করিয়! থাকেন, তাহার ফলে 
তাহার। কুটস্থে প্রবেশ করিয়া! ফলাকাজ্ষারহিত হইয়! যান। যেমন তিলের মধ্যে তৈল, 
দধির মধ্যে ঘ্বত, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, সব ঘর্ষণে হয়, তদ্রুপ ক্রয়! করিলে আত্মার প্রকাশ 
অচ্ছভব হয়। যে আত্মাকে এমনই দেখিবার, বুঝিবার উপায় নাই, আছেন কি নাই এ সন্দেহও 
হইতে পারে, কিন্ত তিনি যে আছেন, তিনি যে সত্য তাহাই কুটস্থে থাকিতে থাকিতে অঙ্ুৰ 
হয় যেন তাহাকে দেখিতেছি। তিনি সর্বব্যাপী, সেই আত্মাকে জানার মুল কিন্তু কুটস্তে 
থাকা। ব্রদ্দ অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে হৃদয়স্থ হইয়াও আনথাগ্র কেশ পধ্যস্ত সকল শরীরে 
ব্যাপ্ত রহিয়/ছেন। সেই অণুস্বরূপ আত্মাই অগ্থের শরীরেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এইজন্ঠ অপরে 
যাহা! মনে করে, নিজ মননে তাহা অন্থভব হইতে পারে। সাধারণতঃ অন্কভব হয় না মন চঞ্চল 
ঝলিয়| | চঞ্চল মন খ্ির হইলে সকলকার মনের ভাব নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পারা যায়। 
কিন্ত এ অবস্থাতে জানা, ন! জান, এ মন সে মন প্রভৃতি পৃথক ভাবে রহিয়াছে, কিন্ত ওকার 
ক্রিনার দ্বারা পরব্যেমেতে আরোহণ করিতে পাঁরিলে আর নানাত্বের উপলব্ধি নাই, কারণ 
সেখানে ব্রন্থ ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥ ২৫ 


২৮৪ শ্রীমন্তগবদগীতা। [১৭শ অঃ 
| | € সৎ) 


সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রধুজ্যতে । 
প্রশস্তে কম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ 


অন্বয় । পার্থ (হে পার্থ) সপ্ভাবে ( সং অর্থাৎ আছে; অস্তিত্ব বুঝাইতে ) সাধুভাবে চ 
(সাধু ভাব ব! শ্রেষ্ঠ নর্থ বুঝাইতে ) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই শব্দ) প্রযুগ্যতে (প্রযুক্ত হয়) 
তথা (এবং) প্রশত্তে কম্মণি (মাঙ্গলিক কর্ম্েও ) সচ্ছব্দঃ সৎ” শবটি ) যুভ্যতে ( ব্যবহৃত 
হয়) ॥ ২৬ 

শ্রীধর। সচ্ছবস্ত প্রাঁশস্ত্যমীহ_ সন্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম। সম্ভাবে অস্তিত্ব; দেবদতন্ 
পুত্রাদিকম্‌ অন্তি ইতি অন্থি্নর্বে সাঁধুস্।বে চ সাধুত্বে দেবদত্তশ্য পুরাঁদি শ্রেষ্টমিতি অন্মিঃর্থে, 
সদিত্যেতৎ পদং প্রবু্গ্যতে। প্রশন্তে মাঙ্গলিক বিধাহাদি কম্মণ চ সদিদং বন্মেতি সচ্ছবো! 
যুঙ্গযতে _ প্রযুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা ২৬ 

বঙ্গানুবাদ । [ ছুইটি প্লে'ক দ্বার “সৎ” শবের প্রশস্ত বলিতেছেন ]--“সস্তভীব* অর্থাৎ 
(১) আস্তিত্ব অর্থে_যেমন দেবদত্তের পুত্র আছে এইব্প অর্থে এবং (২) ”সাধুভীব* অর্থাৎ 
সাধুত্ব যেমন দেবদতাদির পুত্রাদি শ্রেষ্ট, এইরূপ অর্থে “সৎ” এই শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং (৩) 
প্রশত্ত কর্ম অর্থাৎ মাঙ্গলিক বিবাঁহাদ্দি কর্ম্দেও এই কন্দ্টি সং এইরূপ “সং” শব্দের ওয়োগ 
সঙ্গত হয় ॥ ২৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সওভাবে ব্রন্দেতেই কেবল থাকে আটকিয়ে--সাধন 
ক্রিয়াতেই অনবরভ লেগে থাকেন তাহা'রাই ক্রিয়া করিতে করিতে ব্রন্মেতে 
লীন হন। প্রকষ্টুরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে-'শান্তিপদ অবস্থায় কর্ম আর 
কিছুই থাকে না, তক্গিমিত্তে বর্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই মনকে যোজনা করেন 
আ।- সংভাব অর্থাৎ ধঙ্দভাব। সংভাব তখনই হয় যখন সাধক কেবল ব্রঙ্গেতেই আটকিয়! 
থাকেন, অর্থাৎ সাধারণতঃ সকলের মন সংসাঁরেই আটকাইয়া থকে ঘাহাঁদের মন কেবল 
ব্রন্গেতেই আটকা ইয়! থাঁকে তাহাই “সংভাঁব* বা ৈবল্যস্থিতি । তখন ব্রন্ধ ব্যতীত 'অন্ত কোন 
বিষয়ের প্রত্যয় উদ্দিত হয় না। সাবুহাঁব- সাধন ক্রিয়।তে যিনি অবিরত লাগিয়া! আছেন। 
তাহার কা্্যই সাধু অর্থাৎ সন্যক্‌ 'আর সমস্ত কর্মই বিষম কর্ম, এ সমস্ত কর্ম ছ!র। সমতা! 
আসিতে পারে না। কেবল প্রাণকর্শে যিনি লাগিক্স! থাকেন, তীহারই চি ব্রহ্গলীন হয়। 
এইজন্ত এই গ্রাণকণ্্মকেও “সৎ” বলা হয়। যাহ! ত্র্গপ্রাপ্তির কারণ তাহ! ব্রন্মই | প্রশস্ত 
কন্মও সৎ কর্শা। প্র+ শন্স্+ ত-্ প্রশস্ত অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য কর্ম, মঙগলকর্ম । সর্বাপেক্ষা 
মঙগজনক ও প্রশংসাষোগ্য অবস্থা কি? ক্রিয়ার পর অবস্থা, কারণ এই অবস্থায় চিত্তে 
সংসারভাব থাকে ন, ইহাই পরম শাস্তির অবস্থা সুতর।ং এতদপেক্ষ। আর ক্ছুই মঙ্গল জনক 
হইতে পারে না। লোকে সংসারে তাপে প্রতপ্ত হুইয়। কেবলই হাহাকার করিতেছে । চিতের 
বহুমুখী বৃতিই সংসার, কিন্তু এ অবস্থায় আর বৃত্তি থাকে না, কোন কর্মও থাকে না, এই 
নৈষর্দ্য অবস্থায় মন কেবল ত্রঙ্ছেই যুক্ত হইয়া থাকে, অন্ফ কোন বিষয়ে মন লাগিতেই পারে 


১৭শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীতা ২৮৫ 


যজ্জে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। 
কম্দ্রচৈব তদর্ধীয়ং সদিত্যেবাতিধীয়তে ॥ ২৭ 


না। উহাই শাস্তিপদ, সেখানে প্রাণ কির সুতরাং কর্ম কিছুই থাকে না। এই পরম মঙ্গল- 
ময় অবস্থ! যে সাধনার ছার! প্রাপ্তি হয় সেই কর্ও সৎ এবং ধাহার। এই কর্শে সর্বদা লাগি! 
থাকেন তাহারাই সাধু ॥ ২৬ 

অন্বয়। যজ্ঞ, তপমি, দ!নে চ (যঞ্ছে, তপস্যায় এবং দানে ) স্থিতিঃ (যে নিষ্ঠ। ব। 
তৎপরতা! ) সৎ ইতি চ ( সং বলিয়! ) উচ্যতে (কথিত হয় )। তদর্থীয়ং (ঈশ্বরের উদ্দেন্তে ) 
কন্ম চ এব ( কম্মও ) সং ইতি এব অভিধীয়তে € সৎ বলিয়। কথিত হয় ॥ ২৭ 

ভ্ীধর। কিঞ্চ -যক্র ইতি। যজ্ঞ(দিযু যা স্থিতিঃ__তাৎপর্য্েণ অবস্থানং তদপি 
সদ্দিত্যচ্চতে। যন্ত চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ- ফলং যন্ত তৎ তদর্থং কর্ম 
পুজোপহার-গৃহাঙ্গনপরিম[জ্নোপলেপন-রঙ্গ-মাঙ্গপিকানিক্রিয়া, তৎ সিদ্ধয়ে বদন্তৎ কর্শ 
ক্রিয়তে উদ্ভান-শালিক্ষেত্র ধনাজ্জনাদি বিষয়ঃ তৎ কর্ম তদর্থায়ং। তচ্চ অতিব্যবহিতমপি 
সদিত্যেব অভিধীয়তে! যন্নাৎ এবং অতি প্রশস্তম্‌ এতন্সীমত্যয়ং, তন্ম/ৎ এতৎ সর্ববকর্মসাদ্‌- 
গুণ্যার্থং কীর্তয়েৎ ইতি তাৎপর্য র্থঃ। অত্র ৮ অর্থবাঁদাচ্ছপপত্ত্য! বিধিঃ কল্লাতে । খবিতেয়ং 
স্ুয়তে বস্ত' ইতি স্তায়াৎ। অপরে তু পপ্রবর্তস্তে বিধানে।ক্তাঃ” “ক্রিগন্তে মোক্ষকাভিকষভি:” 
ইত্যাদি বর্তমাঁনোপদেশঃ “দমিধে! যঙ্গতি ইত্যাদিবৎ বিট্তিয়া পরিণমনীর ইত্য।ছঃ। তণ্ড, 
প্ভাবে সাধুভ.বে চ' ইত্য।দিষু প্রাপ্তার্তত্বাৎ ন সংগচ্ছত ইতি পূর্বোক্তক্রমেণ বিধিকক্পনৈব 
জ্যায়সী ॥ ২৭ ্‌ 


বঙ্গানুবাদ। | আরও বলিতেছেন ]- ষজ্ঞ।দিতে অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যায় ও দানে -ৰ 
স্থিতি_-তাত্পর্যা বা তৎপরতারধপে যে অবস্থান তাহাও সং বলিয়া কথিত হয়। "গু তৎ 
সৎ' এই নামত্রয় ধাঁহার তিনিই পরমাত্ু। সেই পরমাত্ম। হন "অথ” অর্থাৎ ফল যাহার 
এইরূপ ষে কর্শম_.তাহাই তদর্ধাপ্স 'কর্ম__যেমন পৃজোপহার সংগ্রহ, দেবগৃভাঙগন-পরিমাজ্দবন, 
উপলেপন, চিন্রবিচিত্রকা্ধ্য ইত্যাদি ঘে মাঙ্গলিক কর্ম, এবং এই কর্শগুলি সিদ্ধির জন্য করা 
হয় যে পুশ্পোগ্ঠ:ন, ধান্তক্ষেত্র, ও ধনাজ্জনাদিরূপ যে কর্ম--তাহাই তদর্থায় কর্ম” সেই কর্দদ 
অন্তিশয় ব্যবহিত হইলেও “সৎ* এই বন্দিয়। কথিত হয়। যেহেতু (গু তৎ সৎ) এই নামত্রয় 
অতি প্রশস্ত, সেইজন্য সকল কার্ধ্য সদগুণযুক্ত করিতে হইলে এই নামত্রয কীর্তন করাই বিধি__ 
ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এ বিষন্বে অর্থবাঁদ ( প্রশংসা ) অন্ুপপত্তি হয় বলিয়! বিধি কল্পনাই উচিত। 
কারণ বিধেয়ং স্তয়তে বস্ত'--বিধের বস্তর সম্ভব করা হইয়। থাকে, এই স্তারাছসারে 
বিবি-কল্পনাই উচিত। অপর কেহ বলিয়া থাকেন যে প্প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ” পক্রিরন্তে 
মোক্ষকাজিকিভিঃ"ইত্যাদি ক্লোকোক্ত বর্তম।ন উপদেশ “সমিধে| যজতি” ইত্যাদির ন্যায় বিধিরূপে 
পরিণমনীয় অর্থাৎ বিধিক্ষপে পরিণত করিতে হইবে । তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ "সস্তাবে 
সাঁধুভাঁবে' এই লোকে তাহা! প্রাপ্ত হওর়। বায় বলিয়া পূর্ববোক্তরূপে বিধি-কল্পনাই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ 
"গু তৎনৎ* কেবল অর্থবাদ ব! প্রশংসার্থ ব্যবহার হয় নী, উহ! কীর্তন করাই বিধি ॥ ২৭ 


২৮৬ শ্ীমস্তগবদগীতা। [১৭শ অঃ 


* অঅআদ্ধয়। হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কুতঃ চ যৎ। 
অসদিত্যু্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নে! ইহ ॥ ২৮ 


ইতি শ্রমপ্তগবদগীতা্‌ পনিষৎস্থ ব্রদ্গগ্ছ্যায়াং যোগশান্ে উীরুষ্ণাজ্জুনস'বাদে 
শ্রদ্ধাত্রয়বিভ।গষে।গে! নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ | | 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা ক্রিয়া করবার জময় কুটস্ছেতে থাকিবার সময় এবং 
ক্রিয়াদ্দীনের সময় কেবল ত্রন্ষেরই উদ্দেশ থাঁকে, এইক্প স্ফিভি সদীসর্বব্দ। 
ব্রন্মেতে, যিনি আছেন, থাঁকেন, তিনিই ত্রন্মন্বরূপ? কিন্ধ! কোন কর্্দ অর্থণৎ 
সাহা কিছু করেন সেই ব্রক্গকেই দেখিয়া! এবং ভাহারই উদ্দেশ করিয়া ব্রক্মই 
সর্বধদ! স্থির বুদ্ধিতে রাখেন অর্থও ক্রিয়ার পর অবস্থা ।-"যজ্ঞে অর্থাৎ যঙ্ঞকর্শে 
যে স্থিতি, তপস্থাঁতে যে স্থিতি এবং দাঁনে যে স্থিতি তাহারই নাম সৎ। এবং ভদর্থীয় অর্থাৎ 
গু তংসৎঃ এই তিনটি শবের প্রতিপাগ্য যে পরমেশ্বর তাহার জন্ত যে যজ্ঞ এভৃতি বর 
অগ্ুষ্ঠিত হয় সেই মকল কন্মই তপর্থীয় কম্ম। সৎ এই শব্দটর দ্বার! তরর্ীয় কম্মও অভিহিত 
হইয়! থাকে_ (শঙ্কর ভাষ্যের অন্থবাদ )। বজ্ঞ 'অপ্ৎ ক্রিয়া করিয়া! যে স্থিতি, বা তপোলে!ক 
ব৷ কুটস্থে থাকিবার সময় যে স্থিত্তি, এবং ক্রিয়াদাঁনের সময় অর্থাৎ জীবের কল্যাণার্থ ক্রিয়ার 
উপদেশের সময় যে স্থিতি ইহা সমস্তই সতভাব বা ব্রহ্মভাব। করণ যিনি সদাপর্কদ। ব্রন্মেতে 
থাকেন তিনি ষে অবস্থাতেই থাকুন, সেই অবস্থায় তাহার সমঝ্ত কার্ধ্যই ত্রন্গোদ্দেশে অনুঠিত 
হয়। তিনি ব্রক্ষকে বাদ দিয়! কিছু করিতে পারেন না। সকল কাজেই তাহার ব্রহ্ষোদেশ 
থকে । যেমন নটা মস্তকে কলসী রাখিয়া হাবভাঁব দেখায় নৃত্য গীতাদি করে, কিন্ত তাহার 
লক্ষ্য থাকে মেই কলসীর উপর, হন্ধপ যে!গীর ক্রিয়।জনিত যে স্থির বুদ্ধি হয়, সেই স্থির বুদ্ধিতে 
একমাত্র ব্রক্ষই লক্ষিত হন, সুতরাং ত'হাঁর সমস্ত কাণ্যাদ স্থিরবুদ্ধিতে অর্থাৎ ক্রিয়র পর 
অবস্থ/য় থাকিয়া হয়। ইহ| কিরূপে হয় তাহা যে'গী ব্যতীত কেন বুঝিতে পারিবেন না। 
শ্বাস নুষুয়ায় প্রবাহিত ন! হইয়! যে ইড়! পিঙ্গলায় চলিতেছে ইতই কর্মের ৫বগুণা | এই 
টবগুণ/ সমাধানার্থ "ও তৎসংদএর উপদেশ! ইহ মুখে উচ্চারণ করাও পুণাজনক, কারণ 
মন্ত্র সত্যভাব ও সাধুভাবের উদ্দীপক | কিন্তু কেবল এ মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়াই চুপ 
থাকিলে উহার সম্যক ফল লাভ হইবে ন1। সেইজন্য আত্মুহিতেচ্ছু ব্যক্তি ইহার প্রকৃত 
রহস্য ও সাধন। সদ্‌গুরুর নিকট জানিয়। লইবেন । এই সাধনে যিনি সিদ্ধ তিনিই প্রকৃত সাধু, 
তাহার বৃদ্ধি সর্বদ! স্থির ও ব্রন্ধে যুক্ত থাকে, সুতরং তিনি যাহ! করেন বা বলেন সমস্ত কাধ্যই 
তিনি ব্রক্ষে তন্ময় হইয়াই করেন, তাই তীহার কর্ম ও বাক্য সমস্তই ব্রঙ্গভাবময় ও সত্যময় 
হইয়া থাকে ॥ ২৭ 

অন্থয়। অশ্রদ্ধয়া ( অশ্রদ্ধাসহকারে ) হৃতং ( হোম ), দত্তং (দান) তং তপঃ ( অস্গুষ্িত 
তপস্যা ) হং চ কৃতং ( এবং অন্ত যাহা করা হয়) [ সেসমন্ত] অসৎ ইতি উচ্াতে (অসৎ 
কথিত হয়), পার্থ (হেপার্থ) তত (তাহা)ন ইহ (না ইহলোকে ) নপ্রেতা (না পর- 
লোকে ) [ কোন কা লাগে 3 ॥ ২৮ 


১৭শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৮৭ 


অধর । ইদানীং দর্বকর্ণনু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্যর্থম অহদ্ধয়। কৃতং সর্বং নিন্দতি--অশ্রদ্ধঠ্তি। 
অশ্রদ্ধয়। হুতং-হুবনং, দততং--দানং, তপঃ তপ্ত নিরর্িতং | যচ্চ__অন্যদপি রুতং কর্ম। 
তৎ সর্বং অসৎ ইত্যু্তে। যত্তঃ ৩ প্রেত্য - লোকাস্তরে ন ফগতি বিগুণত্বাৎ। নো ইহ 
ন চান্মিন লেকে ফলতি অযখস্করত্বাৎ ॥ +৮ 
রজন্তমোমনীং ত্যত্ব। শ্রদ্ধাং সত্ষয়ীং অিতঃ। 
তত্বজ্জানে২ধিকারী শ্রা!দিতি সপ্তদশে স্থিতম্‌ ॥ 
ইত্তি প্রীশ্রীধরস্বামিরুতায়।ং ভগংদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন]।ং 
শ্রদ্ধাত্রবিভাগযোগো! নাম সধদশোশধ্যায়ং ॥ 
বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং সকল কর্শে প্রবৃত্তি উৎপাদনের ভন্ত অশ্রদ্ধাকৃত কশ্ম সকলের 
নিন্দ! করিতেছেন ]_-অশ্রদ্ধ।পূর্বক হু অর্থাৎ হবন, দত্ত অর্থাৎ দান, আর তপ্ত অর্থাৎ 
সম্পাদিত তপন্ত! | আর অন্ত যাহা কৃত কর্ম, সে সমন্তই অসৎ বলিয়। কথিত হয়। যেহেতু 
তাহা অঙ্গবৈগুণ্য হেতু লে!কান্তরে কো'ন ফল দান করে না আর অধশস্কর হেতু ইহলোকেও 
ফলগ্রদ হয় না॥ ২৭ 
শ্রীধরস্বামী এই অধ্য।য়ের মারার্থ বলিতেছেন-- 
রজন্ত;মাময়ী শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়। সব্বময়ী শ্রদ্ধার যে আয় করে, সে তব্জ্ঞানে অধিকারী 
হয়- ইহাই,সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়।ছে ॥ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-ব্রজ্মেতে না থেকে হোম করা (ও'কারের ক্রিয়া! ) 
দেওয়] (ক্রিয়া দান), তপস্যা কর! অর্থাৎ কুটম্ছে থাকা- ব্রন্মেতে ন! থেকে 
করিলেই অসৎ হইল, তাহার ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নাই।-কর্মব যদি 
তদর্থীয় ন| হয় তবেই অসৎ হইল। কর্ম কিরূপে তদর্থীয় হয়? শ্রদ্ধার সহিত সাধন 
ফরিলেই অভিমান নষ্ট হইয়। যায়, অভিমানের সহিত কর্ম যদি ভাঁলও হয় তবুও 
তাহা গুভফল প্রদান করে না। গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রোপদেশ অমান্ত করিয়া 
যাহার! স্বেচ্ছ।চার বশে কাধ্য করে তাহাদের কাধ্য কথনও সাত্বিক হয় ন!। অর্থাৎ 
সে কার্যের দ্বার] কখনও ন্যুমায় প্রাণ প্রত্যাবর্তন করে না। ন্ুযুয়ায় প্র'ণ পরিচালিত 
হইলে তবে যে কাধ্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা সমন্তই সাত্বিক কর্শ। এইক্পে যে কর্ণ 
সাত্বিক নহে, তাহাতে প্রবৃত্তির প্রাবলা থাকায় তাহ! ইহকাঁলেও আনন্দজনক হয় না, এবং 
পরকালেও মগগলদায়ক হইতে পরে না। কেন সাত্বিক ভবে কর্ম হুওয়৷ আবশ্তক? 
সাত্বকভাঁব অর্থাৎ নুযুযায় প্রাণ প্রবাহিত না হইলে কাহারও আত্মগ্রত্যক্ষ হয় না, এবং স্থূল 
কুম্ধ দেহাদির অতীত হওয়। যায় না। স্থূল ও স্ুক্্ম দেহরূপ উপাধি থাকিতে কাহারও প্রকৃত 
জ্ঞান ভক্তির উদয় হয় না। ইড়। পিঙ্গণায় যাহাদের শ্বাস বহে তাহার! জানল'ভের অধিকারী 
নে, সেইজছ্ঠ শ্বাস যাহাতে যু প্রবাহিত হয় এইকপ ভাবে সাধনায় প্রযত্ব করা কর্তব্য । 
তাঁহ। হইপে ব্র্দে স্থিতি লাত হইবে। ব্রদ্ধে স্থিতি লাভ ন! করিয়| গুকার ক্রিগনাই কর, আর 
কুটগ্থেই থাক বা! সহত্র সহস্র লোককে ক্রিয়দাঁনই কর তাহাতে কোন প্রকৃত কল্যাণ লাভ 
হইবে না। এ সকল ক্রিয়া করিলে তঞ্জ্নিত কিছু বাহিক দিদ্ধি হইতে পারে, কিন্ত 


২৮৮ ৃ শ্রীমন্তগবদগীত। [১৭শ অঃ 


তাহা কামোপভোগকে অতিক্রম করিতে পারে ন। বলিয়া! তাহ! অসৎ অর্থাৎ সে ক্তরিক়াক্ প্ররত 
কলা হয় না। কিন্তু যি'ন জাগতিক লাভালাভের কথ! ছাড়িয়! দিয়! প্রাণের টানে গ্রীতির 
সহিত নিত্য নিয়মিত ভাবে ক্রিপ্না করেন, তাহার সেই পরিশ্রম সফল হয় অর্থাৎ তাহ! 
ভগবদ্প্রীত্যর্থ হয় বলিয়া তাহাতে জাগতিক ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে না, তাহা শুদ্ধ অচ্যুতের 
চরণ লক্ষ্য করিয়। ছুটিয়! যার়--এইরূপ সাধকের সমস্ত কম্মই ভগবদোদ্দেশে সাধিত হয়, 
সুতরাং তৎকুত আহার বিহার পূজা সাধন কর! ও সাধন দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত কম্মই সাত্বিক 
হইয়া যায়। এইরূপে যোগী সত্বশুদ্ধির অবস্থা! প্র।গড হইলে তিনি ভক্তি ও জ্ঞান লাভের 
অধিক।র লাভ করেন। এই অধিকার ল|ভের জন্ভই ভগবান “ও তৎসৎ* এই মস্ত্রের উপদেশ 
করিলেন। এই মন্ত্র ষেজানে এবং ইহ।র সাধন করে তাহারই অধিকার প্রাপ্তি হইতে পারে, 
নচেৎ লোকদেখ।নে! সাধন করিলে কে।ন ফলই হইবে না ॥ ২৮ 


ইতি শ্যামাচরণ-আধ্যাত্সিকদীপিক। নামক গীতার 
সপ্তদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখা 


সমাঞ্ধ। 


অঞাদশোবধ্যায়ঃ 
( মোক্ষযোগঃ ) 
'অঞ্জুন উবাচ। 
সন্ন্যাসস্য মহাবাহে। তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্ত চ হৃধীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিসুদন ॥ ১ 

তন্বয়। অজ্জ্ন উবাঁচ ( অঞ্জুন বলিলেন) | মহাঁবাহে। ! ( হে মহাঁবাহে! ) হৃবীকেশ! 
( হেহৃবীকেশ) কেশিনিস্দন ! ( হে কেশিনিস্দন ) সন্্যাস্ত তাগন্ত চ তত্বং (সন্যাস ও 
ত্যাগের তব) পৃথক € পৃথকরূপে--পরম্পর বিভক্ত ভাবে) বেদিতুম্‌ ইচ্ছামি (জানিতে 
ইচ্ছা করি ) ॥ ১ 

প্রীধর। স্তাসত্যাগবিভ!গেন সর্বগীতার্থসংগ্রহম্‌। 

স্পই্টমই্ দশে গ্রাহ পরমার্থ বিনির্ণয়ে ॥ 

অত্র চ পসর্বকর্মাণি মনস। সন্নাস্ত।ন্তে হুখং বশী।” “সংন্তাসযোগযুক্তাত।” ইত্যাদিষু কর্মসংহাঁন 
উপ দিষ্ট:, তথা-_“ত্যন্ক1 কর্দুফল।সঙ্গং নিতাতৃপ্ডে। নির।শ্রয়ঃ”--৪1২০, “সর্ববকর্মফলত্যাগং ততঃ 
কুরু যতাত্ববান্*__-১২।১১, ইত্যাদিযু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ধাহুষ্ঠ।নম্‌ উপাদিষ্টম্‌। ন চ পরম্পর- 
বিরুদ্ধং সর্ধজ্ঞঃ পরমকাঁরুণিকো! ভগবান্‌ উপদিশেৎ। অতঃ কর্মনংন্যাসম্য তরদমুষ্ঠানস্ত চ 
অবিরোধপ্রকারং বুভৃৎনুঃ অর্জুন উবাচ - সংন্াসস্তেতি | ভে! ভ্ববীকেশ-_ সর্বেজ্িয়নিয়|মক,হে 
কেশিনিন্থদন--কেশি নায়ো! মহতে। হয়!কৃতেঃ দৈত্যন্ত যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষরিতুম্‌ আগচ্ছতঃ 
অত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবাছং গ্রবেশ্ত তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তে নৈব বাহুনা কর্কটিকাফলবং 
তং বিদার্ধয নিশ্থদিতবাঁন্। অতএব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্‌। সংন্যাসস্ত ত্যাগন্ত 
চ তত্বং পৃথক--বিবেকেন বেদিতুম্‌ ইচ্ছাঁমি ॥ ১ 

বঙ্গানুবাদ । [ পরমার্থ বিনির্ণয় যে অষ্টাদশ অধ্যায় তাহাতে সম্মান ও ত্যাগের বিভাগ 
কথন দ্বার] সমগ্র গীতার্থসংগ্রহ স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ] 

[ ৫ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্ে।ক “সর্বকম্মাণি মনসা” এবং ৯ম অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোক পপন্নযাস- 
যোগযুক্তাত্ম।* গুভৃতির দ্বার কর্ণসংস্ত।স উপদিষ্ট হইয়াছে । আবার চতুর্থ অধ্যায়ে “তাক্তধ। 
কর্মফলাসঙ্গ” এবং ১২শ অধ্যায়ে “সর্বকর্মফলত্যাগং” প্রভৃতি গ্লোকে ফলমাঁতর ত্যাগ করিয়! 
কর্মাচুষ্ঠান করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু পরম কারুণিক সর্বজ্ঞ ভগবান পরস্পর- 
বিরুদ্ধ বাকের উপর্দেশ কখনই দিতে পারেন না, অতএব কর্দসংস্থাদ ও কর্মাচ্ঠান 
এতছুভয়ের বিরোধ যাহাতে না হয় তাহাই বুঝিবার জন্ত ইচ্ছুক ] অঞ্জন বলিতেছেন-_ 
হে হৃবীকেশ অর্থাৎ হে সর্বেন্টিয়ের নিক়ামক! হে কেশিনিহ্দন--কেশী নামক বৃহৎ 
অস্বীকৃতি এক দৈত্যের বিভৃত' মুখে বাঁম বাহু প্রবেশ করাইয়। দিয়া তৎক্ষণাৎ আবার সেই 


হত্তকে বিবৃদ্ধ করিয়া সেই বাহু ভ্বারা কর্কটিক। (কীকুড়) ফলের স্কায় তাহাকে 
৩৭ ূ 
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বিদীর্ঘ করিয়া বধ "করিয়াছিলেন । এবং এই অগ্থই প্রীকৃ্ধকে মহাব।হু বলিয়1 সম্বোধন কর! 
হইয়াছে। অজ্জ্রন বলিতেছেন হে ভ্ীক্ণ! সন্্যাস ও ত্যাগের তত্ব পুথক বিচার পূর্বক 
( অর্থাৎ তাহাদের পার্থক্য) জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ।-শরীরের তেজের দ্বার প্রকাশ হইতেছে 2 অক্গ্যাস 
আর ত্যাখের পৃথক কি ?_ গ্সধি প্রণীত শানে দ্বিজীতির জন্ত বিশেষতঃ ব্রাক্ষণের পক্ষে 
চতুরাশ্রমই বিহিত হইয়াছে। চতুরাশ্রম যথাক্রমে (১) ্রক্ষচর্যা, (২) গাহস্থয, 
(৩) বানপ্রস্থ ও €৪) সন্ন্যাস । প্রত্যেক পরবস্ভী আশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিতে হয় তাহার 
পূর্ববর্তী আশ্রম হইতে, সুতরাং কোন আশ্রমটিকেই ত্যাগ করা চলে না। আমাদের বর্তমান 
 শিক্ষাগারগুলিতে পৃথক পৃথক শ্রেণী বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক পাঠার্থাকে এক 
একটি শ্রেণীতে পাঠাভ্যান করিয়। পরবস্ভী শ্রেণীর পাঠ্য পড়িবার যোগ্যতা লভ করিতে 
হয় এবং যোগ্যতা ল!ভ হইয়।ছে কিনা তজ্জন্ পরীক্ষা! দিতে হয়, পরীক্ষার পর যোগ্য বিবেচিত 
হইলে ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে পাঠের অধিকার দেওয়। হয়। ভারতব্ষীয় বর্ণাশম বিভাগকেও 
উক্তরূপ শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ বল! যাইতে পারে। পার্থক্য এই যে শিক্ষাগ।রের শ্রেণী- 
বিভাগ সংখ্যায় বহু হইলেও তাহা কয়েক বৎসরের চেষ্টাতেই অতিক্রম কর! বাঁ, কিন্তু 
খধিদের বর্ণাশ্ুম বিভাগের উন্নত শ্রেণীর অধিকার লাভ কিপয় বর্ষের মধ্যে কুলায় না, এমন 
কি বহু জন্মও লাগি:ত পরে । জন্ম জন্মস্তর ধরিয়। এই সংসার-প।ঠাগারে পাঠ।ভ্য'সের 
জন্ত জীবসমূহ (প্রেরিত হয়; যেমন পাঠাভ্যাঁসে শিপুণতা লাভ করিতে থাকে, শিক্ষাথীগণ 
পরজন্মে তদন্ুব্ধপ উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে আসিয় মিলিত হয়। উদ্দেশ্ঠ আরও উচ্চতর 
শিক্ষালাভ। এই সংস্কারাচযায়াই জীব আগামী জন্মের জন্ প্রস্তুত হইতে থাকে । যাহার 
যেক্ধুপ অভ্য।স ও চেষ্ট! সে তদছুব্ধপ ফল লাভ করে । এই শিক্ষার চিহ্ন প্রতি জন্মেই সং্ণাররূপে 
গ্রত্যেক জীবের শরীরে, ইন্দ্রিয়ে ও »নে লাঁগিত্বা থাকে । তাহারই ফলে চাঁরি প্রকারের জীব 
জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) মুক্ত, ২) মুমুক্ষু, তে) সংসারী, ও (৪) পাষণ্ড । প্রথম-_ 
মুক্ত পুরুষ-_-ইহার! জ্ঞ/নী, ইহ।দের পাঠ শেষ হইয়! গিয়াছে । মোক্ষক্প পরমাঁনন্দের অধকারী 
হওয়ায় তাহাদের আর কর্মের সহিত বাধ্য বাধকত। নাই, স্থুতরাং কর্মলেপও আর তাহাদের 
থাকিতে পারে না। 1২) মুমুক্ষু, (৩) সংসারী ও (৪) পাঁষণ্ড--এই তিন্‌ শ্রেণীর অভ্যুদয়ের 
নিমিত্ত কর্মের ব্যবস্থা আছে--এবং বণণবিভাগও তী1হ।দের কর্দের আছুকুল্যের জন্কই ব্যবস্থিত। 
সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের! মুমুক্ষু, ক্ষত্রিয়েরা মুমুক্ষু ও সংসারী, বৈশ্বেরা সংসারী এবং নীচবৃত্তিযুক্ত 
ক্রুর পাষগ্ডেরাই শুদ্র শ্রেণীর অন্ততূস্ত। সর্বনিয়শ্রেণীর।ও কর্মচারী ক্রমে!ন্নতি লাভ 
করিতে পারিবেন, শান্সে তাহার ব্যবস্থ। আছে, এই ক্রমোরতির ফলে তীহারা সংসারী ও 
যুমুক্ষু হইয়া পরিশেষে ব্রক্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং ব্রদ্মনি্ঠ ও তব্জ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ 
হইয়া! বর্ণ বিছিত গৃহস্থাশ্রমের নিয়মাদি প্রতিপাঁলন করিয়া ও সাধনায় সফলকাম হইবার ন্ত 
পূর্ণরূপে আত্মবল প্রয়োগের জন্ত তাঁহার! সংসার ত্যাগ করিঙ্ন। বাঁনগ্রস্থাশ্রম ও আপনাকে 
উপযুক্ত বোধ করিলে রঙ্গ্যাসাশ্রম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। এখন যেমন অধিকার 
থাক বা লা থাক ইচ্ছ! হইলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়, পূর্বকালে এইরূপ শ্বেচ্ছামত সন্গ্যানগ্রহণের 
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উপায় ছিল না । এইজন্ত তখন চতুর্থাশ্রমে লোকের সংখ্যা খুবই পরিমিত ছিল। তাহা ছাড়! 
তিনটি আশ্রমের কা্ধ্য শেষ করিতে করিতেই অনেকের আয়ুক্কাল ফুরাইয়| বাইত ! তখনকার 
লোকের এতট| বিচার ছিল যে তাঁহার! অন্ুপযুক্ত হুইয়! উচ্চতর আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। 
স্থতর।ং ব্রহ্মচণ্য ও গাহস্থ্যাশ্রম ব্যতীত অন্ত কোন আশ্রমেই সংখ্যাতিরিক্ত লোকের সমাগম 
হইতে পারিত না। যেমন যেমন সাধনার দ্বারা জ্ঞান বিকশিত হইত তদনুযারী তাহার! উচ্চাশ্রম 
গ্রহণ করিতেন। জন্মাস্তরের কর্মফলগই উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মলাভের কারণ বলিয়৷ তাহাদের 
বিশ্বাস ছিল। এখনকার মত বইপড়া বিদ্য। তাহাদের সম্বল ছিল না। খোড়াইর় উচু হইবার 
প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, সেরূপ প্রবৃত্তি থাঁকিলেও রাজশানন তাহাকে যথাস্থানে সংস্থ।পন 
করিয়৷ দিত--ন্তরাং আধুনিক সময়ের মত অনধিকারী প্রবেশ করিয়া! কোন আশ্রমকেই 
অযথ! কলক্ষিত করিত না। অব্য শ্রুতিতে এব্ধপ আরদেশও আছে--“যদহরেব বিরজেৎ 
তদহরেব প্রত্রজেৎ” যখনই ট্বরাগ্য হইবে তখনই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবে । এই 
নিয়মের বলে ব্রদ্ষাচ্য সমাপন করিয়াঁও কেহ কেহ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাহাদের 
সংখ্যা খুব স্বল্পই ছিল। এইভাবে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ তাহার পক্ষেই বিহিত ছিল যাহার প্রবল 
বৈরাঁগ্য উপস্থিত হইত, এবং সে টবরাগ্য ভাবের গতি কেহ রোধ করিতে পারিত না, কোন 
বাহক আকর্ষণই সেনধপ বৈরাগ্যবানকে আর টানিয়া রাঁথিতে পারত না, সুতরাং তাহার 
পক্ষে প্রতি আশ্রমের যে শিক্ষা তাহ। আর প্রয়োজন হইত ন।। এখনও যেমন উৎকৃষ্ট মেধাবী 
ছাত্রকে দ্বিগুণ উন্নীত করিয়া (০9916 [9:0209010101 ) দেওয়! হয়, শাস্ত্রে উপযুক্ত লোকের 
অন্ত সে বাবস্থ'রও অভাব ছিল না। কিন্তুতীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত এই ধরণের উন্নতি লাভ 
কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না । তখন রাজশাসন ও সমাজ শাসন শাস্্শাননের অন্বস্তা ছিল, 
মতরাং শান্ত্রবিধি লজ্বিত ন| হয় এ বিষয়ে মনিষী মাত্রেরই একটি স্তৃতীক্ষ দৃষ্টি ছিল। তখন 
অনন্িকাঁর প্রবেশ ছিল না! বলিলেই হয়॥। বৌদ্ধ বিপ্লাবনের পর বেদবিধি সুরক্ষিত ও 
সমাজ স্থুপরিচালিত করিবার লন্ভ লোকশিক্ষকদিগের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হওয়ায় আচার্য 
শঙ্কর সন্নাসী সমাজের অ'য়তন বিবুন্ধ করিবার জন্য উপরোক্ত বেদবিধিকে আশ্রয় করিয়! 
সম! সন্াসীর সংখ্যা বাড়াইয়! দেন। অবশ্য তখনও লোকে শাস্ববিধি যথাসাধ্য পালন 
করিবার চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের মত শান্ত্রবিধিবর্জিত ন্বেচ্ছাচারপ্রণো দিত 
সন্নযাসীর সংখ্যা তখনকার কালে একেবারে অবিরল ন! হইলেও এখনকার মত ঘে তাহাদের 
মাত্রধিক্য ছিল ন1 তাহ! নিশ্চয় । সুতরাং তখনকার দিনে খন ভগবান অজ্ঞুনকে গীতার 
উপদেশ দিতেছিলেন --সেই যুগে ধাহাদের তত্বজ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানের অভিলাও জন্মে 
ন।ই-_তাহাদের জন্ত সন্স্যাস বিহিতই ছিল না-_সুতরাং সেই সব শ্রেণীর লোকদিগের কর্ম 
সন্গ্যাসের ব্যবস্থার জন্ত যে সন্নযাসের অতিরিক্ত আর একটি ত্যাগীর শ্রেণী বিভাগ করিতে 
হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে পার! যায় না। যাঁহার্দের জ্ঞানের অভিলাষই নাই, তখন 
তাহাদের পক্ষে ত্যাগ বা সন্াস কিরূপে সম্ভব হইবে বুঝিনা উঠ। যায় না। আত্মসাক্ষাৎকার 
ও মোক্ষেচ্ছার জন্তই সন্ন্যাসাশ্রম, যখন সে ইচ্ছাই তাহাদের জন্মে নাই তখন তাহাদিগকে 
সন্গযাসী বা ত্যাগীর টানিয়। আনিবার প্রয়োজনই ব| কি? শ্রুতি বলেন “জানাদেব তু 
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টকবল্যম্ত-- জ্ঞান হইলেই কবল্য লাভ হয়। এই জান সহজলব্ নহে । পুথি পড়িরা জানের 
উচ্চ উচ্চ কথা আওড়াইলেই জানী হওয়] যায় না। উহার অধিকারী হইন্ছে হয়। যেজ্ানে 
সমস্ত অনৈক্য ব। ভেদকে এক করিয়! দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে কোনও ভাগ্যবান লাভ 
করিয়া থাঁকেন। হাহছার জ্ঞানাভিলষ আছে. তাহাকে প্রথমে অধিকারী হইতে হইবে। 
এজস্ত সাধনাভ্যাস চাই । সাধনাভ্যাস দ্বার! হৃদয় কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে তবে হৃদয়ে বৈরাগ্োর 
অগ্মি জ'লয়া উঠে । সেই প্রজলিত বৈরাগ্যানলে সমস্ত ব্ষিয় বাসনা হবিংরূপে প্রদত্ত হইলে 
তখন আত্মসাক্ষ(ৎকাঁর ঘটিতে পারে । যে সাধনাভ্যাঁস আত্মুসাক্ষাৎকারের উপায় তাহাও 
অধিকারী ভেবে চারি প্রকারের হইয়। থাকে । প্রথম বহিঃপুজা, জপ, শ্রবণকীর্তনাদি। 
দ্বিতীয় পুজা প্রাণতত্বের সহিত পরিচিত হওয়!। প্রাণীয়!মাদি যে/গ।ভ্যাস দ্বারা প্রাণ 
স্থির হইলে তখন মন ও ইব্্রিয়াদি স্থির হইয়া অস্তমূখী হয়। এই সময় হইতে তন্তপুর্জ। 
আরম্ত হয়। বহিঃপৃজার মত সেখানেও পুষ্প, ধুপ, দীপ, অঞ্জলি ও আরতি সবই আছে? তবে 
তাহাতে আর কাঁয়রেশ না, কেবল স্থির মনের দ্বারাই এ পুক্তা সম্পগ্য। এইবূপে ভূতাত্মা 
ও সুত্রাত্ম।র পুক্গ! সমাপ্ত হইলেই ভূতে ভূতে ধিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন সেই একমাত্র প্রকাশ 
স্বরূপের পুজাই তৃতীয় অধিকারীর পুজা-তখন “ক্রহ্ষময়্ীর পূজায় পুজক ব্রহ্ষময়*। ইহা 
কেবল স্থির মনে ধোয় বস্বর ধ্যান ব। তন্মধ্যে তদগত হইয়া যাওয়া । চতুর্থ অধিকারে স্ুল, 
সুক্ষ, কারণের অতীত হইয়। আত্মাকারে বা স্ব স্বধূপে অবস্থান। ইহাই প্রপঞ্চতীত অবস্থা, 
এই অধিকারে মায়ার লেশমাত্র থাকে ন! উহা শুদ্ধ অদ্বৈহানন্দে বা ত্রদ্ঘভাব বা ক্রিয়ার 
পরাবস্থ। | 

বাহার! পূর্ব্ব-সুকৃতি বশে টবরাগ্যবাঁন হইতে পারিয়।ছেন, সুতর।ং ধাহারা মুমুক্ষ তাহাদের 
জান পরিপাকার্থ সন্যানকে দুইভাগে বিভক্ত কর হইয়ছে। (১) বিবদিষা সন্ন্যাস (২) 
বিছৎ সন্াস। ধীাহাঁরা পূর্ব স'স্কারাভ্যাসে মু-ক্ষু হইতে পারিয়াছেন সুতরাং এহিক সুখ 
সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় উদাসীন তাহাদের অন্যল্পকাল সাধনেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থকে, 
কারণ তাহাদের চিত্ত স্বভাবত:ই সংসারের লাভ'লাঁভের প্রতি উদানীন, তাহাদের চিত্বমল 
যৎসাঁমান্ত থাকায় অল্পদিনের সাধনাতেই উহ!দের প্রাণ ও তৎসহ মনের স্থিরত! সহজেই হইয়া 
থাঁকে। ধীাহাদের প্রাণ অল্লাঘ়াসেই নুযু্নায় প্রবেশলাভ করে তাহারা শীঘ্রই ব্রহ্মভাব-ভাঁবিত 
বা ক্রিয়ার পরাবস্থ! প্রাঞ্ধ বা আম্মস্থ হইতে পরেন। এইরূপ ধাহাঁদের চিত্ত গ্রক্মীণদশা 
প্রাপ্ত হইয়। প্রকৃত জ্ঞানাধিকাঁর প্রাপ্ত হইয়াছে-- তাহাদের মন হইতে জীর্ণত্বকের মত কর্দাসঙ্ধি 
খলিত হইয়া যার--এইরূপ সাঁধকেন্দ্রদের জন্য যে সন্যাঁস তাহাই হ্বাভাবিক সন্ন্যাস, তাঁহাকেই 
বিদ্ধৎ সন্যাস বল! হইয়া থাকে । এ সন্যাসের জন্ভ কোন বিধিবিধান থা আয়োজন নাই। 
ফল অতিশয় পক হইলে যেমন আপনিই বৃন্তচুুত হয়, সেইরূপ সংসার হইতে তাহাদের মন 
স্বাভাবিক ভাবেই মুক্ত হইয়া বায়। ইহার জন্ত কোঁন পাঠশালে নাম লিখাইবার প্রয়োজন 
হয় ন!। কিন্তু ধাহাঁর] সেরূপ অধিকারী নহেন অথচ মুমুক্ষুত্ব ভাব আছে, সংসারে অনাগক্তিও 
কতক পরিমাণে আছে, তাহাদের শমদমাদি ও অনাসক্তি তাবকে পুষ্ট ও বন্ধিত করিবার 
জন্প কতকগুলি শরস্্ীয় ব্যবস্থ! আছে, সেই বিধি-ব্যবস্থা গুলিকে শাস্ত্রী্ছমে। দিত ভাবে গ্রহণ 


১৮শ অঃ] ্‌ শ্রীমপ্তগবদগীত! ২৯৩ 


করাকেই “বিবদিষ” সঙ্্যাম বলে। ইহ] প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস নঞ্চে, ইহ| সন্গ্যাসের শিক্ষানবিশী 
মাত্র। * 
এই অধ্য।য়ে “ত্যাগ* ও “সগ্যাস* বিশেষভ|বে আলোচিত হইয়াছে । এই দুইটি শবের 
ধাতুগত অর্থ একই, কিন্তু “ত্যাগ” শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে গৃহীত হইয়াছে। এই “ত্যাগ” 
কথাটির আলোচনায় দেখা! যায় “ত্যাগ” শবটি ভগবদশীতাঁর নিজস্ব ও সন্নাস হইতে উহার 
যে বৈশিষ্ট্য অ:ছে তাহাও বিশেষভংবে অন্রধাবনযোগ। ভগবান শ্রীকষ্ণ জীবের কল্যাণের 
জন্য ত্য/গের একটি বিশিষ্ট পন্থ। উদ্ত(বন করিয়। যেন লোকচক্ষুর সন্মুখে উহাকে নৃতন করিয়। 
ধরিলেন। ইহা বেদধিরুদ্ধ নহে, কিন্ত তখনকার সমাজে উহ! অবিজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল 
বলিয়াই মনে হয়। বহ্ুপূর্ব্বে কৃত যুগাদিতে ত্যাগ ও সন্স্যাসকে পৃথক করিয়! বুঝাইবাঁর 
প্রয়োজন হয় নাই। কিন্ত কালচক্রের বিড়ম্বনার জীবের মতিগতি যখন হীন ও অশুদ্ধ হইয়া 
যাইতেছিল, তখন আবার এই সন্্যাস ও ত্যাগের কথা জনদমজ্জে প্রচার করার প্রয়োজন 
হইয়াছিল। নন্ন্যা/স ও ত্যাগের ধাতুগত নর্থ ষে একই তাহ! আমর! পৃর্নবে বলিক্ন/ছি, কিন্ত 
কালক্রমে সন্ন্াসের একটা রূঢ় অর্থ সমংজে প্রচলিত হইয়া! গিয়াছিল ॥ যদিও সন্ন্যাসী বলিতে 
প্রকৃত পক্ষে বুঝায়_- “পদকে বা কদন্েে বা লোষ্ট্রে | কাঞ্চনে তথ|। 
সমবুদ্ধিরস্তশশ্চৎ স সন্গযাসীতি কীর্ততঃ ॥” 
সর্বত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্কিই প্রকৃত সন্্যাসী, কিন্তু পরে সন্গ্যাসীর বেশগ্রহণটাই যেন বড় 
ইয়া পড়িয়াছিল। যথা :__“দণ্ডকমগ্ডলুং রক্ত বস্মাত্রঞ্চ ধারয়েৎ । 
নিত্য প্রবামী নৈকত্র ন সন্গাসীতি কীত্তিতঃ ॥* 


সন্ন্যাসীর এই শেষোক্ত অর্থই যখন বিশেষভাবে প্রবল হইতে লাগিল, তপন সম্স্যাসীর 
মধ্যেও বিবিধ ভেদ ও বিবিধ সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইতে লাগিল। কিন্ত অতি প্রাচীন সমাঁজ- 
ব্যবস্থায় উহা! অনুমোদিত ছিল না! বলিয়াই মনে হয়। সন্াসের আসল কথা তে! ঘর বাড়ী 
ছাঁড়াও নহে, বেশভূষ। পরাঁও নহে । সন্গযাসের প্রকৃত কথা বুদ্ধির সমতা । সমবুদ্ধিভাবপন্ন 
হইয়া কেহ বদি সদৃগৃহস্থ ব। ব্রহ্মগারীও হন, তবে তিনি বেশধারী সন্াসী না হইলেও যথার্ঘরূপে 
তিনিই সন্যানী। মুনীশ্বর দৈপাক্গন বেদব্যাস বা শুকদেব কেহই গৃহত্যাগী ছিলেন না, তথাপি 
তাহারা সন্ন্যাদী। গীতায় ভগবান এইরূপ অভিপ্রান্ধই প্রকাশ করিয়াছেন__ 
"জে লস নিত্যসন্নাসী যে! ন হেটি ন কাজ্ষতি। 
নির্ঘন্বে। ছি মহাঁবাহে! সুথং বন্ধাঁৎ প্রমুচ্যতে ॥” ৫1৩ 
বিনি দেষ করেন না, আকাক্ক্ষাও করেন ন! তাহাকে কর্ম[মুষ্ঠান কালেও সন্য।সী বলিয়া 
জানিবে। যেহেতু, হে মহাঁবাহো, রাগঘেষাদিশুন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অনায়াসে সংসারবন্ধন 
হইতে মুক্তি লাভ করেন । 
ব্ঠ অধ্যায়ে ভগবান আবার বলিয়াঁছেন-_ 
"অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ধ্যং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্্যাপী চ যোগী চ ন নিরগির্নচাক্রিয়ঃ ॥” 


২৯৪ | শ্রীমস্তগবদীতা [১৮শঅঃ 


ধিনি ফলের আকাজ্ষ! না করিয়! বর্তব্য বেঁধে বিহিত কর্ম করিয়া থাকেন, তিনিই সঙ্গযাপী 
এবং তিনিই যোগী ।' নিরগ্ি (অগ্নিণাধ্য যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী ) অথব। অক্রিয় ( অনগ্নিসাধ্য 
বর্দ।দি ত্যাগী) সন্গাসীও নছেন, যোগীও নছেন। 

এখানে ভগবান স্পষ্টতঃ প্রচলিত সন্গ্যাসের প্রতিবাদ করিলেন। সন্গাাসাশ্রম খারাপ বলিয়া 
ষে প্রতিবাদ করিলেন তাহা নহে, অত্যাশ্রমী বা সন্ন।সীরাই সর্কোৎ্কষ্ট, কিন্তু অনধিকংরে 
এই আশুম গ্রহণ করায় সমাজে বিপ্লব উৎপন্ন হইবে এই আশক্ক!য় তিনি সাঁজা সন্স্যাসীদের 
নিন্ম! করিলেন। উপযুক্ত সঙ্প্যাসীদের সহিত ত্যাগী গৃহস্থ ঘেগীদের সমান আঙন প্রদান 
করিলেন। 

সন্নয।সীর জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন ও গৃহত্যাগী এবং ত্যাগীর! ভক্ত জ্ঞানী ও কর্মী কিন্ত গৃহী, 
সেই সকল জ্।নসম্পন্ন কর্ম :যাগীনের কর্ম কিরূপ সন্স্যাসে পরিণত হয় ভগবান এই কথাই 
গীতায় বিশেষভাবে বুঝ।ইবার প্রয়!স ক বিয়াছেন। 

সন্াসী বলিলেই একটি বিশি্ সম্প্রনায়কে বুঝাইয়া থাকে, সেইজন্ট ধীহরা গৃহতাগী 
নহেন অথচ 'জ্ঞন-ট1র।গ্যঘুক্ত ভক্ত সাক, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিক্না সম-অর্থবোধক “ত্যাগী” 
শবটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটি ব্যবহার করিলে বিশিষ্ট আশ্রমতুক্ত “সন্ন্য।সী” বলিয়া! 
ভ্রম হইবে না, কিন্তু সন্ন্য(সীর সম-উন্দেশ্ঠবোধক অর্থ হইবে । অর্থাৎ অত্যাশ্রমী না হইয়াও 
লোকে সংলারে থাঁকিয়[ও মন্ন্যাসীর মত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পরেন, ভগবান “ত্যাগী” শব 
বাবা সেই সব ব্রদ্ম'নষ্ঠ গৃহস্থদিগের যেন স্থান নির্দেশ করিয়! দিলেন । শসন্যাস ও ত্যাগ” যে 
পৃথক উদ্দেশ্তরবোধক তাহ! তিনি এই অধ্যাঘ্ের ২য় গ্লেকে অতি স্পইভাবে উভয়ের 
পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । “ত্যাগী* শব্দটি প্রাসীন হইলেও ভগবান গীতায় আবার 
নৃতন করিয়। লোকসম'জে উহার প্রগার করিলেন। হাই তাহার সংজ্ঞা নির্ধারণও করিয়া 
দিলেন। সম'জে তখন এমন সব মশিষী পুরুবের আবির্ভাব হইঘন।ছিল যাহার সংসারী হইয়াও 
সন্ন্য/সী ছিলেন; তাহারা সংসার'ও ত্যাগ করেন নাই 'অথচ ত্য।গের উচ্চ দৃষ্টঠস্ত তাহাদের 
জীবনে বর্তমান ছিল, হয়তো! কাহারও ক!হ[রও সন্ন্।সীর স্বাভাবিক অধিকারও দ্ভিল না কিন্তু 
তাঁহাদের ত্য(গের সমূজ্জল দৃষ্ট।স্ত অত্যাশঅরমীদের পক্ষেও অগুকরণীয় ছিল--যেমন ভীম্ম,যুধিষ্টির, 
বিছ্ুর প্রভৃতি! তীহাদেরই স্থান নিঃদদিশের জন্ত এই “ত্যাগী” শব্দটি ব্যবগত হইয়াছে এবং 
গীতার এই অধ্যায়ে তাহার লক্ষণাদি ও সন্গযাদীর লক্ষণ হইতে যেটুকু তাহার পার্থক্য তাহাঁও 
ভগবান বলিয়! দিয়াছেন । “সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূহা, সমঃ সিদ্ধাবলিঙ্ধো চ, ব্রদ্মণ্যধায় কর্ম[ণি* 
ইত্যাদি ল্লেঠকে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রদ্দে কর্ম সমর্পণ করিতে পারিলে, এবং পিদ্ধি 
অগ্নিদ্ধিতে হর্যবিষাদবিহীন ব্যক্তির কর্ম-বন্ধন হয় ন! ইত্য।দি উপদেশের খারা অত্যাশ্রমী না 
ন! হইয়াও তিনি যে সন্্যাসীর উচ্চ পদবীতে উঠিতে পারেন এইসব ঙ্লোকে ভগবান স্পষ্টতঃ 
আপন অভিপ্রায় বাত্ত করিয়াছেন। ভগবান. ভাগবতেও উদ্ধবকে মোক্ষের তিনটি উপায় 
বলিয়াছেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মা। 'ণনর্কিরপ্রানাম্‌ জ্ঞানযোগঃ ন্য।সিনাম্‌ ইহকর্সু্” হুংখ- 
বুদ্ধিতে কর্মফলে বিরফ অতএব সেই সকল কর্ণত্যাগীদের ভচ্ভই জ/নযোগ--ইহাই সন্গ্যাসা- 
শ্রমের পালনীয় ধর্ঘ। “তেখনির্বিঘচিত/নাম্‌ কর্দধে গন্ত কানীনাম্‌"--হংখবুদ্ধিশূত ফলে 


১৮ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৯৫ 
শ্রীভগবাহুবাচ। 
( কাম্যকর্্ম বজ্জনই সন্ন্যাস) 
কাম্যানাং কম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কয়ে! বিদুং। 
সর্ববকম্মফলত্যাগং প্রানুস্তাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ 


অবিরজ্ঞ পুরুষের জনই কর্মযোগ। আর "যদৃচ্ছগা মংকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ তু হঃ পুমন্‌। 
ন নির্ধিপ্রঃ নাতিসংক্তা ভক্তিযোগোহ্ন্য সিদ্ধিদঃ ॥*_ যদৃচ্ছাক্রমে মৎকথাতে জাতশ্রদ্ধ যে 
পুরুষ বিরক্ত নহে, আর অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহার পক্ষে ভক্তিযেগই দিদ্ধিপ্রদ। অর্থাৎ 
যে কামে অসন্ত কর্মযোগই তাহার আশ্রর স্থান আর যে মতকথায় জাতশ্রদ্ধ, সর্বকর্মে নির্কিঞ্ন 
ও কামকে ছুংখাত্মক বলিয়া বুঝিলেও তাহ! পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই 
ভেষজ বলিয়৷ জাঁনিবে, পরস্ত যে কামকে সম্পুর্ণ বঙ্গন করিতে পারিয়াছে, জ্ঞানযোগ তাহারই 
অবলম্বনীম্ন। 

বর্তম[ন কলে মছষ/চরিত্র আলোঁচনা করিলে জনা যায় যে ভক্তিমার্গই বর্তমান 
কালের অধিকাংশ লোকের অবলম্বনীয় পথ, তা ই ভগবান বিশেষ করিয়া! ত্যাগী ও ভক্ত হুইশার 
ভম্ই অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ করিয়।ছেন ৷ ইহাতে সন্গ্য/মের কঠোরতা নাই 
অথচ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলত। আছে, জ্ঞানের অগ।প গা্তীধ্য ও তৎসহ জ্ঞ/নের ওঁজ্জল্যোয় 
পরাকাষ্ঠা না থাকিলেও, পরার্থে আম্ত্য/গ ও ভগবদ্ভক্তির স্বুমধুর হিল্লোলে সাধকের 
প্রাণ এখানে নিরন্তর হিলালিত। বর্তমান যুগের তথাকথিত বৈষ্বদিগের ন্যায় কর্মের দিক 
মাড়।ইবে না, বা জানের আলোচন! পধ্যন্ত করিবে না--এই সব অসার কথার কোন অবতারণ। 
এথানে নাই। ভগবানকে নিজজন বোধে বা আত্মতুল্য বোধে ভালবাসার শিক্ষাই ইহার শেষ 
কথা, সেইজন্য ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়] রাখিবার উপদেশই ইহার সাধনা, করি 
যে ভগবন্তক্ত সেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং পরিশেষে তাহার নানাত্ব বোধ মিটিয়া বায়। কেহ 
যোগাভ্যাপই করুক, অথবা বেদাস্তালোঁচনাই করুক অথব! অপপুজাদিতেই মনকে নিবিষ্ট 
করুক যে উপায়েই হউক ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়৷ রাখিতে পারাই জীবনের 
অপূর্ব্ব সার্থকতা ও সাঁফল্য--এই কথা অগজ্জীবকে শুনাইবার জন্যই কৃপালু জগদগুরু যেন 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাই সন্াসের ব্যবস্থা সত্বেও ত্যাগের মহিমা! কীর্তন করিয়া উপযুক্ত 
জ্ঞানী ও ভক্ত গৃহীদের আসনকে যথেষ্ট উচ্চ করিয়া! ধিয়াছেন। যে ভাবে জীবনকে 
পরিচালিত করিলে অনধিকারীরও একদিন অধিকার লাভ হয়, মা়ানিবদ্ধদৃষ্ি সংসারীও 
ভগবদ্কপায় একদিন এই বিশ্বের মধ্যে সর্বত্র ভগবানকে এবং তাহার মহিমাকে উপলব্ধি 
করিতে পারিবে এবং সে শুভসংষোগ তাহার নিকট একদিন আসিবেই বখন সে বিশ্বের 
সহিত নিজ আত্মার একা স্তিক যৌগ বা একাত্মতা বুঝিতে পারিয়া আপনার জদ্ম জীবনকে 
কুতকুত্য বোধ করিতে.পারিবে । এই সকল ত্যাঁগাভ্যাসীরা সকলেই আধ্য।ত্মিক মার্গের এক 
স্থানে দণ্ডায়মান নহেন বলিয়া! তাহাদের মধ্যেও যে বিবিধ ভেদ থাকা অনিবার্য ভগবান সেই 
সকল ভেদের কথা ও তাহার লক্ষণাদিও এই অধায়ে বিশেষ ভাবে আলোচন। করিয়াছেন ॥ ১ 

অন্বয়। শ্রভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন )। ক্বর়ঃ ( পণ্ডিতগণ ) কাম্যানাং 


২১৯৬ শ্মন্তগবদগীত! [১৮শ অঃ 


কর্মশণাং কোম,কর্শসমুত্হর) ন্যাসং ( ত্যাগকে ) সঙ্্যাসং বিছঃ (সম্সাস বলিয়া জানেন )। 
বিচক্ষপাঃ € পণ্ডিতগণ ) সর্ববর্মফতত)াগং ( সকল প্রকার কর্দের ফলত্যাগকেই ) ত্যাগং প্রাঃ 
(ত্যাগ বলিয়া থাকেন )॥ ২ 
ভ্রীধর। তত্র উত্তরং শু ভগবাছ্বাচ-_কাম্যানামিতি। “পুজ্রকামো বজেত* শ্্বর্গকামো 
হ্জেত”* ইত্যেবং আদিকামোপবদ্কধেন বিহিতানাং কাঁম্যানাং কম্মণাং ন্যাসং--পরিত্যাগং 
সংন্যাসং কবয়ো বিছুঃ, ম)কু ফলৈঃ সহ সর্ধববর্ধণামপি ন্যাসং- সংন্যাসং পণ্ডিতা বিছুং-- 
জানস্তি ইত্যর্থঃ। সর্ক্ষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্মণাং ফলমাজত্যাগং প্রাছঃ ত্যাগং 
বিচক্ষণ নিপুণঃ। নতু হুর্ূপতঃ কর্মত্যাগম্। 
নছগ নিত)নৈমিভিক1নাং ফলাশ্রবণাঁৎ অবিদ্যমানস্য ফলম্ক কথং ত্যাগঃ শ্যাৎ ? ন হি বন্ধ্যায়া: 
পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি | 
উচ্যতে-ফগ্পি স্বর্গকাম: পশুকাম ইত্যাদিবং “অহরছঃ সন্ধামুপাসীত” “যাবজ্ভী বমগ্নি- 
হোত্রং জুহে1তি* ইত্যাঁদিযু ফলবিশেষে! ন শ্রয়তে, তথাপি অপুর্যার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষা বস্তং 
প্রবর্তয়িতুম্‌ অ*কুবন্‌ বিধিঃ "বিশ্বজিত যজেত' ইত্যাদি ইব সামান্ততঃ কিমপি.ফলম্‌ 
আক্ষিপতেঃব। ন চত্তীব গুরুমত্তশ্রয়| দ্ঘসিদ্ধিরে বিধেঃ প্রয়োজনং ইতি মন্তব্যমূ। 
পুরুষপ্রবৃত্তি তম্ুপপতেঃ ছু্প রিহরত্বৎ। শ্রায়তে চ নিত্যাদ্যু অপি ফলং “সর্ব এতে পুণ্যলোক। 
ভবস্তি* ইতি, “কর্ণ পিতুলোক? ইতি, ধর্ষণ পাপম্‌ অপচদন্তি, ইত্যেবমাদিযু। তম্মাদ্‌ 
যুক্তযুক্তং "সর্ববকর্মফলত্যাগং প্রাভন্ত্যাগং বিচক্ষণা” ইতি। 
নু ফলত্যাগেন পুনরপি নিস্ফলেষু বর্দস্থ অপ্রবৃত্তিরেব স্যাঁৎ। তন্ন । সর্ববষমপি কর্ণ।ং 
ংযোগপৃথক্কেন বিবিদ্দিষার্থতয়া বিনিয়োগাঁৎ। তথাচ শ্রতি--তমেতম্‌ আত্মানং বেদাছুবচনেন 
ত্রাঙ্গণা বিবিদিষাস্ত যেন দানেন তপসা২নাশকেন” ইতি । অতঃ শ্রুতিপদোক্তং 
সর্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত)ক্কা1! বিবিদিষার্থ২ং সর্বকন্দাচুষ্টানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ 
নিত্যানিত্যবস্কবিবেকেন নিবৃভদেহগ্যভিমানতয়। বুদ্ধ প্রত্যকৃপ্রবণত1 ৷ তাবৎ পর্য্স্তং চ 
সত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিভম্‌ আব্্াকং বন্দ কুর্দতং তৎফলত্যাগ এব বন্মত্যাগো নাম, ন 
স্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ__ “কুর্বস্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঁঃ* ইতি । ততঃ পরং তু 
সর্ধবর্নিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি | তছুক্ত: নৈধর্দ্যসিৰ্বৌ- 
“প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম গুুৎপাস্ি শুদ্ধিতঃ। 
কৃতার্থান্তত্তমায়াস্তি প্রাবৃড়ন্তে খন! ইব ॥৮ 
উত্তংচ ভগবতা "্যস্বাত্মরতিরেবস্যাৎ* ইত্যাপি । বশিষ্ঠেন চোক্তং-_ 
"ন কর্পাণি ত্যছ্দে যোগী কর্মমভি্ত্যজ্যতে হাসৌ। 
কর্মণে মুলভূৃতম্ত সংকল্পন্তৈব ন1শত; ॥” ইতি 


_জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বম্‌ আলক্ষ্য ত্যেছা, তদুক্তং শ্ভ।গবতে-_ 


“তাবৎ কর্দাণি কুব্বীত ন নিব্বিষ্ঠেত বাঁবত|। 
মৎকথ! শ্রবণাদৌ বা! শ্রান্ধ। বাবর আঁয়তে ॥ 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ২৯৭ 


জ্ঞাননিষ্ঠে। বিরক্কো বা মন্তক্কো! বানপেক্ষকঃ | 
সলিঙ্গানা শ্রমাংস্তাক্ত1 চরেদবিধিগোঁচরঃ ॥” 

ইত্যাদি। অলমতি প্রসঙ্গেন, প্রকতমছুসরামঃ ॥ ২ 

বঙ্গানুবাদ। | এই প্রশ্নের উত্তরে ] শ্রীতগবান বলিতেছেন। 

“পুত্রকামনায় যাগ করিবে”, পন্যগ9কামনার যাগ করিবে*--ইত্যাদিক্প কামনার জন্ত যে 
কাম্যকর্ম বিহিত তাহাদের ভাস অর্থাৎ পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলে, অর্থাৎ সম্যক ফল সহ 
সর্বকর্শের যে স্তাস তাহাঁকেই পগ্ডিতগণ সন্যাস বলিয়া! জানেন-- ইহাই তাৎপর্য! আর 
বিচক্ষণ অর্থাৎ নিপুণ ব্যক্তির! কাম ও নিত্যনৈমিত্তিকার্দি কর্শের ফঙ্গমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ 
বলির়। থাকেন, শ্বরূপত্তঃ কর্মত্যাগকে তাহার ত্যাগ বলেন না। 

যদি বল নিত্যনৈমিত্তিক কর্শের ফলশ্রুতি ন! থাকায় অবিদ্যমান ফলের ত্যাগ কি প্রকারে 
সম্ভব হয়? বন্ধ্যার পুত্রত্যাগ তো সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে--যগ্যপিও 
“ম্বর্গকামঃ” বা “পশুকামঃ” ইত্যাদির মত “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে” “যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যাগ 
করিবে" ইত্যাদি স্থলে ফলবিশেষের কথ! শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তথাপি অপুক্রযার্থব্যাপারে 
(প্রয়োজন উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্শে ) জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে, বিধি অশক্ত হয় বলি! “বিশ্ব- 
জিৎ নামক যাগ করিবে” এইন্সপ স্থলে বিধিতে ফলের কথ! উক্ত না থাঁকিলেও যেমন কিছু 
ফলের কথা কল্পনা করিতে হয় তন্রূপ “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে” ইত্যাদি স্থলেও কিছু ফল আছে 
বুঝিতে হইবে । এবং গুরু মতে অতিশয় শ্রদ্ধাবশতঃ শ্বসিদ্ধিই বিধির প্রয়োজন স্থতরাং বিধি 
কোন ফলের অপেক্ষা করে না__এইব্প মন্তব্যও ঠিক নহে, যেহেতু পুরুষের প্রবৃত্তির অন্থপ- 
পত্তি ছুম্পরিহরণীয় হয় বলিয়! € অর্থাৎ পুরুষের এরূপ নিক্ষল কর্শে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব ) 
আর নিত্যকর্মাদিতেও ফলশ্রুতি দেখ! যায়, যথা-_-“ইহার1 সকলে পুপ্যলোক হয়,” “কর্নার! 
পিতৃলোক যায়” ধর্দের ঘবার। পাপ অপনোদিত হয়” ইত্যার্দি। [উক্ত শ্রতিসকলেও নিত্য- 
কর্মের ফলোললেখ রহিয়াছে ] অতএব সকল কর্মের ফলত্যাগকেই যে পণ্ডিতের! ত্যাগ বলেন-_ 


যদি বল ফলত্যাগ করিলে লোঁকের তত বর্ম প্রবৃত হইবার সম্ভাবনা নাই, না--তাহা নহে। 
যেহেতু “সংযৌগপৃথকত্বন্তায় ক্রমে*__সকল কর্ণ হারাই বিবদিষ! অর্থাৎ তত্বজ্ঞানেচ্ছ। উৎপন্ন 
হয়-- ইহ] বলা হইয়]! থাকে । এ বিষয়ে শ্রুতি এই যে ত্রাহ্ষণগণ বেদাধ্যয়ন, হজ্জ, দাঁনঃ 
তপন্তা ও অনাশক € ভোগাদ্িহীনতা ব। সন্যাস ) দার] সেই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছ! করেন। 
কর্ম ফলবন্ধক, অতএব কর্মের ফলত্যাগ করিয়া বিবদিষার্থ ( তত্বজ্ঞানেচ্ছার ) সকল কর্শেরই 
অনুষ্ঠান করণীয় হইতে পারে। নিত্যানিত্য বস্তর বিবেক ছার! দেহাদদিতে অহংবুদ্ধি নিবৃত্ত 
হইয়! বুদ্ধির প্রত্যক্প্রব্ণতা| জম্মে, ইহাই বিবদিষ! শব্ধের অর্থ । সত্বশুদ্ধির জন্ত জ্ঞানের অবিরুদ্ধ 
যথোচিত আবশ্তক ততটুকু মাত্র বা ততদিন পর্যযস্ত কর্ম করিয়! তাহার ফলত্যাগ করিতে 
পারাই প্রকৃত কর্মত্যাগ, ব্বরূপতঃ কর্মত্যাগ (অলসের মত আদৌ কর্ম না! করা ) কর্দত্যাগ 
নহে। শ্রতিতে আছে-_"ইছলোকে কর্ম দি করিয়া! শতবর্ষ পর্যযস্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা! 
করিবে”- পরে € চিত্তের প্রত্যক্প্রবণতাবপ বিবদিষ! জন্মিলে ) ন্বতঃই কর্ণসকল নিবৃত্ত 
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হইয়া থাকে । তাই নৈষর্দযসিদ্ধিতে বহিংতিছেন যে বর্মসকল চিতশুঘ্ধ বার! বুদ্ধির প্রত্যক 
প্রবণতা! উৎপাদন করাইয়৷ কৃভার্থ করে, তখন কর্ম আপনিই অস্তগ্রাণ্ হয়, যেমন মেঘ 
প্রাবটের (বর্ধার) শেষে আপনা আপনি অস্ত প্রাপ্ত হয়। আ'র ভগবানও তৃতীয় অধ্যায়ে 
বলিক্নাছেন যিনি আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত তাহার কোন কর্তব্য কন্ম থাকে না। যে।গবাশিষ্টে 
বশিষ্ঠও বলিয়াছেন--“যোগী ব্যক্তির কর্মের মৃূলভূত সন্ল্প নষ্ট হয় বলিয়া কর্মসকলকে আর 
তাহার ত্যাগ করিতে হয় না, কর্মই তাহ।কে ত্যাগ করে। অথব! জ্ঞাননিষ্ঠার বিক্ষেপকত্ব 
দেখিয়! যোগী কর্ম ত্যাগ করেন। শ্রামস্তাগবতে ১১শ স্বঙ্থের ২০ অধায়ে ভগবান উদ্ধবকে 
বলিতেছেন --“যতদিন ন! বৈশ্নাগ্য জন্মে, অথবা ষফতদিন মতৎকথা শুবণে শ্র্। উৎপন্ন না হয়, 
ততদিন পর্যযস্ত কর্ণ (নিত্য ৫নমিত্তিক ) করিতেই হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ অথবা! 
মন্তক্তগণ অনপেক্ষক হইয়া থাকেন € অর্থাৎ কর্ধের অপেক্ষা রাখেন না)। তাহার লিঙ্গ ও 
আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগৌচর হইয়া (অর্থাৎ বিধিপরতন্ত্র না! হইয়!) যথেচ্ছা বিচরণ 
করিবেন। আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, এইব।র প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ 
করা বাউক ॥ ২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-কুটস্থ দ্বার] প্রকাশ হইতেছে £- বর্তমান অবস্থায় 
হচ্ছ! রোকার নাম সন্ন্যাস, আর ভবিষ্যতে ইচ্ছা রোকার নাম ত্যাগ সকল 
কর্মের ।-_কাম্য কর্ম ত্যাগ করাকেই সঙ্ক্যাস বলে এবং সমস্ত ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্ম 
করাকে ত্যাগ বলে। ইহাই ঢনক্কর্ম্যসিদ্ধি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা । অল্প বাঁসন। সত্বিও ত্যাগী 
হওয়া বায় না। ঘধিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, ধাভার প্রাণ 
একেবারে আটকাইয়! গিক়্াছে, ধিনি সর্ববদ! ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে পারেন, এবং 
সেইখানে থাকিয়! অনিচ্ছাঁর ইচ্ছায় সংসারধর্খ ও যাবতীয় কার্য করিয়া! যান তিনিই যথার্থ 
ত্যাগী। সন্্যাসীর! বর্তমানের ইচ্ছ! ত্যাগ করেন, বর্তমানের ইচ্ছা বা সন্ল্প ত্যাগ বরিম্ 
ক্রিয়া করিতে ন! পারিলে ক্রিয়ার ফল যে ক্রিযনার পর অবস্থা বা শাস্তি তাহা প|ইবেন কিরূপে? 
অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থ। বা শান্তি পাইবার আশা যাহারা বর্তমান সম্কল্প বা ইচ্ছ। ত্যাগ 
করিয়। খুব মন দিয়] ক্রিয়া করেন তীহাঁরাই “সঙ্সযাসী” | বাহিরের সন্গ্যাপীকেও সমস্ত কর্ম, 
অনুষ্ঠঠন প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয় কিন্তু তাহার মোক্ষেচ্ছ! থ'কে। ত্যাগীর এই মোক্ষেচ্ছা 
পর্য্যন্ত থকে না, কারণ তিনি পরাবস্থ। প্রাপ্ত । পরাবস্থ। তাহারই হয় ধাহার কোন ইচ্ছ! 
থাঁকে না। অত্যাল্প ইচ্ছ। থাঁকিলে মন একাগ্র হইতে পাঁরে বটে কিন্ত ক্রুদ্ধ হয় না। শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গঙ্ধাদি সমত্তই কাম্য বন্ত, এগুলির দিকে মন দৌড়াইলে মন একা গ্রভূমিকাঁতে 
পৌছাইতেই পারে না, সেই জগ্ত ধাহারা মনের উপরাম বা! শাস্তি চান তীহার প্রাণবাযুকে 
বহ্মমার্গে এরূপ সতর্কতার সহিত পরিচালন! করিবেন যেন মন বাহাবস্ততে প্রলুন্ধ হুইয়! 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ন! হয়, বিক্ষিপ্ত হইলে শাস্তিলীভ ঘটিবে না। ব্রদ্ষমার্গ ব1 সুযুয্ায় মনসহ 
প্রাণবাযুকে প্রবিষ্ট করাইতে হইলে মনের সাধু অসাধু সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্পই পরিত্যাগ করিতে 
হইবে এবং কৃটস্থে লক্ষ্য রাঁখিয়! বক্ষমার্গ হুযুয়ার মধ্যে কেবল মনসহ বাঁযুকে চালন! করিতে 
হইবে। অবশ্ত তখন আজাচক্রে বা বিধুপদে মনের লক্ষ্য থাঁকিবেই। সব লক্ষ্যকে ছা 
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দিয়া শেষ লক্ষ্যের পানে চাহিয়! থাকা বা! সেই একমাত্র লক্ষ্যটিকে ধরিয়া থাকার নামই 
সন্ন্যান। কিন্তু বর্তমান অন্ত সমস্ত লক্ষ্যের প্রতি উদাসীন হইতে ন1 পারিলে চরম লক্ষ্যটিকে 
মন্‌ দৃঢ়ভাবে ধরিয়! থ।কিতে পারে না, এবং লক্ষ্যটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া! না! থাকিলেও 
আঁজ্ঞচত্র্র ভেদ হইবে না। ইহ।ই সন্ন্যাস ইহাতে অন্ত কোন বস্ত প্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য নাই 
বটে কিন্তু পরাবস্থায় স্থিতির অন্ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। ত্যাগীর1! এ অবস্থার উপরে আছেন, 
সবি কর্মের ফলত্যাগই তাহাদের হ্বাভাবিক অবস্থা হয় । সন্যাসীদের মত কর্ম জোর করিয়! 
ছাড়িতে হয় না, কাঁমীদের মত তাহার মনে অবিরত সংকল্লের ঢেউও উঠে না, যাহা কিছু 
সমস্তই সহজ্ভাঁবে আপন। আপনি তাঁহার মন হইতে গলিয়! পড়ে । সন্ন্যাসীদের মত ক্রিয়ার 
পরাবস্থার দিকেও টান নাই, কারণ উছ। তখন তাহার সহজ অবস্থ1, সুতরাং মনস্থির হওয়ায় 
আর আজ্ঞাচচক্র মন রাখিবার তাঁহার আবশ্টাক হয় না । সর্ব সন্কল্প তখন আপনা হইতেই ছুটি! 
যায় অথচ প্রাণক্রিয়! হুক্্মভাবে সুযুয়ার় চলিতে থাকে । এইরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইলে যোগীর 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্দেও বাধ! উৎপন্ন করে ন।। ত্যাগীর ইহাই স্বাভাবিক লক্ষণ, এ অবস্থা 
তাহারাই জানেন ধাহার! “বিচক্ষণ” অর্থাৎ ধাহাদের বাহিরে ঈক্ষণ নাই। 

ফলোদ্দেশ করিয়া যজ্ঞ, জপ, দ্ানাদি যাহা কর! যায় সে সমন্তই কাম্য কর্ম | দেহেন্দ্রিয়াদিতে 
ষতক্ষণ অহং বোধ থাকিবে, ততক্ষণ কাম্যকর্মন ত্যাগ হওয়া অসম্ভব । ফলাকাক্ষা মনে থকিতে 
নিকামভাঁবে কর্ম হইতে পাঁরে না। ইষ্ট সাধনের স্কল্প হইতেই কাম ব1 ইচ্ছা জন্মে। পুনঃ 
পুনঃ জন্ম যাতায়াতের কারণই হইল এই কাম সঙ্কল্প। কাম্যকর্মও বেদবিহিত কর্ম, তাহা 
অনুষ্ঠাতাকে পরলোকে হ্বর্গদি সুখ দান করিয়া থাকে, কিন্ত ইহাতে জন্মমৃত্যু ঘুচিতে পারে ন|। 
কামন! চরিতার্থ করিবার জন্ঠ যে সকল কর্ন অন্ুষ্ঠের বলিয়! শান্ত বিহিত আছে, সেই সকল 
কর্দ পরিত্য(গের নামই সন্গযা । কিন্ত একবারে সমস্ত কাম্যকর্্ন ত্যাগ কর! যায় না, অন্ত 
কোন স্কল্প ন৷ থাকিলেও মোক্ষেচ্ছা থাকিবেই। একটু কামনা থাকিতেও গুণের থেলা 
রোধ করা যায় না। তবে সঙ্কল্প রোধের উপায় কি? শাস্ বলিলেন যদি কর্মত্যাগ করিতে 
না পাঁর তবে বিষ্ু-গ্রীতির জন্ত কর্ম কর। কর্ম করিতে করিতে মনে মনে বল হে ভগবন্‌ 
আমার এই কর্দে যেন তোমার গ্রীতিলাভ হয়, তৃমি প্রসন্ন হইলেই আমার কর্ম সার্থক হইবে। 
বিষ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! অন্তরধ্যাঁমীরূপে রহিয়াছেন। নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে এই 
অন্তর্য্য।মীকে অনুসন্ধান করিয়! দেখিতে হইবে । যেখানে মনেন্দরিয়াদির সমস্ত চাঞ্চল্য মিটিয়! 
গিয়া পরাস্থিতি ব| পরমানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই বিষ্ণুর পরমপ্দ । বাহার অন্ত বাহা 
কর্মাদিতে আসক্তি নাই, কিন্তু এই পরমানন্দধামে প্রবেশ লাভের জঙ্গ ব্যাকুলতা আছে, তিনিই 
সন্ন্যাসী । ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত বাহ্‌চেষ্ট৷ নিবৃত্ত হইয়! যাঁয়। উহাই পরমপদ, নিশ্চল- 
স্থিতি বা অবরুদ্ধরপ। তখন আর কিছুরই সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহাই লঙ্যাসের 
দ্বারা অত্যুৎকষ্ট সব্বগু্ধি প্রাপ্ত হওয়া-_“নৈষন্ন্যপিদ্িং পরমাং সন্গ্য।সেনা ধিগচ্ছতি” । ইহার 
বিস্বত বিবরণ এই অধ্যায়ের ৫১৫২৫৩৫৪1৫৫ ক্সোকে ভগবান বলিয়াছেন! এই অবস্থা 
পরিপক্ক হইলে তবে ত্যাগী হওয়া যায়, তখন বাহ্‌ সন্ন্যাস ব্যতীতও সাধক পরমহংস অবস্থায় 
প্রবেশ করিতে পারেন । সমাধি অবস্থ। লাতের পর মন বুদ্ধি সমস্তই নির্মল হ্ইয়া যার, 
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ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কন্ম প্রাহুম নীবিণঃ | 
যজ্জদানতপঃকন্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাঁপরে ॥ ৩ 


তাছাতে আর বিষয়ের ছাপ পড়ে না। তখন মন কুটস্থে আটকাইন্না থাকিলেও সাধকের 
অনিচ্ছাঁর ইচ্ছায় সব কাজই চলিতে পারে, কুটস্থ বাঁ বিষুপদ হইতে বিচলিত ন! হুইয়াও তিনি 
সকল প্রকাঁর কন্দম করিতে পারেন। সব কাজই তাহার হয় কিন্তু তাহাতে নিজের কামনা 
কিছুই থাকে না। ইহাই প্রক্কত পক্ষে সর্বকন্দফলত্যাগের অবস্থা । ইহাই সর্বোচ্চ ঝ 
সর্রবোতম অবস্থা | সর্ব কর্ম করিয়াও--'৫নব কিঞিৎ করোতি সঃ'। ইহাই বিদ্বৎ সন্যাস, 
চিত্শুদ্ধি মনোনাঁশ দুই-ই হইয়! গিয়াছে । কিন্তু “কশ্মযোগং বিন! জ্ঞানং কল্তচিন্নৈব দৃ্যতে”-- 
ক্রিয়াষে!গ ব্যতীত এরূপ জ্ঞান হইতে কাহারও দেখা যায় না। কুটস্থে লক্ষ্য রাখা যখন 
সহজ হুইয়া যায় তখন সমস্ত পাপ দূর হইয়া বায়, তাহার মনে আর পাপ জন্মিতে পারে না, 
তখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ বা ব্রাহ্মীস্থিতি হইয়! থাকে । "জ্ঞ।নং উৎ্পদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাঁপন্য 
কর্মণ:।” এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কন্মে অকর্ম দেখিবার সামর্থ লাভ হয়। তাই সহম্্ 
কর্মের হারা পরিবেহিত হইয়াও যোগীর কর্মবন্ধন হইন্তে পারে ন7া। এই সকল মহাঁপুকষের 
সমস্ত কর্ম বিষু, গ্রীত্যর্থ হইয়া থাকে, এবং তীহার দ্বার যাহা কিছু হয় সবই ভগবৎ ইচ্ছ।য় 
সম্পার্দিত হইতেছে বলিয়। তাহার মন হয়। এই সকল পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান 
বলিয়াছেন-_“জ্ঞয়ঃ স নিতাসন্ন্যাসী যো ন ছ্েষটটি ন কাজ্ষতি”। ফলাকাজ্ষ1! রহিত বলিয়া 
ইহাদের কালের সীমা নির্দেশ থাকে না, তাঁহার। কালাতীত বা "অকাল, পুরুষ । কণ্ম করিবার 
বাকন্মনা করিবার কোন ইচ্ছাই থাঁকে না। ন্ুধাভিলাষ বাঁ ছুঃখত্যাগ, জীবিতেচ্ছ ব 
মরণভয় তাহাদের কিছুই থাকে না। এই সকল পুরুষের! ঘন্দাতীত অবস্থা লাভ করিয়া 
চিরদিনের জঙ্চ মুক্ত হৃইয়! গিয়াঁছেন ॥ ২ 


অন্বয় । একে মনীধিণঃ (কোন কোঁন পণ্ডিতগণ ) কম্ম দোষবৎ ( কন্ম দোষবিশিষ্ট ) 
ইতি ত্যাজ্যং (এইজন্ত ত্যাজ্য) প্রাঃ (বলেন ); অপরে চ আবার কেহ কেহ) যজ্জদান- 
তপঃকম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপক্তারূপ কন্ম) ন ত্যাজ্যম ইতি (ত্য।জা নহে এইরূপ বলেন ) ॥ ৩ 


ভ্রীধর । অবিহ্ষঃ ফলত্যাগমাত্রম্‌ এব ত্যাগশবার্থঃ ন কর্মত্য।গ ইতি। এতদেব 
মতাস্তরনিরাঁসেন দৃটীকর্ত,ং মতভেদ দর্শয়তি-_ত্য।জ্যমিতি। দোঁধবৎ__হিংসাদিদোষবত্তেন 
কেবলং বন্ধকম্‌ ইতি হেতোঃ সর্ধমপি কণ্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে-সাংখ্যাঃ প্রাঃ মনীধিণ ইতি। 
অন্ত অয়ং ভাবঃ--'মা হিংশ্য।ৎ সর্ববা ভূতানি* ইতি নিষেধঃ, পুরুষই অনর্থহেতুর্হিংসা ইত্যাহ। 
'“অগ্রিষোশীয়ং পশুমালভেত” ইত্যাদি প্রাকরণিকে। বিধিস্ত হিংসাযাঃ ক্রতৃপকারকত্বদ আহ। 
অতে। ভির্নবিষয়ত্বেন সামান্থবিশ্ষষ্ঠায়াগোচরত্বাৎ বাধ্যবাধকতা নান্তি। দ্রব্যসাধ্যেযু চ 
সর্বেঘপি কর্ন হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্বমপি কর্শ ত্যাঙ্্যমেবেতি। তহ্ক্তং “দৃষ্টবদ!চ্শ্রবিকঃ স 
হবিশুদ্ধিক্ষ়/তিশরযুক্ত£” ইতি | অন্তার্থ, উপায়ে! জ্যোতিক্টোমাবিং, দোৎপি দৃ্াপায়বহ, 
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গুরুপাঠাৎ অন্শ্রয়তে ইতি অনুশ্রবে। বেদঃ তদোধিতঃ | তত্র অবিশুদ্ধিঃ -হিংসা, তথ! ক্ষয়ঃ _ 
বিনাশঃ| অগ্নিহোত্রপ্যোতিষ্টে।মাদি জন্ত হ্বর্গেযু তারতম্য, চ বর্ততে | পরোৎকর্ষস্ত সর্দধান্‌ 
দুঃখী করোতি। 

অপরে তু মীমাংসক! যঙ্ঞাদি কর্ম ন ত্যাজমিতি প্রাহুঃ। অয়্ং ভাবঃ- ত্রত্বর্থাপি সতি 
ইয়ং হিংস| পুরুষেণ এব কর্তব্য, সা চ অন্যোদ্দেশেন।পি কুতা পুকুষস্ত প্রত্যবান্ন হেতুরেব। 
যথ। ছি বিধিঃ বিধেয়স্ত তছদ্দেশেন অনুষ্ানং বিধতে। তাঁদর্থ্যলক্ষণত্বৎ শেষহন্ত ন তু এবং 
নিষেখে। নিষেধ্যস্ত তাদর্ধ্যম্‌ অপেক্ষতে, প্রাপ্তিমা ্রাপেক্ষিতত্বাৎ। অন্তথ! অজ্ঞান প্রমাদাদি কতে 
দৌোষাভাবপ্রপঙ্গাৎ। তদেেবং সমানবিধ্য়ত্বেন সামান্তশাস্ত্রস্ত বিশেষেণ বাধাৎ নান্তি দোষবত্বম্‌ । 
অতো! নিত্যং যজ্ঞার্দি কম্মন ত্যাজ্যমিতি। অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলত। বার্ধ)তে 
সামান্য বিশেষন্যায়ং সম্পা দয়িতুম্‌ ॥ ৩ 

বঙগানুবাদ। [ অবিদ্বান ব্যক্তির নিকট ফলত্যাগমাত্রই ত্যাগ শব্দের অর্থ, কর্মত্য।গ 
(প্রক্কত ) ত্যাগ নহে-মতাস্তরনিরাসদ্বার| ইহার দৃটীকরণার্থ মতভেদ দেখাইতেছেন ] -- 
দৌষবৎ_হিংস।দি দেষধুজ্ঞ বলিয়। ( কন্মমাত্রই ) বন্ধনের হেতু, এইগন্ত কোন কোন মনিষী 
( অর্থ।ৎ সাংখ্যাচাধ্যগণ ) সকল কণ্মই ত্যাজা বলিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই ষে “মা 
হিংসাৎ সর্বভূতাঁনি*-_অর্থাৎ ভূতমাত্রকেই হিংসা করিবে না। এই নিষেধ-বিধিতে হিংলাকে 
পুরুষের অনর্থহেতু বল! হইল, আবার--“অদ্ীষোমীয়ং পশুমালভেত”-___অগ্নিষোমাখ্য যজে 
পশুহিংস| করিবে- ইত্যার্দি ছিংসাঁবিষয়ক এই যে বিধি ইহাতে হিংসাকে যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গরূপে 
বল৷ হইন্লাছে। অতএব উক্ত বিধিদ্বয্ন ভিন্ন বিষয়ক বলিয়! সামান্ত বিশেষন্তায়ের বিষয় হইতেছে 
না, অতএব হিংসা অনর্থসাঁধক নহে ইহা বলা যায় ন!। ভ্রব্যসাধ্য সকল কর্দেই হিংসার 
সম্ভাবনা থাকায় কর্শমাত্রই পরিত্যাজ্য । এই সম্বন্ধে উক্তি (সাংখ্যের ) এই যে “দৃষ্টাবদানু- 
শরবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশঙযুক্ত;*_- অথাৎ আগ্শ্রবিক (বা বেদবোধিত ) উপায় ষে 
জ্যোতিষ্টোমাদি তাহাও দৃষ্টোপাঁয়ের মতই অবিশুদ্ধি বা'হিংসাছ।র! যুক্ত। তন্রপ ক্ষকনযুক্ত, এবং 
অতিশয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, জ্যে। তিষ্টোমাদি যজ্জের জন্য যে খ্বর্গ হয় তাহার মধ্যেও তারতম্য 
আছে। পরের উৎকর্ষ অপরকে ছুংখী করে। 

[ আহুশ্রবিক--গুরুর মুখ হইতে যাহ! শ্রুত হয় তাহার নম তন্শ্রব অর্থাৎ বেদ, তদ্বোধিত 
যাহা তাহাই আছশ্রবিক |] 

অপরে অর্থাৎ মীমাংকের। বলিয়া থাকেন যে যজ্ঞাদি কম্ম পরিত্যাজ্য নহে। তাহার 
ভাঁবার্থ এই ষে হজ্ঞার্থ হিংস। হইলেও সে কর্ণে পুরুষের প্রত্যবায় হয়। হেমন বিধি 
হইলেই বিধেয় কর্ণ যাহার উপকারক হয় তাহার উদ্দেশেই সেই বিধেয় কর্শের অনুষ্ঠান বিধান 
করে, যেহেতু যাহা৷ বিধেয় তাহা উদ্দেশ্টের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ । কিন্তু নিষেধবিধি-নিবেধ্য ষে 
হিংসাদি তাহার তাদার্থ্যকে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ নিষেধা কাহারও উপকারক হইতেছে 
কিনা তাহার অপেক্ষা! করে না, শুধু নিষেধের প্রাণ্িমাত্র থাকিলেই হইল। অতএব হিংস! 
করিও ন! ঝলিলে যে কোন্রূপ হিংসা! তাহাই নিষেধেয় বিষয় হুইতেছে। ইহ! স্বীকার না 
করিলে অজ্ঞানকত ব। প্রমাদজ্জনিত হিংসায় দোষাতাব হয়। আবার যজ্ঞার্থ হিংসা! করিবে 


৩০২ শ্রীমন্তগবদগীতা। [১৮শ অঃ 


বলিলে হিংসা পুকবা্থপ্রাপকও হইল। অতএব এক হিংসায় নিষেধ ও বিধি উভয়ই থাকায় 
বিশেষশাস্্র কর্তৃক সামান্তশান্ত্রের খণ্ডন হওয়ায় হিংসার দোষ নাই প্রমাণ হইল। সেইজন্য 
যজ্ঞাদি কণ্ম পরিত্যাজ্য নছে। সামান্ডবিশেষস্তায়াছষায়ী বিধিনিষেধের সমবলভাব বাঁরিত 
হইল। সাংখ্যমতে উক্ত বিধিনিষেধকে ভিন্ন গ্রকরণে।ক্ত বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই বলা হইয়।ছিল, সুতরাং তম্মতে যজ্জীয় হিংসাও বজ্জনীয় হয়। মীমাংসক সামান্ত- 
বিষয় স্তায়ের যুক্তি দেখাইয় সাংখ্যের যুক্তি খণ্ডন করিয়! দেখাইলেন যে যজ্জীয় হিংসায় পাপ 
নাই । [ সাংখ্যাচাধ্যগণ বলেন সর্বকম্মই দৌযুক্ত, অতএব বন্ধছেতু _ এক্সন্ কন্মমাজই ত্যাজ্য। 
শ্রুতিতে অহিংসার কথা 9 আছে "মাং হিন্তৎ দর্বভূতানি*। হিংস! করিলেই প্রত্যবায় আছে 
অর্থাৎ তাহাতে পাপ জন্মে । কিন্তু আবার শ্রতিতে যজ্ঞের জন্ত পশুহিংসাও বিহিত। বিশেষ 
বিধি সামান্য বিধির বাধক, অঙএব দ্বিতীর বিধির দ্বার! প্রথম বিধি বাপ্িত হইতেছে। কিন্ত 
এরূপ বাধক হওয়! সম্ভব হইতেছে না, কারণ উভয় বিধির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিরোধ 
ন! থাকা হেতু একটি অপরটির বাঁধক হইতে পারে না। প্রথমটির অর্থ হিংসাদ্বারা পুরুষকে 
প্রত্যবারভাগী হইতে হয়। দ্বিতীয়টির অর্থ অগ্নিষোমীক্র যজ্ঞে পশুহিংসা যজের উপকারক। 
দ্বিতীয় বিধির উদ্দেশ্য এরূপ নহে ষে অগ্নিষোমীয় যজ্ঞে পশুহিংস! যজ্ছের উপকারক বলিয়। 
পাপ উৎপন্ন করিবে না । তাহ! হইলে দেখ! যাইতেছে যজ্রদ্ব'র| পুণ্য ও পাঁপ উভ্ভয়ই উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং হজ্জের দ্বার! দুঃখের একান্ত নিবুত্তি হইতে পারে না। অতএব যে সকল কম্ম 
দ্রব্যসাধ্য তাহাতে হিংসার সম্ভাবন। থ।কায় সর্বকর্ম্মই ত্যাজ্য। কিন্তু মীমাংসকের। বলেন যজ্ঞ, 
দন 'ও তপঃক্প কন্ম ত্যাজ্য হইতে পারে ন!। তাহাদের মতে যজ্ঞার্খ যে হি:স। তাহ। বিহিত, 
তথ্ব'র! প্রত্যবায় হয় না, অন্ত উদ্দেশ্যে হিংসা করিলে প্রত্যবায় হইতে পারে। “ম| হিংস্তাৎ 
সর্ববভূতানি”, এইটি নিষেধবাঁক্য, আঁর “অগ্নিষোমীয়ম্‌ পশম আলভেত” এইটি বিধিবাক্য। 
নিষে*বাক্য বিধিবাক্যের বাধক হর ন| স্তর যজ্জাদি কম্ম ত্যাজ্য নহে] ॥৩ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা- যজ্ঞ, দান, তপন্য। কর্ম কর্তব্য । ইহা ত্যাগ কর! চাই 
না অর্থাৎ ক্রিয়। দেওয়! ও ব্রন্দেতে থাকা সর্ব উচিত ।__ক্রিয়। করা, ক্রিয়া দেওয়া 
এই সমস্তই কণ্দ এবং পরাবস্থায় থাঁক1-__ইহ ক্রিয়ারই ফল মাত্র। সুতরাং কর্ণ ত্যাজ্য 
হইতে পারে ন!। ক্রিয়। না করিলে পরাবস্থ। আনিবে কিন্ধপে ? কিন্তু বাহার! কর্মকে 
দোঁষবৎ মনে করেন তাহার। পরাবস্থাগ্রাণ্ত জ্ঞানী । তাহা যে অবস্থা! লাভ করিয়াছেন সে 
অবস্থার আর প্রাণক্রয়া হইতে পারে না সেইজন্ত তাহাদের মত অবস্থা প্রাপ্ত যোগীর পক্ষে 
কণ্ম ত্যাজ্য বলিক্াছেন। খাহারা লক্ষ্যস্থলে পৌছিঘাছেন তাহাদের কর্ম আর না করিলেও 
চলে, তবুও তাহার! উদ্দেশ্টাবিহীন হইন়াও শ্বভাবধর্্মবশতঃ সর্ববদ।ই ক্রিয়। করেন। এইজন্যই 
বোধ হয় কবির সাঞ্চেব বলিয্াছেন-_ 
কবির রাম নাম সুমিরণ করে, ব্রহ্ম। বিষুঃ, মহেশ,। 
কহহি কবির স্মমিরণ করে নারদ শুকদেব, শেষ ॥ 
ূ কবির লসনকাদি সমিরণ করে নাম গ্রব প্রহলাঁদ। 
 চ্ুতরাং সর্ববেচ্চাবস্থাতেও স্মরণ চলে, কিন্তু স্মরণ তাহাদের জোর করিয়া করিতে হয় না, 


১৮শ অঃ শ্রীমস্তগবদগ্গীত। ৩০৩ 


নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। 
ত্যাগে। হি পুরুষব্যাত্তর ত্রিবিধঃ সম্প্রকী ততঃ ॥ ৪ 


ইহা তাঁহাদের আপন! আপনিই হয়। কিন্ত ধাহাদের চিত্ত এখনও স্থির হয় নাই, তাঁহাদের 
পক্ষে কর্শ ত্যাজ্য নহে । বরং ত্যাগ করিলে মোন মার্গ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। 

ধাহার। মনকে নিজ বশে আঁনিতে পারিস়্াছেন তাহারাই মনিষী তাহাদের প্রাণ খ্রি 
হওয়ায় তাহার! ত্রাক্ষী স্থিতি লাভ করিতে পারিগ্থাছেন। কোনরূপ বাহ ক্স তাহাদের পক্ষে 
আর করা সম্ভব নহে। তাহাদের প্রাণ বিন! চেষ্টাতেই তখন স্থির হইয়! থাকে, সুতরাং টানা 
ফেলার আর প্রয়োজনই হয় না। যজ্ঞ, দান, তপন্য। ত্যাজ্য নহে, এ উপদেশ তাহাদের পক্ষেই 
বুঝিতে হইবে ধাহাদের প্রাণ আজ্ঞাচক্রে ব! তদৃর্ধে স্থির থাকে না। ক্রিয়ার পরাবস্থ! যাহার! 
স্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হন-নাই, তাহার! ক্রিয়।র অভ্যাস ছাড়িয়। দিলে তাহ।দের নিদিধ্যাসন (ধ্যান) 
ফুটির়! উঠিবে না। সাধনাদ্বার৷ আত্মবোধ না! হওয়া পর্যন্ত সাধন ঠিক ঠিক মত চালাইতে 
হইবে । অসময়ে ক্রিয়! ত্যাগ করিলে তাহার দুকুলই নষ্ট হয়। সেইজন্তই মীমাংসকের! 
সকামীদের (েহসম্বন্বী ) জন্য কর্খের বিধান করির! গিয়।ছেন, পরে জ্ঞানলাভের যোগাতা 
লাভ করিবেন বলিয়া। যাহাদের প্রসংখ্যান লাভ হইয়াছে বা যাহার! যোগারূঢ তাহাদের 
কর্ম করিবার আঁর আবশ্ঠকতাঁই নাই । নদীর পর পারে পৌ ছয় আর নৌকার প্রয়োজন হয় 
না বটে কিন্তু তৎপুর্ববে নহে ॥ ৩ 

অম্বয়। ভরতসত্ম €হে ভরততেষ্ট ) তত্র ত্যাগে (সেই ত্য!গ বিষয়ে) মে নিশ্চ়ং 
(আমার নিশ্চয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। পুরুষব্যাজ্জ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ) 
ত্যাগঃ হি ঝ্রিবিধং (ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়! ) সংপ্রকীর্তিত (কথিত হয় )॥ ৪ 

শ্রীধর। এবং মততেদম্‌ উপন্তশ্ত ম্বমতং কথযরিতুমাহ__নিশ্চক্লমিতি। তত্রৈবং 
বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে ঝচনাৎ শুধু । ত্যাগস্থ্য লোক প্রসিদ্ধত্।ৎ কিমত্র শোতব্যম্‌? 
ইতি মা! অবমংস্থা ইত্যাহ। হে পুরুষব্যাপ্র__পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ত্যাগে।হয়ং ছুর্বেবোধঃ। হি--যস্বৎ 
অয়ং কর্্মত্যাগঃ তত্ববিস্তিঃ তামপা দিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্‌ বিবেকেন প্রকীর্তিতঃ| তরবিধ্যং চ 
পনিয়তস্ত তু সংন্তাঁসঃ কর্ণ: ইত্যাদিন! বক্ষ্যতি ॥ ৪ 

বঙ্গানুবাদ । | এইব্প মতভেদ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে শ্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন 7.-.- 
এইরূপ বিরুদ্বরূপে প্রতিপন্ন ত্যাগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা আমর বাক্য হইতে শ্রবণ কর। 
ত্যাগের অর্থ লোক প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই জ।নে অতএব তত্বিষয়ে আর শুনিবার কি আছে-_ 
এরূপ অবজ্ঞা করিও না। তাই বলিতেছেন - হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বড় দুর্বোধ্য বিষয়, যেহেতু 
এই কর্মত্যাগ তত্দর্শিগণ কর্তৃক সম্যক বিবেচন! পূর্বক তামসা্দি ভেদে ত্রিবিধ বলির 
কথিত হইয়াছে । এই ত্রেবিধ্য নিয়তশ্য তু সন্গ্য/সঃ' ইত্যাদি শ্বেেকে বলিবেন ॥ ও 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ত্যাগী ব্যক্তি সকল ইচ্ছাকেই খেয়ে ফেলেছে 


বর্তমান ও ভবিষ্যতের, তক্সিমিত্তে নে ব্যাঘ্রের মতন পুরুষ । ভাঙা! তিন 
প্রকারের ।--ত্যাগটি সুবিজ্ঞাত বিষয় নহে, সুতরাং তহিষয়ে জান লাভ কয়া আবশ্তক, 


৩০৪ প্ীমন্তগবদগীতা | [১৮শ অঃ. 
( যজ্ধ, দান ও তপ অনুষ্ঠের_কারণ উহা! পাঁবন ) 


য্দানতপঃ কম্ম নত্যাজ্যং কাধ্যমেব ত৩। 
যজ্ছে। দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ ৫ 


তাঁই ভগবান অজ্জ্রনকে বলিতেছেন ত্যাগ সাবিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকারের 
হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জ্ঞান লাভ করিলে সাধকের যে ত্যাগ শ্বতাবতঃই হইজ্জা! থাকে তাহাই 
শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, এই ত্যাগের ভন্ত ঃহনের উপর কোন জোর জাবরদস্তি করিতে হয় না। 
দ্বিতীয় প্রকারের যে ত্যাগ তাহ! সাধকের স্বাভাবিক নহে, তাঁহ। অজ্ঞ্িত, অর্থাৎ তাহ! 
স্মরণ মননাদি সাধন প্রভাবে ও বিচ!রের ছারা ধীরে উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জন্ত সাধককেও 
অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। এরূপ ত্যাগ নিগুণ না হইলেও সান্বিক। সাত্বিকত্যাগে 
অভ্যন্ত না হইলে কেহই জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহন করিতে সঙ্গম হন না। তৃতীয় 
প্রকারের যে ত্য'গ- তাহ! সকাম বা বরাজসিক, তখনও চিত্ত অশ্ুদ্ধ, তাই ইহাদের যাহা কিছু 
ত্যাগ তাহা কাম্যবস্ত প্রাপ্তির হ্ন্গ। অনেকে সাধনা করেন যেগাভ্যাস করেন আত্ুদ শনের 
জন্ত নহে, শুধু কিছু এশবরয জাঁছের ভন, তাহ'তে চিত্তকে উন্নত ও উদ্বার করিতে পারে ন! 
আর যাহা সাধনার প্রধান লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকার তাহা! এই শ্রেণীর সাধকদের কদ।চিৎই 
ঘটিয়া থাকে। রাজ্যপ্রান্তির জন্ত বের গৃহত্যাগ ও তপস্তা এই শ্রেণীর ত্য।গের মধ্যে 
গণ্য। আর একপ্রকারের ত্যাগ আছে যাহ! চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ - উহাই তামসিক ত্যাগ। 
ইহ টৈরাগ্যবশত্ঃ ত্যাগ নহে, কর্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়া! ভ্রান্তিবশত: যে কম্মত্য।গ তাহাই 
তামসিক ত্যাগ । যেমন উপাজ্জনে অক্ষম হইয়া বা গৃহে ভত্সিত হইয়া মনের যে নিরবে 
ভাব হয়, তঞ্জন্য পুত্রকলত্রগৃহাদির ষে ত্যাগ তাঁহই নিকৃষ্ট ত্যাগ। প্রকৃত ত্যাগী যিনি 
তাহার কোন ইচ্ছা বাস্ঘল থাকে না_ইহার আর "প্রকার ভেদ নাই, ত্যাগী মাত্রেরই 
একই রকম অবস্থা! ॥ ৪ 

অন্থয় | যজ্ঞদান তপঃ কন্ম (যজ্ঞ, দান ও তপশ্যারূপ বন্ধ) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) 
তৎ (তাহ!) কার্য)ম এব (করাই কর্তন্য )। যজ্ঞঃ দাঁনং তপঃ চ এব- (যজ্ঞ, দাঁন এবং 
তপন্তাই ) মনীষিণাং (বিবেকী ব| মুমুক্ষগণের ) পাবনানি (চিন্তশুদ্ধিকারক )॥ ৫ 

প্রীধর । প্রথমং তাবৎ নিশ্চয়মাহ- যজ্ছেতি দ্বাভ্যাম। মনীষিণাং _বিবেকিন|ং, 
পাবনানি - চিত্তশ্ুদ্ধিকরাণি ॥ ৫ 

বঙ্গানুবাদ । [ প্রথমতঃ দুইটি ক্লোকদার সেই নিশ্চঙ্টি বলিতেছেন ] যজ্ঞ, দান ও 
তপস্ত! এই জিবিধ কের্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু অ্ুষ্ঠে্। কারণ উহ! বিবেকিগণের চিত্ব- 
গুদ্ধিকর ॥ ৫ 

আধ্যাজ্মিক ব্যাখ্যা--ক্রিয়া, ক্রিয়া দেওয়া, ব্রন্গেতে থাক। কর্তব্য কর্ম; 
ইহাতে মন পবিত্র হয় ।-মন পবিত্র না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। মনের পবিত্রতা 
যে কি তাহ! পূর্ব পূর্ব অপ্যায়ে অনেক বার বল! হইয়াছে, অর্থাৎ যে মনে কোন সন্কল্লের 
উদয় হয় না, সেই মনই পবিত্র মন | স্থিরাবস্থাই মনের সে পবিত্র ভাব। ক্রিয়াঘার! মন 


১৮শ অঃ] | শ্রীমহগেবদর্গীত। ৩০৫ 


(কিরূপ ভাবে অনুষ্ঠান করিলে নিত্যকর্দ পাঁবন হইয়া! থাকে ) 
এতান্যপি তু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত! ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ 


শুদ্ধ হইতে হইতে এতদুর শুদ্ধ হইয়া! যায় ষে তাহাতে আর সঙ্ষল্পের উদয়ই হয় না। এই 
সক্কল্পশূন্ত মনকেই শুন্ধচিত্ত বল! হয়, তখন, উহা! আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাঁয়। 
ক্রিয়া দ্বারাই মন সক্ব্পশূন্ত হয়, এইজন্ঠ চিত্রশুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রি! করাই কর্তব্য। 
ক্রিয়াদানও চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে । অন্তের উপকারার্থ যে ত্যাগ তাহাতে সত্বশুদ্ধ 
হইবারই কথা । সকল দানের অপেক্ষা ইহাই বড় দান। ক্রিয়া করিয়! ক্রিয়ার পর-অবস্থার 
অল্প অন্ন করিয়া থাকিতে পারিলেও সে চিত্ত নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে সকল 
ক্রিয়াবানদের ক্রি়।র পর-অবস্থার আরম্ত হইয়াছে, তাহাদের মন আর অবিশুদ্ধ হয় না। ছান্দেগ্যে 
বলিয়াছেন-__ “ক্রয়ে! ধর্শস্কন্ধা যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি”_ -যজ্ধ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি 
ধর্মের স্বন্ধ। “সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবস্তি*“_ এই সকল কর্মের দ্বারাই লোকে পবিত্র হয়। 
ঘে সকল কর্ম সদ্ভাবের উদ্দীপক তাহাতেই জ্ঞানোৎপত্তির সহায়তা করে। সুতরাং 
প্রাণাপ্নামাদি ক্রিয়/যৌগগুলি যাহ! সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞানের উংপাঁদক, তাহ! কখনই পরিত্যাজ্য 
হইতে পারে না ॥ ৫ 

অন্থয়। পার্থ (হে পার্থ!) তু (কিন্তু) এতানি কর্মণি অপি (এই সকল কর্ম ও ) সঙ্গং 
( আসক্তি) ফলানি চ ( ও ফলাকাক্ষ। ) ত্যক্ত। (ত্যাগ করিয়|) কর্তব্যানি ( কর] উচিত ) 
ইতি মে ( ইহাই আমার ) নিশ্চিতং উত্তমং মতং (নিশ্চিত উহ্তম মত ) ॥ ৬ 

প্রীধর । যেন প্রকারেণ কৃতানি এতাঁনি পাবনানি ভবস্তি তং প্রকারং দশরন্‌ আহ-_ 
এতান্তপি ইতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্মাণি ময় পাবনানি ইত্যুক্তানি এতানি এব কর্তব্যানি। 
কথং? সঙ্গং_ কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত1 কেবলং ঈশ্বরারাধনতয়। কর্তব্যানি ইতি। ফলানি 
চত্যন্বা কর্তব্যানীতি চ মে মতং নিশ্চিতং। অতএব উত্তমম্‌ ॥ ৬ 

বঙ্গানুবাদ । [ ষেপ্রকারে কৃত হইলে এই সকল কম্ম পাবন অর্থাৎ চিতশুদ্ধিকর 
হয়, তাঁরই প্রকার (ভেদ ) ৫েখাইবার জন্য বলিতেছেন ]--ষে সকল যজ্দানা্দি কর্শকে 
আমি পাবন বলিয়াছি সেই সকল কর্দই কর। উচিত। কন্ম কিভাবে করিলে চিত্রশুদ্ধিকর 
হইবে তাহাই বলিতেছেন । সঙ্গ অর্থাৎ কর্তৃত্বীভিনিবেশ ত্যাগ করিয়! এবং ফল-কামন! 
ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরারাধন। রূপে কর্ম কর! উচিত- ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত, 
অতএব উহা উত্তম। [অর্থাৎ এইভাবে কর্ম না করিলে কর্ম পাবন হইবে না; সেইঅস্ত 
উহ! উত্তম ]॥ ৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_এ সকল কর্ণ ফলাকাঙক্ষারহিত হুইয়! কর্তব্য ; 
এই আমার মত।- কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাকাজ্ষ। ত্যাগ করিয়! ক্রিয়া করিতে না পারিলে 
ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা, তাহ] লাভ কর] যায় না। কেন লাভ কর যার না-সতাঁহ! 
বলিতেছি। ক্রিয়াতে আসক্তি থাক! যে খারাপ তাহা নহে, কিন্ত ফলাকাজ্|-ছেতু যে 

৩৯ 


৩০৬ রীমস্তগবদগীতা (১৮শ অঃ 
( নিত্যকর্ম্ের সংস্ঠাস অবৈধ ) 
নিয়ত্য তু সন্ন্যাসঃ কম্মণো নোপপদ্যতে 
মোহা তস্য পরিত্যাগন্তামসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ৭ 


ক্রিয।তে আসক্তি তাহ! ভাল নহে। কারণ এ ভাব লইয়। যে ক্রিয়া করে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় 
না! বা মনঃস্থির হয় না। স্ৃতরাং ও ভাবে ক্রিয়া-করা না করারই সম:ন দীড়ায়। সেইজন্য 
সাধকের মনে থাকা চাই_-তিনি যে ক্রিয়া করিতেছেন, তাহা কোন জ।গতিক লাভ ব! 
অভ্যুদয়ের জন্ত নহে। যেহেতু ক্রি! কর! গুরুর আদেশ, সেই জন্তই ক্রিয়া! করিতে হইবে। 
ফল কিছু নাঁ বলিঘ্না ষে তাহাতে অবহেল! আসিবে তাহ! হইলেও চলিবে না। সর্বাস্তঃ- 
করণ দিয়াই ক্রিয়। করিতে হইবে। সর্বাস্তঃকরণ দিয়া ক্রিযা! করিলেই চিত্ত-মল অপনো দিত 
হয় এবং তাহাতেই চিন্ত বিশুদ্ধ হয়। নির্মল চিত্তেই জ্ঞান সমৃৎ্পন্ন হয়। অন্তঃকরণ অন্ত 
বিষয় ঘার৷ অচ্থরজিত ন! হইলে যে জ্ঞ,ন সমুনিত হয়, ত!হাই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই 
জীবের মুক্তির কারণ ॥ ৬ 

ভন্থয়। তু €কিস্ত) নিক্বতশ্ত কম্মণঃ (নিতাকর্শের ) সন্্যাসং (ত্যাগ ) ন উপপদ্তে 
(যুক্তিযুক্ত নহে)। মোহাঁৎ €( মোহবশ &ঃ) তশ্য পরিত্যাগঃ (সেই নিত্য কর্মের পরিত্য।গ ) 
তাঁমসঃ পরিকীত্রিত: (তামস বলিয়! কথিত হয় ) ॥ ৭ 

শ্রীধর। প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্ত টত্রবিধ্যন্‌ ইদ।নীং দর্শসতি _নিয়তঞ্গেতি ত্রিভিঃ | কাম্যস্ 
কন্পণে। বদন্ধকত্ব(ৎ সংন্ত।সঃ যুক্ত: নিয়তহ্য তু-নিত্যস্য পুনঃ কর্মণং সংন্তাসঃ - ত্যাগঠ ন 
উপপদ্যতে । সত্বশুদ্ধিদ্বরা মেক্ষকেতৃত্বাৎ। অত্তঃ তশ্য পরিত্যাগঃ উপাদেয়েৎপি ত্যাজ্যং 
ইতি এবং লক্ষণাৎ মোহাঁদেব ভবেৎ। সচ গোহস্তা তামসত্বাৎ তাঁমসঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ ৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ প্রতিজ্ঞাত ত্যাগের ত্রিবিধত্ব এখন তিনটি শ্লোকে দেখাইতেছেন 1-- 
কামা কর্ম বন্ধনের হেতু, এজন্ত তাহার ত্যাঁগ যুক্ত অর্থাৎ উচিত, কিন্তু নিত্য কর্শের ত্যাগ 
উপপন্ন নহে অর্থাৎ অনুচিত, কাঁরণ সবশুদ্ধিকর বলিম্। উহ! মুক্তির হেতু হ্য়। [ মব্শুদ্ধি 
দ্বার! মোক্ষ হয় কিন্তু কর্ম সবৃশুদ্ধির বাধক ] অন্তএব নিত্য কর্মেরও পরিত্যাগ উপাদেয় 
এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ভব মোহবশনঃই হইয়া থাকে। মোহের তাঁমসতা আছে বলিয়া এপ 
পরিত্যাগকেও তামন বল! হইয়! থাকে ॥ ৭ 

আধ্যাক্মিক ব্যাখ্যা নিঃশেষরূপে ধারণ ধ্যান, সমাধিপুর্ব্ক ইচ্ছারহিত 
হওয়া আপন! আপনি, তাহার নাম জঙ্গ্যাস। মোহেতে ত্যাগ করা সে তামস 
ত্যাগ অর্থাৎ সকল অরে শিয়েছে সেই মোহেতে কাশীতে এসে জঙ্গযাসী ।-_ 
মন্ষ্য-প্র কৃতি পূর্র্বঘভাব-বশতঃ পাপকন্মে পিপ্ত হপ্ন। নিত্য কর্ট্ের অনুষ্ঠান দ্বার! সেই সংস্কার 
কুদ্ধ হয়। নিত্যকর্প ত্যাগে পাপপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করে। কাম্যকর্ম ত্যাঁজ্য হইলেও চিত্তশুদ্ধির 
অভাববশভঃই প্রায় সকলেই কাম্যকর্শ করিতে উৎন্ুক হইয়া থাকে । নিত্যকর্শের অনুষ্ঠান ঘারা 
চিতের এই অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, সুতরাং যতদিন জ্ঞানলাভ ন! হয় ততদিন নিত্যকর্ম ( সাধন, সন্ধ্যা] 
বন্গনাদি.) ত্যাজ্য নহে। সংসারাসক্তিই জ্ঞানের পরিপন্থী, বিচারের ছারা সেই আসক্তি কিছু 


১৮শ অঃ] শ্রীমস্তগবদর্গীতা ৩০৭ 
(রাজন ত্যাগ--উহাঁতে মে।ক্ষ লাভ হয় না) 
হঃখমিত্যেব যৎ কনম্ম কায়ক্লেশভয়াত্তাজেৎ। 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮ 


কিছু ত্রাঁস হয় বটে বিস্তহম্পূর্ণ ভাবেযায় না। ব্রদ্ষচধ্য পালনের ও তৎসহ সাধনাভ্যাঁস দ্বার! 
প্রাপ, মন ও বুদ্ধি স্থির হইলে আননদম্বরূপ ব্র্দের অগ্থভূতি হয়। সমস্ত সংসারাসক্তির মূল দেহ ও 
দেহে আত্মবোধ। দেহ।তীত অবস্থ!র সংক্ষাৎ না! হওয়! পর্ধ্যস্ত এই দেহাতআবোধ কিছুতেই বিলুপ্ত 
হয় না। এই দেহাভিমান নষ্ট কৰিবাঁর এ চেষ্টাই মুমুক্ষুদের সর্বপ্রধান সাধনা । ধারণা, ধ্যান, 
সমাধি ব্যতীত এই দেহাঁভিমান ন্ট হইবার নহে। প্রাণয়ম সাধন ছার! দেহস্থ বায়ু স্থির 
হইলে মন অন্তমূ্থ হইতে থ।কে,_উহাই ধাঁরণ।; এই যোগধারণ। ষত অধিক হইতে থাকে, 
ততই মূলাধারস্থিতা সপ্ত! কুগডলিনী জাগ্রত হইয়া সাধককে অনাস্বাদিত নেশায় বিভোর করিয়। 
রাখে, ইহ!ই ধ্যান। এই ধ্যানাবস্থ! প্রগ।ঢ় হইতে হইতে তাহ। সমাধিতে পরিণত হয় । এই 
অবস্থাতে কোনরূপ ইচ্ছ! ন1 থ।কায় সাধক দেহ-সম্বন্ধরহিত হন, ইহাই যথার্থ ত্যাগের অবস্থা, 
সাঁময়িক উত্তেজনা-বশতঃ যে আমর সংসার ত্যাগ করি, তাহা তামস ত্যাগ, তদ্দারা জীবের 
প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, সংসার-সংক্কীর নষ্ট হয় না । একমাত্র সমাধি অভ্যাসের দ্বারাই প্ররুত 
ত্যাগ হইতে পারে । 

“আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তে। ভবতি মানব১* আপনার দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলে 
তবে মানব মুক্তি লাভ করে। এই আপনাকে আপনি জ'নিবাঁর জন্ত “সহজ” সাধনা! .অভ্য!স 
করিতে হয় ; যাহা জন্মের সহিত পাওয়। গিয়।ছে, তাহাই “সহজ” সাধনা । সেই সাধন! করিতে 
করিতে চিত্ত-মল ক্ষালন হয়, তখন একমাত্র শুদ্ধ টতন্তে প্রাণের স্থিতি হয়| এই চিত্ত-মল 
মাঞ্জিত না হইলে কাহারও দিব্যচক্ষু লাভ হয় না। দিব্যচক্ষু লাভ না হইলে ধিনি অখণ্ড 
মগ্ডলাঁকারে সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাহাকে বুঝিবে কি করিয়া! ? মন অত্যন্ত চঞ্চল থাকিতে 
এই নিত্য বস্তর সন্ধান পাওয়। যায় না। প্রাণের চাঞ্চল্য বিদুরিত করিতে হইলে শ্বাসের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । তাই বুঝি চত্তীদাঁস বলিলেন__ 

“প্রেমের যাঁজন, শুন সর্বজন, অতি সে নিগৃঢ় রস। 
যখন সাধন কবিবে তখন, ইড়ায় টাঁনিবে শ্বাস। 
তাহ হ'লে পরে মনবায়ু সে ষে আপনি হইবে বশ ॥* ৭ 

অন্বয়। ছুংখম্‌ ইতি (ছঃখকর বলিয়! ) [ যিনি ] কায়ক্রেশভয়াৎ ( দৈহিক রেশের ভয়ে ) 
যৎ কর্ম ত্যজেৎ (যে কর্মের ত্যাগ করেন ) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং কত্ব। রোজস ত্যাগ করিয়া) 
ত্যাগফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল লাভ করিতে পারেন না! ) ॥ ৮ 

ভ্রীধর। রাজসং ত্যাগমাহ-_ ছুঃখমিতি। ষঃ কর্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং ছঃখমিত্যেংব 
জ্ঞাত! শরীরায়াসভয়াৎ নিত্যং কর্ম ত্যজেৎ ইতি ষৎ তাদৃশ: ত্যাগঃ রাজস:, 'ছুঃখস্ত রাজসতাৎ। 


্ঞ্ তং রাজসং ত্যাগং রুত্ব। রাজসঃ পুরুষ: ত্যাগস্তয ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভড় 
ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ্‌ 


৩০৮ জীমন্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


( সাত্বিক ত্যাগ) 


কাধ্যমিত্যেব যত কম্ম নিয়তং ক্রিয়তেইভ্ভুন । 
সঙ্গং ত্যক্তর। ফলং চৈব স ত্যাগঃ সান্বিকো মতঃ ॥ ৯ 


বঙ্গানুবাদ । [ রাজসত্যাগ কাহাকে বলে তাহাই বলিতেছেন ]1-ষে কর্মকর্তা আত্ম- 
বোধ ব্যতীত কণ্মকে ছুঃখকর জানিয়। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করে, তাহার তাদৃশ যে 
ত্যাগ তাহ! রাজস, কারণ ছুঃখটিই রাজস। অতএব সেই রাজস ত্যাগ করিয়। রাজস পুরুষ জ্ঞান- 
নিষ্ঠালক্ষণরূপ তাযাগফল লাঁভই করে না-_ইহাই অর্থ ॥ ৮ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা-যে কর্ম করিতে বড় দুঃখ, শরীরের বড় রেশ হবে__ 
আর ভয় কি রকমে বা ক'রে উঠবো -এইক্সপ যে ত্যাগ করে সে রাজসিক ত্যাগ 
- সে ত্যাগের ফল নাই ।--যে কন্ম ছুঃথবোধে ত্যাগ করা হয় তাহ! রাজন ত্যাগ, উহাতে 
ত্যাগের ফল যে শাস্তি তাহ! লাঁভ হয় না। অনেকের সাধন ভজন বা সন্ধ্যাবন্দনার্দি করিবার 
একটু একটু ইচ্ছ! আছে কিন্ত শীতের ভয়ে বিছান! ছাঁড়িয়। উঠিতে পারে না, বা গ্রীষ্মকালে 
দীরুণ উত্তাপ বশতঃ স্ুনিদ্রা ন| হওয়ায় শষ্য হইতে উঠিবাঁর যে অনিচ্ছা এবং তজ্জন্ নিত্যকর্দের 
যে ত্যাগ--তাহা রাজসিক ত্যাগ । তীহার। অবশ্য এই প্রকার ত্যগের এক অভিনব হেতু 
আবির করিয়া থাকেন। তাহার বলিয়! থাকেন, এই নিত্যকম্ম যে তাহার! করেন না, তাহ। 
ঘ্বেষবশতঃ বা অনিচ্ছাবশতঃ নহে, এ সকল কমশ্মে আর তাহাদের প্রয়োজন নাই, এইজন্যই 
এ সকল কর্প আর তাহারা করেন না । কিন্তু আসল ত্যাগের কারণ যে আলন্য বা! প্রমাঁদ 
এ কথা স্বীকার করিতে তাহারা লজ্জা অস্থভব করেন। তাই লোকের নিকট খুব জোর 
গলায় বলিয়। থাকেন “এখন আর ও সব কোশ। ঠকৃঠক্‌ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি না”, 
ব। “তিন ঘণ্ট| ধ'রে মেকদণ্ড সোজা! করে ব'সে থাকা বা! আয়াস-সাধ্য প্রাণায়ামাদি সাধনের 
আর কোন আবশ্তক নাই, ও সব খাটাখাটির সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।” 
আব|র কেহ কেহ অতি চতুর ব্যক্তি বলিয়৷ থাকেন_-“অন্ব্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্জানাং ভ্রাণপীড়ণম্ 
--ব্রন্ষাকার! বৃত্তির নিশ্চলতা৷ সম্পাদনই প্রকৃত প্রাণায়াম, আর যাহার! অজ্ঞ তাহাদের এই 
নাক টেপাই প্রাণায়াম, কিন্ত এই সকল মৌখিক ক্রহ্গজ্ঞানীরা ত্যাগের ফল যে স্থিতি__যাহ! 
জ্রিয়। করিয়! ক্রিয়ার পর-অবস্থামন অনুভব হয়--তাহা তাহারা কখনই লাভ করিতে পারেন 
না। কায়কেশের ভঙ়ে যাহারা সাধন ত্যাগ করে, তাহাদের ত্যাগকে রাঁজসিক 
ত্যাগ বলে ॥ ৮ 


অখয়। অঞজ্ঞ্ন! (হে অজ্জ্ঞন) সঙ্গং (কর্তৃত্বাভিষান বা আসক্তি ) ফলং চ এব 
( এবং ফল কামন। ) ত্যক্ত,1 (ত্যাগ করিয়া) কাঁধ্যম ইতি এব (ইহা কর্তব্য এইরূপ ভাবন৷ 
করিয়া ) বৎ (যে) নিয়ভং কর্ম €শাস্্রবিহিত নিত্যকন্ম ) ক্রিয়তে ( অন্ষ্ঠিত হয়) সঃ 
ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ ) সাত্বিকঃ মতঃ ( সাত্বিক বলিয়া কথিত হয় )॥ ৯ 

ভ্রীধর। সাত্বিকং ত্যাগমাঁহ-_কার্ধ্যমিতি। কাঁধ্যং ইত্যেবং বুদ্ধা, নিয়তং-_ অবশ্থকর্তব্য- 
তয় বিহিতং কর্ণ, সঙ্গং ফলং চ ত্যক্তু। ক্রিয়তে ইতি যৎ-_তাদৃশঃ ত্যাগ: স সাত্বিকো! মতঃ ॥ ৯ 


১৮শ অঃ] জ্রীমহগেবদগীতা ৬০৯ 
( সাত্বিক ত্যাগের লক্ষণ ) 


ন দেষ্ট্যকুশলং কণ্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে | 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টে মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ 


বঙ্গানুবাদ । [সাত্বিক ত্যাগের কথ। বলিতেছেন ]--“অবগ্ত কর্তব্য”,_-এই বুদ্ধিতে 
আঁদক্তি এবং ফলত্যাগ করিয়। যে বিহিত কর কর! যায়, তাঁদৃশ ত্য।গকেই সাস্তিক ত্যাগ বল! 
যায়। [রজসিক ও তামসিক ত্যাগীর!| কর্মকেই ত্যগ করি! বসে কিন্তু সার্বিক ব্যক্তিগণ কর্শ- 
ত্যাগ করেন না, তাহারা ফলাক।জ্ষ। মাত্র ত্যাগ করেন। সাত্বিকদের ত্যাগ কর্মত্যাগ নহে, 
ফলমাত্র ত্যাগই তাহাদের লক্ষ্য। প্রশ্ন হইতে পারে--নিত্য বর্ধের জন্ত শাস্ত্রে কোন 
ফলোল্লেখ নাই, তবে তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে? সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কম্ম ষথাবিহিষ্ত 
ভাবে করিপে সকাম কর্শের স্তায় তাহতেও কিছু ফল হয়। কোন বৃক্ষে ফল পাওয়া ন৷ 
যাইলেও তাহার ছায়। ন। চাহিলেও যেমন পাওয়! যায়, তদ্রপ নিত্যকর্মের অন্ত কোন ফল ন! 
থাঁকিলেও, তাহাতে ষে পাপক্ষ্ন হয় এবং তাহা হইতে যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে তাহ! 
শাপ্্রসন্মত। সুতরাং কন্ধফলে লে।ভ ন। রাখিয়! যে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠ।ন, তাহাই সত্বিক 
ত্যাগ। ফলকামন। হারাই জীব বদ্ধ হইয়। থাকে, হৃদয়ে ফলাকাজ্ষ। থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি 
হয় না, এই জন্তই মুমূক্ষগণ ফলাভিদন্ধ।নরহিত হইয়া নিত্যকম্্ করিয়া! থাকেন। সন্ধ্যোপাসনাঁদি 
বিহিত কর্মে ফল কামন! না থাকিলেও অন্ষ্ঠাতার একটি ফল হইবেই। তাহা এই যে, 
ব্রিগুণের তাড়নাবশতঃ জীব অবিরত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্ত নিরাদাল 
নিত্যকর্মের অচুষ্ঠানে জীবের পাপ প্রবৃত্তির বেগ হাঁস হইয়| যায়] ॥ ৯ 

আধ্যাক্সিক ব্যাখ্য।__কর্তব্য কর্ম, তাহা সব করা চাই- ফলাকাঙক্ষারহিত 
নিঃশেষরূপে সংযত হইয়। করিবে_ সব করিবে-_ ইহার নাম সাত্বিক ভ্যাগ্গ।-_ 
সংসারের সমস্ত কর্তব্য এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারেও যে সকল বিহিত কম্ম আমাদিগকে প্রতিদিন 
করিয়। যাইতে হয়-_তাহা সমস্তই করিতে হইবে । কোন কর্ম বাদ দিলে চলিবে না। বর্ধে 
দ্বেষ বুদ্ধি থাকিলে সে কন্ম না করাই ম্বাভাবিক। যোগ্সীর কোন কর্্দেই দ্বেষ নাই, সেজগ্ঠ 
কোন কর্ম করিতে তাহার মন বিদ্রে।হী হয় না, আবার আসক্তিবশতঃ কর্মে যত্শীল হওয়াও 
তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি সব কন্মই করিয়! যান অথচ তাহার কোন সম্বল থাকে না। 
যেমন শ্বাসপ্রশ্বীসরূপ কর্ম অবিশ্রান্ত চলতেছে অথচ তাহাতে যেমন সন্বল্প নাই, ঠিক তন্রপ। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কোন কন্মই থাকে ন।, ক্রিয়ার পর-অবস্থার পরাবস্থায় কর্ম হয়, কিন্ত 
কর্তৃত্বভিমান থাকে না,__এইরূপ ফলাভিসম্ধানশুন্ক অবস্থাতেই প্রকৃত সাত্বিক ত্যাগ হয়। 
নচেৎ মনে করিয়া ত্যাগ করিতে হইলে প্রকুত সাত্বিক ত্যাগ হয় না, একটু ফলের গন্ধ 
তাহাতে থকিবেই । কিন্ত প্রাণ ন্যুগ্ায় চলিলে অভ]ঁস ও সংস্কার বশতঃ বাহোক্দরিয়ের বারা কিছ 
কিছু কর্ম হইলেও, তাহাতে আসক্তি আদৌ থাকে না। অবিশ্রান্ত ভগবৎ-প্মরণে ঘোগীর চিত্ত 
মন্ত মাতালের মত হইয়া! যায়, সে অবস্থায় আর সম্বল্প করিয়। কোন কর্ম কর] চলে না! ॥ ৯ 

জন্ধয় । সত্বলমাবিষ্টঃ € সত্বগুণসম্পন্ন ) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছির়সংশয়ঃ ( সংশয় 


৬১৬ শ্রীমন্তগব্দ্গীত। [১৮শ অঃ 


রহিত ) ত্যাগী (ত্যাগী ব্যক্তি) অকুশলং কন্ম (অকল্যাণকর ব| ছুঃখকর কর্ম) ন ঘোষ 
( দ্বেষ কেন না) [ এবং] কুশলে । সুখকর ব| কল্যাণকর কর্মে) ন অচ্যজ্জতে (আসক্ত 
হন না )॥ ১০ 

শ্রীধর। এবকতসাঁব্িকত্য।গপরিনিষ্ঠিতশ্তলক্ষণমাহ-_ন েষ্ীত্যাদি। সত্বসমবিষ্টঃ 
-সব্বেন সংব্যপ্ত; সান্বিকতযাগী, অকুশলং_ ছুঃখাবহ,_- শিশিরে প্রাতঃনানাদিকং, কর্ম ন 
থেট্ি। কুশলে চ- নুখকরে কর্মণি_নিদাথে মধ্যাহুন্সীনাদৌ, ন অগুষজ্জতে-গ্রীতিং ন 
করোতি। তত্র হেতুঃ, মেধাবী- স্থিরবুদ্ধিঃ, যর পরপরিভবাদি মহদপি ছু:খং সহতে, ন্বর্গাদি 
সুখঞ্চ ত্যঞ্জতি, তত্র কিয়দেতৎ তাৎক।লিকং স্থখং ছুঃথঞ্চ, ইত্যেবম্‌ অগ্সন্ধানবান্‌ ইত্যর্থং। 
অতএব ছিন্নঃসংশয়ঃ-মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকমুখ-ছুঃখয়োঃ  উপাধিৎস|-পরিজিহীর্যালক্ষণং 
যস্ত সঃ ॥ ১০ 

বঙ্গানুবাদ । [এই প্রকার সাবিকত্যাগ-পরিনিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন 1-- 
সত্বসমবিই_ সত্ব বরা সম্যক্‌ ব্যাপ্ত অর্থাৎ সব্বগুণসম্পন্ন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল অর্থাৎ ছুঃখাবহ 
কশ্শকে ( যেমন শীতকালে প্রাতঃন্নানাদি ) ঘ্েষ করেন না, আর কুশল বা সুখকর বর্শে 
€ যেমন গ্রীক্ষকালে মধ্যাহুন্নান। দিতে ) প্রীতি বরেন না। তাহার ক।রণ এই যে, তিনি 
মেধাবী অর্থাৎ গ্থিরবুদ্ধি,--যে অবস্থায় পরিভবাি ম£তছুঃখও স্হা করিতে পারেন এবং 
দ্বর্গদি সুখকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন; তদবস্থায় তাৎকালিক সুখ-ছুঃখকে ক্ষণিক বলিয়া 
ধিন মনে করেন, তাহার আর সেই সুখ-দুঃখের জন্ট মনে অচুসন্ধ'ন আসিবে কেন? [ অর্থ।ৎ 
কেন সুখ আমিল ব1 ছু'খ কেন হইল, তাহার ক'রণ কি--এ সকল বিষয়ে যাহার মনে 
বিন্দুমাত্রও অচ্ুসন্ধান আসে ন! ], অতএব তিনি ছিম্সংশয় অর্থাৎ দৈহিক লুথ-ছুংখের গ্রহণেচ্ছ। 
ব! পরিহারেচ্ছ।রূপ লক্ষণ যাহার থাঁকে ন। তিনিই ছিন্স'শয় ॥ ১০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভাল কর্ন করিতে ছেষ করে না-ভাল কর্মের ইচ্ছাও 
করে না সকল কর্ম্নেরই ফলের আকাওক্ষারহিত হইয়া করে-ক্রিয়াতে থেকে 
( বাহ। গুরূপদেশগম্য ) তাহাতেই আটকিয়ে থেকে সব কর্্দ করা_এইবপ 
স্িরবুদ্ধি হইয়া! ভিতরে ভিতরে ধারণ! পুর্র্ক আটকিয়ে থেকে সমুদ্ধয় কর্ণ 
করে সংশয় রহিত হইয়া ।- প্রাণকর্ই “ন্বভাবনিয়ত কর্ধ* তাহা “সহজ কর্ম” ও 
“শ্বভাবজ কন্ম”। প্রতিক্ষণে আমর] শ্বাদ ত্য।গ ও গ্রহণ করিয়। থাকি অথচ তাহাতে কোন 
ইচ্ছা! থাকে না--এই স্বভাবনিঘ্নত কম্মে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে যিনি ইচ্ছারহিত হইয়া যান, 
তিনি সাংস।রিক সকল কন্দ করিলেও কোন বিশেষ কর্ধের প্রতি তাহার প্রীতি ব! দ্বেষ হয় 
না। অকুশল কর্মের উপরও বিদ্বেষ থাকে ন। এবং কুশল কর্দের প্রতিও আসজি 
থাকে না। তিনি যাহা কিছু মনে করেন সমন্ত কন্মই ফলাকাজ্ষারহিত হইয়া করেন। 
তাহার কারণ -তিনি সাধন করিতে করিতে সত্বপমাবিষ্ট হন; অর্থাৎ মন দিয়! অধিকক্ষণ 
ক্রিয়। করিলে শ্বাসের গতি হাঁস হয় এবং শ্ুযুগ্াবাহী হইয়া! থাকে, তাহার ফলে সব্বগুণ 
তাহাকে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত করে, মুতর।ং তাহার বুদ্ধিও স্থির হয় অর্থাৎ তিনি 
মেধাবী হন। আত্মুজ্নকবপ প্রজ্ঞাই মেধ।। এই মেধ! হত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার 


১৮শ অঃ ] শ্রীমন্তগবদগীত! ৩১১ 
দেহাভিমানীর কর্মত্যাগ হয় না, ফলত্যাগই মুখ্য ত্যাগ) 


নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তং কন্মাণ্যশেষতঃ | 
যন্ত কম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ 


আন্মশ্থরূপে স্থিতি লাভ হয়, এই স্থিতিপাভ হুইতেই মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়! 
যায় । কৃটন্ছে লক্ষ্য ব্যতীত অন্ত কোন বিষয় তাহার লক্ষ্য থাকে না, স্ুতর।ং তাহার চিত্তের 
লর-বিক্ষেপ দূরীভূত হওয়ায় তাহার আম্ম। ও অনাত্ম।-সন্বন্ধীয় সমস্ত সংশয় শৃন্ত হইয়। যায়। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে থাকাই পরমার্থ অ:র দেহাদদিতে আসক্ত থাকাই অনর্থ--ইহ' তিনি জানেন, 
এবং তাহ! জানেন বলিয়ই তিনি কুশল কন্ম করিয়।ও তাহ।তে আসক্ত হন না, এবং যদিও 
অকুশল কশ্মও কখন করেন ন। তবুও তাহাতে কোনরূপ দ্বেষবু্ধি থাকে ন। | এই জন্য মোৰী 
হ'ওয়। আবশ্থাক। ক্রিয়।র পর-মবস্থাই অ!সল মেধা, তাহাতে তাহার মন সর্বদা আটকানো 
থকে, স্বতরাং দেহেন্দ্িয়াদি দ্বারা কর্ম করিলেও কোন করের দাগ তহার চিত্তে পড়িতে 
পারে না, ইহার নামই ভগবদপিত চিন্ত। এ চিত্তে আর ভাল-মন্দের বিচার আপে না । 
নেশাখোরের মত তাহার মন নেশায় সর্বদা ভে। হইয়া থাকে, করিতে হয় তাই করেন, 
তাহাতে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে- এ সব তরঙ্গ তখন মনেই উঠেনা। তাহার মনই ন।ই, 
সুতরাং তাহাতে সংকল্পের ঢেউ উঠারও সম্তাবন! নাই । দেহেন্দরিয়াদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত 
মনেই বিবিধ সংশয় উৎপন্ন হন, সেই মন প্রাণায়ামাদি সাধন-সাহায্যে সমতা প্রাপ্ত হইলেই 
দেহেন্দ্িয়াদির সহিত সম্বন্ধ রহিত হুইয়! যায়, তখন মন আর মর্কটটর মত বিষয়-বৃক্ষের শাখায় 
শাখায় ঘুরিয়া বেড়ায় না। এইরূপে চিত্ত স্কিরতার পরাকাষ্ঠা প্রাঞ্থ হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে 
অবস্থানরূপ যোগ সিন্ধ হইয়! থকে ॥ ১০ 

অন্থয়। দেহভৃতা (দেহধারী বা দেহাভিমানী জীব) কন্মাণি (কর্ম সকল) অশেষতঃ 
ত্যক্তু,ং ( অশেষ প্রকারে ত্যাগ করিতে) নহি শক্যং (সমর্থ হয়না)। ফঃতু কিন্তু থে 
ব্যক্তি) কর্মফলত্যাগী (কর্মকলত্যাগী ) সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীপতে (সেই ত্যাগী বলিয়া 
অিহিত হয়) ॥ ১১ 

প্রীধর। ন্‌ এবভ্ তা কর্মকলত্য।গাদ্‌ বরং সর্ধকন্মত্যাগ: তথা সতি কর্মবিক্ষেপাভাবেন 
জ্ঞান নিষ্ঠ। ন্খং সম্পগ্ভতে তত্রাহ-নহীতি। দেহভূত।__দেহাভিমানবতা, নিঃশেষেণ সর্বাণি 
কর্ধাণি ত্যক্ত,ং ন হি শক্যং। তছুক্তম-"ন হি কশ্চিং ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মক২ 
ইত্যাদিন।। তম্মাদ্‌ যস্ত কর্মঘণি কুবিন অপি কশ্মফলতাগী স এব মুধ্যঃ ত্যাগী 
ইত্যভিধীয়তে ॥ -১ 

বঙ্কানুবাদ। [তাহা হইলে তো! এইরূপ কর্ম্মফলত্যাগ অপেক্ষা সর্ব +শ্ত্য।গই শ্রেষ্ঠ । 
উহাতে বিক্ষেপের অভংববশতঃ জ্ঞাননিষ্টান্ধপ সুখ পাওয়া যাইতে পারে-__-তাহাতেই 
বলিতেছেন]-_দেহাঁভিমানী জীব নিঃশেষে সর্ব্ব কশ্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না) তৃতীয় অধ্যায়ে 
“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি” ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইন্নাছে, অতএব যে ব্যক্তি সকল কর্ম করিয়াও 
কর্মের ফলত্যাগী হন, তিনিই মুখ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হুন॥ ১১ 


৩১২ শ্ীমন্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 


€ রুর্মের ত্রিবিধ ফল-_এই ত্রিবিধ ফল কাহার হয়?) 


অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কম্মীণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্গ্যাসিনাং ক্চিৎ ॥ ১২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই দেহ ধারণ ক'রে সম্পূর্ণরূপে বিন! কর্ম করিয়া 
থাকিতে পারে না-সমুদ্বয় কর্ন করিয়া ফলের আকাঙক্ষারহিত হুইয়! যে সমুদ্ধয় 
কর্ম করে তাহারই নাম ভ্যাগী--স্থির বুদ্ধির সহিত--অগ্যলোকে স্থির বুদ্ধির 
সহিত না ত্যাগ করিয়া চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত পুনর্ববার গ্রহণও করে ।-যাহাদের 
বুদ্ধি স্থির হয় নাই, তাহারা “আমি কর্ত। নহি" মুখে বলিলেও তাহাদের কর্মের উপর অভিমান 
থাঁকে। যেখানে দেহাঁভিমান রহিয়াছে, সেখানে দেহকৃত কশ্মের উপর অভিমান থাঁকিবেই। 
ক্রিয়ার পর-অবস্থ। প্রাপ্ত যোগীর দেহে অভিমান কেন, দেহ যে তাহার আছে, সে বোঁধও 
থাকে না, তবে তাহার কম্মকি ভাবে হপ্ন? (কারণ তীাহাকও কর্ম করিতে দেখ! যাঁয়)। 
তিনি কন্ম করেন বটে, কিন্তু সাধারণ মন্তধ্য যেরূপ আপক্তির সহিত কন্ম করে, তিনি সে 
ভবে কর্দ করিতে পারেন ন!। প্রয়োজন না! থাকিলে কেহ কর্ম করিতে পারে কি? জ্ঞানী 
পুরুষের কোনও প্রয়োজন নাই--এইজন্ভ তাহার পঞ্ষেও সাধারণ লোকের মত কন্দদ করা সম্ভব 
নহে। তবে যে তীহাকে কম্ম করিতে দেখা যায়, তাহা এই ভাবে হয়,-সর্পের 
খোলসটা চেচ্ছ! ন! থাকিলেও) বামুবশে যেমন ইতস্ততঃ সধ্ালিত হয়, তদ্রপ যোগীর সঙ্ল্প 
ন। থাকায় কর্মপ্রবৃত্তির বেগ থাঁক1 সম্ভব নে, কিন্তু বাধুগাড়িত নিশ্মোকের স্ায় প্রারন্ধবশে 
তীহার কন্মসকল সম্পন্ন হয়, অথচ কর্মে আসক্তি ন৷ থাকায় কর্শের ভাল মন্দ ফলে তিনি 
আবদ্ধ হন না, জ্ঞানীর কম্মত্যাগ এই ভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু দেহ যতদিন আছে, নিঃশেষে 
সর্ববকর্্-ত্যাগ কাহারও হইতে পাঁরে না। তাই ভগবান বলিতেছেন--ষখন কর্ম না করিয়া 
থাঁকিবার উপায় নাই, তখন ষাহারা কর্মও করেন অথচ কোন ফলাঁকাজ্ষা করেন না_ 
তাহারাই প্রকৃত ত্যাগী । কিন্ত ফলাকা ক্ষ! ত্যাগ করিয়। কশ্ম করিব মনে করিলেই ঘষে তাহ! 
করিতে সক্ষম হইবে, তাহ! মনে করিও না । যে মনের খেয়ালে বিষয়।দি ত্যাগ করে, তাঁহার 
পক্ষে পুনরায় বিষয় গ্রহণ করাও কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নহে। সুতরাং কামন! ত্যাগের জন্য 
সাধন! করিতে হইবে। প্রাণায়াম সাঁধন1 দার! ধাহার প্রাণ ও তৎসহ মন এবং বুদ্ধি স্থির হইয়া 
গিয়াছে, তাহাকে আর কিছুতেই বিচলিত বা লক্ষ্যভ্র করিতে পারে না । অভিমান ত্যাগ 
অন্ত কোন কৌশলে হইতে পারে ন।, প্রাণ স্থির হইলেই তাহ! সহজলভ্য হইয়! থাকে ॥ ১১ 
অন্বয়। অনিই্ং ( অকল্যাণকর ) ইষ্টং ( কল্যাণকর ) মিশ্রং চ € এবং ইষ্টানি্ট মিশ্র ) 
জ্রিবিধং ( ভিনপ্রকাঁর ) কর্মণঃ ফলম্‌ (কর্মের ফল) অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের ) 
প্রেত্য ( পরলে।কে যাইয়া ) ভবতি (হইয়া থাকে )। তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং ( ফলত্যাগি- 
গণের ) ন কচিৎ (কখনও হয় না) ॥ ১২ 
ভ্ীধর । এবভৃতশ্য কর্ম্মফলত্যাগস্ত ফলমাহ-__শনিষ্টমিতি । অনিষ্টম__নারকিত্বম, ইষ্টং 
স্দেবন্থং, মিশ্রং -মমুস্তত্বম। এবং ভ্রিবিধং পাপস্তয পুণ্যস্য চোতরনমিশ্রস্ত চ বর্দণো যৎ ফলং 


২৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীত। ৩১৩ 


প্রসিদ্ধং, তৎ সর্ধং মত্যাগিনাং-- সকাম/ন!মেব, প্রেত্য--পরত্র ভবতি |, তেষাঁং ত্রিবিধকর্ম- 
সম্ভবাৎ। ন তু সংন্তাসিনাং কচিদপি ভবতি। সম্গ)াসিশব্েনাত্র ফলত]াগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ 
কম্মফলত্য। গিনঃ গৃহাস্তে, “অনা শ্রিতঃ কর্টফলং কার্য্যং কর্ম করোতি যঃ। সসংন্তাসী চ যোগী 
চ* ইত্যেবমাদে কম্মফলত্যাগিষু সংস্তাসিশব্দ প্রয়ো গদর্শনাৎ। হেষাং সান্বিকাঁনাং পাপাঁসম্তবাৎ 
ঈশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফ লশ্ত ত্যত্তত্বাৎ ব্রিব্ধিমপি কর্খফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ 

বঙ্গান্ুবাদ। [ এইপ্রকার কর্মফপত্যাগের ফল কি তাহা বলিতেছেন ]- অনিষ্ট অর্থাৎ 
নারকিত্ব, ইষ্ট অর্থাৎ দেবত্ব, মিশ্র অর্থাৎ মন্থস্যত্ব “-এই ভিনপ্রকার পপ, পুণা ও উভর়-মিশ্র 
কন্মের-এই ত্রিবধ ফল প্রসিদ্ধ। সেই সব অত্যাগীদের অর্থাৎ সকাঁমকক্গীদের পরকালে 
' গিয়া হইয়। থাকে । যেহেতু তাহাঁদেরই ত্রিবিধ কর্মের সম্ভাঁবন| থাকে, কিন্ত সন্গ্যাসীদিগের 
এঁ সকল ত্রিবিধ কর্মের কখনও সম্ভাবন। হয় না। ফল-ত্যাগবিষয়ে তুল্যতাঁবশতঃ সন্গ্যাসীশবে 
এখানে প্রক্ুত কর্মফলত্যাগীকেই গ্রহণ কর! হইয়াছে। যষ্ট'ধায়ে “অন।শ্রিতঃ কর্মফল, 
ইত্যাদি ক্পোকে বন্দফলত্যাগীতে সন্্যাসীশবের এফ়োগ দেখা যায়। এ সকল সাবিকগণের 
প।পের সম্ভাবনা নাই এবং ঈশ্বরাপ্পণ-হেতু পুণ্যফল তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত, সুতরাং তাহাদের 
পক্ষে ত্রিবিধ কর্্মফলই নাই--ইহ।ই তাঁৎপধ্য ॥ ১২ 

আধ্যাত্সিক ব্তাখ্যা-ভাল, মন্দ, আর ভাল মন্দ মিশ্রিত, তিন রকমের 
কর্মের ফল-_হহা তিনই এ কর্মের ফল বাহার! ত্যাগ করিয়াছে-_বর্তমান 
অবস্থা! এবং ভবিষ্যতে যে ত্যাগী-(সেই এ তিনেরই ত্যাগ করিতে পারে, 
কিন্তু সম্ম্যাসী, যিনি কেবল বর্তমান অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কখনই 
এ তিনকে ত্যাগ করিতে পারেন না কারণ তাহার ভবিষ্যতের মোক্ষপদাদির 
হচ্ছ। রহিয়াছে ।-_কর্ম তিন প্রকার অনি, ইষ্ট এবং উভ মিশ্রিত। যাহারা ত্যাগী 
নহেন অর্থাৎ বাহাঁরা সংসারাসক্ত তাহাদের এই সকল কর্শের ফল মৃত্যুর পরে বা জন্মাস্তরে 
ভেগ করিতে হয়। ইষ্টকর্মের ছারা দেবলোকে, অনিষ্ট কর্মের দ্বার! তিষ্যগ যোনিতে এবং 
মিশ্রকর্মের ফলে মন্স্লোৌকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই তিন প্রকারের কম্মই ত্যাগ না 
করিতে পারিলে জন্মাস্তর-পরি গ্রহ ও তন্জ্নত স্ুথছুঃখর্দি ভেগ অনিবার্য । এই অস্ত 
বিবেকসম্পন্ন পুরুষ ধাহারা, তীাহ।র। এই কনম্মের বন্ধন কাটাইতে চান। কিন্তু কর্মবন্ধন 
কাটাইতে চাহিলেই যে কর্মবন্ধন কাটে _তাহা ততো ন.হু। কারণ পূর্বভ্যাসজনিত সংস্ক'র ও 
স্বভাব মন্ুষ্যকে অনিচ্ছাসবেও কর্মে প্রবর্তিত করে, এবং তাহাকে বাধ্য হইয়া! ফলভোগ 
করিতে হয়। কর্মফল-ভোগে ভীত হইয়া ধাভাঁরা সংসাঁরগতি হইতে মুক্িলাভ করিতে 
চাঁহেন, তাহাদের ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয় । ধাহারা এই ত্যাগ অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক, 
তাহ|দিগের বৈরাগ্য হইল্পছে, অর্বাৎ বিষ তাহাদের নিকট স্বাছু বোধ হয় না বুঝিতে 
হইবে। এই ত্যাগ ভাবটিকে সুদৃঢ় করিবার জন্ত যে উপায় অবল স্বত হয়, শাস্ত্র তাহাকেই 
“বিবিদিষ। সন্ন্যাস” বলেন। এই বিবিদিষা সন্্যাসে নংসাঁর অগ্ছপাদের অথব1 হেয় বিবেচিত 
হয়, এবং তীাহাদ্দের লক্ষ্য থাকে -কি প্রকারে এই সংসারগতি রুদ্ধ হয়? কিন্তু আত্ম-জ্ঞাঁন 
ব্যতীত দংসারগতি রুদ্ধ হয় না। এইজন্ক বিবিদিষ। সন্গ্যাসের প্রধান সাধন--বিচার । 

৪৩ 


৩১৪ শ্রীমস্তগবদগীত! [১৮শ অঃ 


আত্মানাত্মবিবেক ন! হইলে অনাত্ম বস্তর ত্যাগ হইতে পারে ন।। তাই ষে মন পুর্বে কেবল 
বিষয়াদি গ্রহণে ব্যাপূত থাকিত, এখন সেই মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়! ব্রহ্ষন্বরূপের ধারণ! 
করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহার উপায় শ্রবণ ও মনন । এই শ্রবণ ও মনন হইতে 
ংসার-বিষয়ে আসক্তির হ্রাস হয় ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্ত সমধিক আগ্রহ হয়। শান্সীছমেোদিত 
সন্ন্যাস এমন একটি আশ্রম যে আশ্রমে অন্য কোন কর্তব্য নাই, তাই ধাহারা বিরক্ত পুরুষ 
তাহার! এই চহুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়! বণ মনন দ্বারা বৈর।গাভাবকে পুষ্ট করেন এবং সাধনাদি 
দ্বারা এঁকাস্তিকভাবে ব্রদ্ষজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু তখনও তাহার মনে 
সংসারের প্রতি বিদ্বেষ ও মোক্ষের প্রতি আগ্রহ থাকে । এই গ্রহণ ও ত্যাগেচ্ছ। যতদিন 
মনোমধ্যে বিরাজ করে, ততদিন তিনি সন্্যাসী হইলেও তীাহ।কে ত্যাগী বঙ্গা যাইবে ন|। 
কারণ তখনও তিনি সম্যক জ্ঞানী বা ত্যাগী পদবীতে আক হন নাই। সর্বকম্ম-ত্যাগী 
বা সর্বভাবন1-বিনিমুক্ত ধাহার! হইতে পারেন না, এই অবস্থায় তহাদের মৃত্যু হইলে তাহাঁন্রে 
পুনরাবৃত্তি রুদ্ধ হইবে না। কিন্তু ধাহার! তাংগী অর্থাৎ সন্গ্ঠস না লইয়াও পরমার্থ- 
সন্ন্যাসী হইগাছেন, ত।হাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, এইচন্ট ত্রিবিধ কর্দের ফলভোগ 
তাহাদিগকে কখনই কারতে হয় না। ইচ্ছ!দ্ধেষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষন আমর প্রক্ৃতি বা 
মহামাযার শ।সনক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি না, ততদিন জন্ম-মরণ ও 
কন্মভে।গও ফুর।য় না । এক কথায় যাহ।দে অপরোক্ষ জ্ঞান ল।ভ হইয়!ছে তাহারাই ত্য।গী 
_তীহার। গৃহেই থাকুন ব| অরণে,ই থাকুন, এই ত্যাগঞ্ঞাব সুদৃঢ় হঞ্র।য় তাহাদের 
মনে আর কোন সঙ্কল্পের তরঙ্গ উ“খত হয় ন1, ইহাদের রাগব্যে ক্ষীণ হইতে হইতে একবারে 
ক্ষয় হইয়! গিয়াছে । ইহাদের স্থিতিকেই ব্রঙ্গী স্থিতি বলে। তাহাদের বর্তমানে ব। ভবিষ্যতের 
কোন কামন! বা সক্কর থাকে না। দেহেজ্িম্-মনের সঙ্গ যতদিন সম্বন্ধ থাকে ততদিন 
ংসার গেল কি করিয়া? সুতরাং মুক্তিলাভের সন্যাবন। কোথান্ন ? সংসারে আমরা বাধা 
পড়িয়াছি কেন? আমাদের ইচ্ছ! ও দ্বেষ হইতে যে সকল কন্ম সংস্ভুত হয়, তাহার ভোগ ও 
প্রতিবিধানের জন্ঠ ত'্তৎ বিষয়ের নিকট আমরা বব! পড়ি । ইচ্ছ!-ছ্বেষ প্রভৃতি ছন্দ্ভাঁব 
এই ত্রিপুর বা দেহাদিতে অভিমান বর্তমান থাকিতে বিনষ্ট হয় না। স্থুল, স্ুক্্, কারণ দেহই 
ত্রিপুর, এই ব্রিপুরে অভিমান থাকিতে নুক্তিলাঁভ অলম্ভব। এই এ্রিপুর বা প্রক্কৃতি হইতে 
আত্ম। যে ভিন্ন--তাহ। বুঝিতে হইবে এবং তাঁহার একমাত্র উশা্ধ _স্থির প্রাণেঃ উদ্বোধন। 
প্রাণ চঞ্চল হইয়! মনকে, মন ইন্দ্রিপ্নগণকে এবং ইন্দ্রিত্গণ দেহকে বর্শে বিনিষুক্ত করে, 
সুতরাং প্রাণের চাঞ্চল্য থাকিতে সন্যাস লইলেও সর্ধকন্নম ত্যাগ হইতে পারে না। 
কিন্ত যিনি ত্যাগী তিনি কর্শফলে আ[ক।জ্ষাশুনা, ব্রন্মগঞ্ষ্যে তিনি সর্বদা অবহিত, তাই 
জাগতিক লাভাঁলাভ ভাঁলমন্দ কিছুতেই তাহ!কে চঞ্চল করিতে পারে না। এই ত্যাগীর 
আসনই সর্বাঁপেক্ষা উচ্চ । ত্যাগী হইতে হইলে মনকে সম্পূর্ণ নিরোধ করিতে হইবে এবং 
মন তখনই নিরুদ্ধ হওয়া সম্ভব যখন প্রাণ ম্পন্দনশুন্য হইবে। প্রাণের এই নিষ্পন্দন 
ভাব ত্যাগীর শ্বাভাবিক। সন্গ্যাসীর অন্য ইচ্ছা না থাকিলেও মোক্ষের ইচ্ছ। থাকে 
কিন্ত ত্যাগীর মোক্ষলাভের আশাও থাকে ন1। প্রাণ স্পন্দিত হয় পূর্ববকর্ম।হগারে। 


১৮শ অঃ] প্রীমন্তগবদগীত। ৩১৫ 


( কর্মের কারণ--পাচটি) 
পধ্ৈতানি * মহাবাহে। কারণানি নিবোধ মে । 


সাঙ্খে কৃতাস্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকন্মণাম্‌ ॥ ১৩ 

সেই প্রাণ স্পন্দিত হইলেই মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই ম্পন্দনের 
নামই কর্ম চেষ্টা। তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, এই কর্ম চেষ্টার বেগ আসে প্রাণ 
হইতে, €সই প্রাণকে স্ুযুয্নামুখী করিতে পারিলেই মূলাধারস্থ ভীবশৃক্তি আজ্ঞাচক্রে নিরুদ্ 
হইয়! যয়। এই নিরোধভ!বের দ্বারাই মন-ইন্দ্রিয়ের বিষয়গতি নিরুদ্ধ হয়। যাহার এই 
নিরে।ধভাঁব সম্যক ও সহজ হইয়াছে, বিষয়-ত্যাগও তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ হয়। 
এই অবস্থায় অবস্থিত স'ধকেন্দ্রকেই ত্যাগী বলে। তিনি যে ইচ্ছা করির ত্যাগ করেন তাহ! 
নহে, ত্যাগ তাহার আপন। আপনি হয । সেত্যাগে তাহার কোন কষ্ট নাই । মন শ্বভাবহংই 
অঞ্চল হুইয়। আর বিষয় গ্রহণ করে ন!- ক্রমে ত্যাগীর গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাবও থাঁকে না। 
গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভা।ব ক্ষীণ হইলে গ্রহণের বিষয়ও থাকে না। সুতরাং কি লইয়। আর মনের 
স্পন্দন হইবে? ইহারই নাম সমতা বা সমাধি । এখন যাহ।কে জীবাত্ম! বলিতেছে, তখন 
তাহ! পরমাত্ম(র সহিত অভিন্নভ!বে স্থিতিলাভ করে ॥ ১২ 

অন্বয়। মহাবাহে।! (হে মহাঁবাহে! ) সর্বকম্মণাং পিদ্ধয়ে €(সকলগ্রকার কর্ম 
সম্পাদনের জন্ত ) কতান্তে সাঙ্খে €( কর্মের পরিসমাধিস্5চক বেদাস্ত বা সাংখ্যশাস্ত্রে ) 
প্রেক্তানি (কথিত ব! বর্ণিত ) ইমনি (এই ) পঞ্চকারণানি (পাঁচটি কারণ) মে _নিযোধ 
(আমার নিকট অবগত হও )॥১৩ 

প্রীধর। নচু কন্ম কুর্বতঃ কর্মফলং কথং ন তবেৎ ইত্যাশক্ক্য সঙ্গত্যাগিনে। নির়হঙ্কারস্্ 
সতঃ কশ্মফলেন লেপো নান্তি ইতি উপপাদয়িতুমাহ__পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। পসর্বকম্মণাং সিদ্য়ে-_. 
নিষ্পত্তয়ে, ইমানি--বক্ষযমাণানি পঞ্চ কারণানি, মে বচন।ৎ নিবোধ-জানীহি। আত্মনঃ 
কর্তৃত্ব ভিমাননিবৃত্র্থম অবশ্তমূ এতানি জ্ঞাতব্যানি ইতি এবং, তে স্তত্যর্থমেবাহ-_সাংখ্য 
ইতি। সম্যক খ্যায়তে _জ্ঞায়তে পরমাত্ম। অনেনেতি সাংখ্যং-_তত্বজ্ঞানম্‌, তশ্মিন্। কৃতং- 
কম, তশ্ক অন্তঃ_-সমান্তিঃ অস্মিন ইতি কৃতাস্তঃ তন্নিন বেদাস্তসিদ্াস্ত ইত্যর্চ। যহ। 
সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্বানি অন্মিন ইতি সাংখ্যম্‌। কৃতঃ অন্তঃ নির্ণযেোখস্মিঙ্িতি কতাত্তং-- 
সাংখ্যশান্্রমেব, তন্মিন্‌ প্রোক্তানি । অতঃ সম্যক নিবোধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ 

বঙ্গানুবাদ । [ যে ব্যক্তি কম্ম করে, তাহার কন্মফল হইবে না কেন? এই আশঙ্কার 
উত্তরে সঙ্গত্যাগী নিরহক্ক।র ব্যক্তির ষে কর্ম লোপ হয় না-_-ইহাই পাচটি গ্লেক দ্বার! গ্রতিপাদ্ন 
করিতেছেন ]--( হে মহাঁবাহে। ) সর্বকর্্মের নিষ্পত্তির জন্ত এই বক্ষ্যমাণ পাচটি কারণ আমর 
বাক্য হইতে জানিয়া লও । আত্মার কর্তৃত্বাভিমান নিবুত্তির জন্ত এই সকল কা রণগুলি অবশ্ঠ 
জ্ঞাতব্য । এইরূপে সেই সকল কারণের স্তত্যর্থ বলিতেছেন। সমাকৃরূপে খ্যাত বা জ্ঞানের 
বিষরীভূত হয় যাহাতে-_তাহাই সাংখ্য অর্থাৎ তত্বজ্ঞান। রুত অর্থে কর্ম তাহার অস্ত অর্থাৎ 
সমাপ্তি হয় যাহাতে-_তাহাই কৃতাস্ত, তাহাতে অর্থাৎ বেদাস্ত সিদ্ধান্তে । অথবা সংখ্যাত বা 

* পঞ্চেমানি ইতি বা পাঠঃ | 


৩১৬ শ্রীমন্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


গণিত হয় তত্ব সকল যাঁহ।তে-_তাহা"সাঁংখ্য, আর কৃত হয় অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় ঝাহঠতে-_-তাহাই 
সংখ্যশাস্তর, তাহাতে প্রকষ্র্ূপে উক্ত হইয়াছে । অতএব তাহ] সম্য করূপে জ্ঞাত হও ॥ ১৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এখন সকলে যে কর্ম করে তাহার পাঁচটা কারণ 
কথিত হইয়াছে, সেই সকল কারণ জন্য কর্ম সিদ্ধির নিমিত্ত করিতেছে ।__ 
কম্ম সম্পাদনের জঙ্ঠ থে পাঁচটি কারণ আছে, তাহা জ্ঞাতব্য বলিয়া বলিতেছেন । তাহ] জ্ঞ।তব্য 
এইপ্রন্তই,__যে আত্মার কর্তৃত্ব।ভিম।ন জরন্ঠ এই সংসারলীল1 চলে, সেই সংসার নিবৃত্ত হয় না 
এই কর্তৃত্ব।ভিমান নিবৃত্তি না হওয়! পর্যন্ত । এই আত্মবস্তই সত্য, উহা এক ও অদ্িতীয়। 
আত্ম'র এইক্প সত্য পরিচ্ন থাকে না বলিয়াই আত্মাকে বহু বলিয়! মনে হয়, আত্মাতে জন্ম- 
মৃত্যু, সুখ-ছুঃবরূপ মংসার অধ্য/রোপিত হয়। আত্মার যাহ! স্বর্ধপ, সেই সত্যজ্ঞান ন! হইয়! 
অন্ত বোধ হয় কেন? অনানম্সবস্ত__যাঁহা মিথ্য।, তাহাকে সত্যবোধ করিয়। অনাত্মবস্থতে 
আম্মবোধ ও মিথ্যাবস্ততে যে সত্যবেধ হইয়। থকে উচঠাই অবিচ্ার কাঁধ্য ৷ এই অবিদ্য| নষ্ট 
ন! হইলে আত্ম।র স্বরূপ বোধ হয় না । অবিচ্যা! নই হয় বিচ্য। দ্বারা । অসংখ্য তখহ্গের অভিঘাত 
হেতু যেমন সমুদ্রের স্থিরত্বকে লক্ষ্য কর! যায় না, তদ্রপ অবিগ্যার অসংখ্য তরঙ্গ ভঙ্গ হেতু স্থির 
আগ্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্ত আজ্মজ্ঞ।নের যাহা যাহ! আবরক, তৎসম্বন্ধে জ।ন 
আব্ক। সেই জ্ঞানলাভ ষে শাপ্রন্।র! হয় তাহাকে সাংখ্যশাস্্ বলে। এইজন্ঠ সাংখ্যকে 
কতান্ত বল! হয়। ক্রি! করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-মবন্থা প্রর্তি হইলেই কন্মের 
পরিসমাপ্তি হয়। তখনই আত্মার সম্যক খ্যাতি ব। প্রকাশ ইয়া থাকে । কৃত অর্থাৎ কন্মেন 
অন্ত বা পরিসণাপ্তি। ক্রিপার পর-অবস্থাত্তেই ক্রিরার পরিসমাপ্তি হয় । কিন্তু এ 
অবিদ্তার খেল! যতদিন রুদ্ধ ন' হয়, ততর্দিন কর্মের গতিও রুদ্ধ হয় না, এবং 
কর্মের গতি রুদ্ধ না হইলে জন্ম-যাত|য়াতদপ সংসার খেল!ও নিরস্তর প্রবহমান 
থাঁকে। আব ত্মজ্ঞানের ছারা অ'বদ্য। নিবৃত্ত হইলে অবিছ্াজনিত কর্ম নিবৃত্ত হয়, এবং জন্ম- 
যাতায়াতরূপ যে কর্মের ফল-তাহাও বিলুপ্ত হয়। ক্রিরার পরাবস্থাই সম্যক্‌ জ্ঞান, সে 
অবস্থায় কোন ক্রিয়া থাকে না। ইড়া পিঙ্গলার ঘতক্ষণ খ্বান বহিতে থাকে ততক্ষণই অবিদ্য। 
সে সময় কম্মও থাকে, কর্মের কল ধাকে | ইহাই অনান্স দি বাযিখ্যাজ্ঞান। এই মিথ্য।জ্ঞানের 
যাহ! কারণ, সেই কাঁরণ পঞ্চ সম্বন্ধে সম্যক ধারণ। হইলে 'আর জবিদ্যার উৎ্পত্তিই হইতে পারে 
না। যেমন সতর্ক থ।কিলে চোর চুরি করিতে পারে ন!, 'তজরপ মিগ্যাজ্ঞানের কারণগুলিকে 
জানিলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্ঠ মুগ্ধ হইতে হয় না । “প্রিয়া, কারক এবং ফল অঙ্ঞানের ছারাই 
আত্মাতে আরোপিত হম, যে অজ্ঞ সে অধিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়াসম্পাঁদক কাঁরকগুলিকেই আত্ম। 
বলিয়। বুঝে, তাহার পক্ষে অশেষন্ধপে কম্মনন্ন্যাস সম্ভব হয় না” শঙ্কর)। ভগবান 
বলিতেছেন- এই অনাজ্জ্ঞ/ন যাহার উপর দাড়াইয়! আছে, সেই কারণগুলিকে বিশেষভাবে 
জানা আবশ্তক | ইহা সম্যক জানা থাকিলে আর আত্মবিশ্বতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। 
গগবান গীতাঁতে পূর্বেও বলিয়াছেন “সর্ধং কন্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” 
কিন্ত ও কার ক্রিয়ার সাহাযো হৃদয় গ্রন্থি ভেদ না হও! পর্য্যস্ত কেহই “তৎ* কে ও “সৎ* কে 
লক্ষ্যই করিতে পারে না। “তৎ্* ও “সংএর অভেদ জ্ঞানই প্ররুত জ্ঞান ॥ ১৩ 


১৮শা অঃ) জ্ীমন্তগবদগীত। ৩১৭ 
(কারণ পঞ্চ) - 


অধিষ্ঠানং তথ কর্তা করণং চ পুথগ্থিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পুথক চেষ্টা দেবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ 


, ভন্বয়। অনিষ্ঠানং (দেহ ) তথ! কর্তা ( আর অহঙ্কার) পৃথকৃবিধং চ করণং ( কর্মসাধন 
বিবিধ ইন্দ্র) বিবিধাঃ (ন।নাবিধ) পৃথক চেষ্টাঃ চ (পৃথক পৃথক চেষ্টা! বা বা]পাঁর ), অত্র 
(এই কারণ সমূহের মধ্যে ) ট্দবম্‌ এব চ ( টৈব-ইন্দরিয়াদির অশ্ষ্ঠাত্রী দেবতা বা ধরাধর্খ্বরূপ 

স্কার ব! সর্বপ্রেরক অন্তর্যযামী ) পঞ্চমঃ (পঞ্চম স্থানীয় ) ॥ ১3 

আীধর। তান্সেব আহ--অধিষ্নমিতি | অধিষ্ঠানং-শরীর', কর্ত।-চিদচিদ্‌ গ্রন্থি 
অহঙ্কারঃ | পৃথখ্বিধম._ অনেক প্রকারং করণং - চক্ষু:ঃশ্োত্রাদি। বিবিধ: -কাধ্যতঃ 
স্বরূপতস্চ, পৃথগ-ভূতাঃ চেষ্টাঃ-প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপ।রাঃ। অত্র এতেষু এব দৈবং চ 
পঞ্চমং কারণং-_চক্ষুরাদ্য ধ্াহকম্‌ আদিত্যাদি সর্ব্প্রেরকা1ছর্ষা।মী বা ॥ ১৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ সর্বকন্মনম্পাদনের সেই কারণগুচল কি তাহাই বলিতেছেন ]_ (১) 
অধিষ্ঠান_ শরীর, (২) কর্তা চিৎ অচিতের গ্রন্থিবূপ অহঙ্কার, (৩) করণম্‌_অনেকপ্রকার 
করণ, চক্ষশ্রোত্রাি ইন্ড্রিয়গণ, (9) কাধ্যতঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন চেইা অর্থাৎ প্রাণ-পঞ্চের 
ব্যাপারাদি। (৫ )৫দবম্ব_অত্র অর্থাৎ ইহার মধ্যে বই পঞ্চম অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের 
অন্থগ্রাহক ব| সহকারী ৃূর্ধ্যা্দি, অথবা সর্বপ্রেরক অস্তরধ্যামী। [ঠদব অর্থাৎ অগ্ুগ্রাহক 
দেবতা ৷ শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহব। এবং প্র।ণকে দ্িকৃদেবতা, বাঁযুদেবতা, অর্কদেবতা, বরুণ- 
দেবতা ও অশ্বিনীকুমার প্রেরণা করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি ষণাক্রমে 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্দেন্ড্িয়কে প্রেরণা করেন। চন্তু, ব্রন্ম» শঙ্কর ও 
বিধুঃ, যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্ক'র ও চিত্ুকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পঞ্চ প্রাণ --প্রাণ, অপান, 
সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণের দেবতা যথা ক্রমে_ সগ্ভোজাত, বামদেব, অঘোর, 
তৎপুরুষ ও ঈশ।ন। এই সমস্ত দেবভাগণ কতৃক প্রেরিত হুইয়া এই সকল ইন্দ্রিগাদি স্থূল বিষয় 
অনুভব করেন । ধর্মমীধন্মরূপ স'স্কারকেও কেহ কেহ দেব বলেন] ॥ ১৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ প্রথমেই একটা কর্্দ মনে মনে স্থির করে সে কর্তা! 
বলিয়াই দ্ছির করে_ন্ছির ক'রে করিতে আরম্ভ দেয় করিতে আরম্ভ ক'রে 
ন।নাপ্রকার চেষ্টা করে--করিলে কি হইল- দৈবের দ্বারায় ঘ। কিছু হবার তাই 
হয়- অতএব বুদ্ধি, অহঙ্করর করা, বিবিধ ০চষ্ঠা, ও দৈব এই সকল কর্মের কারণ 
হইতেছে। তবে সমুদ্ধয় কর্মেরই কারণ মনই+ ৫সই মনকে ক্রিয়ার ছারার় 
স্থির করিলেই €কোন কর্্দই নাই-ফলাকাগুক্ষার সহিত ।-কোন কর্ম ক'রতে 
হইলে প্রথমে মনে সন্কল্প হয়, সল্লের উদয় মন হুইতেই হয়, এবং বুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে 
_ইহাই অন্তঃকরণের কার্য । মনের সন্ষল্প (১) ইন্দ্রিয় যম্ত্রের হারা পরিচালিত হইয়া কায উৎপন্ন 
করে। এই বন্্রগুলি পরিচালন! করেন (২) প্রাণাবি পঞ্চ বায়ু। এই সকল ক্রিয়। নিম্পভির 
অন্য সমস্ত ইন্জরিয়াদির ধারক একটি আধারের প্রয়োজন, (৩) এই আধার বা অধিষ্ঠানটি হইল 


৩১৮ শ্রীমন্তগবদগীতা। [১৮শ অঃ 


দেহ। এই দেহরূপ আপ।রটিকে আশ্রম্ন করিয়াই কর্দ চেষ্টার অভিব্যক্তি হয়। এখন এই 
কশ্মগুলি য!হার উদ্দেশ্তে ( প্রয়ো্ন সাধনের জন্য ) সম্পাদিত হয় তিনিই (৪) কর্তা_-তিনিই 
চিদীভ।স ব। জীব। ইনিই আত্মার সহিত তাঁদাত্ম্য বা] অধ্য।সযুক্ত হইয়| চিৎজক্ষণ।ম্বিত হন। 
অর্থাৎ তিনি চিৎ নহেন, অথচ চিছের সহিত তাদাত্মাংশতঃ চিততির মত প্রতীত হন বা নিজেকে 
চেতন বলিয়! মনে করেন -ইহাঁকেই দর্শনশাস্ত্ে অহক্ক।র” বলে। ইনিই সমস্ত কর্ধশের কর্তা । 
€৫) দৈব-ধন্দাধশ্মের ফলদাততা ঈশ্বর, বা ধর্মাধন্মরূপ সংক্কার। অহঙ্কার এই সংস্ক'রের 
অন্রূপই হইয়া থ!কে। পুণ্ব পুর্ব জন্মের সন্ক।রের ছাঁপই অবিদ্যারূপ গ্রন্থি ব অজ্ঞান। 
এই অবিদ্যা গ্রন্থি চিতের সহিত সংযুক্ত হইয়াই “আমি” “আমি” করে। এই অহঙ্কার না থাকিলে 
কোন কাধ্যই হয় না, এইভন্ঠ ইহাকে কর্তা বলা হয়। একটি ঘর তৈয়রী করিতে হইলে, ইট, 
কাঠ, চুন, মিস্ত্রী, কুলি সবই প্রয়ে।জন, কিন্তু যাহার উদ্দেস্তে বা য'হার ইচ্ছ!য় এই ঘর প্রস্তত 
হইবে-তিনি কর্তা । এই কর্ত। চিৎ জড়ের মিলিত গ্রন্থি ব অহঙ্কার । কিন্তু পঞ্চম ঠদবটিই 
স্যষ্টির প্রধান কারণ, তিনি প্রকৃতিতে উপহিত ঠচতন্য ব| ভাঁদাজ্ম্য ভাবে যুক্ত মহা'মহেশ্বরী 
মহাপ্র।ণ, বা সব্বান্তধাামী ঈশ্বর। জগত যদি অগ্ঞান কল্পন হয়, তবে এই অজ্ঞত। কাহার 
এই প্রশ্ন আসে । কিন্তু শ্ররতিতে আছে ব্রঙ্গের সঙ্কল্ীই “একে |হহং বহুশ্তাম* এই বির!ট 
বিশ্বপ্রকাশের মূল কারণ। ব্রঙ্গের এই সক্কল্পরূপ কারণ ন! থাকিলে আদৌ স্ষ্টি হইতে 
পাঁরিত না। ভাগবতে আছে, এক্গা বলিতেছেন--“চতুষ্পদ।দি জন্তগণ নাঁসিকাঁয় বন্ধ হইয়! 
মনুস্তের জন্ত তাহার ইচ্ছামত যেমন কাধ্য করে, 'মামরাঁও সেইরূপ ত্রিগুণে বদ্ধ হইয়! ঈশ্বরেচ্ছ।র 
তাহ!র নিমিত্ত কর্খ করি”-(ভাঃ ৫১:১৫) সুতরাং জীবের প্রথম অনৃ্ট লিখিত হইয়।ছে __ 
ব্রহ্গর সন্বল্প বারা । ঈশ্বরের এই অনাদি আদি-সদ্ঘল্পই মহানিয়তি ব! দৈব। এই নিয়তি 
লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই । এই নিয়তিই ধর্শাধর্প সংক্কাররূপে প্রণের ঘ।রা স্পন্দিত 
হইয়া জীবের মনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ বরে প্রাণের ম্পন্দনরূপ ক্রিয়। দেহপ্েত্রেই 
সম্পদিত হয়, নেহক্ষেত্র তাহাতেই সক্কার।ছুরূপ কাব্য করিতে যেন প্রবৃত্ত হয়। কারণ 
পূর্বজগ্মের কন্ম প্রাণদরাই শরীর-ইন্দ্রিয-মনে ৫দবনরধপ বীঙগনংঘুক্ত হইয়া! ফলরূপে প্রকাশিত 
হয়। পুরুষকার দ্বার ক্ষেত্র কর্ধিত হইলে তাহাঁতে টৈবরূপ বীঞ্জ সংযুক্ত হয়, এবং তাহাঁতেই 
জীব কম্মান্ুষায়ী নির্দি্ই ফললাঁভ করিয়। থকে । নিপ্দিষ্ট কর্মের নিদ্দি্ ফলই নিয়তি । 
কুদ্রাদিরও এই নিয়তি লঙ্ঘনে সামর্থ্য নাই। এই নিয়তিই ঈশখবর-সন্কল । পুরুষ প্রযত্তের ছার 
মিলিত হইয়াই এই নিয়তি ফলপ্রন্থ হয়। সমস্ত জীবের সম্মিলিত অনৃষ্টই ঈশ্বর-সন্ষল্প, নচেৎ 
তাহার নিগ্গের কোন প্রয়েজনবধশে এই জগত স্থষ্টি হয় না৷ । সুতরাং ত্য অখগ্ডনীম্ন হইলেও 
পুরুষকারের স্থান অছে। পুরুষক।র ব্যতীত টব সিদ্ধ হয় না। এইজঅশ্ঠ শাস্থ বলিয়াছেন, 
দৈবই বীজন্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রম্বর "| বীজে সমন্ত শক্তি নিহিত থাক! সন্বেও ক্ষেত্র- 
ব্যতীত যেমন তাহ। প্রকাশিত হয় না, তদ্রুপ অনৃষ্ই বীজশক্ি হইলেও ক্রেত্রকর্ষণ।দিরূপ 
পৌরুষ ব্যতীত দৈব সিদ্ধ হয় না। 


সুতরাং আমরা যেসকল কন্্ করি তাহার কর্ত। কে নিরূপণ করিতে হইলে দেখা যায় 
-- (১) দেহ বা অধিষ্ঠান, (২) ইন্জ্িরাদি করণ, (৩) প্রণাপানাদ্দির চেষ্টা, (৪) কর্তা! বা অহঙ্কার 


১৮শ অঃ] ীমস্তগবদগীত! ৩১৯ 


শরীরবাজ্মনোভির্যৎ কম্ম প্রারভতে নরঃ |, 
হ্যায্যং বা বিপরীতং ব। পঞ্চেতে তস্ত হেতবঃ ॥ ১৫ 


এবং (৫) টব ইহাই মহানিয়তির প্রেরণা? এই পঞ্চ কারণ মিলিয়াই কর্ম সম্পাদিত ভর । 
আত্ম। কিন্তু এই সকলের সাক্ষী মাত্র, কারণ নছেন। মায়! ব্যতীত জগৎ কল্পনা হয় না) এই জন্ত 
সংসার মায়িক বস্। ব্রঙ্গে মার! নাই, সুতরাং তাহার মধ্যে জগৎ নাই। ক্রিগ্ার পর- 
অবস্থ।য় এইজন্য জগতের অগ্ঠিত্ব থকে না, কিন্ত সন্াঁহাবের অভ:ব হয় না। ক্রিয়। থাকিলে 
তবে তো কর্তার প্রয়োজন। পরাৎস্থায় কোন ক্রিগ্রাই থকে না, এই জন্ভত আত্ম! চিরদিনই 
অকর্ত।। সুতরাং নামরূপময় দৃশ্তবস্ত কল্পিত মাত্র, সন্ত নহে। রজ্জুতে সপন্রম হয় বটে, 
কিন্ত রজ্জু কোন দিনই সর্প হয় না, তদ্রপ ব্রচ্ছে গং ভ্রন হইলেও বর্গ কখন৭ জগৎরূপে 
পরিণত হন না। রজ্জুতে সর্পবোধ যেমন দ্রষ্টীর তৃষ্টি-বিভ্রন মাত্র, তদ্রপ ত্রঙ্গেংত 

ংসার কল্পন। অজ্ঞ বুন্ধি-বিভ্রন মাত্র। এই ভ্রণ ব্রঙ্গাশ্িত নহে, কারণ পূর্ণজ্ঞ।নময় 
ব্রঙ্গে ভ্রম থাকিতে পরে না, জ্ঞ।নের মধ্যে অজ্ঞান থাকা কোন প্রকারেই সম্ভ৭ 
নগে, নেইজন্য ভ্রন জীবাশ্রিত। জীবত্বও যেমন কলিত, তদাশ্রিত ভ্রমও তদ্রপ কল্পনা 
মাত্র । জ্ঞাংনাদন্গ হইলেই অবিছ্য। তিরোহিত হস এবং তৎসহ জীব হাবও অন্তহিত হয়, স্থতরাং 
জীবাত্রিত যে ভ্রম_তাহাঁও আর তখন থাকিতে পারে ন|। চিরস্থির নিত্য সত্য ভাই ব্রদ্ধভাব 
তরঙ্গাকিত সলিলের মধ্যে চক্ত্রিক! বেরূপ চঞ্চল বপির। মনে হয় ত্রদ্ধে সেইরূপ জনিত্য সংসার 
দৃষ্ট হয় এবং তাহাতেই জন্ম মতা মুখ ছুঃখাদির অনুভব হয়। সর্পরূপ ভ্রমর অশিষ্ঠান যেদন 
সত্য স্বরূপ রজ্জু, তেমনই চিরস্থির আত্মাই এই চঞ্চল মনের ন্সাশ্রনন। চাঞ্চল্য তিরোহিত হইলেঈ, 
মনও থাকে না, কল্পনাও থাকে না, যাহ! চিরঞ্ির অথণ্ড অধিনাশী, তিনিই প্রকাশিত হন। 
ইনিই মনের আশ্রয়, মনের মন পরমাত্ম।, সাধনার দ্বার! এই চঞ্চল মন যখন চিরস্থির আত্ম।র 
মধো প্রবিষ্ট হইয়। আত্ম:র সহিত এক হইয়া যাঁয়--তথন তাহার মন উপধিও আর থ।কে না, 
সষ্টিও থাকে না ॥ ১৪ 


অন্থয়। নরঃ (মনুষ্য ) শরীরবাশুমনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ ন্যাধ্যং 
বা বিপরীতং ব| (শ্যাধ্য বা অন্য।ধ্য যে কোন কর্ম) প্রারভতে (মারস্ত করে) এতে পঞ্চ 
( এই পাঁচটি) তশ্ত ছেতবঃ (তাহার হেতু) ॥ ১৫ 


আশীধর । এতেষামেব সর্দ্বকর্মহেতু হমাহ-_ শরীরেতি। যথেক্তৈ পঞ্চভি: প্রারভ্ঞমাণং 
কর্ম ত্রিঘেব অন্তর্ভাবয শরীর-বাঁওমনোভিঃ ইত্যুক্তম্‌। শারীরং বাঁচিকং মানসং চ ত্রিবিধং 
কণ্ধেতি প্রসিন্ধে১ঃ | শরীরাদিভিঃ ষৎ কর্ণ্ম ধঙ্ম্যম্‌ অধন্ধ্যং বা করে।তি নরঃ তস্া সর্ববন্ত কর্ণ 
এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ 


বঙ্গানুবাদ । [ সর্ষকর্মের হেতুত্ব যে এই পাচেরই, তাহ! বলিতেছেন 1--যখোক্ত পঞ্চ 
কারণ বারা প্রারভ্যমান যে কর্ণ, তাহা! শরীর।দির অস্তভুক্ত করিয়। শরীর বাক্য ও মন- 
হারা এইরূপ বল! হুইল ] যেহেতু ইহ! গ্রসিদ্ধ আছে যে কর্ম শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক 


৩২৪ শ্রীমস্তগবদগীতা [২৮শ অঃ 


হইয়! থাকে । শরীরাদি ছার! যে ধর্ম বা অবন্ম্য কর্ম মান্ষ করিয়া থকে, সেই সকল কর্মের 
এই পাঁচটিই হেতু ॥ ১৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এই সকল কারণের হেতু পাঁচ। এ শরীর রহিয়াছে 
বলিয়া! মনস্থিরপুর্র্বক অগ্যদ্দিকে দৃষ্টি করে-সে দৃষ্টি বাক্যের দ্বার1 শুনিয়। 
_অমুক বস্ত এই-বড় ভাল সে ভাল আছে সে ভালই থাকুক-কিস্তু তাহ! না 
বিবেচনা! করিয়া আমি সেই জিনিসের কর্তা হইব অর্থাৎ তে জিনিস আমার 
অধীন হয়-তাহার পর মন তেই জিনিস পাবার জন্য চলিলেন_চলিবার নিমিত্ত 
জুত৷ কাপড় চাদর লওয়া হইল এবং পাদব্রজন হইতে লাগিল- দেকানের 
নিকট পর্য্যন্ত গেলেন _ শিয়া লেডিকেনি আছে? দৈবন্রমে লেডিকেনি ফুরিয়ে 
শ্বিয়াছে - এট! বিপরীত কর্ম । ইহ! না লইয়। অন্ঠ জিনিস নিতে পারেন-_- 
অতএব শরীর, বাক্য, মন দ্বারায় ন্যায্য কর্ম বা বিপরীত কর্ম-_ সকল 
কর্মের হেতু এই পাঁচ হইতেছে ।--মছুষ্য যাহা কিছু কায়িক, বাঁচিক, মানসিক 
কম্ম করে, এ পাচটিই তাহার হেতু । তাহা হইলে জীবের মোক্ষ সম্ভাবন! কোধায়? 
জীবের সঙ্গে এই পাটির সম্বন্ধ বিচার করিয়। দেখ। জীব স্বয়ং চিদ'শ সুতরাং তাহার 
কম্ম নাই। প্রকৃতি কর্ধ করে, জীব প্রকৃতির কর্মে অভিমান করিয়া সুথদুঃখা দিতে জড়িত হয়। 
স্্রীব প্রকৃতির কর্মে অভিমান না করিলেই সুখহঃখাদিতে সলিপ্ত হয় না। জীবকে কর্তা না 
বলিয়া তবে অহঙ্কারকে কর্তা বল! হয কেণ? অহঙ্কার যদিও প্রাকৃত বস্ত্র কিন্তু ব্র্দের 
চৈতন্যে সে চেতুনবৎ প্রতীত হ্ইয়। থাকে । ঘটম্থ জলে চন্দ্রের প্রতিবি্ব পড়ে, এইজন্য 
জলমধ্যে চন্দ্র দেখ। যাইলেও বাঁগুবিক চন্দ্র জলের সহিত যুক্ত হন না । তদ্রপ অহঙ্কাররূপ জলে 
বরহ্মচৈতন্তের প্রতিবিষ্ব পড়িয়। অহঙ্ক(রকে ঠতন্মুক্ত করে। জলে প্রত্তিবিষ্বিত চন্দ্রের টায় 
মায়াতে প্রতিবিশ্বিতই ঠৈতন্যই জীব। সেই মায়া ব অজ্ঞান নাশ হইলে জীবভাবও 
নষ্ট হইয়া যায়। যদি বলা যান্ন অজ্ঞান নাশ হইলেও জীবভাঁব নষ্ট হয় না, তবে মুক্তি সিদ্ধ হইবে 
কিরপে? অজ্ঞনশূন্ত জীবভা নিত্য বলিয়া! স্বীকার করিলে, পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন জীবকেও 
ঈশ্বরের স্টায় সর্বাশক্তিমান বলিয়| স্বীকার করিতে হদ। তাহ! হইলে বন্ধ জীবের যখন মুক্তির 
কথ] শুন। যায়, তখন খর ও. বহু হইবেন না কেন? কিন্তু তাঁহা সত্য নহে। অজ্ঞান জন্তই 
জীবভাব কল্পিত হয়, অজ্ঞান নষ্ট হইলে তৎসহ জীবভাবও নষ্ট হইয়া! যায় । ঘটভগ্নে ঘট1ক:শের 
যেমন পুথক দত্ত! থাকে না, অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীবেরও তদ্রপ পুথক সত্ব! থাকিতে পারে না। 
ব্রঙ্ম তো! সর্বদ]ই জ্ঞানঘ্বরূপ, 'তবে এই জগদাদি প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় কিরূপে, এবং উৎপন্ন হইয়। 
তাহার স্থিতিই ব! হয় কিরুপে? ব্রঙ্গের অঘটনঘটনপটায়পী মায়াঁশক্তি ছারাই এই বিশ্বলীল! 
পুনঃ পুনঃ অগুষ্ঠিত হইতে থাকে । এই মায়াশব্কি নিতান্তই দুম্তরা, কিন্ত তবুও জীবের যখন মুক্তি 
হয় বলিয়া! শাস্ত্র বলিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে এই মায়! ছুগ্তরা হইলেও নিত্যা নহে । ভগবান 
প্রকৃতি পুরুষের নিয়ামক ত্রিগুণের অধীশ্বর এবং সংসারস্থিতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি উভয়েরই তিনিই 
হেতু । নুতরাং ভগবানের অশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের স:সার-বন্ধন মোচন হয়। শ্রুতি 
বলিতেছেন-- 


১৮শ অঃ] শ্রীমহগবদগীত। ৩২১ 


“স বিশ্বরছিশ্ববিদাত্মযোনিঃ 
জ্ঞঃ কাঁলকারো গুণী সর্বববিদ্‌ যঃ। 
প্রধান ক্ষেত্রজ্ পতিগুণেশঃ 
সংসার মোক্ষ স্থিতিবন্ধ হেতুঃ ॥” 


তিনি বিশ্বকর্তী, বিশ্ববিদ্‌, ধিনি সকলের আত্মা ও যোঁনি অর্থাৎ করণ, ধিনি চেতন, কালের 
প্রবর্তক অপহত পাপ্ত্বাদিগুণসম্পন্জ ও সর্ববিষয়ক জানদম্পন্ন। অধিকন্ত তিনি প্রকৃতি ও 
পুরুষের নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর, এবং সংপার স্থিতি, মোক্ষ-গ্রপ্তি ও বন্ধনের হেতৃভূত। 
এই এক অগ্ধিতীয় পরম।ত্বাই সকলের নিয়ন্তা। 


“একো হি কুদ্রে। ন দ্বিতীয়া তস্থু: ৷” 


যেহেতু পরমাত্ম। একই সেইজন্ড পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদগণ অপর কোন বস্তর অপেক্ষ। করেন 
না। মূলে তিনিই একমাত্র সত্ত!রূপে বিদ্যমান, আর এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ ইন্দ্রজাঁলের 
সায় মায়াকলিত । 


ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী হইলেও তাহার মায়াশক্তিই জগত প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, আর 
টৈতন্রপে তিনি স্যটি স্থিতির কারণ রূপে উল্লিখিত হন। কিন্ত ক্রিম্নার পর অবস্থারপ ব্রহ্ম 
ভাবের মধ্যে জীব 9 নাই, জগৎও নাই; মায়াকে আশ্রয় করিলে তবে ব্রদ্ধের ঈশনভাব হয় 
অর্থাৎ তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বল! ষ'য়। আবার মায়া হইতে অবিছ্া। উৎপন্ন হইয়া সেই ঠচতন্তই 
জীবভাবে সংসাবী হইয়া বন্ধনযুক্ত হইয়! থাকেন। ধাঁহার! পরাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, তাহার! 
দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবরূপে জন্মম্বত্যুর অদীন হইয়!। ছুঃখ ও শোকগ্রন্ত হইতেছেন। জীব- 
ভাবের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই বাহ্‌ প্রপঞ্চ একেবারে মিথ্যা নহে, 
ক্রিগ্নার পর অবস্থায় জীবভাব মিটিয়া গেলে আর এই প্রপঞ্জের কোন সাড়া পাওয়া বয় না। 
তাই ঘোগীর। শিব শক্তির একত্র সন্ষিলন করিয়া! এই মায়াবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাঁকেন। 
জড় চেনের মিলনস্থ(ন এই বিশ্ব ও জীব। জড়ত্বের দিকে দৃষ্টি থাকিলে আপনাকে আপনি 
বদ্ধ মনে হয়, আবার দৃষ্টি তন্তমুখী হইলেই বন্ধন খদিতে আরন্ত করে। 


“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষর্চ 

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ৷ 

অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্ভাবাৎ 

জ্ঞ।ত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥* শ্বেতাঃ উঃ 


সেই পরমেশ্বরই এই ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্ঞময় বিশ্বকে পোধণ বা ধারণ করিয়! 
থাকেন। মায়াধীন জীব তোঁকভ!ব হেতু আবদ্ধ হয়, জীব ঈশ্বরে ভেদ উপাধিকত, উপাঁসনা- 
হার যোগ্যত। লাভ হইলে নিরুপাধিক পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান হয়--তথন জ্ঞানলাভের পর 
জীবভাব তিরোহিত হইলেই মুক্তিলাঁভ হয় ॥ ১৫ 
৪১ 


হি, শ্রীমন্তগবদগীতা৷ [ ১৮শ অঃ 


( আত্মা "অকর্ত/* “কেবল” ) 
তত্রৈবং সতি কর্তীরমাতআানাং কেবলং তু যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি ছুন্মতিঃ ॥ ১৬ 
অন্থয় । তত্র এবং সতি (যখন সকল কর্মের হেতুই এঁ পাঁচটি তখন ) ষঃ তু (ষেব্যক্তি) 
কেবলং € নিঃসঙ্গ ) আত্মনং (আত্মাকে) কর্তারং পশ্ততি (কর্ত! বলিয়। দেখে ) অকৃত- 
বুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কতবুদ্ধি হেতু ) সঃ ছুর্মতিঃ (সেই ছূর্ধ,দ্ধি) ন পশ্যতি ( সমাকৃরূপে দর্শন 
করে ন!) ॥ ১৬ 
প্রীধর। ততঃ কিম? অত আহ-_তত্রেতি। তত্র সর্বশ্মিন্‌ কর্মণি এতে পঞ্চ 
হেতবঃ ইতি । এবং সতি, কেবলং-__নিরুপাধিকম্‌ অসঙ্গং আঁন্মানং তু যঃ কর্তারং পশ্তি, 
শ|ন্ব(চাঁধ্যঃ উপদেশত্যাগেন অসস্কতবুদ্ধিত্বাৎ, ছুশ্মতিঃ অসৌ সম্যক ন পশ্ঠতি ॥ ১৬ 
বঙ্গানুবাদ । [তাহাতে কি হয়? ইহার উত্তর বলিতেছেন] €সই কর্ সকলের এ 
পাচটি হেতু হইলেও,নিরুপ।ধি মসঙ্গ আম্ম।কে যে মূঢ় কর্ত। বলিয়! দেখে, শান্ব এবং আচার্যের 
উপদেশ ত্য।গ করায়--অতএব তাহার বুদ্ধি পরিমাঁজ্জিত ন| হওয়ায়, সেই ব্যক্তি সম্যক্‌ 
দর্শনে অসমর্থ ॥ ১৬ 


আধ্যাজ্মিক ব্যাখ্য!-_এ সকল কর্মেরই কর্ত। আত্মা হইতেছে ভীহাকেই 
ক্রিয়া দ্বারায় দেখা যায়, ধর। যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে কেহ আত্মার ক্রিয়া 
ন। করে সে দেখিতে পায় না--কাজে কাজেই আত্মা হইতে অন্যদিকে মন 
আসক্তিপুর্বর্বক যায়।__-আম্মাকে কর্তা বলিয়। দেখাই আমাদের দুম্মতি, আত্মা কর্ত! 
নহেন, কর্শাদি সম্পাদন পূর্বোক্ত প1চটি হেতু দ্বারাই হপ্র - এই সকল কথ প্রাচীন ভাস্তকাঁর ও 
টীকাঁকারেরা বলিয়াছেন, কিন্ত লাহিড়ী মহাশয় একটু নৃতন কথা বলিলেন। পূর্ব প্লোকে 
কথিত পাঁচটি হেতুই কর্মের কর্তা স্বীকার করি, কিন্ত তাঁহাতেই ফি আম্ম।র প্রকৃত কর্তৃত্ব 
বিলুত্ত হইল? আন্ম! ন। থাকিলে এ পঞ্চের কর্ম করিবার সাধ্য কোথায়? সুতরং আত্মা 
কোন কর্ম করুন ব| নাই করুন প্রকুত কর্তাঈ কিন্তু আত্ম।। কিন্ত আত্ম! কর্ত!। হইম্াও যে 
অকর্তা-যাহার! ক্রিপ্র। করে না তাহার! উহ! জানিতে পারে না, তাই যাহারা ছুম্মতি তাহার! 
অসঙ্গ আত্মাকে কর্তা মনে করে, তাহার! বলিয়! থাকে আঁত্মাই আসন্তিপূর্রবক যেন সমস্ত 
করিতেছেন; আত্ম!র আসক্তি না থাকাম্ন কোন কর্ম্মেতেই তাহার অভিমান হয় ন!-_-এইটি 
বুঝিতে না পারাই ছুর্মতি, নচেৎ অ।ত্মাই তে! সব, সুতরাং তিনি ঘে সকল কর্মেরই কর্তা 
ইহ! মনে করা দোঁষের হইতে পাঁরে না । আঁম্ম(ন শক্তিতেই এ পঞ্চজন কাঁজ করে বটে, 
কিন্ত আত্ম। নিঃসঙ্গ মুক্ত, তাঁহাকে কর্ম স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্ত যাহার] মন বুদ্ধির 
কর্তৃত্বাব আত্মীতে আরোপ করে, তাহার! আত্মার অকর্তৃত্বভাব কিরূপ তাহা বুঝিতে পারে 
না। তিনি কাজ করিয়াও কাজ করেন না, চলিয়।ও চলেন না, বলিয়াও বলেন না। কঠোপ- 
নিষদ্‌ বলিতেছেন--“আসীনো দূরং ব্রক্ততি শয়ানো যাতি সর্বতঃ, কম্তং মদামদং দেবং 
মদন্তে! জাতুমর্ছতি ॥” 


১৮শ অঃ] শ্ীমস্তগবদগীত। ৩২৩ 


আ। স্থির থাকিয়ও গমন করেন, নিশ্চেষ্টবৎ হইয়াও সর্ধত্র গমন করেন, হ্ধযুক্ত ও হর্ষহীন__ 
এইরূপ স্বপ্রকাঁণ আম্ব্দেবকে আঁমি ব্যতীত আর কে জানিতে সমর্থ হয়? অর্থাৎ এইব্দপ 
আম্মার জ্ঞত। আত্মাই অথবা আত্মজ্ৰ পুরুষ। এই আত্মমকে দেখিতে পাওয়। বায়। 
প্রমাণ-“যং পশ্যস্ত যতয়ঃ ক্ষীণদে|যা:শ | ক্দীণদোষ হইলেই অর্থাৎ মনের চাঞ্চগ্য মিটিলেই 
বা মনের বিষয় গ্রহণ প্রবুতি থামিলেই যোগী পুরুষেরা সেই আত্ম।কে দেখিতে পান। ক্রিগ্নার 
পর অবস্থায় যখন সব এক হইয়া যায় সেই অবস্থায় আত্মাকে বুঝিতে পারা ধাঁ, তাঁহার 
সহিত মিলিতে পারা যাঁয়। কিন্তু যহার1 “অকৃতবুদ্ধি*__অর্থাৎ যাহার। ক্রিয়। করিয়। স্থির 
হইতে না পারে, তাহাদের প্ররুত বুদ্ধি নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থ! ব্যতীত স্থিরবুদ্ধি হইবার 
উপাঁয় নাই; যাহাদের বুৰ্ধির স্কিরতা হয় নাই, তাহার! অকৃতবুদ্ধি, সুতরাং তাহারা আত্মাকে 
দেখিতে পাঁয় না» এবং আবত্ম। সকল বিষয়ের কর্তা হইয়াও তিনি যে নিলিপ্ত তাহা বুঝিতে 
পারে ন!। সুতরাং ক্রিয়! করিয়! ক্রিয়ার পর অবস্থ। না পাওয়] পর্যন্ত বুদ্ধি স্থিরভাব প্রাপ্ত 
হয় না, অতএব তাহাদের আত্মদর্শন হয় ন!। 

'আত্ম। ব্যতীত অন্ত কিছু বস্ত নাই, অনাত্স! বলিয়াও কোন বস্ত্ থাকিতে পারে না। 
আত্মদৃষ্টির অভাব হেতুই জড় পদার্থের উপলব্ধি হয়। চক্ষু নিরাময় না থাকিলে যেমন এক বর্ণকে 
অন্ঠ বর্ণ বলিয়। বোধ হয় তদ্রুপ মনের বিকৃত অবস্থায় জড় অঙ্ড়ের ভেদ বোধ হয়। আত! 
ব্যতীত আর কিছু নাই বলিয়াই আত্ম। অসঙ্গ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন কিছুই থাকে ন! 
তখনই আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়! উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে যদি অন্ত কিছু থাকিত, আত্ম! অসঙ্গ 
হইতে পারিতেন না । অবিগ্য! প্রভাবেই এক আত্মমকে জগদাদি নান! রূপে দেখিতে পাওয়। 
যায়। বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কোন সত্য বস্ত নাই। নানা বস্তর দর্শন ক(লেও সেই এক 
আত্মাই অসংখ্য ভাঁবে বুদ্ধির গোঁচর হন। বুদ্ধি স্থির ন! হওয়ায় মরীচিকাকে বস্ত বলিয়া ভ্রম 
হয়। যাহারা সাঁধন করে না! তাহাদের বুদ্ধি স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীন 
মুখে বলিলেও এ ভ্রম নষ্ট হয় না বা বহু এক হইয়! যায় না। একমাত্র ক্রিয়ার পর 
অবস্থাতে বুদ্ধি যখন স্থির হুইয়] যায় তখন নানাত্বের কোন অস্তিত্বই বুঝতে পার! যায় না। 
ইহার নামই সম্যক দর্শন। আত্মা ব্যতীত অন্ত বস্ত দেখাই অসম্যক্দর্শন । যতক্ষণ মন চঞ্চল, 
বাহাদৃষ্টিলম্পন্ন, ততক্ষণ অবিচ্য/র থেল! নিরস্ত হয় না, সংসরদর্শনও লুপ্ত হয় না, ততক্ষণ শত 
সহন্র ভেদ বর্তমান, তথন জীবও আছেন, ব্রহ্মও আছেন। জীব যতক্ষণ জীব, ততক্ষণ তিনি 
অনীশ, অর্থাৎ কর্তা নহেন। কর্তৃত্ব তখন মায়-শবলিত ঈশ্বরের । সেই ঈশ্বরকে কর্ত। মনে 
ন। করিয়া যে আপনাঁকে বর্ত। মনে করে সে ছুর্মতি। খেল! মিথ্যা বা হ্বপ্রমাত্র হইলেও 
যতক্ষণ তাহা আছে ততক্ষণ তাঁহ। ঈশ্বরে অধ্যাসিত। যেই স্বপ্নদর্শন ভঙ্গ হয়, তখন কর্মও 
থাকে না, কর্ভীও থাকে না, থাকেন এক পরমাত্ম।, ইহাঁকেই আত্মার ম্বরূপে অবস্থান বলে 
বা শুদ্ধভাব বলে। আত্মা বদিও স্বতঃ শুদ্ধ, কিন্তু মায়াকে স্বীকার করিলে তাহার ষে ভাব হন্_- 
উহ্াই চিদ্‌ জড়ের মিশ্রণ, উহাকেই অশুদ্বভাঁৰ বলে। মায়াধীন জীব মাত্রেই এই অশুদ্ধভাব 
রহিয়াছে । ক্রিয়ার পর অবস্থায় অশ্ুদ্ধভাব যেমন তিরোহিত হয়, জীব তখনই অকর্ত। ও 
নিঃসঙ্গ বলিয়া কথিত হন+ তখন আর জীবত্ব থাকে না, তাহার শিবত্বলাত হয়। জীবাবন্থায় 


৩২৪ ্ীমন্তগবদগীত। [ ১৮শ অং 


(কাহার কর্দলেপ হয় না?) 
যন্ঠ নাহস্কৃতো ভাবো বুদ্ধিধস্ত ন লিপ্যতে । 
হত্বাপি সইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবদ্ধাতে ॥ ১৭ 

নিজ মহিম! অবিজ্ঞাত থাকে বলিয়াই তাহাকে চেতন করিলেও তাহার ঠৈতন্ত হয় না। তখন 
সে নিজেরও অধীন নহে ঈশ্বরেরও অধীন নহে, তখন সে ছষ্ট-অশ্ববাহিত রথের মত ইন্দ্রিয়রূপ 
অশ্বের প্রেরণায় কেবল ভোগ সুখের জন্ত লালায়িত হইয়! ভোগ্াবস্তর পানেই ছুটিয়! বেড়ায়। 

ব্রহ্ম এক, সেখানে দ্বিতীয় বস্ত নাই, তবে এই যে জগত দর্শন হয় কাহার? দ্বিতীয় বস্ত 
আসে কোথ। হইতে? ইহা অন্ত কোন পৃথক সন্তা নহে, একমাত্র সত্তার নধ্যেই এই 
বিচিত্র শক্তি রহিয়াছে, তাহাই কখন কখন প্রকট হয় মাত্র । ইহাই ব্রঙ্গের নিজের মধ্যে 
নিজ শক্তির স্ফ্রণ। যদিও শিব এক, তথাপি তীহ্াার নিজশক্তির যখন স্ফুরণ হয় তখন 
একের মধ্যেই দ্বিতীয়কে যেন দেখ! যায়। ইহ।ই শিবশক্তি-সম্মিলিত ভাঁব। একদিক 
দিয়া দেখিতে গেলে যেন দুইটি সতত! রহিয়াছে বলিয় মনে হয়, কিন্তু ভাল করিয়। 
দেখিলে দেখা যায় একটি অন্টির সহিত অভেদ সম্বন্ধে সম্মিলিত, একেবারে অভিন্ন । পরে 
শক্তির সাতিশয় স্মুরণ বা বহির্ধুথী ভাব---“একোহহং বুশ্তাম”-_ ইহাই ব্রঙ্গের সঞ্চলল বা মায়াশ্রনন। 
ইহা হইতে প্রাণ শক্তির স্ফুরণ, আঁবাঁর প্রাণ হইতে মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্প্রণারণ 
ভাব। প্রথণো হোষঃ ষঃ সর্বভূতৈর্ববিভ!তি বিজীনন্‌ বিদ্বান ভবতে নাঁতিবাদী“_মুণ্ডক। 
য:--যে পরমাত্ম, সর্ধবভূতৈঃ বিভাতি-ত্রঙ্গাদি তৃণ পর্য্স্ত সমস্ত পদার্থে ই প্রকাশ 
পাইতেছেন, এষ হি প্রীণঃ_-তিনিই আমাঁদের অচঞ্চল স্থির প্রাণ, বিজীনন্‌ _ ইচাই ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় জানিতে পারিয়, বিদ্বান্_জ্ঞ।নী সাধক, অতিবাদী ন ভবতে--আত্মাতিরিক্ত আর 
কিছু পদার্থ আছে বলিবারও তীহার সামর্থ্য ন।ই | 

যাহা এক ছিল তাহাই আবার বহুর্ূপ ধারণ করিল। ইহাই ভগবৎ মায় । এই শক্তি 
প্রভাবে আত্মবিস্বত আত্ম। আঁত্ম।কে বহু বলিঘ়। মনে করে, এবং একের সহিত অপরকে ভিন্ন 
বলিয়! ভ্রম করে-__এইখনে আত্মদর্শনের লোপ হন, চৈতন্যের ক্ষীণতা ও জড়ের প্রলারত! ল।ভ 
হরন। সহল্রার হইতে ব্রক্ষশক্তি অবতরণ করিতে করিতে প্রাণ সন্তান স্পন্দমম/ন হয়! 
পরিশেষে জগদাদিক্ধপে পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে মূলাধার পর্যন্ত অবতরণ করিয়া নিদ্রিত 
হইয়! পড়ে । এইখানেই জীব অগ্রানাচ্ছন্ন হইয়া থাকে । আজ্ঞচিক্র পর্যাস্ত যে স্পন্দন 
তাহাতে মায়! তত মাচ্ছম করে ন|, সেখানে মার আছে, কিন্তু মায়াধীন ভাব নহে । তখনও 
জ্ঞানের পূর্ণতা । তখন পর্য্যন্ত এশ্বরিক স্্টি। ক, অনাহত, নাভি পর্য্যন্ত ঠৈকাঁরিক ভাব, 
নাভির নীচে মায়িক ব্য, তখন একেবারে আত্মবিস্থত ভাব। প্রাণ তখন স্পন্দিত হইয়! 
মনকে, এবং মন ইন্ড্িয়গণকে বহিশ্ুথে পরিচালিত করে, ইহাতেই অনম্ত খেল ও অনন্ত 
জীব জগতের সম্প্রসারণ হইন1 অনস্ত জগত লীলা চলিতে আরম্ভ করে ॥ ১৬ 

অন্থয়। যন) (ধাঁহ।র ) অহংকুতভাবঃ € “আমি কর্ত।' এই ভাব) ন€ নাই), যস্য বুদ্ধিঃ 
ধোহার বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় ন।), সঃ (তিনি) ইমান্‌ লোকান্‌ এই সকল লোককে ) হত্ব! 
অপি হেনন করিয়াও) ন হস্তি (হনন করেন না), ন নিবদ্ধাতে (ম্ৃতরাং আবদ্ধ হন ন1)।॥ ১৭ 
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ভ্রীধর । কঃ তহি স্ুমতিঃ? যস্ত কর্মলেপো নাপ্তি ইতুক্তম্‌ ইতি অপেক্ষায়।ম্‌ আহ-_ 
যস্তেতি। অহমিতি কৃতঃ অহঙ্কর্তী ইতি এবস্ঠুতো ভাঁবঃ--অকিপ্রায়ো যন্ত নান্তি। যদ] 
অহংকৃত:-__অহঙ্করম্য ভাঁবঃ--স্বভাঁবঃ কৃ ত্বাভিনিবেশে। বন্য নাপ্তি। শরীরাদীনামেব কর্ম" 
কর্তৃত্ব(লোচনাদিত্যর্থ:, অতএব যন্ত বুদ্ধির লিপ্যতে-ইষ্ট। নিষ্টবুদ্ধা1 কর্ন্থ ন সজ্জতে । সঃ 
এবভ্‌তো। দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মনশী ইমান লোকান্‌্_ সর্ধ(নপি প্রাণিনে! লোকদৃষ্1 হত্বপি 
বিবিজ্ততয়! ন্বদৃষ্্য। ন হস্তি। ন চ তৎফলৈঃ নিবদ্ধ্যতে _বন্ধনং প্রাপ্পোতি। কিং পুনঃ সত্বশুদ্ধি- 
ছারা পরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কন্ধভিঃ তশ্য বন্ধশক্ষ। ইত্যর্থঃ। তছুক্তং_. 

'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত] করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পন্সপত্রমিবাস্তম| ॥ ইতি ॥ ১৭ 

বঙ্গীন্গবাদ। [ তবে ন্ুমতি কে? (ইহার উত্তর )_ ধহার কর্্মলেপ নাই-ইহা! বল! 
হইল। এতদর্থে বলিতেছেন ]--মহমিতিকূত অর্ধীৎ আমি কর্ত। যাহার এইপ্রকার ভাব বা 
অভিপ্রায় নাই। অথবা শরীরাদিই কর্মের কর্ভা এইরূপ আলোচন| হেতু যাহার অহন্কতভাব 
(অর্থাৎ আমি কর্ত/ভাব ব! কর্তৃত্বানিবেশ ) নাই, অতএব ধাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না (ইঠ্টানিষ্ট- 
বুদ্দিদ্বার| কর্ধসমূহে যিনি আনক্ত হন ন| ) এইক্প দেহাঁদি হইতে বাতিরিস্ত আন্মদর্শনকারী 
ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণিগণকে হত্যা করিয়াও শুদ্ধভাবে আত্মদৃষ্টিতে কাহাকেও হনন 
করেন না। ন! সেই হুনন ফলেই আবদ্ধ হন--অর্থাৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হন না! সেই লোক যে 
সত্বশুদ্ধিঘবারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপন্তি হেতু কর্ম করিয়! বদ্ধ হইবে, এ আঁশঙ্ক।ও নিশ্রপোভন__ 
ইহাই তাঁৎ্পধ্য । সেইজন্ত বলা হইয়।ছে--ষে ব্যক্তি ফলাপক্ভি ত্য।গ করিয়! ভগবদর্পিতচিন্তে 
কম্ম করিয়া থাকে, পদ্মপত্র যেষন জলদ্বার| লিপ্ত হয় ন।, তিনিও সেইরূপ পাঁপপুণ্/ময় কর্মে লিগ 
হন ন! [কেন কর্ম-লেপ হয় না? তাহার কারণ__“কর্মচোদনা* ও “কর্মসংগ্রহ* সমস্তই 
ত্রিগুণাক্ক। নিগুণ আত্মার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নাই, অতএব আত্মঞ্জ ব্যক্তি যিনি 
নিরহঙ্কার, তাহার কম্মলেপও দেইরূপ সম্ভব নহে ]॥ ১৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যখন আপনাতে আপনি 
থেকেও নেই- সেই আশ্চর্ধ্যদশ।য় থাকিয়া আর কোন বিষয়েতে আসক্ভিপুর্ব্বক 
স্থির বুদ্ধির ঘ্বারায় লিগু হয় না_সে সমুদয় লোককে মেরে ফেল্লেও সে হনন 
করে না না সে হনন কর্বার জন্য আবন্ধ হইতে পীরে--কারণ, মে আপনীতে 
আপনি ছিল না- সে ত্রন্দের নেশতে যেমন মতাল মদ্দের নেশায় ।__ আত্মার 
সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন -“প্রপধ্োোপশমং শাস্তং শিবমছ্যৈতং চতুর্থং মন্তন্তে স আত্ম! স 
বিজেয়ং_ (মাু.ক্য ৭মমন্তর:)। প্রপঞ্চোপশমং--জগদ্ধিকাশের নিবৃতিরূপ অর্থাৎ জাগ্রৎ-সবপ্র-হুযুণ্ডি 
সমবস্বশূন্ঠ, শা্তং_বিকারশৃন্ত, অবস্থান্তর প্রাপ্তি তাহার হয় না, শিবং_ মঙ্গলময়, অন্বৈতং__- 
ঘবিতীয়ের অভিনিবেশশৃন্য, চতুর্থং জাগ্রদাদি পাঁদত্রয় হইতে ভিন্ন, সঃ আত্ম_তিনিই আত্মা, 
মন্তস্তে_ যাহার! জাত আছেন, তাহারা বলেন সঃ বিঞ্সেয়১--তিনিই জ্ঞেম, তাহাকেই জানিতে 
হইবে । ইহাই আসল জ্ঞান। এইজ্ঞান তাহার হয় _ধিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকেন, 
সে অবস্থায় ক্রিয়! থাকে না, সেখানে কর্ত।'ও থাকে না। সে এক আশ্চর্য; অবস্থা, নিজ 
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অন্থভবরূপ। এই অবস্থ।য় বুদ্ধি স্থির'থাকে, অর্থাৎ আত্মাকার৷ হুইয়! ষাঁয়, সুতরাং ইন্দরিয়াদির 
কর্মে বুদ্ধি লিপ্ত হয় ন।। অহঙ্কার বা কতৃত্বভিমান থাকিলেই কন্মফলে বুদ্ধি লিগ হয়। 
যাহার অহংভাঁব নাই তাহার কর্তৃত্বভাবও থাঁকে না। সুতরাং সে অবস্থায় কম্ম করিলে 
কম্মজনিত স্থ-দুংখরূপ ফলে আবদ্ধ হইতে হয় না। বাহার অপরোক্ষাছভূতি হয় নাই, তিনি 
এরূপ অনাসক্তভাবে কম্ম করিতে পারেন না। মুখে অনাসক্তি দেখানো বা দেইভ।বে কম্ম 
করিতে যাওয়া-- সেও অহঙ্কারেরই নামাস্তর। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্টদেব বলিয়াছেন-_-“হে রাঁম, 
তুমি বাহিরে রাজ। সাজিয়! রাজ্য শাসন কর, কিন্তু ভিতরে অকর্ত। বলিয়! আপনাকে বুঝিও”। 
পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিয়া থাঁকিয়। যাহাদের গতি বা! বুদ্ধি শুদ্ধব। ুন্দর হইয়াছে, 
তাহাদের "আমি কর্ত।” এই গ্রকার ভাঁবনাই আসিতে পারে না, তাহাদের বুদ্ধি কম্মে লিপ্ত হয় 
না বলিয়! তাহার! কন্মঙ্গনিতে ফলে হষ্ট ব। তাঁপযু্* হয়না। তীহার বুদ্ধি তো শরীর 
ইন্ড্িয়ের আচারের সহিত মিলে না; সেইনন্ত ম!তাঁল যেরূপ মদের নেশায় দেহাভিমানশূস্ত হয়, 
তদ্রপ বুদ্ধিও অভিমানরহিত হইয়া যায়-_ইহাকেই নিরহঙ্কার ভাব বলে। আত্মার কোনক্প 
অবস্থাস্তর হয় ন| বলিয়! বুঝিতে হইবে । আম্ম। অন্ত কাঁহ।রও সহিত তদ্‌ ভাঁবাপন্ন হইন্ছে 
পারেন ন|। কাঙ্জেই হনন বা অহনন কোনরূপ কর্ধেই তিনি লিপ্ত হন না। অবশ্ত “আমি 
কর্তা” ইহাঁও যেরূপ মনোতাব, “আমি কর্ত। নহি” ইহ1ও সেইরূপ আর একটি মনোভাব, 
হংকার-বিবজ্জিত আত ক্ষ পুরুষের এ তই ভাবই থাকে ন। আত্মার শুদ্ধরূপে কিছু 
অধ্যাস নাই, এই জন্য সে অবস্থায় এ ছুই ভবের কোন ভাবই থাকে ন। দেহেত্টিয়ািতে 
তখন অহংভাব না পাকার দেহাদি-কৃত হনন কার্যের তিনি ত্স্ত। হন না, এবং বুদ্ধিও আত্মস্থ 
বলিঘ্লা এ সকল কার্ধ্যে বুদ্ধিও লিপ হইতে ন। পারার তন্তৎ কার্ধে; আত্ম। বদ্ধও হইন্তে পারে 
না। এখন 'আবার সই একই প্রণ্ন মনে উদম হগ্র, তবে এ-সব কাগু করে কে? এ ভোজ-বাজী 
দেখায় কে? কেই বা কর্খ করিয়। দণ্ড পুরপ্ধার লান্ত করে? দণ্ড পুরস্কার তাহাকে 
দেয়ই ব। কে ? 'ন্+ বা কু” কন্ম করিতে তাহ।কে বলেই ব। কে? নিষেদই বাকে করে? ঈত্বর 
সকলের বুদ্ধিস্থ হইয়। সকলকুক সব কশ্ম করাইতেছেন, ইহারই বা অর্থ কি? যদি ঈশ্বরই সব 
করান তবে আমর! ফল ভোগ করিয়া মরি কেন ? 
এখন কে ভোগ করে এবং কেই ব। ভোগ করায়_ইহ। বুঝিতে গেলেই “আমি কে ” 
এবং আমার 'শ্বব্ধপ কি' বুঝিতে হইবে । একট|। কথ। অতি সত্য; শুভাশুভ যে কেন কন্মই 
অ।মর। করি না কেন, তাহ! আমর! করিতেই পারিতাঁম নাঁ_ঘর্দি আমাদের মধ্যে কোন চেতন 
বস্তব বা আত্ম। না থাকিতেন। চেতনের অপিষ্ঠান বা প্রেরণ। ভিন্ন কেন অচেতনেরই প্রবৃত্তি 
বা] কাধ্য হইতে পারে না। সকল প্রবৃত্তির মধ্যেই একটি চেতনের পপ্রেরণ। রহিক্নাছে, মেই 
চেতন-প্রেরকই আত্ম। বা ব্র্ধ। অতএব আম্মাকে অকর্ত। বলিগ্না ঠেলিয়! রাখিলে চলিবে 
কেন? ““সর্দবস্ বৃদ্ধিক্ূপেণ জনন্য হাদ সংহ্হিতে”_ তুমি প্রাণিমাতের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, 
কালবশে যাহা কিছু রূপাস্তরিত হইতেছে, কালের সে শক্তি ভগবান হইতেই। আব।র 
গীতাতে ইহাও আছে-_“ঈশ্বরঃ সর্ধবভূতাঁনাং হন্দেশেহগ্ঞুন তিষ্ঠতি | 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি বন্ত্ররঢানি মাঁয়য়া ॥” 
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হে অঙ্জুন, সর্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর ত্বকীয় মায়াশক্তি-প্রভাঁবে শরীরকপ যৃক্তরে আর জীবগণকে 
পরিভ্রমণ করাইয়া তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর হদ্দেশে অবস্থান পূর্নক 
শরীরষস্ত্রে আরূঢ় জীবগণকে নান! কর্ম করাইতেছেন-_সেই কর্ম না করিয়] ভীবের অন্ত কোন 
উপায় তো নাই! ধযর্দ এই চরকীর পাক হুইতে বাঁচিতে চাও তবে তোমাকে ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হইতে হুইবে। তিনি যদি প্রসন্ন হন, তবেই তৃমি মুক্তিলাভ করিয়! শান্তি পাইবে। 
আবার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে জীব স্বীর প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাক্তন-জম্মের 
ংক্|রাহরূপ কর্শ করিতে বাধ্য হয়, ইন্দ্রিয-নিগ্রহ করিয়াও কিছু হইবে না। কুকর্শের 
কুফল জানিয়াও তাই পূর্বসংক্কার-বশে জীব কুকর্ম করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং জীবের মত 
এত বড় নিরাশ্রয় আর কে আছে? কিন্তু জীবের হৃদয়ে কর্শেচ্ছর মূল সেই ব্রচ্গের সন্কল্প__ 
“একে |হহং বহু স্তাম*--এক আমি বহু হইব। সেই তিনিই বহু জীব হইয়া! তাহার সঞ্তলের 
ফল ভোগ করিতেছেন, তিনিই জীব হইয়া ভূগিতেছেন। ঈশ্বর স্বভাব জীবের কর্্মলেপ হইতে 
পারে না, তাই তিনি ত্রিগুণের জাল নির্মাণ করিয়। নিজেই নিজে আবদ্ধ হইম্লাছেন। কি 
অদ্ভুত ক।গু তাহার! আবার এই কর্ম করিতে যতদিন ভাল লাগে, জীবরূপে আনন্দেই তিনি 
সেই কর্ম করিয়া যান। কিন্তু ধীরে ধীরে কর্মের বিবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া! যখন জীবকে 
বিড়দ্বিত ও প্রপীড়িত করে, তখন আবার জীবের জাগরণ হয়, ধীরে ধীরে তাহার মোহ-নিদ্র। 
ভাঞঙ্ষিবার উপক্রম হয়। জীব শকটবাহী বলীবর্দের মত শ্রাস্ত ও ক্লান্ত হইয়। তখন নিজের 
স্বন্ধের বন্ধন খসাইবাঁর জন্য বাঁকুস হয়। কিন্ত ইচ্ছ। করিলেও তখনি তখন €ে 
স্বন্ধের ভার নামাইতে পারে না। কারণ তখন জীব অনীর্বর ভাবাপন্ন। যদিও মুঢ়তা-বশতঃ 
অহঙ্কারে মত্ত হইয়। নিজের ভাঁর নিজেই নামাইতে পাঁরিবে বলিয়া মনে করে, কিছু দিনের 
চেষ্টায় সে বুঝিতে পারে যে, উহা! তাহার সামর্থ্যের বাহিরে, এতদিন ষে বৃথা আস্ফালন 
দেখাইতেছিল, উহাই তাহার ছুশ্মতি। কিন্ত বার বার বিফল প্রয়াস তাহাকে তাহার নিজ- 
সামর্থোর উপর সন্দেহ উৎপন্ন করিয়। দিয়াছে, এখন সে যেন কাহারও শরণ লইতে চায়। 
বুঝিতে পারিয়াছে_ এতদিন চক্ষে ঠুলি পরিয়! সে তাহার নিজ কর্তৃত্ব, অভিমাঁনকেই বড় বলিয়। 
ভবিয়াছিল, আঁজ তাহার সে বিশ্বাস চলিয়া গিকাছে। সে এখন বুঝিয়াছে -তাহাঁকে 
যক্ত্রারট়ের সয় যিনি ঘুর।ইতেছেন, তিনিই তাহ।র মালিক, তিনিই ঈশ্বর, সে স্ব্ং শক্তি- 
সাঁমর্্যহীন একটি অহঙ্কৃত বদ্ধ জীব, তাহার রে।দনই সার কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমত| নাই। ভর়- 
ব্য/কুলিত চিত্তে জীব তখন কীদিয়। উঠে এবং বলে "প্রভে। ! এই শরণ।গত দীন আর্তকে 
রক্ষা) কর”। তখন শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে আসমা! ভবপিন্ধুতে নিমজ্ছনোন্মুখ তাহার দেহ- 
তরণীর কাগ্ডারী হন। জীব প্রথমে নিলের স্বরূপ বুঝিতে অনমর্থ--তাহর যাহ! কিছু সমস্তই তাহার 
দেহ-প্রকৃতি। নেই প্রকৃতির সহিত সে তাদাত্মভাবে মিলিত, এখন কিছুতেই আর প্রকৃতি 
হইতে সে আপনাকে পৃথক করিয়া! দেখিতে পারে ন!। প্ররুতির মোহে মুগ্ধ জীব সমস্ত কম্মে 
আপনার কর্তৃত্ব দেখে, সেই জন্ত তাহার বুন্ধি সকল কর্খে লিপ্ত হুইয় যাঁর এবং তাহার স্ুখ- 
দুঃখরূপ ফলভোগ করিতে সে বাধ্য হন্ন। দেহাত্ম ভাবে মগ্ন জীব আর কাহাকেও দেখিতে পা 
না, সুতরাং সকল কর্মের কর্তা সাঁজিয়! পুনঃ পুনঃ এই জগতে যাতায়াত করিতে থাঁকে, এবং 
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জন্মমৃত্যুর পাঁশে বদ্ধ হ্‌ইয়! কেবল রোদন করিতে থাকে । শ্রীগুরু আসিয়! যখন তাহার জ্ঞান" 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তখন জীব বুঝিতে পারে-_-এই দেহেন্দিয়রূপ প্রকৃতি হইতে সে কত 
ভিন্ন,_ প্রকৃতি অশ্ব, নে ষে অশ্বারোহী! প্ররুতির কর্তৃত্ব মানিয়া এতদিন জীব কি ভূলই 
করিয়াছিল, কে|থায় অশ্বস্কন্ধে আন্ধঢ হইয়া সে আনন্দে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইবে, তান! হইয়। 
দে নিজেই অশ্বকে স্বদ্ধে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্ত হইয়। পড়িতেহে! জীব যখন 
বিচার করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে, তথই তাহার স্বরূপ-সন্ধান আরম্ভ হয়। তাহার 
প্রকৃতি সব্ব-রজঃ-তমোমিলিত, জীব ইশ্বরাংশ হইয়াও এই গুণের সহিত জড়িত হইয়! গুণ 
হইতে আপনাকে কখন অতিরিক্ত বা পৃথক মনে করিতে পারে না। ভগবানের চৈতগ্মরী 
প্রাণময়ী শুদ্ধশক্তি হৃদয়ে আসিয়া! এশভাঁবে অন্ধ প্রাণিত হইয়। বর্তমান থাকেন আবার এ শক্তি 
যখন নাভির নীচে মৃলাধারাদিতে অবতরণ করিতে থাকেন, তখন জীব-ভাবে বদ্ধ হইয়। আপনি 
আপনার শ্বরূপকে ভুপিয়া যান। ইহাকেই মায়াদায়। ব্যাপ্ত হওয়া বলে। তথন সুক্ম জগতের 
ব| সুক্ষ শক্তির কথাও মনে পড়ে না, কেবল স্থুলভ।বে লক্ষ্য থ'কে, এবং সেই অবস্থায় থাকিতে 
থাকিতে নিজেকেই তধন স্থূল বলিয়। মনে করে, একেবারে নিজের স্বরূপ ভুলিয়। 
অনীশ্বর ভাবে দিন যাপন করে। যে স্পন্দন প্রথমে আংজ্ঞ।চক্রে প্রাদুভূতি হইয়াছিল, 
তাহাই পুনঃ স্পন্দত হইয়া হদয়দেশে অবতরণ করে, "ুখনও তাহার সম্যক জ্ঞান বিলুপণ হয় 
নই, কিন্ত যখন অস্ত:করণ বৃহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইরা শৃঙ্ঘলাঁবদ্ধ তক্করের মত সেই বেগ 
নাভির নীচে অবতরণ করিতে লাগিল, তখন তাহার মধ্যে জ্ঞ'নের উজ্জ্বল প্রভ। ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণ হইয়] একেববে বিনুস্ব হইন। খেল, তখন তাহার যে এশীশক্কি 
ছিল, তাহা স্ুপ্তবৎ হই প্রচ্ছন্ন হইধা গেল। তখন জীব মায়ার ঘোরে নিদ্ৰাচ্ছন্ন হইয়! 
জড়বৎ হইয়! গেল। তখন জীব যখন এক অনু ইন্্রজ/ল-বিরচি মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া 
জীবভাবের খেল। আরম্ভ করিঘ়। দিনঃ "তখন যে সে কে, কোথায় সে, এবং কাহার খোঁজে 
ফিরিতেছে, কি খেল! খেলিয়া দিন ক1টাইতেছে--এ সমস্ত তাহার চিত্তপট হইতে কে ধেন 
মুছিয়! ফেলিয়া দেয়। মাঁরাভিদ্বুত বদ্ধজীব প্রথম প্রথম রাগ, ছেষ, কাম, ক্রোধ লইয়।ই ব্যস্ত 
থাকে। যে দিন হইতে আবার গুরুকপায় তাহার স্থ্ত জাগিয়া উঠে, পেদিন নৃতন পথ 
পাইনা যেন সে নূতন দেশের লোঁক হইয়! যায়--দেদিন হইতে তাহার চিরাভ্যস্ত মার্গ ছাড়িয়। 
দিয়া সে নৃতন পথের যাত্রী হয় একেবারে উল্টাপথ ধরে। এই উপ্ট। পথই নিবৃত্তি মার্স, 
তাহার স্বস্থানে ফিরিবার পথ । এ পথে যে চলে তাহার সত্বশুদ্ধি হওয়! অনিবার্য, সবশুদ্ধি 
যত অধিক হইতে থাকে, ততই সে নিজ নিত্য-নিকেতনের সন্নিকটে উপনীত হইতে থাকে । 
এখনও পথ বহু বিদ্ব-পূর্ণ; সেই বিদ্ববন্থল মার্গে চলতে চলিতে তাহাঁকে অ প্রত্যাশিত অনেক 
বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। স্থল জগতে স্থূল বিষয় সমূহকে এতদিন নিঞ্জের মনে করিম! 
কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এখন আবার সুক্মঞ্ঈগতের হম বিষয়!চৃভবগুলিকে তৃপ্তিকর বোঁধ 
হইতে লাগিল, এবং সেই সকল শক্তিকে আপনার মনে করিয়া নিজেকে কৃতকুত্য বোধ 
করিতে লাগিল। তখন কত শক্তি সন্বকিরণোদ্তাসিত হইর! তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে 
লাগিল, সেই সকল শক্তি ষেন তাহাঁরই অধীন ভ।বিয়! জীব অধীর হুইয়| উঠিল । আবার 
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জীবকে আঘাতের পর আঘাত খাইতে হইল ; এইরূপে তাহার মধ্যে আবার সত্যের প্রকাঁশ 
হইতে লাঁগিঙস। সত্যের আলোকে মে আপনার স্থান নির্ণর করিতে সমর্থ হইয়। আবার 
স।ধনাতে প্রাণপণ ঘত্ব করিয়া নিজ-অন্তঃপুরের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। এইবার তাহার 
বছদিনের আঁশ সফল হইবার সম্ভাবনা হইল, ভগবত্কপায় স্থলের নেশা তাহার ছুটিয়! গেল, 
তখনই অধ্যাত্মরাঁজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। সাধকের অস্তঃকরণ তখন হত শুদ্ধসত্ব 
ভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই পর! টবরাঁগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তখন আর তুল হয় 
না, কিন্ত এখনও বিভীষিকা দেখ! শেষ হয় না, তাই আর কোথাও যায় না, কিছুই চাঁহে না, 
নিজের মধ্যে নিজে স্ব্ধ হইয়। থাকে,_ ইহাই সর্ববধর্ম-সন্নযাঁস। ইহাই সর্ববধন্ম-পরিত্যাগ করিয়া 
হৃদয়স্থ ঈশ্বরে আত্মপমর্পণ ! এইবার মন কর্মাকম্ম এবং তাহাদের সমস্ত ফলাফল নিবৃত হইয়| 
যায়। ইহাই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, প্রপঞ্চের উপশম | এইখানেই ঈশ্বরের সহিত জীবের তাদাত্মা- 
ভাঁবে মিলন বা স্বর্ূপ-কেন্দ্রের সহিত নিঞ্-কেন্দ্রের ( অহঙ্কারের ) সন্মিলন হয়। যখন এঁশ 
শক্তির সহিত জীবশক্তি মিলিয়৷ এক অভিন্ন হইয়া যায়, সেই শুভ মুহুর্তে সাধক সহশ্রারে 
পরব্যোমে উখিত হইয়া! আপনাকে আপনি হারাইয়| ফেলে। সেই শিবশক্তির সন্গিগনক্ষেত্রে 
জীব নিজের স্বরূপাবস্থ! লভ করে, সে যাঁহা ছিল আবার তাহাই হইয়া! যাঁয়। তখন সেই 
সহম্ারে নীল-গীত-পক্কজের উপরে সর্বশুদ্ধাতীত নিরাকার পরমার সহিত এক হুইয়! 
সোহ্হং ব্রহ্ম বা সর্ববেদ-অগোচর বিদেহ ভাব প্রাপ্ত হইস! ব্রহ্ম-নিরঞ্জনরূপে জন্মমৃত্যুর অতীত 
অবস্থ! লাভ করেন। 
এই সময় মায়োপহিত চৈতন্ ঈশ্বরও মাঁয়াতীত হইয়া অন্তহিত হ'ন। অহঙ্কার যে 
প্রক্কতির পরিণাম, অহঙ্কার সেই প্ররুতিতে এবং প্রকৃতি পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যাঁন। 
ইহাই “অবরুদ্ধ ভাব*। এখানে আত্মাই আত্মা, আত্মকিরণে।দ্বীপ্ত শুদ্ধ সত্ত্বভাবও গুণাতীত- 
ভাবে পর্যবসিত হয়। তখন উপ|স্ত-উপাসক সম্বন্ধও বিলুপ্ত হয়। 
"্নিমেণিহমোহপদবীতি ন মে বিকল্লে। নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ। 
মনে ন বুদ্ধির শরীরমিন্দ্িয়ং তন্মাত্রতভূতানি ন ভূতপঞ্চকম্‌। 
অহঙ্কৃতিশ্চাপি বিয়ৎস্বরূপকং তমীশমাত্মানমুপৈতি শাখতম্‌ ॥ 
ন ত্বং ন মেন মহতে! ন গুরুন শি্ুঃ। 
সচ্ছন্বরূপ-সহজং পরমার্থতত্বং জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোহম্‌ ॥* 
অবধৃতগীতা 
মন, বুদ্ধি, শরীর, ইন্দ্রিয় পঞ্চতম্মাত্র বা পঞ্চমচাভূতত-_-আত্মা এ সকলের কিছুই নয়। সেখানে 
না তুমি না আমি, সেখ|নে মহৎ বলিয়াও কিছু নাই, সেখানে গুরুও নাই শিল্পও নাই। 
সেই পরমার্থতত্ব সহজ ও সচ্ছন্দ অর্থাৎ কোন আয়াসপূর্বক জানিতে হয় না। জ্ঞানামৃত 
সমরসপূর্ণ আত্মা, একমাত্র তাহাঁর তুলন| গগন, আমি নেই গগন সদৃশ । 
জীব যখন নিজ নিকেতনের দিকে যাত্র! করে, তখন হইতেই তাহার ভাব শুদ্ধ হইতে 
থাঁকে। ক্রমে বত অগ্রসর হইতে থাঁকে, ততই সে শুদ্ধ হইতে শুন্ধতর হইতে থাকে, এইরূপ 
বিশুদ্ধতাঁর উচ্চত্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সে বিশুদ্ধসত্ত্বের মধ্য হইতেই সর্বাস্তধ্যামী ঈশ্বরের 
৪২ 
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সাড়! পাওয়া যাঁয়। তখন সাধক বুঝিতে পারেন যাঁহ! কিছু জগতে হইতেছে-_সে সব তাহার 
ইন্ছাতেই হইয়া থাকে৷ ঈশ্বরের আশ্রয় পাইন্নাই জীবের জড়ত্বের বন্ধন খসিনা যাঁয়। কাম, 
ক্রোধ, রাঁগ, ছেযাঁদি পশুত'ব সমস্তই তখন বিগলিত হই়। যায়। সাধনার ছার ইহ! যেক্ধপে 
সম্ভব হয়, তাহাই ক্রমে লিখিত হইতেছে। ক্রিয়াার| ক্রিয়ার পর-অবস্থ। প্রাপ্তি হয়, সেই 
অবস্থায় থাকাই সন্ধ্যা। সম্+ধা- _সম্যকন্ধপ ধারণ! তখনই হয়। প্রাণের নিরোধ হইতেই 
এই ধারণ। হয় “শ্ুখং যদ্‌ বাযুধারণম্”_-ইহাই স্থিতি বা অবরুদ্ধব্ূপ ব| ক্রিয়ার পর-অবস্থ।। 
অভ্যাদ করিতে করিতে এই অবকুদ্ধভাবে সহজে থাঁক! যাঁয়। ইহাই প্রকৃত ধ্যান-সন্ধ), 
যাহাতে কায়ক্লেশ কিছু নাই। এইব্প ব্রহ্গভাব-ভাবিত চিত্তই সকল ভূতের সহিত নিলিয়। 
এক হইয়া যায়। সাধন করিতে করিতে সাধকের যখন স্ুযুয়।র মধ্যে প্রাণের গতি হইতে 
থাকে, তখন সেই সাধককে “একদ্ডি বলা হয়। তখন ইড়। পিঙ্গল! ছাড়ি! প্রাণ লুযুয়য় 
থাঁকে, এবং স্তযুন্নায় থাকতে থাকিতে সাধকের শ্ুযুক্ার অতীত অবন্থ|! লভ হইলেই তাহার 
“সর্ববং খনিদং ব্রদ্ধ” অচভবের বিষয় হয়। এই অব্যক্ত ব্রহ্মসন্থু হইতেই সমুদ্র হিল্লোলের 
মত আত্ম। হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। “অব্যক্তাৎ জাতে প্রাণঃ*। যেক্ধপ পুরুষের ছা'য়! 
সেইব্প প্রাণের ছায়! মন এবং মন হইতে ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রকাশিত হয়। এইরূপে আম্ম। 
স্থল হইতে স্থুলতম পিণ্ডে পরিণত হ*ন। আবার যখন স্থুল হইতে স্থক্ম্ে যাইতে হয়, তখন 
উল্ট। পথ ধরিতে হর্‌, এইরূপে উন্ট। পথে চলিতে চলিতে “আমি*র সন্ীর্ণবোধ চলিয়া গিয়। 
“আমিশ্র ব্যাপক ভাবের বোধ হয় । হন স্তন জাগ্রহার ভাবও থাঁকে না| স্কুলবোধ 
রহিত হইবার পরে স্ন্ম স্বপ্রবোধও রহিত হইয়। যায়। তাহর পর সুযুপ্রাবস্থায় জ্ঞানের সব 
পর্থক্য মিটিয়! যায়, সমস্ত পৃথক জ্ঞান একীভূত হইয়া যায়, তখন আর প্র+াশের নানাত্ 
ভাবও থাকে না! 'ঘত্র সুপ্টো ন কঞ্চন কাম ক।ময়তে, ন কর্চন স্বপ্পং পশ্যতি তৎ সুযুগ্তম্‌। 
সুযুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ে। হ্যানন্দতৃক চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞআ্তীর পাদ: 
অর্থাৎ ক্রিপ্নার পর-অবস্থাতে যে সুুপ্তি হইয়!ছে, পেখানে আর ম্বপপদর্শন নাই. মন পেখানে 
একাগ্র হইয়। নিরোধন্খী হইয়াছে ; সুতরাং সঙ্গল্পের তরঙ্গ নাই বলিয়া সেখানে মনও নাই । 
সেই সুষুপ্তিস্থানে থাকিত্তে থাকিতে নিজে নিলেই ত্রঙ্গহ্থরূপ হইঝ যায়, সব দৃষ্প্রপঞ্চ 
তিরোহিত হইয়। এক ব্রদ্ষমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থাকে লক্গ্য করিয়া মাওুঁক্যেপনিৰদ 
বলিয়াছেন-__*এষ সর্বেশ্বর এব সর্বজ্ঞ এষেহন্তর্যাম্যেষ যোনিং সর্দস্ত প্রভবাপ্যয়ৌ হি 
ভূতানামঠ_ইনিই সর্বের বা সর্ব জগতের ঈশ্বর বা শাসনকর্তা, ইনিই সর্বজ্ঞ, ইনিই 
অন্তর্্যামী, ইনিই সকলের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান, ইনিই চরাঁচর জগতের উৎপত্তি ও 
প্রলয়ের কারণ। 

ক্রিয়ার ঘারা যখন এই প্রজ্ঞান ঘন অহম্থা! লাঁভ হয়, তখন সেই অবস্থায় সাধক সবই 
জানিতে পারেন। ক্রিয়াঘার! ক্রিয়ার ফলস্বরূপ প্রথমে স্থৈর্য আসিয়া উপস্থিত হয়, অধিকক্ষণ 
স্থায়ী ঘণ্টা'দি ধ্বনির ক্ফুট হয়, এবং সেই ঘণ্টাধ্বনি অধিককাল স্থারী হইলেই স্্য্যভাব বৃদ্ধি 
পাঁর, এবং সেই পরমানন্দ ভোগ করিতে করিতে সাধক আনন্দময় হুইয়। যাঁন। এইখানেই 
সাধক ব্রচ্ছের তৃতীয় পদের সহিত পরিচিত হইগ| “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” কি বুঝিতে পাঁরেন। এই 


১৮শ অঃ ] শরীমন্তগবদগীত। ৩৯ 
(কশ্শের প্রবর্তক ও ক্রিয়ার আশ্রয়) 


জঞ্কানং জ্দেয়ং পরিজ্ঞাতা ভ্রিবিধ। কম্মচোদন1। 
করণং কন্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কন্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ 
অবস্থপ্র/প্ত সাঁধককেই প্রাজ্ঞ বলা হয়। পরে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিলেই ,পসর্ববং ব্রহ্গময়ং জগৎ” 
ভাঁবের বোধ হয়। সেখ!নে মন, ইন্দ্রিয়বুত্তি সমস্ত ব্রহ্মলীন হয়। প্রাণয়।মাদি সাঁধনদ্বারাই 
এই নিরোধশক্তি বদ্ধিত হয়। প্রাণনিরোধ হইলেই মন আপনাঁপনি নিরুদ্ধ হয় । মন প্রাণেরই 
ছায়। বাম নাভী ইড়া ও দক্ষিণ নাঁড়ী পিঙ্গলাই সেম ও ক্ুর্ধ্য বলিয়! উক্ত হইয়! থাকে । প্রাণ- 
চেষ্টা যখন এই ছুই মার্গকে ত্য/গ করে তখনই সাম্যাবস্থ! প্রাপ্ত হয়, স্তযুন্নাতে তখন স্থিতি 
২ইয়াছে বুঝিতে হইখে। চিত্তও তখন আর ইতঃস্ততঃ ধাবিত হয় না। প্রাণ সুযুম্নায় প্রবেশ 
করিয়া স্থির হইলেই রাগ-দ্বেষাদি পশুবর্শ থাঁকে না-_এইজন্ সর্ব ধর্মত্যাগের উপদেশ এই 
অব্যায়ে ভগবান দিবেন, কারণ সাঁধককে ইড়1-পিঙ্গলা-নুযু্।র অতীত হইয়! যাইতে হইবে। 
এই অবস্থাকেই “অমাবন্তা” বলে, এই অমাঁবস্তাঁতেই মহাকালী জগন্সাতার পুজ! প্রশস্ত । যখন 
চন্দ্র হুর্ষে;র সহিত এক রাশিতে একত্রে বাঁস করেন, তখনই অমাবন্ত। হয়। "'অম| সহ বসতঃ 
চন্দ্রার্কৌ অত্র”। স্ু্যই প্রাণ, এবং চন্দ্রই মন। এই ছুই নাড়ীতে প্রাণ যখন প্রবাহিত 
হয়, তখনই জীবভাঁব বা বদ্ধ ভাঁব। চন্দ্র মন এবং স্ধ্য প্রাণ__ইহারা পৃথক থাকিতে আর 
দেহাত্মবোধ নষ্ট হয় না। যগন চন্দ্রনাড়ীস্থ ( ইড়া ) শক্তি সুধ্যনাড়ীস্থ ( পিঙ্গল! ) শক্তির 
সহিত মিলিয়! যাঁয়, অর্থাৎ যখন মন ও প্রাণ এক হইর! যাঁর, তখন স্থষ্টি-ক্রিয়! নিরদদ্ধ হয়,_ইহার 
ন।মই প্রলয়। এই শিব-শক্তিসম্মিলিত অবস্থাই অমাবস্ত।য় কাঁলীপুজ| বা সাধকের টিদাঁকাশে 
স্থিতি। এই স্থিতি হইলেই তিনি শ্বয়ং আনন্দরূপ হইয়! পরমানন্দ সমরদ-সিম্ধুতে নিমজ্জিত 
হন। ইহাই পরম গুরুর নিজ-শক্তির সহিত সংযুক্ত হওয়া। ইহাই পঞ্চ-মকারের মৈথুনতত্ব । 
এই মিথুনভব হইতেই পরম শিব লাম্যরসোত্ত অস্বতদ্বারা জীবশক্তি পরিপুতা হইয়া শক্তি 
শিবের সহিত এক হইয়৷ যান। তখন আর স্বষ্টক্রিঘনা থাকে না। ইহাই রাধাকৃষ্েের যুগল 
মিলন। এই মিলন-রসকে অগ্থভব করিবার জন্তই ঠবষ্বের। শ্রীরাধিকার অচ্গ| হইয়া সাধন 
করেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তমু্খী হইয়া যখন অলক্ষ্যের দেশে গমন করে, তখনই 
গোঁপাঙ্গনারূপ ইন্ড্রিযরগণ কৃষ্ণাভিসারে প্রবৃত্ত হন। এই অভিপাঁর সম্পূর্ণ হইলেই বাস্তব 
জীবনের পরিসমাপ্তি হয়,_ইহাই অনীমের সহিত সসীমের মিলন ॥ ১৭ 
অন্বয়। জ্ঞানং, জ্েয়ত পরিজ্ঞাত। (জ্ঞান, জ্ঞের় এবং জ্ঞাত ) ত্রিবিধা কম্মচোদন। 
( কর্মপ্রবৃত্তির এই তিন প্রকার হেতু ); করণং, কর্ম, কর্তা (করণ, কর্ম এবং কর্তা) ইতি 
ত্রিবিধঃ কর্ম-সংগ্রহঃ (এই তিনটি কর্ম-সংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয় ) ॥ ১৮ 
জআীধর। "হত্বাপি ন হস্তি ন নিবধ্যতে” ইতি এতদেব উপপাদরিতূং কর্মচোদনায়াঃ 
কর্মাশ্রস্ত চ কর্মাফলাদীনাং চ ব্রিগুণাত্মকত্বাৎ নিগুণশ্ত আত্মনঃ তৎসম্বন্ধ নান্তি ইত্যভিপ্রায়েণ 
কর্মচোদনাং কর্ম শর ঞ্হ__জ্ঞানমিতি | জ্ঞানম্‌-_ইঞ্টসাধনমেতৎ ইতি বোধং। জ্ঞেয়ম._ 
ইষ্টসাধনং কর্ম। পরিজ্ঞাতা-_-এবংভূতজ্ঞ|নাশ্রয়ঃ | এবং ত্রিবিধ। কর্মচোদন। । চোস্ভতে, 
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প্রবর্ত্যতে অনয়৷ ইতি চোদনা_জ্ঞানাদি ত্রিতয়ং কর্ম প্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থ: | যঘ। চোদনেতি 
বিধিঃ উচ্যতে । তহুক্তং ভটেঃ_-“চোদন। চোঁপদেশশ্চ বিধি শ্চৈকার্থবাঁচিনঃ* ইতি। 

ততশ্চায়মর্থঃ_ উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিকরয়ম. অবলগ্ধ্য কর্খবিধি: প্রবর্ততে ইতি। 
তহুক্তং--“ত্রগুপ্যবিষয়া বেদাঃ* ইতি। তথাচ করণং-ন।ধকতমম্। কর্খ চ- 
কর্তূীপ্সিততমম্‌। কর্তা_ক্রিয়া-নির্ববর্তকঃ | কর্ম সংগৃহাতে অন্মিন ইতি-_কর্দ-সংগ্রহঃ | 
করণাঁদি ব্রিবিধং কাঁরকং ক্রিয়শ্রয্ ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি কারকত্রয়স্ত পরম্পরয়। ক্রিয়া প্রবর্তক- 
মেবঃকেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইতুক্তম্‌ ॥ ১৮ 

বঙ্গানুবাদ । | কর্ম্মতে কতৃত্বাভিমান যাহার নাই এবং যাহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় না-- 
তাহার বন্ধন হয় না, তিনি কাহাঁকেও বিনাশ ককরিয়াঁও বিনাশ করেন না আর বন্ধন 
প্রাপ্ত হন না।--এই পুর্ধোক্ত বিষয়টির প্রমাণ বলিতেছেন যে-_কর্শচেদন1, কর্মাএয় ও 
কর্মফলাদির গ্রিগুণা স্বকতা হেতু নিগুণ আত্মরর সহিত এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই--এই 
অভিপ্রায়ে কর্্মচোদনা ও কর্ম।শ্রয়্ কি তাহ বুঝাইতেছেন 1--6১) জ্ঞান-_-ইহ; ইষ্ট-সাধন-__ 
এইরূপ যে বোধ । ২) জ্ঞেন্-_ইষ্টসাঁধন যে কশ্ম-_ তাহাই জ্ঞেয়। (৩) পরিজ্ঞাতা_- এবসুুত 
জ্ঞানের বিনি আশ্রয্--তিনিই পরিজ্ঞাত। | এই ত্রিবিধই কর্শচোঁদন। অ্াৎ, কর্ধপ্রবৃত্তির হেতু। 
চোদন! শব্ষের অর্থ যাহার দ্বারা প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান, জয়, পরিজ্ঞাতা_-এই ত্রিতয 
কণ্প্রবৃত্তির হেতু । অথব! চোদন! শবে বিধি বুঝায়; টু তাহাই বলিয়াছেন ষে “চোদন!, 
উপদেশ ও বিধি--এই তিনটি একার্থবাচী*। 

তাহ! হইলে এইরূপ অর্থ হইল -_উক্তরূপ লক্ষণঘুক্ত ত্রিগুণাজ্মক জ্ঞানাদি ত্রনকে অবলম্বন 
করিয়। ক্শবিধি প্রবর্তিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় অধায়ে উত্ত হইয়াছে "ত্রিগুণান্বিত সকাম 
পুরুষদিগের জন্ বেদ কশ্মফল প্রতিপাঁদন করিয়াছেন" ইতাদি। “করণ*-ক্রিগা-সাধক, 
“কম্ম”--কর্তার ঈপ্িততম (অর্থাৎ অতিশয় অভিলবিত ), এবং “ক” ক্রিয়া-নিবর্তক বা 
সম্পাদক। “কর্মসংগ্রহ”্-_ক্রিয়া সম্যক্রূপে ইহাতে গৃহীত হয়, অতএব করণদি প্রিবিধ 
কারকই ক্রিয়াশরয়। সম্প্রদানাণদ কারকত্রয়্ সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া-নির্বন্তক নহে, পরম্পরারব্ূপে 
কেবল ক্রিয়া-প্রবর্তক মাত্র। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ক্রিয়াশ্রয় নহে, এজন্য করণাদিত্রয়কেই ক্রিয়াশ্য় 
বলা হইল ॥ ১৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা--(১) জ।ন1--(২) জানিবার বন্ত ব্রন্ম_-0৩) আর ঘিনি 
জানিবেন এই আত্মা--এই তিন কর্ম্দ কথিত হইয়াছে অর্থ ক্রিয়া ক'রে কুটস্থ 
ব্রন্মের জ্ঞান আপনারই হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই হু'ল কর্ম । 
করণ মানে ক্রিয়া! করা, কর্ম ক্রিয়া ক'রে কুটস্ছ ব্রন্দেতে যাওয়া, এ আত্মার বিনি 
কর্তা! বলিয়া মানেন ।-_ক্রিয়ার পর-অবস্থায় “আমিশ নাই, “তুমি” নাই, “ক্রিয়া” নাই 
্থতরাং কর্তীও নাই। কিন্ত তথপি ব্যবহারিক অবস্থায় কর্ম আছে, সুতর।ং তাহার 
কর্ডাও আছে। সে কর্তা আত্ম। কিনা? আত্মা না থাকিলে কিছু হয় না বটে, 
এবং সে হিসাবে আত্মা কর্ত! হইলেও কর্দের লেপ তাহাতে হয় না-_এজন্ঠ কর্শের সহিত 
আত্মার সংশ্রব নাই বলিয়াই মানতে হইবে। তবে কন্দ-সমূহের প্রবর্তক কাহাকে মান! 


১৮শ অঃ] প্রীমন্তগবদগীতা। ৩৬৩ 


যাইবে? ম্থতরাং জ্ঞান, (যাহার ছারা বিষয় সমূহ প্রকাশিত হয়) জ্ঞের (যাহ! কিছু 
জ্ঞাতব্য ), পরিজ্ঞ/ত! (বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বার বিশেধিত অবিগ্ভাকল্পিত ৫ভাঁক্ত! )__এই তিনটিই 
সামান্তভাবে সকল কর্মের প্রবর্তক, ন্ুতর!ং কন্দচোদনা ত্রিবিধ | জ্ঞান, জ্ঞের়, পরিজ্ঞাত।- এই 
তিনের সংযোগ হুইঙে কর্মের আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহারাই কশ্শের প্রবর্তক এবং কর্ত।, কন্ম ও 
করণ- ইহারাই ক্রিয়ার আশ্রয়। 

মনে কর--আমি যোৌগতত্বটি জানিতে চাই ও যোগাভ্যাঁস করিতে চাই | তাহ! হইলে প্রথমে 
“যোগ” বিষয়টি কি তাঁহা আমাকে জানিতে হইবে। যোগ কত প্রকার ও কোন পদ্ধতিটি 
আমার অবলম্বনীয়__এ সমস্ত জানিতে হইবে । এতৎ সম্বন্ধে সাধুর! স্মি বলেন, শাস্ব কি বলেন, 
তাহারও ধারণ! থাক! আবশ্ক, নচেৎ যোগের নামে অন্ত কিছু অভ্যাসও করিতে পারি। 
যোগসত্বন্ধীয় আবশ্তকতা বুঝাই হইল জ্ঞান। যোগপন্থ। বা যোগক্রিয়াটি জ্ঞেয় বস্ত, উহার 
স।ধন! কি প্রকার__তাহ। আমার এক্ষণে জান। নাই, উহাই গুরুর নিকট হইতে অ'ম।কে জানিয়। 
লইতে হুইবে। স্ুতরাং সাধনমার্গ ও ক্রিয়ার ফলবি হইল প্জ্রের় বস্ব"_যাহা ন| জানিলে 
ক্রিম্নায় উত্সাহ আসিবে ন।। জ্ঞেয় বস্তটি সম্বন্ধে বাহার জ্ঞান আছে, তিনিই তাহার 
পরিজ্ঞাত। | ক্রিয়ার পরিজ্ঞাতা বাতীত কে আমাকে ক্রিয়ার উপদেশ দিনে? আবার 
আমি যখন উপদেশ পাইলাম, তখন আমিও ক্রিয়ার জ্ঞাত! হইলাম । এই জান, জ্ঞের, জ্ঞ/তাই 
কর্মের চোদন1-_ ইহ! হইতেই ক্রিয়। করিবার জন্ প্রেরণ। আঁসে। তাহার পর কর্ত', কন্ম, করণ, 
--ইহার। কর্মসংগ্রহ ব! ক্রিক্নার আশ্রয় । এই তিনটি বস্ততেই সকল কম্ম একত্রিত হয়, 
এইজগ্ত এই তিনটিকে কর্দসংগ্রহ ব! ক্রিয়ার আশ্রয় বলে। ক্রিয়! হইবে কাহাদের ছাঁর। 
তংসম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্তক। আমাদের বুদ্ধি এত তমপাচ্ছন্ন যে, গুরু তে! ক্রিঘন। দিলেন 
কৃপা করিয়া, এখন ক্রিয়। করাইয়। দিতে হইবেও তাহাকে । এত অলস, এত অনিত্য বস্ততে 
মুগ্ধ যে আমাদিগকে শিশুর মত কাণে ধরিয়া পাঠে বলা ইয়া দিতে হইবে, পাঠ ক্ঠস্ক করাইয়া 
দিতে হইবে। ইহার কারণ আর কিছু নহে, ক্রিয়। কর।র আবশ্যকত! পর্ন্যস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারি নাই । নিজ-শরীরের বা! পুত্রের ব্যাধি হইলে ওষধ খাঁইব, ডাঁক্তাঁর ডাকিব-_কিন্তু এ ভব- 
ব্যাধির প্রতীকার ওঁষধ নির্ববাচন, ওষব খাওয়!__এ সমন্তই গুরু করিবেন ! তবু যদি গুকুতে 
সেরূপ শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকিত! এ সমস্তকেই অজ্ঞান মোহ বলে, ইহা পরিপূর্ণ তাঁমপিকতারই 
ফল। প্রথমে জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাত| দ্বার! ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা! বুঝিলাম, ক্রিয়ার ফল 
কিরূপ হয় গাহ! বুঝিলাম, এবং যাহাকে ক্রিয়া করিতে হইবে, সেই পরিজ্ঞাত যে আমি -এই 
তিনে মিলির! সাধন করণে আমাকে নিয়োগ করিবে। সাধনার প্রয্োজনীয়ত। খন ঠিক 
হইয়! গেল, তখন সাধন কাহার কাহার উপর নিভর করিয়। সম্পন্ন হইবে-__তৎসম্বন্ধেও জ্ঞান 
থাকা আবশ্যক । ৫১) যাহাদের ঘার! ক্রিয়া সাধিত হয়, সেইগুলি করণ-_জ্ঞ!নেন্দরিয়, কর্েন্ডিয় 
গুলি ও গ্রাণ এখানে করণ, উহাদের সাহাব্যেই ক্রিয়া নিষ্পপ্ন হইবে। (২)কর্তার অভিলধিত 
প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াগুলি কন্ম। €৩) আর বিনি ক্রিয়া] করিবেন_-শস্তঃকরণ বা অহং 
অভিমানী জীব-_ভিনিই কর্তা । এই তিনটির উপর ব্রি্মা কর! নির্ভর করে এজন্ত এই তিনটি 
ক্রিয়ার আশ্রয় ৷ ক্রিন্নার প্রয়োজনীয়ত। জ্ঞান ও ক্রিয়া কিরূপে করিতে হয়, নে সম্বন্ধে জ্ঞান 
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ন] থাকিলেও যেমন ক্রিয়৷ হয় না, তেসনই ক্রিয়ার আশ্রয় না৷ থাঁকিলে বা আঁশ্রয়গুলি দৌঁষ- 
ুষ্ট হইলেও ক্রিয়া! সাঁধন হইবার উপায় নাই। ক্রিয়ার জ্ঞাতা ও ক্রিয়া! করিবার কর্ত।--ছুই এক 
জন, ইহ1ই আমাদের 'অহং এর সহিত তাঁদাত্মযযুক্ত অস্তঃকরণ বা মনো বুদ্ধি বা অহং-অভিমানী 
জীব। | 

সংক্ষেপে আবার বলিতেছি--0১) প্রথম যাহাকে জানিব তৎসন্ক্ধে জ্ঞন বা ধারণ।, 
তাহাকে জীনিবাঁর আবশ্তকতা৷ উপলব্ধি, ২) যাহা জানিবার বস্ত-তিনিই খ্থির প্রাণ বা ব্রঙ্গ 
(৩) আর ধিনি জানিবেন_তিনিই চঞ্চল আঁজ্মা, বিষয়বিষূঢ় আত্মা, বা জীব। ইনিই প্রকৃত 
“অহং* ব। “আমির সহিত তাদাজ্যযযুক্ত। তাহ।র পর ক্রিয়ার আশ্রয়-€১) যিনি ক্রিয়। করিবেন, 
(২) যে সকল ইন্দ্রিয় মনঃপ্রাণাদি যন্ত্র] ক্রয়! করিতে হইবে, (৩ ক্রিয়|_যদ্বার| কুটস্থ ব্রঙ্মেতে 
যাওয়া যায়। আনল কর্তীই এই কুটস্থ ব্রহ্ম। এই কুটস্থ ব্যতীত কিছুই হয় না, সাক্ষাৎ 
সন্বন্ধে তাহার যৌগ না খাকিলেও, অ।সল কর্তাই তিনি। 

আত্মকেই জ্ঞেপ্র বল! হয়। “আত্মাই জানিবার বস্তু, তিনি নিত্যসর্ব্বব্য/পক 
চৈতন্তম্বরূপ । চঞ্চলত্বপ্রযুস্ত আপনাতে আপনি ন| থাঁকাঁয় অচৈতন্ (জীবভাব ), সেইজন্ত 
আপনি ষে কে--ভাঁহা জানি ন। সুতরাং নিজ-বোধ হয় না। এই 'আস্মাই অন্ঠদিকে মন 
দেওয়াতে অচৈতন্ত এবং ক্রিগ্ার পর-অবস্থায় থাকাই চৈতন্ত। জীব আপনার ন্বরূপ 
তখনই বুঝিতে পরে, যখন ক্রিয়ার পর-অবস্থ।য় থাঁকে,_-উহ্ঠকেই পরমাস্ম। বলে। 
ক্রিয়। করিতে করিতে যোনিমুদ্রায় মণির 'অণ,ব স্কায় দেই ব্রঙ্দেব অণু কুটস্থের মধ্যে প্রকাশ 
হইয়া থাকে । সেই অণুর পরিমাণ দৃষ্ট হওয়ায় তাহ! ব্রদ্ম কিকূপে হইবে - সন্দেহ আ।সে, 
কাঁরণ পরিমাণ থাকিলেই আকার হইল কিন্ত ব্রহ্ম নিরাকাঁর। কিন্তু বতক্ষণ সব আছে, 
ততক্ষণ সবের মধ্যে তাহার প্রবেশ ও আছে - এই অণু-স্বরূপে ক্রন্ম সর্ব-ব্যাপক, সর্দমাত্রে ও সবের 
মধ্যে সেই অণু । যোগশিখোপনিষদে আছে, 

“দ্বিতীরং স্ুযুয়াদ্বারং পরিশুদ্ধং বিসপিতম। 
কপালংসং পুটং ভিত্বা ন তু পশ্যন্তি তত্পরম, ॥* 

মেরুদণ্ডের মধ্যে স্যুম্নার অতি স্থক্্ম বারের বিস্তাররূপ গমন হইলে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ মন 
তৃপ্ত হয়। তগন কপালে দণগ্ডবৎ ভর বোধ হইবে, তাহার পর বামুর দ্বারা ভেদ হইলে আর 
কিছুই দেখা যায় ন।, কারণ তথন ইন্দ্রিয় সকল ও মন আঁশ্বার সহিত মিলিত হইয়! ব্রন্দেত্ডে 
লীন হওয়ায় 'সর্দ্বংব্রক্ষময়ং জগৎ হয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্ত তাহাই হইয়া যায়। তখন আর 
নিজে থাকিল না, নুতরাং সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। 

যেগশিখোঁপনিবদে আছে,_“আদিত্যমগুলং দিব,ং রশ্মিজালসমাকুলম.। 

তশ্য মধ্যগতো। বহিঃ প্রকালে দীপবন্তিবৎ ॥” 


কূটস্থের মধ্যে ভাল রকমের ল্যোতিধিশিষ্ট আকাশের মণ্ডল, চারিদিকে সেই আঁকাশ- 
মগুলের মধ্যে প্রদীপের সলিতার সার আলে। জলিতে থাকে, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক। 
সেই ত্রিলোক সমস্তই ক্রঙ্মময় এবং ভ্িলোকস্থিত চর/চর ও যত কর্ম_-সমত্তই ব্রহ্ম । 
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“যোনিমুদ্রাতে শ্বেতদ্বীপনিবাসপী পরব্যোমন্রূপ ব্রশ্ীমপ্যে অগিশিখা দেখিতে যে সময় 
লাগে, পরমেশ্বর পুরুযাত্তমকে দেখিতেও সেই সময় লাগে। যোগীর। এইবপে সূর্য্য 
কুটন্ ব্রক্মকে ভেদ করিয়। যোগাভ্যাসের ধারণাদ্বার। পুরুষোত্তমের জ্ঞানলাভ 
করেন । “যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমশ্রি* । এই আদিত্যান্তর্গত পুরুষই “আমি*। যখন আমিই 
সেই এক পুরুষ. ব্রহ্মাগুব্যাপক ব্রহ্মত্ব্প--তখনই 'সর্বং ব্রহ্মময়ং হয় । সমন্তই ব্রহ্ষন্বরূপ 
হইলে আর আপনিও থাঁকে ন1। 

"ক্রিম! করিতে করিতে ক্রিয়ার অবস্থ।য় থাঁকা_ ই ওথম ক্রিয়।। এইরূপ থাকিতে 
থাকিতে সর্বদ! ধ্যান কগিলেই ব্রহ্মপদকে পায়_সৃলধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ, পর্যন্ত সুযুযন র এক 
টান থ।কে-ইহাই দ্বিতীয়মাত্র, ইহাকে বিষুণদৈবত বলে, অর্থাৎ যেনিমুদ্রা় অনিকক্ষণ 
স্থিতি থাকিলে কষ্ণবর্ণ কুটচ্ছের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষ!ৎ হয়, পুরুষোত্তম-_যিনি 
নিত্য পুরাণ পুরুষ-তীহাকে তেধ। ধায়। ইহাই বৈষ্ত্পন অর্থাৎ লিঙ্গমূল হইতে মস্তক 
পর্য্যন্ত বায়ু থাকে । আর ষে ঈশ।ন দেবত!। অথাৎ গুকার ক্রিয়ার] যখন সমস্ত জান| ধায় 
_-তাহাই তৃতীয় মাত্র! অর্থাৎ ব্রহ্দগ অধিপতি ও ঈশ্বর_সকল ভূতের মধ্যে আছেন বলিয়া 
সকল জান! যাঁয়, তখন ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়। এইবপ ধ্যান করিতে করতে নাভি 
হইতে মন্তক পর্য্স্ত বাযুর ট।ন থাকিবে-এইরপ ধ্যানে ঈশানপদকে পাইবে । অর্থাৎ 
কুটস্থের মধ্যে বিন্দু অথবা ব।হাবিন্দুতে [যাহ] ভর সাঁমনে দেখ! যায়) খাঁকিবে--সে বিন। 
ইচ্ছা--অনিচ্ছার ইচ্ছ-_যাহা বোধগম্য নহে, কেবল তীহারই মহিমা-_তাহার দ্বারা সমস্ত 
জানিতে পাঁরিবে। আর যাহ! অর্ধ মাত্র! বা চতুর্থমাত্রা-তখন হৃদয়ে ব্রন্মের খিতি অস্ুভন্ 
হয়, যেখানে সকল দেবতার তেজোনয় রূপ দেখা যায়, আকাশে বিচরণ করতেছে; শুদ্ধ 
স্ফটিকের স্যাঁয় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই সর্বদা ধ্যান করিবে। গগন-মগুলপে সেধ্যান নিত্য 
করিতে করিতে সহন্র্দল পদ্ম নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। অর্ধাৎ সর্বব্যাপী ব্রদ্ম আত্মাম্বরূপ, 
তাহার পর আর কিছু নাই ।» 

(লাহিড়ী মহীশয়ের ব্যাখা!ত বেদাস্তদর্শন ২য় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ ) 
উপরোক্ত বিষয়টির সারার্৫থ এই-_ 

(১) প্রথম কাজ ক্রিম কর, (২) ক্রিয়ার! ক্রিয়ার পর-অবস্থ। প্রাপ্তি, উহাই জেন্,-_ 
বরক্ষবস্ত। ভ্রিয়।র পর-অবস্থ।/তেই ব্রক্ষবিজ্ঞান হয়। (৩) ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাঁকিতে 
থাকিতে যে ধ্যানাবস্থ। হয়, তদ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ হয়_-তথন স্ুযুয়ার মধ্যে মূলাধার হইতে 
রক্মরদ্ধ, পর্য্যন্ত একটা টান অনুভব হয়। ইহাই প্রণবের প্রথম মাত্রা। (৪) যোনিমৃদ্রার 
কৃষ্বর্ণ কূটস্থের মধ্যে সমস্ত দেবতার সাক্ষাৎ হয়, পরে পুরুষোত্তম দর্শন হয় । ইহাই বিষু্পৰ 
--তখন লিঙ্গমূল হইতে ( মুলাঁধার ছাঁড়িয্। গেল) মন্তক পধ্যন্ত বাঁছু স্থির। ইহাই প্রণবের 
দ্বিতীপ্ন মাত্রা। (৫) গুকার ক্রিন্নার দ্বারা যখন নাভি হইতে মস্তক পর্য্্ত টান হয়-_(শ্বাধিষ্ঠান 
ছাঁড়িয়া গেল) তখন যে একটি অপূর্ব অবস্থ। লাভ হয়_-উহাই প্রণবের তৃতীয় মাত্র! । 
তখন সর্বভূতস্থিত ঈখরকে জানা যাঁক্ ( এইবার ঈশ্বর দর্শন হইল)। ঈশ্বর সর্ভূতস্থ বলিয়! 
সাধকও তখন সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি তখন সকলের সব কথা 


৩৩৬ | শ্রীমস্তগবদগীতা [ ১৮শ অঃ 


[ মাংখ্যমত-_-সকস বস্তই ত্রিগুণাতক। আত্ম। নিগুণ। ) 
জ্ঞান, কম্ম ও কর্ত। ভ্রিবিধ। 


জ্ঞানং কম্ম চ কর্ত। চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ] 
প্রোচ্যতে গুণসংখানে যথাবচ্ছ ণু তান্যপি ॥ ১৯ 

জানিতে পাঁরেন। এই সময় মন কুটস্থের মধ্যে বিন্দুতে সর্বদা লাগিয়! থাকে, এবং তাহার 
সর্ব্বদ! বিন্দুদর্শন হয়। (৬) হৃদয়ে ব্রদ্দের স্থিতি যখন অম্ুভব হয়, তখনই চতুর্থ মাত্রা, 
তখন আঁকাণে সমস্ত দেবতার তেজোময় রূপ দর্শন হয় । শুদ্ধ স্কটিকের মত বর্ণ দেখ। যাঁয়-- 
উহাই শিবরূপ। আবার উহাই ধ্যান করিতে করিতে সহশ্রদল পদ্মে স্থিতি অন্থভব হয়, 
তখন এক আঙ্মাই পররক্ষস্বরূপ ও সর্বব্যাপী এই অচ্ছভব পদ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৮ 

অন্বয়। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশান্ত্রে) জ্ঞানং কন্ম চ, কর্তীচ (জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা) 
গুণভেদতঃ ( সন্বাদিগুণভেদে ) ত্রিধ! এব (তিনপ্রকারই ) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে) তানি 
অপি (সে সকলও ) যথ।বৎ শৃণু (যথাষথজ|বে শ্রবণ কর) ॥ ১৯ 

আজীধর । ততঃ কিম? অত আহ-জ্ঞানং কম্ম চেতি। গুণাঃ সম্যক কার্যভেদেন 
খ্যাঁয়ন্তে প্রতিপদ্যন্তে অন্িন্‌ ইতি গুণসংখ্য।নং--সাংখ্য শান্তর । তন্মিন্‌ জ্ঞানঞ্চ কন্ম চ কর্তা চ 
প্রত্যেকং সবাদিগুণভেদেন তিপৈব উচ্যতে। তান্তপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি ষথাবৎ শুণু। 
ত্রিধৈবেতি এব কারো! গুগত্রয়োগাপধিব্যতিরেকেণ আত্মনঃ স্বত: কর্খাদি-প্রতিষেধার্থঃ। 
চতুর্দশাপ্যায়ে “তত্র সন্বং নির্মলত্বাৎ ইত্যাদিনা গুণাঁনাং বন্ধকত্ব প্রকারে! নিরূপি্তঃ | 
সগডদশাধ্যায়ে “যজস্তে সাবিকা দেবান্” ইত্যাদিন! গুণকৃত-তিবিপ্বভাবনিকূপণেন রজস্তম: 
স্বতাবং পরিত্যজ্য সাত্বিকাহারাঁদি-সেবয়! সাত্তিকম্বভ।বঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তমূ। ইহ তু ক্রিয়া- 
কারক-ফলাঁদীনাম আত্মসন্বন্ধো নীতি দর্শক্লিতৃং সর্কেষাং তিিগুণাত্মকত্বম্‌ উচ্যতে ইতি 
বিশেষে! জ্ঞাতব্য ॥ ১৯ 

বঙ্গানুবাদ | “গুণসংখ্যানেশ অর্থাৎ সাংখ্যশান্সে জ্ঞান, কম্ম ও কা এই তিনটি সত্বাদি 
গুণভেদে যে ত্রিবিধ হয়, তাহ! উক্ত আছে, সেই জ্ঞানাদির বিষয় বলিতেছি যথাষথভাঁবে 
শ্রবণ কর। পত্রিনৈব*--এই “এব” শবটি গুণত্রয়।ছরূপ উপাধি ব্যতিরেকে আত্মার স্বত: 
কর্ম প্রতিষেপার্থ অর্থাৎ আম্মার নিজের যে কম্মাদি নাই--ইহ।ই বলিবাঁর জন্ত। চতুর্দশ 
অধ্যায়ে “তত্র সত্বং নির্দশলত্বাৎ* ইত্যাদির দ্বার! সত্তা দিগুণত্রয়ের বন্ধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে, 
এবং সপ্তদশ অধ্য।য়ে'ষজস্তে সাবিকা দেবান্‌” গ্লোকছার! গুণরুত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণঘ্।র1 
রজঃ ও তমঃস্বভাঁব সম্পা্দনই কর্তব্য বলা হইপ্নাছে। ইদানীং ক্রিয়াকারক ও ফলাদির 
সহিতও যে আত্মার সম্বন্ধ নাই--ইহাই দেখাইবাঁর জন্ত সকল বস্তর ত্রিগুণাআকত| বলিতেছেন ; 
ইহাঁই বিশেষ বলির! জাঁনিবে ॥ ১৯ 

[ আঁচাধ্য শঙ্কর বপিয়/ছেন--“পরমার্থব্রন্দেকত্ববিষয়ে ষগ্যপি বিরুধ্যতে, তদপি গুণভোকৃ- 
বিষয়ে প্রমাণমেব”- পরমার্থ ব্রদ্ধেকত্ বিষয়ে সাংখ্যশাঞ্ছে বিরুদ্ধ মত থাকিলেও গুণ ও গুণ- 
ভোক্তার স্বঙ্গপ-নির্ণরবিষয়ে এই শাস্বই প্রমাণ |] 


১৮শ অঃ] শ্রীমস্গবদগীত। ৩৩৭ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা জ্ঞান কর্ম কর্তাঁতিনরকম্ের ভিন গুণেতে 
তাহা দিগের গুণ সব যেমন যেমন তাহা বলিতেছি।--আত্মা অকর্ত, তবে জ্ঞান, 
কর্ম ও কর্তার গুণভেদে ত্রিবিধ অবস্থা হয়; ইহা! কিরূপে সম্ভব হয় বলিয়! বুঝিব? এই কর্তা 
ও জ্ঞেয় বস্ত্র কি একই বস্ত নহে? ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা নাই। গুণাতীত যে 
আত্ম! তাহার আবার ক্রিয়া! কোথায়? নুতরাঁং ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। একর খগুণাতীত 
নহে বরং ত্রিগুণযুক্ত । 

আত্মা অকর্তা হইলেও গুণভেদে জ্ঞান, কশ্ম ও কর্তারও ত্রিবিধ অবস্থা হয়। এই 
বর্ত। ও জ্ঞেয় বস্ত €আছ্া।) কিন্ত এক বস্ত নহে। ক্রিয়াব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবন! 
থাকে না, কিন্ত গুণাতীত যিনি, তঁ(হার আবার ক্রিয়ার সম্ভাবন! কোথায়? সুতরাং এ কর্তা 
গুণ।তীত নহেন, বরং ত্রিগুণযুক্ত। বুদ্ধি-প্রতিবিস্থিত ঠৈতন্ত বা আভাস ঠচতন্তই সমস্ত বস্তর 
জ্ঞাতা, সাধন ঘ্বারা এই আভাস ঠ5তন্ত যখন শুদ্ধ হইল! বান, তখন তিনিও অকর্তাই হইয়া 
যান। দৃশ্ট বস্ত থাকিলে তাহার ভ্রষ্টাও আছে বুঝিতে হইবে, কিন্ত যখন দৃশ্ঠ বস্তর অভাব 
হয়, তখন দ্রদূত্ব-ভাঁবও থাঁকে ন|। চিত্রম্পন্দন হেতৃই বহুবিধ বস্ত কল্পিত হয়, প্রাণ- 
স্পন্দন ব্যতীত চিন্তম্পন্দন হয় ন!, সুতরাং বহুবিধ দৃশ্য বস্ত উহ! প্রাণের বিবিধ স্পন্দন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। প্রাণ নিম্পন্দিত হইলে তাহার বহু বস্তরূপ পরিণামও ক্ষীণ হইয়া 
বার, এইরূপে চিত্তম্পন্দনও ক্ষীণত৷ প্রাপ্ত হইলে তাহার ভোজ ভাবও বিলুপ্ত হইয়া বায়, 
ইহাই দ্রষ্টার শ্বস্ববূপে অবস্থান । বৃত্তির সম্যক নিরুদ্ধাবস্থ। ছারাই ইহা সিদ্ধ হয়। এই 
অবস্থাকেই ৫কবলা।বস্থা বলে। তখন বুদ্ধির তখন অভা বপ্রযুক্ত বুদ্ধি-বোধাত্মক ভাবও থাকে 
না। কিন্তু বুযুখিত অবস্থায় “বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র”-_পুরুষ ষেন বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত অভির ভাবে 
প্রতীত হন। দর্পণ থাঁকিলেই যেমন দর্পণের সন্মুথস্থ বস্তর প্রতিবিশ্ধ দর্শন হয়, তদ্রপ বুদ্ধি রূপ 
দর্পণ থাকিতে প্রতিবিষ্ব দর্শন দূর হয় না। ত্রষ্ট/ পুরুষই ঠৈতন্ত-স্বরূপ ; এই দ্রষ্টা! যাহা 
জ্ঞাত হন, তাহাই দৃশ্ত বা জ্ঞের বস্ত। দ্রষ্া-১5তন্থের দ্বারা চেতনযুক্ত হুইপ! বুদ্ধি বিষয়- 
সমূহকে প্রকাশ করে। তাহা হইলে দ্রষ্টা-পুরুষ ব! বুদ্ধি-প্রতিবিশ্বিত তন্তই জ্ঞাঁতা-পুরুষ, 
এবং বিষদ্নসমূহ জ্ঞে্। ইন্দ্রিয়যুক্ত চিত্ত হইল বিষয় জ্ঞানের করণ ব! দর্শন শক্তি। চিত্তের 
সহিত মিলিত হইয়াই আত্মার তোক্ত্ব ভাব হইয়া থাকে। এই ভোক্্‌-ভাবই অস্মিতাখ্য 
অভিমান হুইতে সঞ্জাত। চিত্ত মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহা। অভিমানেরই প্রকার" 
বিশেষ। দ্রষ্ট/-পুরুষের সন্িকর্ষ হইতে বুদ্ধিতে বিষয় সকল প্রকাশিত হয়, সেই জন্ত বুদ্ধি- 
বৃত্তির সহিত পুরুষ অভিন্নভাবে যেন অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, এই জন্ত বিষয়ের সহিত 
পুরুষেরও সারূপ্য প্রতীত হয়। নিকুদ্ধ অবস্থায় যেমন তাঁহার ্বরূপে অবস্থান হর, তেমনই 
ব্যুখিত অবস্থায় বিষরূপে তিনিই প্রত্ীত হন। সেই জন্য জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতা পুরুষ হইতে 
অভিন্ন । দৃশ্ঠ না থাকিলে যেমন দ্রষ্ট1। নাই, দরষ্টা না থাকিলেও তেমনই দৃশ্ নাই। সত্াবান 
বন্ত মাত্রেই কর্তৃ-নিরপেক্ষ হইয়া অন্তিত্বযুক্ত হইতে পারে না। বস্তর সা! দ্র্ার সত্তার 
উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে বস্তর সভ্াও ভর -পুর্ুষ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না । 
আত্মার এইবপ বহুভাবে প্রকাশই হইল-_তাহার মায়া! বা! লীলা! ॥ বাস্তবিক ভুষ্ট৷ ও “আমি” 

৪৩ 


৩৩৮ শ্রীমস্তগবদগীতা [ ১৮শ অঃ 


( এবকণত্ব-জ্ঞ।নই সাত্বিক জ্ঞান) 


সর্ববভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেঘু তজজ্ভানং বিদ্ধি সান্বিকম্‌ ॥ ২০ 


একই বস্ত, মাঁবখানে 'মন' আসিয়া সমস্ত বস্তকেই ছুজ্ছেন করিয়া! তুলিয়াছে। তাই দৃশ্ঠ বস্ত 
দর্শনে মৃঢ় ভীত-কম্পিত-চিতু কীাদিয়। বলে-_-“হে আবিঃ, হে প্রকাশ স্বরূপ, তুমি আমার 
বুদ্ধিতে প্রকাশিত হও। মা, তুমিই তে৷ প্রত্যেক জীব-হ্ৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, এই 
বুদ্ধির দ্বারাই তুমি বস্ত-মাত্রকে স্বতত্ত্ররপে প্রকাশ করিয়৷ আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছ, 
তোমার এই বনু ূপ দেখিয়া! ভয় লাগিয়। গিয়াছে । একবার তুমি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়। 
নিজভাবে প্রতিষ্ঠিত হও । তুমিই যে আমি এবং আমিই যে এই সমগ্ত দৃশ্তরূপে ফুটিয়! 
উঠিতেছে , তোমার কৃপা-কটাক্ষে আমাদের সেই "দর্শন শক্তি প্রক্ষুটিত হউক, তাহ! হইলেই 
বহত্বের খেলায় আর মুগ্ধ হইতে হইবে না।” 

সাধক ! এইরূপ শরণাগত ভাবে প্রাণময়ী অভয়। চিতি-শক্তির নিকট আত্মনিবেদন 
কর, তাহা হইলেই তুমি তীহার সহিত যোগঘুক্ত হইতে পারিবে । এ বাহা-জগহ যে 
তোমারই রূপ, তোমার আত্ম।রই প্রকাঁশ_ তাহ! বুঝিতে পারিবে । তখন আর এই বাহ দৃশ্য 
দেখিয়া ভয় হইবে ন!। 

যে লীলাময়ীর লীলাই 'তুমি' 'আমি'-বাহা জগতরূপে প্রক।শিত হইছে, তাহাই তাহার 
গুণের খেল।। সবাদি-ভেদে এই গুণের কত যে খেলা হয় তাহাই ভগবান এই বাঁর 
দেখাইবেন ॥ ১৯ 

অন্বয়। যেন (ষে জ্ঞান দ্ব'র1) বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীক্সমান) সর্ববভূতেষু সের্ববহুতে) 
অবিভক্তম্‌ (অবিভক্ত ভাবে স্থিত) একং অব্যয়ং ভাঁবং (এক অদ্বয় নিত্য বস্থরূপে) ঈক্ষতে 
(দৃষ্ হর) তত জ্ঞানং (দেই জ্ঞান) সাত্তবিকং বিদ্ধি (সত্তিক বলিঘা জানিও) ॥ ২০ 

শ্রীধর। তত্র জ্ঞানস্য সাত্তিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ-_সর্বভূতেযু ইতি ত্রিভিঃ। সর্ব 
ভূতেষু- ব্রন্গাদি স্থ।বরান্তেষু, বিভক্কেধু - পরম্পরং ব্যাবৃত্তেযু অবিভক্তং অগ্ম্যতম্‌, একম্‌ অব্যয়ম্‌ 
নির্ব্বিকারং, ভাবং _পরমাত্মতব্বং, যেন-_জ্ঞ/নেন, ঈক্ষতে আলোচয়তি, তং জ্ঞানং সা'ত্বকং 
বিদ্ধি॥ ২০ 

বঙ্গানুবাদ। [ তিনটি গ্লেকে সাব্বিকাঁণ্দ ত্রিবিধ জ্ঞান বলিতেছেন ]- ব্রহ্গাদি স্থাবরাস্ত 
পরস্পর ব্যাবৃব (খগ্ডিত) ভূতসকলের মধ্যে এক অবিভক্ত নির্বিকার পরমাত্মতত্ব যে জ্ঞান 
দ্বার! আলোচনা কর! (দেখ!) যায়, সেই জ্ঞানকে সাবিক বলিয়। জানিবে ॥ ২০ 

আধ্যাত্মিক ব্য।খযা-_ক্রিয়া ক'রে সবভুভের মধ্যে এক কুটস্ছ ব্রন্ষ অব্যক্স অবি- 

নামী যে দেখে- ভিন্ন ভিন্ন তেও এক করিয়! দেখে ও ভিন্ন ভিল্প সব জীব ব্রন্মস্বরূপ 
সর্ববত্রেতে দেখে-_ইহারই নাম সাস্বিক জ্ঞান অথপওু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই 
ভান হয়।__দেশ, কাল, বস্ত হারায় বিভিন্ন ভূত সকলের মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে যে সত। দৃষ্ট হন, 
তিনি এক অথপ্ড নির্বিকার, এইবপ ষে জ্ঞ/নঘার। এক অদ্বিতীর পরমাত্মা! সত্ব! আলোচিত হ্য়, 


৮শ অঃ] ভ্রীমপ্তগবদগীত।! ৩৩৯ 


তাহাই সাত্বিক জ্ঞান? ইহার নামই সম্যক দর্শন। আপাততঃ আমাদের ষে জ্ঞান রহিয়!ছে সেই 
জ্ঞানে বস্তসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া! থাঁকে, কিন্ত সেই সকল অসংখ্য বিভিন্ন বস্ত্র মধ্যে 
একটী অবিভক্ত চিত্বস্ত রহিয়াছে, তাহ! সর্বদাই ঠঘত-বিবঞ্ভিত। এই অদ্বিতীয় তত্ব বস্থটীকে 
যে জ্ঞান দ্বার! উপলব্ধি কর! যায় তাহাই সাত্বিকজ্্/ন। এই পরম জানকে লাভ করিতে হইলে 
আমার বিভিন্ন ইন্দিয়গণের যে বিভিন্ন শক্তি-সকল বহির্ধ,থী হইয়া বস্তসকলের ভিন্ন ভিন 
ভবকে উপলব্ধি করিয়! থকে: তাহাদের সেই বিভিন্ন শক্তিকে সংপিগ্িত করিফ্না একমুখী 
করিতে হুইবে। এইরূপ ইন্দ্রিয়গণের একীকরণ দ্বারাই যাহ! সতা-সামান্ত ভাঁব, তাহাই ফুটিয়! 
উঠিবে। আমার মন ও প্রাণ চঞ্চল বলিয়! ইন্দ্িযদের বহিম্ঘ্ বৃত্তিকে নিবৃত্ত কর! যায় না, 
নতরাং বহু জ্ঞানও নিরত্ত হয় না। বহু জ্ঞান নিরত্ত করিতে হইলে মনের লয়-বিক্ষেপ ভাব 
দার! দৃশ্থ দর্শন হইয়! থ|কে, সর্বাগ্রে মনের এই চঞ্চল ভাবকে বিদুরিত করা আবশ্তক। 
প্রাণের চাঁঞ্চল্যেই মনের চাঞ্চল্য, সেই প্রাণকে প্রাণায়াম সাধন! দ্বারা স্থির করিতে হইবে। 
তরঙ্গ।যিত সমুদ্রের মধ্যে তাহার চিরস্থির ভাঁবটিকে ধরিতে হইলে তাহার তরঙ্গভঙ্গের চাঞ্চল্যকে 
যেমন প্রশমিত করা আবশ্যক হয়, তদ্রুপ যে এক অথণ্ড জ্ঞ্েয় বস্তুটী আপাততঃ বহু বলিয়। 
মনে হইতেছে, তাঁহা যে প্রকৃতই বহু নহে, তাহা ষে স্থির সমূদের তরঙ্গায়িত ভাব মাত্র_ তাহা 
বুঝ। যাইবে যখন প্রাণায়াম ছ্বার। প্রাণ স্থির হইয়া! যাইবে। প্রাণায়াম সাধন ছারা শ্বস স্থির 
হইলেই প্রাণ স্থির হইস্স! থাকে, প্রাণের স্থিরতাঁর সহিত মনও স্থির হইয়া! ষাইবে। মন অচঞ্চল 
ব! প্রাণছ্ির হইলেই তাহা! আত্তমমুখী হয়। তথন বহুভাব ব| নানাত্বের তরঙ্গোচ্ছু।স প্রশমিত 
হইয়া যায়, ইহাকে নিরোধ ভাবও বলে। এই নিরোধ ভাব হইতেই একাত্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্ম 
জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই দ্বৈত প্রপঞ্চে মিথ্য। বলিয়। প্রমাণিত হয়। এই অবস্থায় স্থিত যোগী 
“জিতাহারো জিতক্রোধো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ 
নির্ঘন্বে। নিরহস্কারো নিরাশীরপরিগ্রহঃ |” 
“জিতাঁহার* অর্থে ইহ| নহে যে, ক্ষুধাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এই অবস্থায় অবস্থিত 
যোগীর রসনায় তৃপ্তিকর বস্তূতে আসক্তি থাকে না, তিনি যাহ! পান, তাহাই খান, ইহা খাইতে 
ভাল লাগে, উহ!| ভাল লাগে না, যোগীর এরূপ ইচ্ছার সম্যক অভাব হয়। সাধারণতঃ 
আমাদের ক্রোধ হয়_-নিজের অভিলধিত বস্তু ন! পাইলে, কিন্ত যোগাভ্যাসীর ক্রিয়ার পর- 
অবস্থায় মন বা ইচ্ছা ন৷ থাকায় ক্রোধ হইবারও সম্ভাবনা থাকে না। তিনি সঙ্গদোষবর্জিত। 
আসক্তিপূর্বক কাহারও সঙ্গ করেন না বা বুথালাঁপের জন্ত কাহারও সহিত কথা বলেন 
না, এই অন্ত তাহার নিকট অন্ত বস্ত থাকিয়াও নাই। ইন্দ্রি়সকল তাহার আয়ভাধীন, 
তাহাকে সময়ে অসময্নে তাহার! বিপথে লইয়। যাইতে পারে না--তাহাঁব কারণ তিনি জিতেন্তিয়, 
কোন ইন্ড্রিয়ের তাহার উপর কর্তৃত্ব নাই। ক্রি ছারা প্রাণ বশীভূত হইলে, ইন্দ্রিয় সকল 
তাহার থাকিয্লাও নাই। এমন কি বাকা, পাঁদ, পানি, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্শেন্দ্িয়েরও 
আপন আপন কর্মের প্রতি স্পৃহা থাকে না। তিনি নিছ্ন্ব__কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনই 
থাকে না, সুতরাং অন্ত কোন লক্ষ্য বা ভাব ন! থাঁকাঁয় ছন্ঘ হইবে কিরূপে? তিনি সর্বদাই 
নিরহস্কার”-_-কারণ "আমি আমি” করিয়। সর্বদা ক্ষিগ্তের মত যে বিচরণ করিত, সেই অহস্কারও 


৩৪৩ শ্রীমস্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 


(পৃথক বা'অনৈক্যের জ্ঞানই রাজস জ্ঞান ) 
পৃথক্ত্বেন তু যজজ্জানং নানাভাবান্‌ পৃথখিধান্‌। 
বেত্তি সর্ব্বেধু ভূতেযু তজভ্ভানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ 


থাকে না। সুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্বষ্টি সমুদায় থাকিয়াও থাকে না। রজ্জুতে সর্প 
ভ্রমেধ স্ঠায় ব্র্মেতে সংসার ভ্রম হয়, চঞ্চল মনের। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও নাই সুতরাং স্থটিও 
নাই আর রজ্জুতে সর্পবোধও নাই। তখন এক অবাক্ত ব্রহ্মবস্ত্ ব্যতীত আর কোন কিছুরই 
সন্তা থাকে ন! সুতরাং নিঘ্বন্ব নিরহস্কার যোগীর কোন ভে|গেচ্ছ। বা কোন বস্ত্র প্রতি লোশও 
থাকে ন! সুতরাং তাহার পরিগ্রহের সম্ভাবনা নাই বা কিরূপে হইবে? তাই বলিতেছি সাধক 
তোমার সকল দরজা! খোল! থাকুক, তুমি প্রাণক্রিয়! দ্বারা মনকে বশ করিতে পাঁরিলেই এই 
জগৎ, জীব, মায়া, ঈশ্বর বা আত্মার সমস্ত রহস্তই অবগত হইতে পারিবে । ইহাই প্রকৃত 
সাত্বিক জ্ঞান ।॥ ২০ 

অন্বয় । তু (কিন্ত) পৃথক্তেন (পৃথক পৃথকক্মপ) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্ব্বেষু 
ভূতেযু ( সর্ধভূতে ) পৃথকৃবিধান্‌ নান।ভাবান্‌ (পৃথকৃবিধ নানাভাব সমুহকে ) বেততি 
(জানে) ততজ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে ) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়! জানিবে ) ॥ ২১ 

ভ্রীধর । রাজদং জ্ঞানমাহ _পৃথক্তেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু য্ জ্ঞানং ইত্যস্যৈব 
বিবরণম্‌। সর্বেষু ভূতেষু দেহেযু, নানাভাবান্‌-বস্তত এব অনেকান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞান, পৃথ- 
খিধান্ _্ুখিত্বদুঃখিত্ব।দিরূপেশ বিলক্ষণান্‌ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞান রাজসং 
বিদ্ধি ॥ ২১ 

বঙ্গান্থবাদ। [রাঁজস জ্ঞানের বিষর বলিতেছেন ]_ পৃথকৃরূপে যে জ্ঞান হয়, 
ইহা তাহারই বিবরণ । যে জ্ঞানে পৃথকরূপে সবিভূতে পৃথকৃবিধ (নুখী ছুঃখী আদি 
রূপে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন) নানাভাব বস্ততঃ-ই অনেকানেক ক্ষেত্রজ্ঞরপে অনুভূত হয়, 
সেই জ্ঞানকে রাজন বলিয়! জানিবে ॥ ২১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য৷-পৃথক করে নান। বস্ততভে আজক্তিপুর্ব্ক দৃষ্টি করিয়াও 
এক ব্রক্গবূপ দেখে- সে রাজসিক জ্ঞীন ।-_অপরিবর্তনীয় এক আবত্মশ্বরূপেরই জ্ঞন 
হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবিভক্তরূপে দৃষ্ট হইলেও যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে 
এক ও নিরম্তর আকাশের স্তায় বোঁধ হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান যাহ! ক্রিয়ার পর-অবস্থায় 
বোধ হয়, ইহা পূর্ব স্গোকে বল! হইয়াছে । এ শ্লোকে বলা হইতেছে ষে পুর্ব শ্লোকোঁজ 
একাস্ববোধ নাই বটে, নানা বস্তুকে নান! ভাবে দেখা ও তত্তত্বস্ততে আসক্তি বা 
কখন বিরক্তি প্রকাশ করে বটে, কিন্ত তাহ! যে একেরই বহুরূপ--এইরূপ জ্ঞান 
যখন হয়, তাহা! বাজস জ্ঞান। একাত্মভাবের চিন্ত। থাকিলেও যত দিন দেহের পার্থক] 
ভাবের লোপ ন! হয়, তাহাঁকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে না; উহ। এক প্রকার মল-মিশ্রিত 
আাম--নুতরা রাজন জ্ঞন। কারণ জ্ঞানের শুন্ধতা হইলে আর তাহাতে পৃথকত্বের 
ভাপ থাকিতে পারে ন|। এখানে ব্রহ্ষেরই পৃথক পৃথক ভাব মনে হইলেও পৃথক দুটি 


১৮শ। অঃ ] শ্রীমস্তগবদগীত। ৩৪১ 


(স্থূল দেহাদিতে ঘে আত্মজ্ঞান, তাহাই তামস জ্ঞান ) 
যত্ত, কৃশুসববদেকন্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতৃকম্‌। 
অতত্তার্থবদল্লং চ তত্তামসমুদাহাতম্‌ ॥ ২২ 
নষ্ট হয় না, ন্ুতর|ং এ জ্ঞানও রাজপিক জ্ঞান | রজোগুণের ধর্ম চঞ্চলতা, একত্বের 
বিচার মনে থাঁকিলেও অম্গভবে তখনও দ্বৈতভাঁব মিটে নাই। ভিন্ন দেহের বোধ 
থাকিলে দেহস্থিত দেহীঞ্চেও পৃথক বলিয়। ধারণ থাকে। সত্তার একত্ব পরোক্ষ 
ভাবে দর্শন হইলেও সত্তার স্বরূপে অবস্থনরূপ পৃথকৃবিধ বৃত্তির নিরোধ ভাব 
ফুরিত হয় না, সুতর।২ সে জ্ঞান সত্বমুখী হইলেও সাত্বিক জ্ঞান নহে। নানাত্বের 
জ্ঞন থাকায় উহাকে রাজস জ্ঞানই বলিতে হইবে ॥ ২১ 
আন্বয়। যৎ তু (যে জ্ঞান) একম্মিনি কাধ্যে (কোন একটী বিষয়ে) কৎস্ববৎ 
(সম্পূর্ণ বলিয়!) সক্তম্‌ (অঠিনিবিষ্ট বা আসক্ত হয়) [এই দেহই আত্ম! অথবা! এই 
প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ নিশ্চয়যুক্ক ] অহৈতুকম্‌ (যুক্তি-বিরুদ্ধ) অতত্বার্থবৎ (যাহা 
তত্বর্থকে প্রকাশ করে নাবা যাহ! তবজ্ঞানের বিরোধী পরমার্থ অবলম্বনশৃন্ত ) চ অল্পং 
(এবং তুচ্ছ) তৎ (সেই জ্ঞান ) তামসং উদ|হতম্‌ (তামদ বলিয্ন! কথিত হয়) ॥ ২২ 
আীধর। তামসং জ্ঞানমাহ-ঘত্বিতি। একম্মিন, কাধ্যে-দেহে প্রতিমাদৌ ব 
কৎ্ন্বৎ__পরিপূর্ণবৎ) সক্তমব_এতাবানেব আত্মা ঈশ্বরে বা ইতি অভিনিবেশযুক্তম্‌, 
অহৈতুকম্‌_নিরুপপত্তিকম্‌ ॥ অততার্থবৎ--পরমার্থাবলম্বনশৃন্থম্‌, অতএব অল্পং_তুচ্ছম্‌, অল্প 
বিষয়ত্বাৎ অল্প ফলত্বৎ চ। যৎ এবভভুতং জ্ঞানং তৎ তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ ॥ ২২ 
বঙ্গানুবাদ । [তামস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন ]- কিন্তু যাহ! একমাত্র কার্ষ্যে 
দেহে বা প্রতিমাদিতে-_-পরিপুর্ণবৎ আসক্ত ( অর্থাৎ এই দেহই আত্মা্চ ঝ এই প্রতিমাই 
ঈশ্বর এইরূপ অভিনিবেশ যুক্ত), নিরুপপত্তিক অর্থাৎ অযৌক্তিক, - পরমার্থ-অবলঘনশৃ্ 


পপ সপ্ন রাবির ভা 


%* ভগবানকে সকলে আমরা দেখিতে পাই না, সুতর।ং আমাদের ভগবদ্‌ উপাসনার জন্ত কোনও অবলম্বন 
আবশ্তক, বিনা অবলম্বনে ভগ্বদ্ধযান সকলের পক্ষে স্ুকর নহে। তাই যোগীর] কুটস্থের মধ্যে যে সকল 
রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, মৃৎ-কাষ্ঠাদিতে তাহা রই প্রতিমুস্তি প্রস্তুত করাইয়। অল্পজ্ঞ মানবদের কল্যাণের 
জন্থ তাহারই ধ্য।ন পুজাদির ব্যবস্থ। প্রণয়ন করিয়াছিলেন । উদ্দেগ্ত, সাধারণ লোকের তাহাদের অভিজ্ঞতার ফল 
লাভ করিয়। প্রতিম দিতে ভক্তিশ্রদ্ধাুক্ত হইয়। জীবনকে কৃতীর্থ করিতে পারিবে । এইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত 
প্রতিমার্দির অচ্চন। শাস্ত্রসম্মত, সুতরাং তাহা তামসিক নহে । কিন্তু দেবাচ্চনীর প্রকৃত উদ্দেপ্ত অবগত 
না৷ হইয়া! স্ৎ-শিলাময় প্রতিম। মাত্রকে ঈশ্বর ভাবিলে তাহ। তামসিকতায় পরিণত হয়। প্রতিম। মাত্র 
অবলম্বন করিয়া যদি চৈতন্যসত্ত। ব। ঈশ্বর ভাব অনুভব হয়, তাহা! কখনও সামান্ত জিনিষ হইতে পারে 
না। আমাদের দেশে বহু সাধক এই মৃৎশিলাময় প্রতিমার মধ্যে পুর্ণচৈতন্তময় পরম পুরুষের সাড়া 
পাইয়াছেন। উক্ত প্রকার পাঁধকাগ্রগণ্যদের নিকট সেই মংশিলা আর তখন কেবল মৃৎ-শিলা মাত্র 
নহে--সে পাধাপময্ী যুক্তিতে তখন চিন্বয়ী মূর্তির স্পন্দন অনুভব হইতে থাকে, সে প্রতিমার ভজনা দিতে 
সত্য-জ্ঞান আবৃত হয়না স্থতরাং সে পুজা তামসিক হইতে পারে না। যদি ম্বশিলার মধ্যে কৌন 
প্রকার চৈতন্তের সাড়া পাঁওয়! না যায়, যে পুজা কেবল লোক চার-সম্ভৃত অনুষ্ঠান মাত্র» তাহা! আমাদের 
অন্তরস্থিত শুদ্ধ চৈতগ্ভ ভাবকে জাগ্রত করিয়। তুলে না"_-তীহা৷ অবন্ঠই তামসিক। 





৩৪২ শ্মস্তগবদগীতা [ ১৮শ অঃ 


“ (সাত্বিক কম্ম) 
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্ধেষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্ররেপ্দ, না কম্ম যত্তৎ সান্তিকমুচ)তে ॥ ২৩ 


অতএব অল্পবিষয়ক বা অল্ল-ফলজনক বলিম্না অতি তুচ্ছ--এবস্ভত যে জ্ঞান তাহা তামস 
বলিয়া! কথিত ॥ ২২ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকোন কর্মের নিমিত্তে আসক্তি পুর্ব্ধক দৃষ্টি করে বিনা 
কারণে_ সে তামসিক ।-_ দেহ-সবিস্ব অবিবেকী জীবের ষে জান--তাহাই তামসিক জ্ঞান। 
ইহাদের সব ধারণাই মন-ম।না, "তাহাতে যুক্তিও নাই বিচাঁরেরও স্থান নাই, অথচ নিজের 
ধারণার প্রতি অটুট বিশ্বাস। তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি হইতেই এইরূপ জ্ঞ'নের উদয় হয়। শঙ্বরা- 
চার্য/ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ছেন-_-যেমন জন ও বৌদ্ধ দার্শনকদের মতে জীব দেহ-পরিমাণ 
মাত্র কিঘ্বা ঈখর কাঠাদি পরিমাণ মাত্র; এরূপ জ্ঞান অযৌক্তিক এবং তাহা কখনও 
সতা পদার্কে প্রকাশ করিতে পরে না। সুতরাং উহার ফলও অতি তুচ্ছ, অথাৎ 
যাহারা এ মতের অন্থবর্তন করে, তাহাদের পরণার্থ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প। 
তামনসিকের! সত্য বস্তকে দেখিতে পায় না, কারণ তমোগুণের ধর্ম জ্ঞানকে আবরণই করিয়। 
থাকে ॥ ২২ 

অন্বয়। অফলপ্রেগ্দ,না (ফলাঁভিল!ষশৃন্ঠ ব্যক্তিকতঁক ) সঙ্গরহিতং € অনাসক্তভাবে ) 
অরাগছ্েষতঃ € অন্থরাগ ব! ঘেমদ্ধার| প্রেরিত না হইয়া!) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ নিয়তং কম্ম 
€ যে নিন্যকন্ম ) তৎ সাত্বিকম্‌ উচ্যতে (তাহা সাবিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৩ 

ভ্রীধর। ইদানীং ভ্রিবিধং কন্ম আহ-_নিয়তমিতি ভ্রিভিঃ । নিয়তং _নিত্যাতয়। বিহিতম্‌, 
সঙ্গরহিতম্-_অভিনিবেশ-শৃন্যম্‌ অর।গদেষতঃ কত” পুত্রাদি এীত্যা বা শত্রদ্ধেষেণ বা যৎ কৃতং 
ন ভবতি। ফলং প্রাপ্ত,মিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্স,ঃ ত্ধলক্ষণেন নিক্ষামেন কত্রণ যৎকৃতং কম্ম 
তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 

বঙ্গাঙ্গবাদ। [ইদানীং তিন!ট গ্লোকে ভ্রিবিধ কর্মের বিষয় বলিতেছেন ]--ষে কম্ম 
(১) নিয়ত অর্থাৎ নিত্য অনুষ্ঠেয় বলিয়। বিছিত, এবং (২) সঙ্গরহিত অর্থাৎ অভিনিবেশশৃন্ত, 
(৩) অরাগদেষত: কৃত-_অর্থাৎ পুত্রার্দির প্রীতির নিমিভ্ত বা শকত্রর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ 
বাহ! কৃত নয়, (৪) অফলপ্রেগন,-- অর্থা২ যে কর্ত। ফল ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ নিফাম কর্তা দ্বার! 
যে কর্ম কৃত, সেই কর্শকে সাত্বিক বলিয়! জানিবে ॥ ২৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইচ্ছারহিত হ'য়ে-ফলাকাগক্ারহিত ধ্যান ধারণ! 
সমাধিপুর্ব্বক ইচ্ছারহিত, হিংসারহিত- এমত যে কর্ম তাহার নাম সাস্তিক কর্ধ 
অর্থাগ ক্রিয়া ক'রে যাওয়া ।-_-ভগবাঁন এইবার ত্রিবিধ কর্মের কথা বলিতেছেন। কশ্ম ১) 
প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় যে ভা:ব কৃত হয়, €২) প্রাণের কথঞ্চিৎ স্থির হত! হইলে এবং ৩) প্রাণের 
পূর্ণ স্থিরতায় কণ্ধ যে ভাবে কৃত হয়--তাহাঁরই কথা এখানে বলিতেছেন। (১) প্রথমাবস্থায় ধখন 
শ্বাস ইড়া পিঙ্গলায় চলে, (২) ইড়া পিক্ষলায় চলিয়াও সামান্ভ।বে বখন সুযুয়।য় চলে, এবং (৩) 


১৮শ অঃ ] শ্ীমস্তগবদগীতা ৩৪৩ 


(রাজস কর্ম) * ৃ 
যত্ত কামেপ্সন! কম্ম সাহসঙ্কারেণ বা পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ 


ঘখন পরিপূর্ণভাবে প্রাণ সুযুয়ামার্গ দিয়! চলে, তখন যে সকল কর্ম কৃত হয়-তাহাই সাব্বিক 
কশ্ম। শ্বাস কখন ইড়াঁয়, কথন পিঙ্গলায় এবং কদাচিৎ স্তুযুয়ায় বছিতে থকে, এই শ্বাসের 
প্রতি যে সাধক লক্ষ্য রাখিতে শিখিয়!ছেন, তিনি শ্বাসের প্রবাহের স'হত কর্দেরও সাত্বিক 
রাক্তসিক ও তামসিক ভাবকে লক্ষ্য করিতে পারিবেন। এজন্ত তিনি সতর্কত! অবলম্বন 
করিয়। শ্বংসের গতিকে সুষুয। মুখে চালাইবার চেষ্ট! করিয়া] থাকেন। সেইরূপ ভাবে চ।লাইবার 
কৌশল এই--সাঁধনাঁয় অগ্রসর সাধক গুরূপদেশ মত সাধন! পথে চলিতে চলিতে যখন 
তাহার প্রাণ ক ও তদৃদ্ধে থাকে, তখন তাহার মনে, প্র।ণে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সাত্বিকত! বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়, এবং মন উর্ধে অবশ্থিত হুওয়ায়,। সে মনে কোন প্রক।র কাম-সন্কল্প থাকে ন।, 
সুতরাং ততকৃত কর্মেও কোন কামনার দগ নাই। এই সকল সাধক পুরুষদের ক্রিগ্ন! ব্যতীত 
অন্ত কোন কর্শাই থ|কে না, এবং এতদ্বারায় ধারণ! ধ্যানের অবস্থ! প্রণ্ড হইয়! একেবারে পূর্ণ 
ফলাকাজ্ফারহিত অবস্থায় তাহার। প্রবেশ করেন; এই অবস্থাতেই যোগীর যোগসমাধি 
হইয়া থাকে । এ অবশ্থ। ব্যতীত অন্ত কোন অবস্থাতেই সঙ্গরহত হওয] সম্ভব নহে। 
সঙ্গরহিত অবস্থায় যে কম্ম কুত হয়, তাহাতে অভিনিবেশ হয় না, সুতরাং ঘেষতাবও 
থাকিতে পারে না। আর “অমুক লোঁক ক্রিয়। করিয়। কত সাংস।রিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, 
অতএব আমিও খুব বেশী করিয়। ক্রিয়। করিব, যাহাতে তদপেক্ষাও অধিক লাভবান হইতে 
পারিব”__ এইরূপ ভাব লইয়া যাহার। সাধনায় চেষ্টাশীল হয়, তাহাদের সেই চেষ্ট। ব্যর্থ, তাহার! 
ক্রিয়ার ফল যে শাস্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। অথব! “আমার বেশ দর্শন হয় বা অন্তের 
মত আমার তেমন দর্শন হয় না, আমার ক্রিয়। ঠিক হইতেছে না”_ ইত্য।দ্ি ভাব লইগ্না যাহারা 
সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার।ই কম্মফলত্রেগ্স । যাহাদের এ ভাব আদৌ উদয় হয় ন! তাহারাই 
“অফলপ্রেঞ্দ,” | এই “অফলপ্রেস্প্‌” ভাব উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়! যোগীকে পূর্ণ নিফাম 
করিয়া তুলে, তখন তাহার প্রাণের গতিও পূর্ণভাবে নুযুযক্ন'র মধ্য প্রবিষ্ট হইতে থাকে । 
কিন্তু প্রাণকশ্শ বু পরিমাণে করিতে না পারিলে এরূপ অবস্থালাভও সহজ হয় না, তাই 
দুঢাভ্যাসী সাধকের ইহ! নিন্ব-কর্মদ বা নিত্য অচ্ষ্ঠেয় হইয়া! থাকে । তাহারই ফলে সাধকের 
এই ক্রিয়া আপনাপনি চলিতে থকে এবং অবিরাম ভাবে চলিতে থাকে । শ্বাস-প্রশথ।সের 
প্রতি যাহার স্থির লক্ষ্য থাকে , তাহার মন অতি পহজে স্থিরভাব ধারণ করে এবং অতি 
অনায়াসে উহা শ্রষুয়ামার্গে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই অবস্থার কৃত কণ্দই সান্তবিক 
কন্ম ॥ ২৩ 


অন্বয়। তু (কিন্তু) কামেপ্পনা (ফলকামী ব্যক্িকর্তৃক) সাহঙ্কারেণ বা ( অথবা 
"আমি কর্তা” এইরূপ অহঙ্কারযুক্ত বাক্তি কর্তৃক) পুনঃ বহুলায়াসং (এবং বহু রেশ ও 


৩৪৪ শ্রীমন্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 
ৃ « ( তামস কর্ম) 


অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌ । 
মোহাদারভ্যতে কম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ 


পরিশ্রম সহকারে ) যৎকর্ম ক্রিয়তে (যে কর্ম অচ্ষঠিত হয়) ততৎরাজসং উদাহধতম্‌ (তাহ! 
রাজস বলিয়া! উক্ত হয়)॥ ২৪ 

আীধর। রাজসং কর্দ আহ-যত্বিতি। য্তু কর্ম কাখেক্স,ন!__ফলং প্রাপ্ত, ইচ্ছতা, 
সাহক্কারেণ বা_মৎসমঃ কোহন্তঃ শ্রোত্রিয়ইস্তি ইত্)ঃবং নির্ঢাহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে 
তচ্চ পুনঃ বহুলায়।সং__অতিক্েশযুক্তং, তৎ কন্ম রাজসম্‌ উদাহতম্‌ ॥ ২৪ 

বঙ্গীন্ুবাদ। [রাঁজস কম্দম কি তাহাই বলিতেছেন ]- যে কম্ম ফললাভেচ্ছু ব্যক্তি 
কর্তৃক অগ্রুষ্ঠিত হয়, অথবা সাহঙ্ক!র অর্থ আমার সমান আর কে শ্রোত্রিয্ আছে 
এইরূপ নিতান্ত অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠত হয় কিম্বা যদি শর কর্ম অতি 
ক্লেশযুক্ত হয় তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২৪ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেক প্রয়াস পুর্ববক ফলাকাগক্ষার সহিত দেমাক্‌ 
ক'রে কর্ম করা__রাঁজনিক কর্ন্ম ।--যে কন্ম করিতে অনেক ছুটাছুটি ও হৈচৈ ব্যাপার 
করিতে হয়, এবং সকলকেই বুঝিতে দেওয়! হয় যে এ বাড়ীতে একট৷ কর্ম 
হইতেছে তাঁহ।ই রাজস কর্শ। অনেক ক্তিয়বান্ও এই প্রকারের হইয়া থাঁকেন। 
ক্রিগার সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আসন পাত।, স্থান পরিফাঁর, দরজ। বন্ধ করার 
ধুম দেখে কে! গলায় মালা, ফুলের থাল! সাঁজ।নো চন্দনের ফেঁটা। উচ্চ কণ্ে মস্ত্রোচ্চারণ 
এবং লোককে দেখা ইয়। পন্মানন করিয়! শিব-চক্ষু হইয়া বসিয়া থাকা এই রকম ভাব। 
তাঁর পর তাহার ক্রিয়া করার আসল উদ্দেশ্য যে, উহা! দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, 
শরীরট। ভাল থাকে, ক্ষুধা! বাড়ে-এইবূপ ফলাকাজ্ষার সহিত যিনি ক্রিয়া করেন এবং 
হয়তো আসনে পা টন্‌ টন করিতেছে-তবুও বদ্ধ-পদ্মাসনে শরীর মুখ বিকৃত করিয়! 
বহু কষ্ট শ্বীকার করিয়৷ দীর্ঘকাল আসনে বসি! থাকার যে প্রয়াদ--তাহাই রাজন 
কন্ম ॥-২৪ 

অন্থয়। অন্বন্ধং (ভাবি শুভাশুড ফল) ক্ষযং (ধনক্ষঘন) হিংসা! (প্রাণিগণের 
পীড়ন ) পৌরুষং চ (এবং নিজ-সামথ্যের ) অনপেক্ষ্য ( অপেক্ষ। বা বিচার না করিয়! ) মোহাৎ 
( অবিবেক বশতঃ) যৎ কর্দ আরভ্যতে (যে কর্খ আরম্ভ কর। হয়) তৎ তাঁমসম্‌ (উচ্যতে 
তাহাকে তামস কর্প বল! হয়) ॥ ২৫ 

শ্রীধর। তামসং কর্ম আহ-_অঙ্ুবন্ধমিতি। অন্বধ্যতে ইতি অহ্থুবন্ধ: পশ্চান্তাবি শুভা- 
শুভম্, ক্ষয়ং--বিত্বব্য়ম। হিংস।_-পর-পীড়নম্‌। পোকুষ-চং ম্ব-সামর্থ্যম, অনপেক্ষ্য--- 
অপধ্য(লোচ্য কেবলং মোহাদ্দেব ধৎ কন্ম আরভ্যতে তৎ তামসমূ উচ্যতে ॥ ২৫ 

বঙ্গানুবাদ । [তামস কর্দ কি তাহ। বলিতেছেন ] পশ্চাৎ বদ্ধ করে যে তাহ! 


১৮শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীত। ৩৪৫ 


অন্বন্ধ অর্থাৎ পশ্চাতাঁবি শুভ ও অশুভ, বিশ্তক্ষর়, পরণপীড়! এবং ন্জি-সামথ্য পর্যালোচনা 
ন! করত! কেবল মোহবশতঃ যে কম্ম আরম্ভ কর! হয়, তাহ! তামস বলিয়! কথিত ॥ ২৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ঘুমাবার পুর্বে বেঁধে ফেলে যে রকম-__ এমনতর 
কর্মে বাহাতে নাশ হয়-আর অন্যের ভাল দেখিতে পারে মা-অনপেক্ষ -. 
কাহারও উপেক্ষা করে নী অর্থা চারিদিক দেখে করে না এইরূপ পুরুবত্থ 
প্রকাশ ক'রে মোহেতে করে কর্ম করিতে আরস্ত করে- ইহুণকে তামস কর্ম 
কহে ।- ভগবান তাঁমস কর্মের ফল দেখাইতেছেন। তাঁমস কশ্মের দোষ এই যে তাহাতে 
একেবারে বিচার থাকে না। একজন হয়তে! ভাল কর্ণই করিতেছে, উহাতে কর্তার মঙ্গল 
হইবে ; কিন্তু তাঁমস কর্তার অগ্ঠের মঙ্গল ভাঁল লাগে না সুতরাং অপরের ভাল কাজেও তাহার 
দোষ দৃষ্টি থাঁকিবেই। ছোট ছেলের ঘুম আসিলে যেমন সে আর স্থানাম্থান বিচার করিতে 
পারে না, ঘুমের ঘোরে বিবশ হইয়। যায়, এইরূপ তামসিক কর্তা এমনতর কন্ম করিতে 
উদ্যত হন যাহাতে হয়তো! তাহার বিন।শ অব্্যন্ত/বী, কিন্তু এমনই জেদের বশ যে, নিজের হিত 
বুঝিতে পারেন না এবং সেইরূপ কশ্ম করিতে গিয়া আপনারই সর্বনাশ সাধন করিয়া! ফেলেন। 
বিচার বুদ্ধি থাঁকে না বলিয়াই এমন সব কর্মে তাহার প্রবৃত্তি হয়, যাহাতে পশ্চাতে তাহাকেই 
বিপদে পড়িতে হয়। নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কর্ম করিতে গিয়া হয়তো যথাসর্বন্থ 
নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহার পশ্চাতে সর্বদাই হুঃখের বা ভগ্বের বন্ধন থাকে, নিজের শক্তি- 
সামধ্যেরও অযথা ক্ষয় হইয়! যায় এবং তাহ অন্তেরও ক্লেশদান্নক হইয়। থাকে । তাঁমসিক 
কশ্ম তণুনই হয়, যখন মন নাভির নীচে থাকে- _যেমন কামে উন্মত্ব, তখন আর অগ্র-পশ্চাঁৎ 
জ্ঞান থাকে না। উহাতে শরীর, মন, ধর্ম সমন্তই নষ্ট হইয়। যায়, এমন কি এ সকল বর্শে 
বহু বিশ্তেরও অপব্যয় হয়, তথাপি ০ সকল কর্ম করিবার জন্ত কর্তার কত যে জেদ তাহার আর 
সীমা নাই! যে সকল কর্খ করিবার পূর্বে নিজের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অন্তকে 
অযথা পীড়ন করিবার আব্শ্তক হয়, মোহবশতঃ মনের আবেগে কেবল কর্মই কর! হয় মাত্র, 
তাহাতে ভাবী সুফল কিছুই নাই--উহা1ই তামসিক কর্ম । মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতিও 
এই শ্রেণীর কর্ম । কেবল হিংস। দ্বেষ ও লে।ভ বশতঃ আপনার সামর্ঘোর বাহিরে হইলেও যে 
কর্ম করিতে কর্তার প্রবৃত্তি হয় এবং তাহাতে আপনার ও অপরের লাভ ক্ষতির পর্যযালোচন! 
নাই, বিচার-শূন্য হইয়া! মনের থেয়াল-মনুযায়ী ষে কর্ম কর| হয়_ তাহা তামসিক কর্ম । সাত্বি- 
কাঁদি ভেদে কর্তীর যেরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, কর্ম ও তদগুষারী হইয়া থাকে। উপরে উপরে কর্মকে 
বিচার করিলেও চলিবে না। কর্তার আঁশয় 00.০6:৮০) দেখিয়া! কর্শের বিচার করিতে হয় 
নচেৎ বিচারে ভ্রম হইতে পারে । একজন শুদ্ধাস্তঃকরণে কোন কর্শে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার 
বাহিক আকার রাজসিক বা তামসিক হইলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে রাঁজসিক বা তামসিক নাও 
হইতে পাঁরে। যুদ্ধ-বিমুখ অর্ভ্বন “কিং নো রাঁজ্যেন গোঁবিন্দ” বলিয়া! যুব্ধ-বিমুখ হইলে তাহ! 
আপাঁত-দৃষ্টিতে সাত্বিক মনে হইলেও ভগবান তাহাকে সান্বিক কর্ম মনে করিতে পারেন নাই। 
উহা অঙ্ুনের বিচারবিসুঢ়তার তামসিক ফল দেখিয়া ভগবান অঞ্জুনের এপ যুদ্ধ নিবৃত্তিতে 
উৎসাহ দেখাইতে পারেন নাই ॥ ২৫ 

৪৪ 


৩৪৬ শ্রীমস্তগবদগীত। [১৮শঅঃ 


| * (সাত্তবিক কর্তা) 


মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুতৎসাহসমন্বিতঃ ৷ 
সিদ্ধযসিদ্্যোর্নিবির্বকারঃ কর্তা সা্তিএক উচ্যতে ॥ ২৬ 


অন্থয় । মুক্তসঙ্গঃ (ফলে আসজিশৃন্ত) অনহ'বাদী (“আমি কর্তা” এইরূপ ভাব 
যাহার নাই ) ধৃত্যুৎসাহসমন্িতঃ ( ধৈর্ধ্য ও উৎপাহ্যুক্ত ) সিদ্ধযসিদ্ধেযোঃ নির্বিকার: (সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে হর্ষবিষার্দি-বিকারশুন্ঠ ) কর্ত! সাঁত্বিকঃ উচ্যনে (কর্তা সাত্বিক বলিয়! কথিত হন) ॥ ২৬ 

শ্রীধর। কর্তারং ত্রিবিধমাহ-মুক্তসঙ্গ ইতি ভ্রিভিঃ। যুক্তসঙ্গঃ- ত্যত্তা! ভিনিবেশঃ, 
অনহংবাদী--গর্কোক্তিরহিতঃ, ধুতি:-_€ৈ্যযম্, উত্সাহ:__ উদ্যমঃ, তাভ্যাং সমন্থিতঃ- সংযুক্তঃ। 
আরন্ধস্ত কর্ণ; সিদ্ধ অসিদ্ধো চ নির্ব্বিকার:__হর্ষ-বিষাদশৃন্ঠঃ | এবস্তঃ কর্তা সাত্বিক 
উচ্যতে ॥ ২৬ 

বক্কানুবাদ । [সাত্বিকার্দি ত্রিবিধ কর্তার বিষয় তিনটা শ্লেকে বলিতেছেন 1-0১) 
মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ ত্যক্তাভিনিবেশ, আসক্ত বা ফলসন্ধানশন্ত,। (২) অনহংবাদী অর্থাৎ 
গর্ববোক্তি-রহিত,। (৩) পাধ্য এবং (৪) উগ্ভমযুক্ত বা অধ্যবসাঁয়শীল (৫) এবং 
আরব্ধ কারধ্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্মবিষাদশৃন্ত_এবস্ত কর্ত'কে সাত্বিক বলা যায় ॥ ২৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইচ্ছা রহিত ব্রহ্ম করিতেছেন ক্রিয়ার পর স্থিতি 
সর্বদা ভিতরে ভিতরে স্থির থাকে । উৎসাহ--উর্দের সহিত অর্থাৎ কুটস্ছেতে 
সর্বদা! লেগে থাকে, কোন একটা! বিষয় আপন। আপনি দেখিতে পাইলে 
অথব! হইয়। উঠিল কিন্ব৷ হইলই না-_এ দুয়েতেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে 
স্থির- কোন মনের বিকার নাই-_ এমত কর্তার নাম সাত্বিক কর্তা ।--সাবিক 
কর্তার বিষয় বলিতেছেন । তিনি স্বয়ং ইচ্ছাঁরহিত, যাহা কিছু হয়, তাহ বর্গের ইচ্ছাতেই 
হয়, ভিতরে ভিতরে সর্বদা তাহার এইপ্রপ অচঞ্চল ভাব থাকে, ক্রিয়া করিবার সময় মনে 
কোন সম্কল্লের উদয় হয় না। প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে অধিকক্ষণ ক্রিরাও করিয়! থাকেন এবং 
ক্রিগ্ার পর স্থিতিও বেশ হন, অন্ত কোন সঙ্কল্প মনে উঠে না, মন কেবল চক্রে চক্রে উঠ! নাম। 
করে। এতদিন ধরিয়। করিনা করিতেছি ব1 এতক্ষণ ক্রিয়া! করি, তবুও তেমন অনুভব হইতেছে 
কৈ? ইত্যাদি চিন্ত! ধাহার মনে আসে না, গুরুর আজ্ঞ। পালন করিয়। চলিতেছি--.এই মনে 
করিয়া প্রত্যহ স্থিরভাঁবে ধের্যযুক্ত ও উৎসাহযুক্ত হইয়া ক্রিম! করিয়া! যাঁন, ক্রিয়া! করিয়! 
কিছু অন্কভব হুইল বা হইল না, মন স্থির হইল বা তেমন হইল না-_-এজন্য ধিনি ব্যস্ত হইয়! 
পড়েন না বা উৎসাহ উদ্যম কমিয্না যাঁর না__-এন্সপ কর্তাই সাত্বিক কর্তা । উক্তরূপে ধাহারা 
ক্রিয়া করেন, তাহাদের ক্রিগার পর-অবস্থা! বা সমাধি গভীরতর ভাবে উদ্দিত না হইলেও 
ক্রিয়।র পর স্থিতি কিছু কিছু করিয়। হয়-ই, এবং ক্রিয়ার নেশ।ও বেশ অমিয়! আসে, মনটা যেন 
কোন অনন্ভবনীয় বিষয়ে আটক|ইয়! যাঁয়, বাহিরের বিষয় তেমন মনে পড়ে না, মনট!| অনেক" 
ক্ষণ বৃত্তিরহিত অবস্থায় স্থির হইয়৷ থাকে । এই অবস্থা, পর্যন্ত হইলে ক্রমে মনট! কুটগ্ছেতে 
সর্বদা লাগিয়। থাকে। সেই সময় তিনি কুটস্থের মধ্যে কত কি দেখিতে পান, অথচ দেখিব 


১৮শ অঃ] শ্রীমক্গবদগীত। ৩৪ 


(রাজস বর্তী) * 


রাগী কম্মফলপ্রেস্প লুর্ধে৷ হিংসাত্মকোহশুচিঃ। 
হর্যশোকান্থিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ 


বলিয়! কোন কামন। করেন না। দেখিতে ন1! পাইলেও মনট| বিষাদে বা নিরানন্দে ভরিয়া 
যাক্স না বা তজ্জন্ত মনও নিরুদ্যম হইয়া সাধনায় শিথিলতা প্রকাশ করে না| মন দিয়া ক্রিয়। 
করাস় ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরত|র বেশ উদয় হয়, বুদ্ধিও তাহার সেইজন্ত খুব স্থির, কোন 
কিছুতেই উৎফুল্ল বা বিষগ্ন হন না। ভয়তো! একট। কাধ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্ত অত্যন্ত পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু কন্মটী সফল হইল ন|--এগন্ঠ তাহার চিত্তে অপ্রসন্ন ভাব ফুটিয়! উঠে 
না, বরং সর্ধবদ! তাহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকে। চেষ্টা ব্যর্থ হইল ভাবিয়া ক্ষণার্ধের 
জন্ট'ও চিত্তে বিষাদের দ।গ পড়ে না ইহারই নাম মুক্তসঙগ। তাহাদের অহংভাব থাকে না, 
নগতরাঁং কন্ম করিয়া সফলতা লাভ করিলেও চিত্তে কোন অহঙ্ক(র বা বিকার আসে না, এইরূপ 
অনহংবাদী পুরুষের সাধন করিয়া কখনও কিছু অচ্ছভব করিলেন কিন্তু সে অনুভব বেশীক্ষণ 
স্থায়ী হইল না-_এজন্ও বিষণ্ন হইয়া পড়েন না। কোন ফলের আকাজ্ষ। না করিয়৷ কেবল 
গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া! চলেন এবং বনুকর্মনের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত রাঁখিয়।ও 
কুটস্থে লক্ষ্য রাখিতে কখনও তাহার ভূল হয় না। কিছু ফল লাভ হউক ব| না! হউক 
সাধনায় কোন দিন তীহার ০ আসে না, এইরূপ প্রমাদশূন্ত ব্যক্তিই সাত্বিক 
ক্রিয়াবান ॥ ২৬ ্‌ 

অন্বয়। রাগী (যাহার রাগ অর্থাৎ আনক্তি আছে ), কর্্মফল-প্রেগ্স,; (কর্মের ফল প্রার্থনা 
যে করে) লুব্ধঃ ( পরদ্রব্যে যাহার তৃষ্ণা আছে ), হিংসাত্মকঃ (পরকে পীড়ন করাই বাহার 
ভাব ), অশুচিঃ (বাহ এবং আস্তর শৌচাচার বঞ্জিত ), হর্ব-শোকাম্থিতঃ কর্তা (হর্য ও 
শোকুক্ত কর্তা ) রাঁজসঃ পরিকীর্তিতঃ (রাজস বলির! উক্ত হয়) ॥ ২৭ 

প্রীধর। রাজসং কর্তারমাহ-_রাগীতি। রাগী- পুত্রাদিষু গ্রীতিমান্‌, কর্মমফলপ্রেপ্স,১_ 
কর্মাফলকামী, নুবূঃ--পরশ্বাভিলাধী, হিংসাত্মকঃ__মারকন্বভাঁবঃ, অশুচিঃ--বিহিত-শৌচশুন্ট, 
লাভালাভয়োঃ হর্ব-শোকাভ]ং সমন্থিতঃ কর্তা রাজসঃ ॥ ২৭ 

বঙ্গানুবাদ । [রাস কর্তার বিষয় বলিতেছেন ]-_রাগী অথাৎ পুত্রাদিতে প্রীতিমান, 
কর্মফলকামী, পরদ্ম/ভিলাধী, মারকম্বভাব, ' বিহিত শৌচশুন্ত, লাভালাভে হর্ধশে কযুক্ষ-_ 
এইরূপ কর্তা] রাজস ॥ ২৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_ইচ্ছার সহিভ ফলা কা ঙক্ষা, লোভ, হিংসা, অশুচি, জুখী, 
এবং দুঃখী, এমন যে কর্তী। তিনি রাজস কর্তা ।--যাহাদের অত্যধিক বিষরাদিতে প্রীতি, 
তাহার! সর্বদ! পুত্রকন্ঠাদির লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত এবং বিষয়লাভে সতৃষ্ণ থাকে, হৃুতরাং 
তাহার! নিয্নমিত ভাবে ক্রিয়দি সাধনে তৎপর নহে। ফেটুকু ক্রিক! করে, তাহাতে ফললাভের 
আকাজক্ষাই থাকে অর্থাৎ এ কাজ করিলে শরীর ভাল থাকিবে, কিংবা! সিদ্ধ গুরু হয়তো তাহার 
আশীর্বাদে অনেক বিপত্তির হাত হইতে আাণ পাওয়া যাইবে, তাহার সুপারিশে কিছু 


| .. 
রি 


৩৪৮ শ্রীমন্তগবদগীতা [ ১৮শ অঃ 


' ( তামস কর্তা ) 


অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তর; শঠেো। নৈষ্ধতিকোহলসঃ | 
বিষাঁদী দীর্ঘসুত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ 


অর্থাগমও হইবে--এই সব ভাব লইয়! যাঁহাঁর৷ সাধন! করিতে আসে, সেই সকল লোভী 
ফলাকাজীর। রাজস কর্ত।। এই সকল ব্যক্তিদের পর-ধন হরণে প্রবৃত্তি খুব প্রবল, নিগের 
সামান্ত লাভের জঙন্ত পরের অনিষ্ট করিভেও প্রস্তুত, ধন যথে্ থাকিলেও ত্যাগ করিতে পারে 
না--এজন্ত কর্তব্য পাঁলনেও পরাজ্মুখ, ইহার্দের অন্তর-শৌচ অর্থাৎ মনের স্থিরতা নাই, এবং 
বাহিরেও ভোজনাঁদিতে অসংযম হেতু অনাচারী ও অত্যাচারী, ইহার! স্বকার্ধ্য-সিদ্ধিতে 
হ্্যান্বিত এবং অসিদ্ধিতে শোকগ্রন্ত হইয়। থাকে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়। ইহাদ্দিগকে 
রাজস কর্তা বলা হয় ॥ ২৭ 

অন্বয়। অযুক্তঃ (অসমাহিত ব| মনোযোগশূচ্ঠ ) প্রাকতঃ ( অসংস্কহবুদ্ধি অর্থাৎ 
শান্ত্রজ্ঞানহীন-বখন যা মনে আসে, তাই করে) শ্তন্ধঃ (অনম্্, উদ্ধত, কাহাকেও নিজ 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলিয়| শ্বীকার করে না) শঠ; (মায়াবী, বঞ্চক ) নৈষ্কতিকঃ (পরহৃততি 
চ্ছেদনকারী ব1 পরাপমানকারী ) অলসঃ ( অবসন্স্বভাব ) বিষ।দী ( শে|কমুক্ত ) দীর্ঘস্থত্রী চ 
(এবং দীর্ঘস্ত্রী অর্থাৎ যে কাজ করা এখনই উচিত, তাহা করিতে যাহার একমাঁপ 
লাগে ) কর্ত| তাঁমপ উচ্যতে ( এবন্ুত কর্তাকে তাঁমম বলে )॥ ২৮ 

ভ্রীধ়। তামসং কর্ত।রমাহ_অধুক্ত ইতি। অবুক্তঃ--অনবহিত:) প্রান্ত: 
বিবেবশুন্তঃ, ত্ক:-অনম্র। শঠঃ-_শক্তিগৃহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ-_পরাপমানকারী, অলসঃ-_ 
অনুগ্ধমশীলঃ, বিষাদী-_ শে।ক শীলঃ, যৎ অগ্য বা শ্বঃ বা কাধ্যং তৎ মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি 
ষঃস দীর্ঘস্ত্রী। এবংভূতঃ কর্ত। তাঁমসঃ। কর্তৃ-ট্রিবিদ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্েবিধ্যম্‌ উক্তং 
জ্ঞাতব্যম্‌। কর্শত্রৈবিধ্যেনৈব চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিপ্যম্‌ উক্তং বেদিতব্যম্‌। বুদ্ধ; ভ্বিধোন 
করণস্তাঁপি উক্তং ভবিস্যৃতি ॥ ২৮ 

বঙ্গানুবাদ । [তামস কর্তার বিষয় বলিতেছেন ] অযুক্ত অর্থাৎ অনবহিত খা 
অনাবধাঁন, বিবেবশৃন্ঠ, অনম-গুরুর প্রতিও নম ব্যবহার নাই । শঠ অর্থাৎ শক্তি-গোপনকারী 
মনের ভাব গোপন করে, পরাপম।নকাবী, অনুভ্যমশীল, শোকশীল এবং দীর্ঘশ্ত্রী অর্থাৎ যাহা 
অদ্য বা কল্যই করা উচিত তাহা ধিনি এক মাপেও সম্পন্ধ করেন না এইকপ কর্তা তামন। 
কর্তার ভ্রৈবিধ্য হেতু জ্ঞাতাঁরও ত্রিবিধতা বুঝিতে হইবে । এবং কর্দের ট্রবিধ্য বলায় জেেয়- 
মাত্রেরও জিবিধত| উক্ত হইল জানিতে হইবে, পরে বুদ্ধির ত্রিবিধতা হেতু করণেরও ত্রিবিধত! 
বলা হইবে ॥ ২৮ 

আধ্যাক্িক ব্যাখ্যা-ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকে না-আটকিয়া! না থেকে 
যাতে ভাতে আটকায়, আটকিয়ে চিত্ত পুত্তলিকার হ্যায় ভেকা চেকা লেগে 
ঘায়__ কোন একটা কর্ম করিতে পারে না--সকলের সঙ্গেই ঠকামি-_আলসেই 


" নৈকৃতিকঃ ইতি ব। পাঠঃ 


১৮শ অঃ] শ্রীমস্তগবদগীত। ৩৪৯ 


সর্ব্বদ1-সর্ব্বদাই ছুঃখেই মন ভার-_আজ না হয় কাল কর্ব-_-ইহার পর 
বুড়। হইলে ধর্ম কর্ম্দে মতি দেবে এইরূপ অবস্থা তামস কর্তা ।-তাঁমসিকদের 
মন বিষয়ে আটকাইয়া! পড়ে, সাধনায় আটকা না। তাহারা মনে মনে অনেক প্রকার 
জল্পন! কল্পন! করে কিন্তু কাজে কিছুই করেন|। মনে মনে খুব ইচ্ছা--যে ক্রিয়ার 
পর-অবস্থ! হয়, কিন্তু ক্রিয়! করিলে তবে তে! ক্রিয়ার পর-অবস্থা আসিবে? 
ক্রিয়াতে কিন্তু মোটেই মলোষেগ নাই। ক্রিয়া করিতে বসিলেও মন যাহাতে তাহাতে 
পড়ি থাকে, হ্ৃতরাং স্থিরতা অ|সে ন। এবং মন নিরদ্ধ হয়ন|। ক্রিয়! করিবার 
সময় একটা যা তা সামান্ত দৃশ্ত দেখিয়াই মনে করে একট। মস্ত কিছু হইয়াছে এবং 
তাহাতেই মনে মনে খুব সন্তষ্। কথন কখনও তাহার জন্ত কত গর্ব অন্থতব 
করে। সব দিন ক্রিয়া! করেও ন|, জিজ্ঞাসা করিলে বলে-এত কাছের ঝঞ্চাট 
একটুও সময় করে উঠতে পারিনা। অথচ সে সব কাজের মাথাও নাই মুড 
নাই, কেবল আপনাকে আপনি ফাকি দেওয়া। লোক দেখিলেই ছুই চারিবার ফোঁস 
ফোঁস করে, মনে ইচ্ছা লোকে জানুক মে কত ক্রিয়া করে, এইরূপ লোক ঠকানে। 
প্রবৃত্তি। হয়তো আসনে বসিম্নাই ঘুমাইতেছে, কিন্তু লোৌককে বল! হয়, “ক্রিয়ায় মন 
বিয়া যায় কিনা! তখন আর বাহাঞ্জান থাকে না, কোথায় কি হইতেছে বা কে কি 
করিতেছে-কিছুই বুঝিতে পারি না, ডাকিলেও শুনিতে পাই না।' অথচ মন সকল 
দিকেই আছে, কেহ কিছু তাহার বিরুদ্ধে বলিলে সে সব কথা কিছুতেই ভুলিতে 
পারে না। কোন মঙ্গল-কর্মেই যেগ দিতে পারে না, কারণ তাহাতে কাজ করিতে 
হয় এবং পন্»স। খরচ আছে, তাই লোককে বলিয়! বেড়ায় -ওই সব কাজ করিতে 
গেলে মন বিক্ষি হয়, সেই জন্ত ও-সব কাক টাজ আঁর ভাল লগে না। আমি 
সর্ধদা বেশ কৃটস্থ লক্ষ্য করিয়া বসিয়া থাঁকি, আমার ইহাই ভাল লগে, আর এখন 
বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছ! হয় না। মন সর্বদাই অনন্তষ্ট, কিছুতে হয়তে। 
দু-প়স! লাভ হইল, তবুও তাহাতে খুলী নয়, মনে হয় আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। 
মুখে সর্বদা এমন একটা বিষাদের ভাব থাঁকে_যেন তাহার একট! বিপদ আস 
হইয়ছে বলিয়া আশঙ্ক। হয়। যখনই কথ। বলে, কেবল ঘ্যান ঘ্যান করিয়।৷ নিজের 
দুঃখের গীতই গাহিতে থাকে। ছুংখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয্লা দিলেও সে পথ 
কখনও মাঁড়াইবে না। দেখা হইলেই কেবল নিজের কীছুনী গ।হিতে থাকিবে, এবং এই- 
রূপ ধারণা_-পৃথিবী শুদ্ধ লৌক যেন এক জোটে পরামর্শ করিয়! তাঁহার শক্রতা সাধন 
করিতেছে এবং তাহার উন্নতির পথে বাঁধ! জন্মাইতেছে। সামান্ত একট! কাজ তাহা 
করিয়া ফেলিলেই হয়, মে জন্য সময়েরও বেশী প্রয়োজন নাই এবং সে জনক 
ব্যয় বাহুল্যও নাই কিন্তু তবুও তাহা লইয়া কত মাথাই ঘামাইবে, কত লোকের সহিতই 
পরামর্শ জঁটিবে) এইরূপে যে সময়ের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া ফেলা উচিত ছিল 
ঈদ! সন্দিপ্চচিতে সে সময়ের মধ্যে তাহা তো করতেই পারে না বরং কর্ধের 
যথোপযুক্ত সময় পার হুইয়। যায় বিদ্ত তাহার চিন্তার শেষ হয় ন। ক্রিয়া! লওয়া 


৩৫০ শ্রীমস্তগবদগীত। [১৮শঅঃ 


(বুদ্ধির ভেদ ত্রিবিধ ) 
বুদ্ধের্ডেদং ধুতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনগ্রয় ॥ ২৯ 


উচিত কি অঙ্থচিত এই চিন্ত! করিতে করিতে দশ বৎসর কাটিয়। গেল, তবু মন নিঃসংশরে 
কোন নিঘাণ্তে উপনীত হইতে পারিল ন1__-এইরধপে একদিন অতর্কিত ভ!বে জীবনের 
শেষ মৃহত্ত আপিয়। পড়িল, আর সব শেষ হইয়! গেল_-এই নব কর্তারাই তামস কর্তা ॥ ২৮ 
অন্বয়। ধনগজয় ! (হে ধনঞ্জ়) বুদ্ধেঃ ধতেঃ চ (বুদ্ধির এবং ধৃতির ) গুণতঃ এব 
(গুণাছসারেই ) ভিবিধং ভেদং (তিন প্রকার ভেদ) পৃথকৃত্বেন (পৃথক পৃথক্‌রূপে ) 
অআশেষেন ( সমগ্রর্ূপে ) প্রোচ/মানং (যাহা বল! হইবে) শৃখু (তাহ! শ্রবণ কর) ॥ ২৯ 
শ্রীধর। ইদানীং বুঝ্ধেঃ ধুতেশ্চ টরবিপ্যং প্রতিগানীতে _ বুদ্ধে্েদমিতি । স্পষ্টোর্থঃ ॥ ২৯ 
বঙ্গানুবাদ । অধুনা বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রিবিধত| বিষয়ে বলিবার প্রতিজ্ঞ! করিতেছেন। 
শ্লেকের অর্থ নুম্পই | হে ধনঞ্জয়, সব্ব্।দিগুণ-ভেৰ বশতঃ বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন প্রক!র 
ভেদ--তাহা পৃথক পূধক ভাবে স্ুস্পইরূপে বলিতেছি- শ্রবণ কর ]1 ২৯ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_বুদ্ধি, ধবতি তিন প্রকার-_তাহার গুণ বলি পৃথক পৃথক 
ক'রে ।- সবাদি গুণ ভেদে বুদ্ধির ও ভিবিধ ভে? হয়, সেই কথাই ভগবান অশেষরূপে অর্থাং 
কিছু বাদ ন| দিয়! এবং প্রত্্যেকটিকে পুথ₹ ভাবে বলিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। 
জীব বা আত্মাকে আমর! বুঝি--বুদ্ধির ভিতর দিয়া। যদিও আত্মাকে ইহাদের বিকার স্পর্শ 
করিতে পারে না, তবুও 'অসিদ্ধাবস্থায় অস্ত্ঃকরণের ধর্মই জীবে আরোপিত হয় এবং তন্দণারাই 
জীবকে বিচার করা হয় । তাই যেন ভগবান বলিক্েছেন-- আত্মার কশ্মবিহীন শিক্ষিয় ভাব 
তো৷ বুদ্ধি আত্মস্থ ন হইলে বুঝ! য।ইবে না, কিন্তু গুণের মধোই ধাহার! পড়িয়া আছেন, তাহারা 
বুদ্ধিকে মাঞ্জিত করিবেন কি ভাবে--তাহা জানা না থাকিলে উন্নত অবস্থায় তাহার। 
পৌছিবেন কিরূপে? বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলেই ন| রাগ দ্বেষ ত্যাগ হইবে? চিত্ত শাস্ত হুইয়। 
উপরাঁম লাভ করিবে ? তাই ভগবান বৃদ্ধি ও ধূতির ভেদ দেখাইয়া অঞ্জুনের সান্বিকী বুদ্ধি 
ও ধৃতি বাহাঁতে প্র।ত্তি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হলিতেছেন। পূর্বে বলা হুইরাঁছে__ 
মুক্তসঙ্গ, ধৃতিযুক্ত 'ও অহহ্ক/রশূন্ত কর্ত।ই সাত্বিক। সমন্ত কর্মের মূুলেই আমর বুদ্ধিকে 
দেখিতে পাঁইতেছি, বুদ্ধি ব্যতীত শুল্ত বা অশুভ কোন কন্মই হয় না। বুদ্ধিই জানশক্ি 
'এবং ধৃতি ধৈর্য বা ধারণার শক্তি_যাঁহ] না থাকিলে কোন কশ্মই হইতে পারে না। মনে 
হইতে পারে কর্তার কথ! যখন বলা হইয়াছে, তখন আর বুদ্ধি বা ধৃতি-সম্বদ্ধে পুথক করিয়। 
বলিবার প্রয়োজন কি? কর্তাকে বাদ দিয় বুদ্ধি বা ধৃতির অধিত্ব কোথায়? ইহা সত্য বটে, 
কিন্ত আত্ম-সভার কর্তৃত্বভোক্তুত্ব কিছুই নাই, কিন্ত কর্তৃত্ব ভোক্তত্বেরই যখন আলোঢন। 
চলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে আত্ম। কি ভাবে অবস্থান করেন তাহা অব্তই প্রশিধান-ফেগা । 
আত্মা এ অবস্থায় বুদ্ধিরপ হইর| বর্তমান থাকেন। বুদ্ধির সাত্বিকতা, রাঞ্জসিকণ্া, 
তামসিকতার অনুরূপ বুদ্ধি-প্রতিবিষ্ষিত আত্মাকেও তখন সাত্বিক' রাজসিক বা তামলিক 


১৮শ অঃ] জীমন্তগবদগীত। ৩৫১ 


( সাত্বিক বুদ্ধি) * 


প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ য৷ বেত্তি বুদ্ধিঃ স! পার্থ সাত্তিকী ॥ ৩০ 


ঝলিয়। করনা কর! হইয়া থাকে । সুতরাং বুদ্ধি যদি রাগ-ছেষশূন্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয় তবে 
অ.ত্মাও তখন গুণ-মলশৃন্ত হইয়। প্রকাশিত হইবেন। বুদ্ধিতে গুণ*মল না থাকিলে, 
তখন সেই বুদ্ধিও আত্মকারা1 হটয়! যাঁয়। গুণ-মলশূন্ক হইলেই মনৌবুদ্ধির তর শাস্ত 
হইয়া আত্ম! নিজ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। টচৈতন্তমন জ্ঞানই আত্মা, এই আত্মাই 
যাবতীয় বস্তকে প্রকাশ করেন । জ্ঞানই জ্ঞাত] ও জ্ঞেয়রেপে প্রকাশিত হ'ন। অজ্ঞানের 
দ্বারাই এই তিনের পৃথকত্ব উপলব্ধি হইয়! থাকে । যখন জ্ঞতাকে জ্ঞের় হইতে পৃথক 
রূপে জান! হাইবে, তখন জয় বস্তও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়। যাইবে। জ্ঞেপ্ বস্ত ন1 থাকিলে 
জ্ঞাতার দৃশ্তদর্শনও থ|কিবে না, তখন জ্ঞাত আর কাঁহ।রও সাক্ষিরূপে ন! থাকিয়। কেবল সন্তা- 
মাত্র রূপে স্থিতি লাভ করিবেন। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান, যাহা ক্রিয়া পর-অবস্থায় 
হইয়! থাকে ॥ ২৯ 

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ)য। বুদ্ধিঃ €ষে বুদ্ধি) প্রবৃত্িং চ নিবৃতিং চ (কর্মে প্রবৃত্তি 
ব৷ নিবৃত্ত) কার্যযাকাঁণ্যে ( কর্তব্য ও অবর্তব্য ) ছয়াভয়ে ( ভয় ও অভয়) বন্ধং মোঞ্ষং চ 
বেত্তি (বন্ধ ও মোক্ষকে বিদ্দিত হয়--অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা কি£স বন্ধন হইবে বা কিসে 
মুক্তি হইবে, জানা যায়) স| সান্বিকী € সেই বুদ্ধি_সাঁতিকী বুদ্ধি )॥ ৩০ 

প্রীধর। তত্র বুদ্ধেঃ টরবিধ্যম।হ _প্রবত্তিং ইত ত্রিভিঃ| প্রবৃত্তিং ধর্মে, 'নিবৃত্তিং 
অধর্ে। বশ্মিন দেশে কালে চ যং কাধ্যম্‌ অকার্ধ্যঞ্চ। ভগ্মাভয়ে__কাধ্যা কার্ধ্য-নিমিকে৷ 
অর্থানর্থেব। কথং বন্ধঃ কথং বা! মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিঃ_অন্তঃকরণং বেত্তি, স! সাত্বিকী। 
যয়া পুমান্‌ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্তৃত্বোপচারঃ, কাষ্ঠানি পচস্তি ইতিবৎ॥ ৩০ 

বঙ্গানুবাদ । [এ বিষ:য় বুক্ধির ট্রবিধ্য তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন ]-ধর্শে 
প্রবৃত্ত এবং অধর্শে নিবৃত্তি, এবং যে দেশে যে কালে যাহা কর্তব্যবা অকর্তব্য আর 
ভরাঁভয়ে অর্থাৎ ক।ধ্য ও অকার্ধ্য হেতু অর্থ এবং অনর্থ এবং কিরূপে বন্ধন হয় বা কিরূপে 
মোক্ষ হয়-এই সকলকে ৫ বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ জানে, সেই বুদ্ধি সাত্বিকী। এই গ্লোকে 
ঘে বুদ্ধি দ্বার। পুরুষ জানে বল! উচিত ছিল, কিন্তু করণে কর্তৃত্বারোপ যেক্প হয়, ( যেমন 
কাষ্ঠসকগ পাক করিতেছে, ) তদ্রপ এখানে করপরূপ বুদ্ধিতে কর্তৃত্বারোপ হইয়াছে ॥ ৩০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।_এই কর্ম্েতে প্রকুষ্টরূপে থাক! উচিত অর্থাৎ ক্রিয়। ; 
ক্রিয়! ন। ক'রে থাকা অনুচিত ক্রিয়া ই কার্্য_-ন1 কর অকার্ধ্য ? ক্রিয়া! ন। 
কৰিলে ভয়; ক্রিয়া করিলে ভয় নাই- ক্রিয়া না করিলে বন্ধন, ক্রিয়। 
করিলে মোক্ষ-_এমত €ে বুদ্ধি তাহা ক্রিয়া! করিয়াই হয় অর্থাৎ সুবুন্সায় 
থাকিলে সাত্বিক বুদ্ধি হয়।-_সাহিকী বুদ্ধি কিরূপ? তাহাই ভগবান বলিতেছেন। 
নয়-তছ লাভ করিয়া আমরা পশুর মত যাহা ইচ্ছ। তাহাই করিব--এরূপ কখনই সঙ্গত 


৩৫২ ভ্রীমন্তগবদগীত। [১৮শ অঃ 


হইতে পারে না। অবশ্ট পশুদের মত আহার নিদ্রা-ভয়-মৈথুন প্রভৃতিতে যথেই প্রবৃত্তি 
আছে, কিন্তু এই প্রবৃত্তির বশে পড়িয়া! থাকিলে জীবনে কখনই কৃতকৃত্যতা লাভ হয় 
না, এই জন্ম মরণ পাঁশ হইতে মুক্তি লাভ হয় না, সেইজন্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে বোধ 
থাকা আবশ্তক। বিষয়-বিনিবৃত্ত চিত্ই মোক্ষের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়ম্ণাদির জন্ক যে 
আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই_তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। অথচ কন্ম না করিয়া 
থাঁকিবার উপায় নাই। সেই জন্ত যে কর্ম বন্ধনের কারণ এবং যাহা মযোক্ষের কারণ, 
তৎসম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণ। না থাকিলে, ইন্জিরিয়গণ নাবিকহীন তরণীর মত আমাদিগকে 
কুকশ্মের আবর্তে ডুবাইয়। দিবে। আবার কাধ্য করিতে হইলে শাস্ম-দৃষ্টি থাকা 
আঁব্তাক, শাস্ত্রে কতকগুলি কম্মকে বিহিত এবং কতকগুলিকে প্রতিষিদ্ধ বলা হইয়াছে 
স্থতরাং যাহ। বিহিত তাহাই কর্তবা, এবং যাহা অবিহিত তাহা অকর্তবা। যখন এই 
কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে মনের দৃঢ় ধারণ! হয় এবং বুদ্ধি দৃঢ়তার সহিত কর্তব্যাকর্তব্য 
বিনিরয় করে, তখনই তাহ] সাত্বিকী বুদ্ধি। সেইরূপ কতকগুলি কন্ম রহিয়াছে, যাহাতে 
ভয় উৎপাদন করে, যেমন চৌধ্য, হিংসা, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি, এবং এমন কর্মও রহিয়াছে, 
যাহাতে অভয়লাভ হয় যেমন তপস্তা, ঈশ্বরংপ্রণিধান, ইন্জিয়সংষম, পরোপকার প্রভৃতি । 
যে বুদ্ধির দ্বারা অনিষ্টজনক কাধ্য পরিত্যজ্য এবং ইষ্টজনক কাধ্য গ্রাহা--এইরূপ প্রেরণা লাভ 
হয় তাহাই সাত্বিকী বুদ্ধি। শ্রীমৎ আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন_-"তত্র জ্ঞানং বুদ্ধেঃ বৃত্তিঃ 
বুদ্ধিস্ত বুত্ডিমতী*”-__জ্ঞান বুদ্ধিরই বৃত্তি জ্ঞানরূপ বৃত্তি বুদ্ধিরই ধর্শ। এখন দেখিতে 
হইবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয় কিরপে? মন বিবয়ে ধাবমান হইলেই প্রবৃত্তির কার্য হইল, 
আর যখন মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় তাহাই নিবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির দিকেই জীবের 
'্বাভীবিক টান, কারণ তাহা! আপাঁত-মনোরম। কিন্তু এই বিষপ্ব-প্রবৃত্ব চিত্তে অবিষ্া, 
অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ-_ এই পঞ্চ ক্লেশ উৎপন্ন হইয়। থাকে, তাঁহ। জীবের অতিশয় 
ক্লেশ ও জন্ম-মরণাঁদির কারণ হয়। সেইজন্ত--“তপ: স্বাধ্য।য়েশ্বর প্রণিধানানি* ক্রিয়াযে।গের 
বারা সেই ক্লেশসমূহকে ক্ষীণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ক্রিয়ার! অশুদ্ধির ক্ষয় হয়, 
এইজন্য ক্রিয়া প্রবৃত্ত থাক। উচিত এবং ক্রিয। না করিয়া থাকা অন্থচিত। যেহেতু সস 
ক্লেশসমূহ চিত্রলয়ের ছাঁর! ত্যাঁজ্য। আবার এই চিন্তলক্স হয়--ক্রিয়ার দ্বার অতএব ক্রিয়! 
করাই কর্তব্য, এবং না করাই অকর্তব্য। ধর্ম ও অধন্মরূপ কর্মসংস্কারই কর্মাশয়। 
কর্মাঁশয় ষতদ্দিন থাঁকিবে, ততাদন ক্লেশের মূল থাকিয়া গেল। এই কন্মাশয় বর্তমান থাকিতে 
কেহই নির্ভয় হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দিয়! ক্রিয়া! করেন, 
তাহার দেহবন্ধন ক্ষীণ হইয়া যায়, অর্থাৎ মনের দেহাঁভিমান ও তজ্জনিত নুখ-ছঃখাদির 
বোধ ধ!কে না, আর যিনি ক্রিম্ন। না করেন, তাহার দেহাভিমান নষ্ট হয় না বরং বৃদ্ধ পায় 
সুতরাং উহা জন্স-ম্বত্যু-ভয়ের করণ হয়। জন্ম-মরণাঁদি ক্লেণই জীবের মহাঁভয়, এই মহাভয় 
হইতে পরিশ্রীণ করিয়! মুক্তিদান করিতে পারে একমাত্র ক্রি্া। এইজন্ঠ ক্রিয়া কর! 
সকলের পক্ষেই বর্তব্য। সাত্বিকী বুদ্ধি কাহারও দি নাই থাকে, কিন্তু তিনি যদি 
ক্রিয়। নিয়মিতরূপে করিতে থাকেন, তখন তাহার প্রাণের সুযুয্নায় গতি হুইবে। প্রাণ 


১৮শ অঃ] শমন্তগবদগীতা ৩৫৩ 


(রাজসী বুদ্ধি) 
যয়া ধন্মমধশ্মং চ কার্য্যং চাকাধ্যমেব চ। 
অযথাবহ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ স। পার্থ রাজসী ॥ ৩১ 


সুযুয়াবাহী হইলেই বুদ্ধি স্থির হয় অর্থাৎ বুদ্ধি স!ত্বিকী হয়॥ সাত্বিকী বুদ্ধি দ্বারাই বন্ধন 
মোচন হুইয়! থাকে ॥ ৩০ 


অন্বয়। পার্থ! (হেপার্থ) ষয়! (যে বুদ্ধির ম্বারা ) ধর্্মং অধন্দং চ €ধর্দ ও অধর্শ ) 
কাধ্যম্‌ অকাধ)ম্‌ এব চ (কার্য ও অকাধ্য ) অবথাবৎ ( অবধধার্থরূপে ) প্রজানাতি ( বুঝে ) 
স। (তাহা ) রাজসী বুদ্ধিঃ ( রাঁজসী বুদ্ধি )॥ ৩১ 


শ্রীধার। রাসীং বুদ্ধং আঁত--যয়েতি। অবথাবৎ-সন্দেহাস্পদত্বেন ইত্যর্থঃ। 
স্পষ্টমন্তৎ ॥ ৩১ 


বঙ্গানুবাদ । [রাজসী বুদ্ধির বিষয় বলিতেছেন ]--অধথাবৎ অর্থাৎ সন্দেহাস্পদত! 
হেতু [যাহাতে সন্দেহ থাকিয়া! যায়] অযথাবৎ্। অন্ত সমস্ত স্পষ্ট। [হে পার্থ যে 
বুদ্ধি দ্বার! ধর্ম ও অধর্শ, কার্য ও অকা্্য যথাষথরূপে জানা যায় না, তাহাই রাজসী 
বুদ্ধি ]॥ ৩১ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা _ এ ক্রিয়া কর। ধর্ম-_ ক্রিয়া না করা অধর্ম ; ক্রয়! 
কর! কর্্ম-_ক্রিয়! না করা অকর্ম- যে এইরূপ বথার্থ জানে না এমত বে 
(অ)স্ফিরবুদ্ধি তাহার নাম রাজসিক বুদ্ধি।_ষে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত ভাবে 
ধর্মাধশ্ম বা কার্য্যাকার্য্যের শ্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না, তাহাই রাঁজসী বুদ্ধি। হ্বরূপ 
বুঝিতে পারে ন! বলিয়া সন্দেহ থাকিয়। যায়, ইহা! সত্যই ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য__এইক্প নিঃসংশয় 
হওয়া যাঁর না, সব কিছুতেই অস্পষ্ট অস্পষ্ট ভাব। আমাদের মধ্যে প্রাণরূপ যে স্কৃত্র 
রহিয়াছে, তাহাই সর্বঝভূতের পোষক বা ধারক। এই ধর্শরূপী প্রাণস্থ্ই যে সব, প্রাণ না 
থাকিলে সমস্ত লোক নিশ্চল নিম্পন্দবৎ হইয়! পড়ে, তাহা আমর! বুঝি না বলিয়াই 
প্রাণের প্রতি কোন আস্থা নাই । মনে হর এই প্রাণ-ধর্ম কলের ইজিনের মত কাজ করিয়! 
যাইতেছে, তাঁহার সহিত আবার ধর্্মাধর্মের সম্বন্ধ কি? কিন্তু এই প্রাণরূপেই ভগবান 
প্রতিঘটে বিরাজমান, স্ুত্রাত্মরূপে প্রাণই জগতের পোষক ও চালক । প্রাণ না থাকিলে 
কিছুই থাকে না। তাই প্রাণ-ক্রিয়! দ্বারা এই প্রাণকে দীর্ঘ করিতে হয়। প্রাণায়াম 
করিতে করিতে শ্বাসের আভ্যস্তরিক ও বহির্গতির রোধ হয়, এইরূপ রোধের ছারা জ্ঞানের 
অজ্ঞাঁনমূলক আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়। অজ্ঞান নষ্ট না হইলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় 
না) সেই জন্য ক্রিয়! করাই সর্ববোত্বম ধন্ম, এবং না করাই অধর্শ। এই ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহার 
স্থির বুদ্ধি নাই অর্থাৎ বিশ্বাস নাই, যখন ভাল লাঁগে করে, যখন ভাল লাগে না করে না-_ 
এইর্প ভাবের যে বুদ্ধি তাহাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, আত্মদর্শন হয় না, সুতরাং ভাহ। 


সাংসারিক বুদ্ধি ব রাঁজসিক বুদ্ধি ॥ ৩১ 
৪৫ 


৩৫৪ শ্রীমন্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 


॥ ( তামলী বুদ্ধি) 
অধশ্মং ধশ্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা । 
সর্ব্বার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা! পার্থ তামসী ॥ ৩২ 
অয় । পার্থ! (হে পার্থ)যা (ষে বুদ্ধি) অধর্্মং ( অধর্্বকে ) ধর্ম ইতি মন্ততে (ধর্ম 
বলিয়া মনে করে ) চ ( এবং) সর্ধার্থান্‌ ( সকল বিষয়ই ) বিপরীতান্‌ (বিপরীত) [ বলিম্পা মনে 
করে ] তমদা আবৃত| ( অজ্ঞান আচ্ছন্ন! ) স! বুদ্ধিঃ ( সেই বুদ্ধি) তা'মসী (তামসী বুদ্ধি)।॥ ৩২ 
আ্ীধর। তাঁমসীং বুদ্ধিমাহ-_অধর্মমিতি। বিপরীত-গ্রা হিণী বুদ্ধিঃ তামসীত্যর্থ;। বুদ্ধিঃ-- 
অন্তঃকরণং পুর্ববোক্তং। জ্ঞনং তু তদ্বৃত্তিঃ । ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব। যদ্ব। _ অস্তঃকরণস্য 
ধর্শিণে! বুদ্ধিরপি অধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাঁছেষাদীন।ং তদ্‌বুত্তীনাঁং বহুত্বেংপি ধর্মাধর্ম- 
ভয়াভয়সাধনত্বেন প্র।ধান্যাঁৎ এতাসাং ত্রবিধ্যম, উত্তম । উপলক্ষণং চ তৎ অন্ঠাসাঁম্‌ ॥ ৩২ 
বঙ্গানুবাদ । [ তাঁমসী বুদ্ধি কি তাহাই বলিতেছেন ]-বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই 
তামসী বুদ্ধি। পূর্বেক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি, জ্ঞান কিন্তু তাহার বৃত্তি, ধৃতিও তাহার বৃত্তিই। 
অথব! অস্তঃকরণরূপ ধর্শির বুদ্ধি ও অধ্যবসায়লক্ষণই বুত্তি। ইচ্ছাদেষাদি অন্তঃকরণ-বৃত্তি- 
সমৃছের বহুত্ব থাকিলেও ধর্শধন্ম-৪য়।ভয়-সাধনরূপ বুন্ধা।দির প্রাধান্তহেতু ইহদের 
ব্ৈবিধ্য কথিত হইল। ইহা অন্ত।ন্ত বৃত্তি সকলেরও উপলক্ষণ ॥ ৩২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_ক্রিয়া না করাটাই ধর্ম-সকল বস্ততে দৃষ্টি আর 
্রক্ম যিনি সর্ব্ধত্রেতে রয়েছেন স্তাহাকে দৃষ্টি করে ন। - এক্সপ যে বুদ্ধি তাহাকে 
তামসিক বুদ্ধি কহে ।--যে বুদ্ধি সমন্ত বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করায় সেই 
বুদ্ধি তামসী-বুদ্ধি। তামসী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির ধর্মকে 'অধশ্ম ও অধর্দমকে ধশ্ম বলিয়া মনে 
হয়। এই বুদ্ধির নিকট ছুঃখপ্রদ বস্্কে স্ুখপ্র্দ বলিগ্না! এবং যাহা অসত্য এবং অনিত্য, 
তাঁহাকে সত্য ও নিত্য বলিয়া মনে হয়, এবং যাঁহ1 যথার্থই সত্য ও নিত্য তাহাকেই অসত্য 
অনিত্য বলিয়া! মনে হয় । আমাদের এই দেহটি কিরূপ অনিত্য কবে আছে, কবে নাই; 
অথচ এই দেহকে নিত্য মনে করিয়া রক্ষা করিতে আদর-যত্র করিতে আমরা কত ব্যস্ত 
যেন উহা চিরকাল থাকিবে । তাঁমসী বুদ্ধি হেতুই খবি-প্রণীত শীস্কে অবজ্ঞা! করিয়! 
থাকি এবং শাস্্কথিত কর্ম ও আচার সমূহকে অন্ধপংস্কার বলিয়! উপহাস করিয়া থাকি । 
কদর্যয ও কদন্ন গ্রহণই অকাল মৃত্যুর কারণ-.-এই সকল শাস্্বাক্যের প্রতি বিদ্রপ করিয়। 
থাকি, এবং শাস্রকথিত সদাচাঁর বঙ্জন করিয়! আস্ফালন করিয়া থাকি । শ্রেক্ঃসাধনকে 
ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃসাধন লইয়া! জীবন অতিবাহিত করি। ক্রিয়া করা যাহা পরম ধর্ম 
এবং প্রকৃত নুখশ।স্তি লাভের উপায়, তাহাকে তামসিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অহঙ্কার ও অজ্ঞত]- 
বশতঃ উপেক্ষা করিক্! যোগাভ্যাসারদ্ির নিন্দ| করে এবং আপনার ও অপরের 
কল্যাণের পথে কণ্টক রোপণ করিয়া আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করে; এবং ধিনি সর্বত্র 
রহিপ্নাছেন, আমার অন্তরে বাহিরে ধিনি বিরাজমান, যিনি নিত্য পরমপদার্থ ; বিবেকান্ধতা 
হেতু সেই আত্মাকে বুঝিবার বা জানিবাঁর চেষ্টা না করিয়। যাহা অনিত্য ও কষ্টদার়ক-_ 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীত। ৩৫৫ 


( সাত্তিকী ধৃতি) & 
ধৃত্য। যয়া ধারয়তে মনঃ-প্রাণেক্দ্িয়ক্রিয়াঃ | 
যোগেনাব্যতিচারিণ্য। ধৃতিঃ স! পার্থ সাত্তিকী ॥ ৩৩ 
সেই সকল ভোগ্যদ্রব্যাদির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিয়। থাঁকে এবং তাহ! পাইলে আপনাকে 
ভাগ্যবান এবং না! পাইলে আপনাকে ছুর্ভাগ! বলিঃ! মনে করে। এ সমস্ত বিপরীত ভাবই 
তামসী বুদ্ধির লক্ষণ, কলিযুগে এইরূপ তামসী বুদ্ধির প্রভাবই অধিক হইয়া থাকে * ॥ ৩২ 


অন্থয়। পার্থ! (হে পার্থ) ষেগেন (যোঁগবল প্রভাবে,একাগ্রতা বশতঃ ) অব্যভি- 
চারিণ্যা ( বিষয়াস্তর ধারণ| ব্যতিরেকে ) ষয়া ধৃত্যা ( ষে ধৃতির দ্বারা ) মনঃপ্রাণেন্দিয়-ক্রিয়াঃ 
( মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমূহ ) ধারয়তে (নিয়মিত হয় ) সা ধতিঃ সান্বিকী (সেই ধৃতি 
সাত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ 

শ্রীধর। ইদানীং ধৃতেঃ ত্রৈবিধ্যমাহ__ধৃত্যেতিত্রিভিঃ। যৌগেন-_চিত্তৈকা গ্রে হেতুনা, 
অব্যভিচারিণ্যা- বিষয়ানস্তরমূ অধারয়স্তা, বয়! ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্ত ইন্দরিয়াণাং চ ক্রির 
ধারয়তে-_নিষচ্ছিতি, স] ধৃতিঃ সাত্বিকী ॥ ৩৩ 


০ শপ 


ঈ ভন্ত তুলশীদ।(স তাহার রামচরিতমনসে কলিষুগের এই মোহান্ধ লোকের সুন্দর চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন, ত'হ। এখানে উদ্ধত করিয়। দিলাম__ 








০ শা শিলাশিপা্ শা পক্ষ শশী শালী শিপন ১০ পিসী 





কলিমল গ্রসে ধর্ম সব গুপ্ত ভয়ে সদ্গ্রন্থ | দস্তিন্হ নিজমতি কল্লি করি প্রথট কিয়ে বছুপন্থ 
ভ.য় লোগ সব মোহবস লোভ গ্রসে.শুভকন্্ন । নুনু হরিজান নুজ্ঞাননিধি কহউ' কুক কলিধর্খ ॥ 
বরণ-ধরম নহি" আশ্রম চারী | শ্রুতি-বিরোধ-রত সব নর নারী ॥ ্‌ 
দ্বিজ শ্রতিবেচক ভূপ প্রজীসন। কোউ নহি মান নিগম-অনুশাসন ॥ 
মারগ সেই জ। কহ জোই ভাবা । পণ্ডিত সোই জো গল বজাব! ॥ 
মিথ্যারস্ত দস্তরত জোঈ। তা কহ সন্ত কহহি” সব কোইঈ ॥ 
সেঈ সয়ান জে! পর-ধনহ!রী । জে। কর দস্ত সো বড় আচারী ॥ 
জে! কহ ঝুঠ মসখরী জান।। কলিজুগ সোই গুণবস্ত বখান। ॥ 
নিরাচার জে শ্ররতিপথ তাাগী । কলিজুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী ॥ 
জাকে নখ অরু জটা বিশাল] । সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিক।ল! ॥ 
অস্থভ বেষ ভূষণ ধরে ভচ্ছাভচ্ছ জে খাহি'। তেই তাপস তেই সিদ্ধ নর পুজ্য তে কলিধুগ্র মাহি' ॥ 
নারিবিবস নর সকল গে।সাই' । নাচহি: নটমরকট কী নাঈ" ॥ 
সুদ্র দ্বিজন্হ উপদেশহি' জ্ঞানা। মেলি জনেউ লেহি' কু দানা ॥ 
সব নর কামলোভ-রত-ক্রোধী । বেদ বিপ্রগুরু সন্ত বিরোধী ॥ 
গুণমন্দির সুন্দর পতি ত্যাগী। ভজহি' নারী পরপুরুষ অভাগী ॥ 
গা রঃ সং মহ ০ 
গুরু সিষ বধির অন্ধ কর লেখা । এক ন সুনহি এক নহি" দেখা ॥ 
হরই শিষাধন সৌক ন হরঈ । সো গুরু ঘোর নরক মই পরঈ ॥ 
মাতুপিতা বালকন্হ বোলাবহি । উদয় ভরই সোই ধর্ম সিখাবহি" ॥ 


্রক্মজ্ঞান বিন্ু নারিনর কহহি' ন ছুসরি বাত। কৌড়ি কারণ লোভবস করহি" বিপ্রগ্তর ঘাত"র 


৩৫৬ শীমন্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 


( রাজসিক ধৃতি ) 
যয়। তু ধন্মকামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেহভ্ভুন | 
প্রসঙ্গেন কলাকাঙক্ষী ধৃতিঃ স পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ 

বঙ্গান্থবাদ । | অধুনা তিনটি লেকে ধৃতির ভ্রিবিধতা! বলিতেছেন ]-চিত্তের একাগ্রতা 
হেতু বিষয়াস্তরের ধারণ! না করিয়া! যে ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমৃহকে 
নিয়মন বা নিরোধ কর! যায়, সেই ধৃতি সাত্তিকী ॥ ৩৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনা আপনি যখন ধারণ! 
হ'য়ে মনের এবং প্রাণবাম়ুর এবং দশ ইক্জ্রিয়ের জ্ঞান সমুদ্ধয় রহিত হ'য়ে যাবে-_ 
ধারণ! ধ্যান জমাধি পুর্ব্বক স্ছির_-তখন আপনা আপনি থাকিবে, অন্যদিকে 
আক্তিপূর্ব্ক দৃষ্টি তখন হইবে না_এ রকম ধারণ, এরই নাম সাত্তিক 
ধারণা ।__“ধ্রিয়তে অনয়৷ ইতি ধৃতিঃ ইতি যত্বুবিশেষঃ*-_ ( আনন্দগিরি ), ষে যত্র-বিশেষত্বারা 
মন, প্রাণ এবং ইন্জিয়-সমূহের ক্রিয়া! নিয়মিত হয়। এট ধারণা যোগ ধারণা হওয়। চাই, 
সমাধিসাধন ব্যতীত ইহা হয় না। সমাধিসাধন ব্যতীতত ধারণ। হইলে তাহা অসিদ্ধ। ন্ুতরাং 
যে ধারণ! প্রাপায়াম করিতে করিতে প্রাণ বায়ুর নিরোধ হেতু মন ও ইঙ্জ্রিয়ের ত্রিয়া রুদ্ধ 
হইয়! যায়, তখন অন্ত দিকে দৃষ্টি থাকে না, আপনাঁতে আপনি থাকে, তাহাই সান্ত্িক ধৃতি। 

সাধারণতঃ আড়াই দণ্ড ইড়ায়, আড়াই দণ্ড পিঙ্গলায় ও সীমান্ত ক্ষণ সুযুমায় শ্বাস বহে। 
ইড়াপিঙ্গলার ক্রিয়। হার! নুষুনতায় শ্বাসের গতি হয়, তখন ক্রিয়ার পর-অবস্থ। ব| স্থিরত্ব পদ লাঁভ 
হয়। এইরূপ স্থির হইলেই সমস্ত ইন্জিয়-মনের বিষধ-গমন নিবুন্তি হয়। ইহাই পাঁপশুন্ধ অবস্থা । 
ক্রিয়া করিতে করিতে মনের চাঞ্চল্য ক্ষয়ের সহিত পাঁপেরও ক্ষয় হইয়া থাকে, তথন মন 
মনেতেই লীন হইয়া যায়। ব্রঙ্গ সম, সাঁবকও সম-ভাবাপন্ন হইয়। যান। তখন আপনার স্বদয়কে 
ও হদরস্থ দেবতাকে অনুভব করা ঘান্স, পরমাঁনন্দের অবস্থ!। সাধকের তখন 
অন্ত কোন আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে না। এইরূপ নিরাবলম্ব স্থিতিই ক্রিয়ার পর-অবস্থাঁয় 
হয়। এই স্থিতি দ্বারাই যোগীরা মণিবন্ধের পর যে পদ তাহা লাঁভ করেন, ইছাঁই বিষুণর 
পরমপদ। শরীরেতে সর্বদাই বাঁয়ু চলিতেছে, সেই বায় দ্বার! ক্রি/। করিলে সাঁধক পাঁপ হইতে 
মুক্ত হইয় পবিত্র হন। এই স্থির পদই ঈখবর; তিনি প্রাঁণন্বরূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন। এই 
স্থিরভাব বখন বিস্তৃত হয়, তখনই মহৎ পদ লাভ হয়, তখনই ঈশ্বরের মহিমা সাধক অবগত 
হইতে থাকেন। এই স্থিতিপদ যত বাড়িবে, তত সাবিকী ধৃতি হইতে থাকিবে । তখন মন 
বিনাবলঘ্বনে স্থির হইবে, বিন! চেষ্টায় বা বিনাবরোধে বায়ুস্থির হইয়। যাইবে এবং কোন 
বিষরে লক্ষ না থাকিলেও দৃষ্টি স্থির হইয়| যাইবে । ইহারই অপর ন।ম-_-খেচরী লিদ্ধি ॥ ৩৩ 

জন্বয়। অঙ্ছন! (হে অজ্জ্রন, ) যর ধৃন্তা (থে ধৃতির দারা) ধপ্দমকামার্থান্‌ 
(ধর্্, অর্থ ও কাম সকল) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ ত্যাগ করে না) 
তু € কিন্ত) প্রসঙ্গেন ( কর্তৃত্বাি-অভিনিবেশ বশতঃ ) ফলাকাজ্ষী (ফলাকাজ্মী হয় ) পার্থ! 
(হে পার্থ) সধৃতিঃ রাজপী ( সেই ধৃতি রাজসী )॥ ৩৪ 


১৮শা অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা। ৩৫৭ 


€তামসিক ধুতি) 
যয়। স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদূমেব চ।' 
ন বিমুঞ্চতি দুশ্মেধ। ধুতিঃ স! পার্থ তামসী ॥ ৩৫ 

ভ্রীধর। রাঁজনীং ধৃতিমাহ--যয়া তু ইতি। য়া তু ধৃত্যা ধর্্ার্থ-কামান্‌ প্রাবান্তেন 
ধারয়তে--ন বিমুধ্চতি, তত্প্রসঙেন ফলাকাজ্ষী চ ভবতি স! রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ 

বঙ্গানুবাদ । [রাজসী ধতির কথা বলিতেছেন ]-_-ষে ধৃতি দ্বারা ধর্শ, অর্থও কাম 
প্রধান বলিয়! অবধারিত হয় অথাৎ তাহা ত্যাগ করেন! কিন্তু তৎ্প্রসঙ্গ-ক্রমে ফলা- 
কাজ্ষীও হয়-__সেই ধৃতি রাজসী ॥ ৩৪ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা- পর্দ - ফলাকাজক্ষার সহিত কর্ম্দ এবং অন্যসব কর্ম ফলা- 
কাঙক্ার সহিত যে ধারণা সে রাজদিক ধারণ! ।-_ধন্ম, অর্থ কাম লইয়াই যাহার! মগ্র, 
মোক চিন্তা যাহাদের মনে স্থান পায় না, ফলাকাজ্ষাই যাহাদ্দিগকে কর্মসাধনে প্রবুতত করে; 
তাহার! মন-ইন্দ্রিয় দারা কেবল ভোগন্ুখের কথাই আলোচন1 করে, তাহাদের ধৃতিই 
রাজসিক ধৃতি। সাধনাদি অভ্য।স করিলেও ইহাদের চিত্ত বাসনারহিত হুইতে চাহে না, 
সাধনার ঘা ফপ কথন কি ফল লাভ হইবে__এই চিনস্তাতেই মগ্র থাকে। ক্রিয়া 
করিয়! একটু স্থির হইলে, সে সময়েও ফলাকাজ্ষা করে এবং প্রসঙ্গত্রমে দি এরূপ 
চিন্তায় কামন। সিদ্ধ হয়, তবে তাহ! খুব মনে করিয়। রাখে যদি এ অবস্থা পুনরায় আমে, 
আবার সে সময় কিছু চাহিতে হইবে । ইহ! মোক্ষমার্গে বিশেষ বিদ্ব উৎপাদন করে ॥ ৩৪ 

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) দুর্দেধ! (অবিবেকী, ছূর্ববদ্ধি ব্যক্তি) ষয়। (ষে ধূতির দ্বার) 
স্বপ্রং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শেকং €( শোক ) বিষাদং (বিষাদ) মদং চ এব (এবং গর্ব) 
ন বিষুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে ন। ) সা ধৃতিঃ তামসী ( সেই ধৃতি তাঁমসী )॥ ৩৫ 

প্রীধর। তামসীং ধৃতিমাহ-__যদ্নেতি। ছুষ্টা--অবিবেকবহুল। মেধা ষন্ড সঃ দুর্েধাঃ 
পুরুষ, যয়! ধৃত্য। স্বপ্রাদীন্‌ ন বিমুঞ্চতি__পুনঃ পুনঃ আবর্তয়তি। স্বপ্রোধ্ত্র নিদ্র!। সা 
ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫ 

বঙ্গানুবাদ । ( তামসী ধৃতির কথ! বলিতেছেন ]__-অবিবেক-বহুল! মেধা যাহাঁর-_ 
সেই দুশ্মেধ! পুরুষ ষে ধুতি ছারা স্বপ্র।দিকে অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদকে 
ত্যাগ করে না অথণৎ পুনঃ পুনঃ আগমন করে (প্রাপ্ত হয়) সেই ধৃতি তামপী ॥ ৩৫ 

আধ্যাতিক ব্যাখ্য।- স্বপ্ন, ভয়, বিষাদ, দেমাক্‌, এপ কর্দ্দেতে ধারণ সে 
ভামজিক 1--ধৃতির অর্থ ধারণা । বিগত নুখ-ছুঃখাদির ব বিষাঁদ-শোকের যে স্থতি বা ধারণ! 
আমাদের চিত্ত মধ্যে লাগিয়া থাকে, তাহাই সময়ে সময়ে মনোমধ্যে উদ্দিত হন্ন এবং 
হইয়া আবার শোক-ছুঃখ-মোহ উৎপন্ন করে-ষে ধৃতি দ্বারা এইরূপ শোক-মোহকর- 
বিষয় মনে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়, কিছুতে ভুলিতে দেয় ন|__তাহাই তামশী ধৃতি। 
বিষয় ব্যাপারকে ছুঃখকর জানিয়াও এই ভামসী ধৃতির সংস্কার বশত:ই আমর! বিষয় 
চিন্ত। হইতে বিনিবৃস্ত হইতে পারি না। নিদ্রাও আমাদের একটি তামসিক বৃত্তি, এবং 


৬৫৮ প্রীমস্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


তাহাকে আমরা তামসী ধুতি তারা ধরিয়া রাখি ও প্রত্যহ বথানিয়মে ঘুমাইয়া৷ পড়ি। 
নিদ্রা মনের একপ্রকার আচ্ছন্ন বা তমোভাব, তে সময় মনের ক্রিয়াশীলতা লোপ পায়; 
কিন্ত আমর! যে নিদ্রাকে ত্যাগ করিতে পারি না, তাহা নহে। খধি পতঞ্জলি নিদ্রাকেও 
মনের একটি বৃত্তি-বিশেষ বলিয়াছেন। নিদ্রাতেও এক প্রকারের প্রত্যয় হয়, যন্ব।র। 
আমর নিদ্র।-কালীন অবস্থকে জাগ্রত অবহ্য় স্মরণ করিতে পারি। যেমন সুখে 
শারিত ছিল।ম, ঘুমাইয়া মনটি আজ বেশ প্রসন্ন বোধ হইতেছে বা “প্রজ্ঞা মে 
বিশীরদী করোতি* আশার প্রজ্ঞাকে বেশ শুদ্ধ করিতেছে-_এইরূপ নিদ্রর ভাবই সাঁত্বিক 
নিদ্রা, এইব্প নিদ্রাতেই দেব-দর্শন হয়, ইষ্ট ফল লাভ হয়। আর এক প্রকারের নিদ্র! আছে 
তাহা রাজসিক। তাহাতে মনে হয়-আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্মণ্য 
হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সে মনে কিছুই ভাল লাগেনা, সুখে বা সহজে কিছু স্মরণ 
হয় না, মূন যেন অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করে, ঘুমাইতে দুমাইতে ঘ| তা স্বপ্ন দেখে, 
জাগিয়া উঠিয়! মন অত্যন্ত অপ্রপন্ন হইতে থাঁকে, ইহাই রাজপিক। আর তমোভাবাপন্ন 
নিদ্র/য় ঘুম খুব গাঁঢ়ই হয় কিন্তু জাগেয়! উঠিগ্না মন প্রপন্প থ|কে না, শরীরের রও 
দূর হয় না বরং শরীবে যেন একট! "ভার বোধ হয়, চিত্তেত্র জড়ত1 ও আলম্য যেন 
ক।টিতে চাহে না, ইহাই তাঁমদিক ভাবের নিদ্রা । সুতরাং নিদ্রার নিরোধ না হইলেও 
যষোগ-লাভ হয় না। আমাদের দেশে সে কালের মহাত্।র। অনেকেই জ্তনিদ্র ছিলেন । 

আঁজ্ম-বিচারশীলন এবং যোগীথর পুক্ষদের নিদ্র, ভন, শোক ৪ বিষাদ অল্পই হইয়। 
থকে, কারণ এগুলি প্রকৃতির ধম্ম, আত্মার নহে । তামলিক প্রকৃতির লোকদিগের 
এই সকল বিষয় শ্বাভাবিক ও অধিক মাত্রায় থাকে বলিয়া তাঁছারা ভাল হইবার 
চেষ্টাও ভাঁলরূপে করিতে পারে না। এই লকল ব্যক্তির ঝড় একট! সাধনের ক্লেশ সঠিতে 
চাহে না। একধিন দৈবাৎ ধযর্দ রাত্রি জাগিয়। সাধন 'মভ্যান করে, পরে তিন দিন 
দিবা ভাগে নিদ্রিত হয় এবং উহধৃতে শরীর ও মন এত ছড়-ভাঁবাপপ্র হইয়। ষায় থে, 
পরে কয়েক দিন আর নিয়মিত সময়ে উঠিতেই পারে না। অনেকের ধারণা নিদ্র। 
ভাল রূপে না হইলে রোগ হয় কিন্ত ধাহ!র! রাত্রি জাগিস্না সাধনাভ্যাস করিয়া থাঁকেন, 
দেই সকল সাত্বিক ব্যক্তিদের অতিরিক্ত পরিশ্রমেও ক্লান্তি আমে না, এমন কি উপধুণ্পরি 
ছুইচারি দিন ন1 ঘুগাইলে'ও দিনের বেলা ঘুম আমে না। আ.লন্য, নিদ্রা, ভয়--তামসের 
ধর্ম, তমোগুণ থাকিতে যোগী বা আগ্রজ্ঞ হওয়! সম্ভব নহে। ভগবান এই ধুতির কথা 
উল্লেখ করিয়৷ দেখাইতেছেন যে, ধাহাঁর! 'বজ্ঞানেচ্ছু হইবেন, সেই সকল পুরুষের রাঞ্জসিক 
তামসিক ধৃতি থাঁকিলে চলিবে না। রাজসিক ও তাঁমসিকদের আত্ম বা ভগবানে 
প্রকৃত বিশ্বাস থাকে না, তাহাদের সন্কলেরও কোন নিশ্চয়তা নাই, এই ভঙ্গ তাহার। 
সাধনার ফল লাভে চির-বঞ্চিত থাকেন। সাত্বিক ধৃতিসম্পন্ন পুরুষ ঠিক ইহার বিপরীত | 
তাহার্দের সাধনাভ্যাসেও আলন্য নাই, আত্মাতেও কোন সনেহ নাই তাহার! এজন ঠ তাহাদের 
সন্কল্পে অটল । 


১৮শ অঃ ] আীমস্তগবদগীতা ৩৫৯ 


(ত্রিবিধ সুখ) 
স্থখং ত্বিদাশীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ধভ | 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 

জ্ঞানী পুরুষ দেহ-সম্বন্বী নহেন, সেইজন্ত দেহধ্ম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
চেষ্ট|ট করিলে লোকে জিতনিদ্র বা মৃত্যু-ভয়শূন্ত হইতে পারে, কারণ যিনি যতট! 
শাত্বস্থ, তিনি ততট! প্ররুতির কার!গার হইতে মুস্ত। মৃত্যু তয়, শক্তির স্বল্লত! ব! 
দেহের অস্বাস্থ্য এ সমঘ্তই দেহ প্রকৃতির নিজস্ব; ধিনি দেহ-গ্রকুৃতি হইতে বিষুক্ত, 
তাঁহাকে প্ররুতি-জাত গুণে বিকল হুইতে হইবে কেন? আমাদের মধ্যে যে জীব রহিয়াছেন, 
তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিয়াই এতটা জড়ভাবাপক্ম ও শোক-ভয়-গ্রন্ত হইয়া 
রহিয়াছেন। এখন তিনি তাহার আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনই করিতে পারেন না, এবং 
রোগে, শোকে, বিপদে পড়িয়া! তিনি আপনাকে এত অসহাক্স মনে করিয়। 
থাকেন। আত্ম! যে জন্ম-জরা রোঁগ-শোক-মৃত্যুরহিত. আত্মা যে অভর় ও অম্বত- 
স্বর্ূপ_-এই আত্মকথা আলোঁচন! করিয়া তাঁহার সেই নিদ্রা ভাঙ্গাইয়। দিতে হইবে। 
নিজ প্রকৃত ম্বরূপের বিশ্বাস জন্মাইয়। দিতে পারিলে এই রোগ-শোক-পরিপূর্ণ বন্ধ 
জীবই আবার শোকাতিগ অবস্থ! লাভ করিয়! কতকৃত্য হইতে পারে ॥ ৩৫ 

অন্বয়। ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ ) ইদানীং তু (এক্ষণে ) ত্রিবিধং সুখং (তিন 
প্রকার স্থখের বিষয়) মে শৃণ, €( আমার নিকট শুন), যত্র (৫ স্থথে ) অভ্যাসাৎ রমতে 
(অভ্যাস ঘ্ার। আনন্দ লাভ করে) ছুঃখাস্তং চ €ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রোন্ত হয়) ॥ ৩৬ 

&]ধর। ইদানীং সুখন্ত ত্রবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দেন_স্রখনিতি। স্পষ্টোহর্থ;। 
তত্র সাত্বিকং স্ুখং আহ-_-অভ্যাসার্দিতি। ঘত্র-যম্মিন স্থখে, অভ্যাসাৎ_-অভিপরিচয়াৎ 
রমতে, ন তু বিষয়ন্থ ইব সহস! রতিং প্রাপ্তি, যন্মিন্‌ রমমাণশ্চ ছুঃখস্ত অস্তম্‌-_অবস!নং, 
নিতরাং গচ্ছতি _প্রাপ্রেতি ॥ ৩৬ 

বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং অর্ধপ্লোকছার। মুখের ত্রিবিধতা বিষয় প্রতিক্ছ। করিতেছেন ] 
-এই অদ্ধঙ্নেকার্থ স্পষ্টই | [তাহাতে সাত্বিক ম্্রখের বিষন্ন বলিতেছেন ] ষত্র- অর্থাৎ 
যে ন্ুখে নিহত অভ্যাস বশতঃ লোকে পরিচিত হয় এবং রতি প্রাপ্ত হর, 
অথচ বিষপ্প স্থখের মত সহসা রতি পাওয়া! যায় না, এবং যাহাতে রত হুইলে ছুংখের 
অন্ত প্রার্ধ হওয়া যায় ॥ ৩৬ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা সুখ তিন প্রকার--অভ্যাসের দ্বারায়, ক্রিয়া করিয়। 
যেখানে পৌছায় সেখানে সুখ কিন! সুন্দর পরব্যোম দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
থেকে_ দুরের অর্থা দুঃখ অন্ত বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দেখা_দুঃখ কিনা 
দুরের খ-শুস্্য ; পঞ্চতত্ববের শুন্ঠাকার রং চং দেখে আসক্তিপুর্ব্ক তাহাতেই 
লেগে থেকে বিব্রত লোকে হয়, ইহারই নাম ছুঃখ__ইহা সর্বদাই সকলের 
হইতেছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই ভুঃখের অন্ত হয়।__ভগবান এখানে 


৩৬০ শ্রীমস্তগবদর্গীতা [ ১৮শ অঃ 


( সাত্বিক সুখ) 
যত্তদগ্রঠে বিষমিব পরিণামেহম্বৃতোপমম্‌ । 


তত স্থখং সাব্বিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ 

কর্মতত্বের কথ! বলিতে গিয়া কশ্মের প্রবন্তক-_জ্ঞান, কর্মের আশ্রয়_-কর্ত।, এবং কর্মের 
নাঁধন__বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতির ত্রিবিধ ভেদ বর্ণনা! করিলেন, এক্ষণে কর্ষবের ফল স্খাঁদিরও 
ত্রিবিধ ভেদ দেখাইতেছেন | হুখের ত্রিবিধ ভেদ বলিতে গিয়া কিরূপ স্থখ মানুষের 
বাঞ্ছনীয় এবং কোন সুখ অগ্রাহ্থ তাহাই বলিতেছেন। ভগবান বলিতেছেন-_বিষন় স্বুগ 
গ্রহ নহে, তাহা পরিচিত, এবং সহজে পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু সে সুখ শেষ পর্য্যন্ত 
স্বখকর নয়, সুতরাং তাহার প্রতি আসক্ত না হইয়া এমন স্থুখের সন্ধান কর-যাঁহ! 
সহসা পাওয়া যায় না, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাপ্ত হওয়া! যায় এবং প্রকৃতই 
দুঃখের অবসান হয়। ইহাই সমাঁধি-জনিত স্থখ। অন্যাস কাহাকে বললে? যোগদর্শনে 
অ|ছে, “তত্র স্থিতৌ যত্বে!হভ্যাসঃ1” চিত্ত বৃত্তিশৃন্ত হইলে সেই নিরোধ-প্রব।হের নাম.স্থিতি । 
সেই স্থিতির জন্ত যে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ সহকারে প্রযত্ব-তাঁহারই নাম অভ্যাস। এই 
অভ্যাসের ছারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশের অবসান হয়। আধ্যান্সিক 
ক্লেশ_ মানসিক 3 দৈব-প্রতিকুলতায় কিস্বা পূর্ব জন্ম-ফলে যে প্রতিবন্ধকাদি বিদ্ব আসে-_- 
তাহাই আধিদৈবিক ; এবং বাঁত-পিত্ত-কফজনিত যে শারীরিক ক্লেশ_তাঠাই 
আধিভৌতিক । এই সব ছুঃখের অন্ত হইলে যে স্থণ লাভ হয়, সেই সুখ গুণ-ভেদে 
তিন প্রকার। সেই সুখ পাইতে হইলেও তাহার অভ্যাস করা আবশ্তাক হয়। ক্রিয়ার 
অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধককে সেই সুখময় স্থানে পৌছাইয়! দেয়, 
যেখানে পৌছিলে (ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ) অগ্ত বস্ততে আসক্তি পূর্বক দেখা, যাহা ছুঃখেরই 
নামান্তর, তাহা আর থাকে ন!। কারণ স্থগ হইল-ন্থ+খ-স্সুন্দর আকাঁশ অথাৎ পর 
ব্যোম। এই পরব্যোমে স্থিতির তুল্য আর উৎকুষ্টতর সুগ কিছু হইতে পারে না। আর ছুঃ+খ 
তাহাই যাহ! সেই পরব্যোম হইতে দূরে সরাইয়। দেয়। বিষয়াসক্তি যাহার বত অধিক, সে 
পরব্যোম হইতে তত দুর থাকে । পঞ্চতচধর রং চং দেখিয়াই তো! লোকে মুগ্ধ হইয়! 
তাহাদের পানে ছুটি॥] যায়, কিন্ক সেপানে শূন্য ভাগ ঢং করিতেছে, মুখের আভাস 
আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত জুখের নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই। কিন্তু জীব আপাতমনোহর 
বন্ত পাইয়। তাহাতেই মুগ্ধ হইয়! পরম নখের প্রতি উদাদীন হইয়। সমস্ত জীবনকে ছুঃখ- 
ময় করিয়! তুলে । বিষপ্প পাইলে ছুঃখ নষ্ট হয় না, ক্রিঘ্নার পর-মবস্থাই এক মাত্র ছঃখের 
নিবর্তক ॥ ৩৬ 

অন্বয়। যৎ তৎ (যাহা কিছু) অগ্রে বিষম্‌ ইব (প্রথমে বিষের ভ্ায়) পরিণ|মে 
( পরিশেষে ) অস্বতোপমম্‌ € অস্বত তুল্য ) আম্মবুদ্ধিপ্রদাদজম্‌ (যাহা! আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতার 
ফলম্বরূপ) তৎ ন্খং (সেই ম্খ) সাত্বিকং প্রোস্তম (সাত্বিক বলিয়। কথিত 
হয়) ॥ ৩৭ 


১৮শ অঃ] জ্রীমস্তগবদগীত! ৩৬১ 


| কীদৃশং তৎ?স্্যত্তদিতি। যন্তৎ কিমপি আগ্রে- প্রথমং, বিষমিব--মনঃ- 
সংযমাধীনত্বাৎ ছুঃখাবহুমিব ভবতি। পরিণামে তু অমুতসদৃশম্‌। আত্মবিষা বৃদ্ধি; আত্মুবুদ্ধি:, 
তন্যাঃ প্রসাদঃ--রজন্তমো-মলত্যাগেন হ্বচ্ছতয়া অবস্থানং, ততো জাতং যৎ নুখং তত সান্বিকং 
প্রোকং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ 


বঙ্গানুবাদ। [সেই সুখ কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন ] যে সুখ মনঃ-সংঘমাধীন 
বলিয়া প্রথমে বিষের মত ছু:খাবহ বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত সে মুখ পরিণামে অস্বত্-সদৃশ। 
এবং ষে স্থখ আত্মবুদ্ধি-প্রনাদজ-_-আয্মবিষর়ক যে বদ্ধি, তহা আত্মবুদ্ধি, তাহার ষে প্রসাদ 
অর্থাৎ রজস্তমোরূপ মলত্যাগ হইলে বুদ্ধির ্বচ্ছর্ূপে যে অবস্থান, তাহ! হইতে জাত যে সুখ, 
যোগিগণ তাহাকে সাত্বিক সুখ বলেন ॥ ৩৭ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। -প্রথমেতে বিষের যেমন জ্বাল তদ্রপ সৎদিগের 
মতি বা ক্রিয়ার কথ শুনিলেই অহংকারে আবৃত হইয়। মন গ্রাহ্া করিতে কখনই 
সম্মত হয়ন! প্রায়_কিন্ত একবার ঘাড় গুঁজে গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর্রিয়। ক্রিয়া 
অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে অস্ত অস্বথত সকলেই শুনিয়াছেন কিন্তু কেহ কখন 
দেখেনওনি অনুভবও করেননি _তাহ ক্রিয়ার পর গুরুবাক্যের দ্বারায় উপদেশ 
পাইয়া! তাহার অনুভব করিতে পারেন তেই অনন্ত স্থখ পাইলেই অমর 
পদ পায়-_যাহ' স্ুবুন্সায় থাকিয়। সেই ক্রিয়া হয়--তক্ষিনিত্তে তাহাকে সাস্তিক 
সুখ কহে। দে কেবল আত্মাতে বুদ্ধি স্ছির করিয়! ক্রিয়ার দ্বারায়_আত্মারই 
কপাতে পরমানন্দ লাভ হয়।--সাত্বিক সুখ ইন্ড্রিয়ভোগজনিত সুখ নহে। তাহা 
তপঃ-ক্রেশ, বৈরাগা, ধ্যান দ্বার! সাধিত হয়। ইহার সাধন সেই জন্ত সহজ বা অনায়াসলভ্য 
নহে। ইহার পথ খুজিয়! পাওয়াঁও সহজ নহে এবং পথটিও সুগম নহে। তূক্ঞভোগীরা 
জানেন, ক্রিয়! প্রথম প্রথম এমন কি- দুই পাঁচ বৎসরও ভাল লাগে ন!; যদি ব! কেহ এ পথ 
প্রথমে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেও, কিছুদিন করিয়াই কিন্তু পথের ছুর্গমতা ও নীরসতা 
বুঝিতে পারে এবং তখন আর তাহ!র চিত্ত অগ্রসর হইতে চাহে না। প্রথমে একটু একটু 
প্রযতের শৈথিল্য হয়, শেষে আর সেদিকে মাড়াইতে ইচ্ছ! করে না, এমন কি অনেকের 
সাধনায় বসিতেও ভয় বোধ হয় । কিন্ত ষিনি গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়! 'ষা হবার হবে বলিয়া 
আর ফলাফলের দিকে ন। তাকাইয়! ঘাড় গুজিয়া ক্রিয়ার অভ্যাসে চিত্তকে লাগাইয়া রাখেন, 
তিনি একদিন না একদিন সাধনার উত্তগু মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সাধনার পরাবস্থারূপ নুশীতল 
শীস্তিময় হদে অবগাহন করিয়া কৃতকত্য হুইয়া থাকেন। তিনি অস্বত পান করিয়। তখন 
অমর হইয়া যাঁন। তাহাই সম্বন্ধে ভক্তি্ত্রের এই কথা! সার্থক হয়--“স তরতি স তরতি 
স লোকান্‌ তারয়তি'_তিনি পার হইয়া যান, তিনি তো পার হনই, অন্তকেও*্পারে লইয়া 
যান। যে অস্বতের কথ! আমর! মুখে বলি বা কাণে শুনি মাত্র, সেই অস্বতকে তিনি 
সাক্ষাৎভাবে লাভ করেন। কিন্তু এ অভ্য।স সহজ নহে; এক তো! বড় তিক্ত লাগে প্রথম প্রথম, 
তাহার পর দীর্ঘ কাল অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতে স্বল্প প্রেমযুক্ত ব্যক্তির ধৈধ্যের বীধ ভাঙ্গিয়! 

৪৬ 


৩৬২ শ্রীহ্গবদগীতা [ ১৮শ অঃ 
(রাজস সুখ) 
বিষয়েক্দ্িয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহস্বতোপমম্‌ । 
পরিণামে বিষমিব তত স্থখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ 


যায়। আবার দীর্ঘকাল ও বহুদিন ধরিয়া] সাধন না করিলে প্রাণ সুযুষ্নায় প্রবেশ করে ন|। 
প্রাণ স্যুয়ামূখী ন! হইলে সে পরম সুখের আম্বাদ কেহই পাঁয় না। মন দিয়া বহুদিন 
ধরিয়া ক্রিয়া করিলে আন্ম-গুরুর কৃপায় আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হইয়! ষাঁযস এবং যাহাঁকে শাস্ে 
পরমানন্দ বলেন, সেই পরমানন্দ তথন সাধকের প্রাপ্তি হয়। ইন্দ্রিয়-স্থ্খ শরীরকে লইয়! হয় 
কিন্তু এ সুখে শরীরকে ভুলিয়! যাইতে হপ্ন। এ সুখসভ্তোগ কালে মনের সঙ্কল্প থকে না, 
তথন মন বুদ্ধির সহিত মিলি! এক হুইয়! যায়, প্রাণও স্পন্দনশূন্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিতে অন্ত 
কোন বিচারের ঢেউ থাকে না। তখনই বুদ্ধির সহিত আস্মার মিলন হয়, ইহাই স্থ__ 
সুন্দরং, খং শুন্তং। বিষয়-সংশ্রবশূন্ত হেতু বুদ্ধিতে বিন্দুনাত্র বিষয়ের দাগ পড়ে না, তাহাতে 
কেবল আত্মাই লক্ষিত হন । নিদ্র। আলন্য হইতে যে তামনিক সুথ, বিষয়েন্িরযোগে যে 
রাঁজসিক সুখ হয়, ইহা মে সব সুখ নহে। বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলনে যে সুখ ইহা! সেই 
সান্বিক স্ুখ। এখানে শরীরে চাঞ্চল্য নাই, মনে চংঞ্চলা নাই, বুদ্ধিতেও চাঁঞ্চগ্য নাই। 
বৃদ্ধি তখন একাগ্র হই॥! নিরুত্ধ হইয়া গিয়াছে! তখন অন্ধ অনুভব কিছু থাকে না,_ প্রকৃত 
স্থখ ইহাকেই বলে। আম্ম। আনন্দম্বূপ ন্ুতরাং এক আনন্দ ব্যতীত তখন আর কিছুরই 
অনুভব থাঁকে না। বুদ্ধি তখন পেই আনন্দে মাঁথ। হইয়। 'মানন্দরূপ হইয়া যায় ॥ ৩৭ 


অন্বয়। বিষয়েন্দ্রিয়সংষে।গাঁৎ ( বিষয় ও ইন্দ্রিগ্ের সংযোগ বশতঃ ) যৎ তৎ (যে সুখ) 
অগ্রে প্রথমে) অযুতোপমম্‌ €অম্বত তুল্য) [কিন্ত] পরিণামে বিষম ইব (শেষে 
বিষতুল্য ) তৎ সুখং ( সেই সুখ ) রাজসং স্বতম্‌ (রাঁঞ্রস বলিয়া! কথিত হয় )॥ ৩৮ 


ভীধর। রাঙ্গসং সুখমাহ _বিষগ্গেতি | বিষগ্লাণ1ম্‌ ইন্দ্িয়াণাং চ সংষোগাৎ যৎ তৎ 
প্রসিদ্ধং স্বীসংসর্গাদিম্ুখম্‌, অস্বতম্‌ উপম৷ যন্ত তাঁদৃশং ভবতিঃ অগ্রে- প্রথমম্‌। পরিণামে 
বিষতুল্যম্‌। ইহামুত্র চ ছুঃখহেতুত্ব।ৎ। তত স্তুখং রাজসং স্বতম্‌ ॥ ৩৮ 


বঙ্গানুবাদ। [রাজস সুখ কি, তাঁহা বলিতেছেন ]- বিষয় আর ইন্টরিয়। তাহার 

ংযোগ জন্ত ষে স্থখ-_ যেমন প্রসিন্ধ স্ত্রীসংসর্গ।দি স্থথ--যষাহ প্রথমে অর্থাৎ অস্বতোপম যাহার 

উপমা অমৃত, আর পরিণামে বিষতুল্য, কারণ ইহকালে ও পরকালে দুঃখের হেতু বলিয়া । 
সেই যে হৃখ--তাহা রাঁজস বলিয়া কথিত ॥ ৩৮ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা বিবয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ফলাকাঙক্গার সহিত আসক্তি 
পূর্বক দেখাতে প্রথম বোধ হয় বাঁচলাম এমন উত্তম বন্ত পাইয়াছি বলির! 
মৈথুন করিতে থাকে কিন্তু এই মন স্ির করিয়া যে আমি অমর মর্ব না, 
আমি কি মর্ব? যে আমাকে মর বলে, সে মরুক- যিনি ম্বত্যু কখন বিবেচন! 


১৮শ অঃ] শ্রীমপ্তগবদগীতা ৩৬৩ 


করেন না তিনিও মর্বেন ও যিনি মর্‌ বলিতেছেন, ,তিনিই কোন্‌ বেঁচে 
থাকবেন-_ অর্থাৎ দুই জনেই ম্বত্যুগ্রাসে পতিত, তথাপি ছেলে মানুষের 
মতন মিথ্য! কথা বার্তীকে সত্য বিবেচনা করেন, অতএব কথাই মন্দ যাহা না 
বলিয়। থাকিতে পারে না কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপন! আপনি মৌন 
হইয়া যায়। পরিণামেতে এঁ মৈথুনের পর কোন পচা যোনিতে লিজ দিয় 
বিষের মত জ্বালা উপস্থিত হয়__ইহারই নাম রাজসিক সুখ ।- শব্স্পর্শ-রূপ-রস- 
গন্ধা্দির সহিত শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহব!, নাসিক! প্রভৃতি ইন্ড্রিযদের সংযোগ হইলেই ষে 
এক প্রকার সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা! প্রথমতঃ অম্তোপম বলিব! মনে হয় এবং উহ। পাইবার 
জন্চ আমাদের চিশ্ত কি ব্যগ্রই না হয়! মনে হয় এমন স্ুথকর বস্তু আর নাই-_কিন্ত 
স্্রী-সঙ্গম প্রভৃতি এই সব মুখের সমাপ্তি কালে এক পরিণাম-বিরস-ভাব আনিয়া দের, যাহাতে 
এঁ সকলকেই আবার ক্ষণকাল পরে বিষতুল্য বলিয়া মনে হয়,_মনে কত স্ব! ও সেই 
সকল মুখকে কত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে-__ এইরূপ ইন্ড্রির়পরায়ণতার 
পরিণাম আরও ভয়াবহ, কারণ উহাতে বল, বীর্যা, রূপ, মেধা, ধন ও উৎসাহ সবই বিনষ্ট 
হইয়| যার়। এই সকল ইন্দ্রিয়-তপ্তির জগ্ক কত অধর্দমের আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার 
পরিণ।মে জীবকে নবকাঁদি মহাছুঃখ ভোগ 'করিতে হয়। কিন্তু মাচুষ এই সামান্ত সুখের 
মোহে পাগলের মত নিজের কত অনিষ্ট করে, নিজের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত করিয়া! তুলে, তাহ! 
স্থিরভাবে বিচার করিয়! দেখিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে । এখন সাত্বিক সুখের সহিত 
রাজদিক সুখের তুলনা করিলে দেখা যাঁয় রাঁজসিক নুখ সাত্বিক সুখের ঠিক বিপরীত । 
রাজসিক সুখ অগ্রে অস্বততুল্য পরে বিষের মত জ্বালা গ্রদ, সাত্বিক নখ প্রথমট! বিষের মত 
অনুভব হয় বটে, কিন্ত পরে অম্বতের মত বোঁধ হয়। বার্সিক সুখের সাধনার কোন কষ্ট 
নাই, বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সংযোগ হইলেই হইল, কিন্তু সাত্বিক স্তরথ সহসা লাভ করা 
যায় না, এজন্ত সাধন করিতে হয়) অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণ তিক্ত হইয়া উঠে কিন্তু 
যখন একবার আরত হইয়! ধায়, তখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, বুদ্ধি নির্মল হয় এবং সেই 
শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্ম।র হ্বক্প দর্শন হয়। তখন মনে ষে প্রসন্নতা আসে, তাহার সহিত আর কোন 
আনন্দেরই তুলন! হয় না, এবং সে সুখ একমাত্র আত্মজ্জান হইতেই লাভ হইতে পারে। 
আত্মজ্ঞানে যাহাদের নিষ্ঠা নাই, তাহার! বাহাবস্ত হইতে সখের আশা করিয়া থাকে, কিন্ত 
সেই সকল সখের জন্ত বহু হুর্গতি তাহাদিগকে সহ করিতে হয় এবং তাহার পরিণামেও 
নানাবিধ ছুঃস।ধ্য রোগ তোগ করিতে হয়, এবং পরকালেও নিরয় গমন হইয়া থাকে । 
রাজসিক সুখ মাত্র বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন, সেইজন্ত তাহা চঞ্চল, এবং এই সুখের জন্য 
অন্ত বস্তর অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু সাত্বিক সুখ ইন্দড্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ বশতঃ 
উৎপর হয় না, তাহ! মন, প্রাণ ও বুদ্ধির স্থিরতা হইতে উৎপন্ন, জ্ুতরাং তাহা! অচঞ্চল, এবং 
তাহ বিষল্নমিশ্রিত নহে, এজন উহা! নিপ্দল এবং আকাঁশবৎ স্বচ্ছ ও সর্বতোমুখখী। তাহ! 
কেবল পরমনন্দ শ্বরূপ, তাহাতে ছুঃখের ঢেউ উঠে না। রাজসিক সুখ দেহেজ্িয়ের 
ংযোগজাত এবং সাত্বিক সুখ দেহেন্দ্িয়াদির অতীত অবস্থা হইতেই লাভ হয় ॥ ৩৮ 


৩৬৪ শ্রীমস্তগবদর্গীত। [ ১৮শ অঃ 


( তামস ম্বখ) 
যদগ্রে চানুবন্ধে চ স্বখং মোহনমাতমনঃ | 
নিদ্রালস্প্রমাদোখং তত্তামসমুদাহ্ৃতম্‌ ॥ ৩৯ 
অন্বয়। যৎচন্ুুখং (আর ষেস্খ) অগ্রেঅন্ববন্ধে চ (প্রথমে ও পশ্চাতে ) আত্মনঃ 
মোঁহনং (বুদ্ধির মোহুকর হয় ) নিপ্রালশ্তপ্রমাদেোখং (নিদ্রা, আলম্ত ও গ্রমাদ হইতে জাত ) 
তৎ (সেই স্থথ) তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ ( তাঁমস বলিয়া কথিত হয় )॥ ৩৯ 
শ্রীধর। তামসং সুখমাহ_-ফদিতি । আগ্রেচ- প্রথমক্ষণে, অন্থুবন্ধে চ--পশ্চাঁদপি, যৎ 
স্ুখং আত্মনে। মৌহকরং। তদেবাহ- নিদ্রা চ আঁলম্তঞ্চ প্রমারশ্চ--কর্তব্যার্থাবধানরা হিত্যেন 
মনোগ্রাহাম্‌ এতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যং স্থখং তং তাঁমলম উদীহতম্‌ ॥ ৩৯ 
বঙ্গানুবাদ । [ তামস স্থখের কথ বলিতেছেন ]- যাহ! প্রথমে ও পশ্চাতে আত্মার 
মোৌহকর এবং নিদ্রা, আলম্ত ও প্রমাদ-কর্তব্য কর্মে অনবধানতা বশতঃং মনো গ্রাহ--এই 
সকল বিষয় হইতে উৎপক্ন ষে সখ তাহ! তামস বলিগ্রা কথিত ॥ ৩৯ 


আধ্যাক্সিক ব্যাখ্য। প্রথমেই মনটাকে বেঁধে ফেলে কিঞ্চিও অল্প সুখের 
জন্তা মোহিত করিয়া দেয়_সে নিদ্রাতে প্রথমেই অনুভব হয়-_যদ্যপি কেহ 
যখন বাধা করে তখন অনুভব হয়। আলন্তেভেও তঙজপ। এবং রাগেতেও 
কিন্বা কোন বিবয়ে প্রমন্তত1 পুরর্বক আসক্তির সহিত তৃষ্টি করা-ইহাকে 
তামসিক সুখ কহে অর্থ কিছুই দেখিতে পীয় না ।_ষে সখ আান্মজ্ঞান হইতেও 
উৎপন্ন নহে কিনব! বিষয়েক্িয়ের সংযোগ বশতঃ:৪ নে, যাহা নিদ্রা আলগ্ত ও প্রমাদ হইতে 
উৎপন্ন হুয় তাহাই তামসিক সুখ । সমণ্ত রাণ্র ঘুমাইয়!ও 'আঁবাঁর দিনের বেলার ভৌস 
তোস করিয়। ঘুমায়, সামান্ত জপ ধ্যানেও মনোনিবেশ করিতে পারে না, যদি করে কেবল ঢুলে। 
অথব! ন! ঘুমাইলেও বিছানায় পড়িয়া আছে, অল্পক্ষণও বদিতে পারে না, একটু ঝসিলেই 
শুইতে ইচ্ছ! মরে। জাগিয়! আছে অথ5 একটা কর্তব্য কর্ম উপস্থিত তাহ! কিছুতেই 
করিবে না, করিতে বলিলে রাগিয়। উঠে। যদি জিজ্ঞান! কর! যার শুইয়া বসিয়। আলন্ট্ে 
কাঁলক্ষেপ করিয়া লোকে কি নুখ পায়? অবশ ইহ!তে কোন বস লাভ নাই, ভে!গাদির মত 
ইন্দ্িয়তৃণ্ডি ব| চিত্তবিশাস্তি হেতু এ স্থুখ নহে, মনে হয়ছে শত কল্পন! করিতেছে, কিন্তু উঠিতে 
বলিলে ব| কিছু করিতে বলিলেই রাঁগিয়। যাইবে-তাঁঙ্াতেই মনে হয় এই আলশ্ত জড়তার 
মধ্যেও এক প্রকার সুখ আছে, নচেৎ ছাড়িতে চায় না কেন? কিন্ত তাহ! বস্ততজ্তা শৃন্ত। 
ইহা! এক প্রকার বুদ্ধির আচ্ছন্ন ভাব মাত্র। মাদক দ্রব্য গ্রহণেও এই জাতীয় সুখাচুভব 
হয়। ইহাতে কিন্তু বড় ক্ষতি করে, এই তমোভাব হেতু দেহ ও মনের শক্তি দিন দিন 
হাস হইয়া আসে, জানের ওঁজ্জল্য কমিয়! যায়, কোন কর্তব্য অবধারণ করিতে পারে না। 
আলস্ত ও অতিনি্জার ফলে অনেক শক্তিমান পুরুষ জীবনে সফলতা লাভে বঞ্চিত 
হইয়াছেন। তীক্ষ প্রতিভা থ/কিলেও অ।লন্তে তাহার গতি সুমন্দ হইয়। যাঁর়। তমোগুণে 
একপ্রকার মতত। আনে, কোন প্রকার বিচার থাকে না,-মদ খাইর। সারারাত নালায় 


১৮শ অঃ ] শ্রীমত্তগবদগীত! ৩৬৫ 


( ব্রিগুগ হইতে কেহই মুক্ত সনহে ) 
ন তদন্তি পৃথিব্যাং ব। দিবি দেবেযু ব1 পুনঃ । 
সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তিং যদেতিঃ স্যাজ্রিভি গৈ ॥ ৪০ 
পড়ি! গড়াগড়ি যাঁয়, আবার সকলে উঠি! শু"ড়ি বাঁড়ী ছুট ! এই দশ! দেখিয়। লোকে কত 
দ্বণা করে, আত্মীয়ের। কত গালাগালি করে, স্ত্রী পুত্রের কষ্টের সীম! থাকে না, তবুও এই 
সামান্ত স্থুখের লোভ ছাঁড়িতে পারে না_-এই শ্রেণীর স্থখকেই তামসিক স্থুথ বলে ॥ ৩৯ 
অন্বয়। পৃথিবযাং € পৃথিবীতে ) দিবি বা ( অথব] স্বর্গে ) দেবেষু বা পুনঃ € অথবা 
দেবগণের মধ্যে ) তৎ সত্বং নাস্তি (সেরূপ প্রাণী বা বস্ত নাই) যং (যাহ) প্রকৃতিজৈঃ 
( প্রকৃতিজ!ত ) এভি ত্রিভিঃ গুণৈঃ ( এই তিনটা গুণ কর্তৃক ) মুক্তঃ স্তাঁং ( বিষুক্ত )॥ ৪০ 
প্রীধঘর। অন্ক্তমপি সংগৃহন্‌ প্রকরণার্থম্‌ উপদংহরতি_-ন তদিতি। এভিঃ প্রকৃতি- 
সম্ভবৈঃ--সত্বাদিভিঃ গুণৈঃ, মুক্তং-হীনং, সব্বংপ্রাণিজাতম্‌। অন্তৎ বা যৎ স্তাৎ তং 
পৃথিব্যাং- মছুষ্যলোকাদিষু দিবি দেবেষু চ ক্কাপি নাস্তীত্যার্থঃ ॥ ৪০ 
বঙ্গানুবাদ । [যাহ পূর্ববে উক্ত হয় নাই তাহা সংগ্রহ পূর্বক তিনটা শ্রেক দার 
প্রকরণার্থ উপসংহার করিতেছেন ]--এই প্রকৃতিসম্তভব সবাদি ত্রিগুণ হইতে মুক্তপ্রথণ বে সব 
(প্রাণি সমূহ ) ব1 “অন্ত” অর্থাৎ প্রাণহীন বস্ কেহই নাই । পৃথিবীতে মগ্জষ্যের মধ্যে বা 
স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যেও কেহ নাই ধিনি গুণমুক্ত হইতে পারেন ॥ ৪৯ 


আধ্যাজ্সিক ব্যাখ্যা-পুথিবীর মধ্যে ত্বর্গে দেবতার। অর্থাৎ ক্রিয়ান্থিত 
ব্যক্তিরা এই প্রকৃতিতে তিনগুণ ইড়া, পিঙ্গলা, সুধুন্দ। সত্ব, রজ:, তমঃ__ 
এই তিনগুণ হইতে মুক্ত তাহার তুল্য কেহই নাই'- প্রকৃতির পরিণাম এই 
জগৎ, সুতরাং জগতের কোন বস্ত বা কোন প্রাণীই সত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত নহে। সত্বার্দি 
গুণ যখন রহিয়াছে তদগুষায়ী তখন কর্্মও হইতে থাকিবে । এইট সকল ভেদ দেখাইবার জন্ত 
ভগবান জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখেরও ট্ত্রবিধ) দেখাইলেন। যদ্বারা লোকে 
বুঝিতে প|রিবে কোন্‌ প্রকার কর্দ করণীয় এবং কোন প্রকার কর্ম ত্যাজ্য। সর্ববভূতে 
একাত্মতার জ্ঞানই সাত্বিক জ্ঞান। এবং ধিনি সাত্বিক কর্তা হন, সাত্বিক জ্ঞান হেতু আসক্তি- 
রহিত হইয়1 বন্ধ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহ।র বুদ্ধিও সাত্বিক এইজন্ প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি, কার্য অকার্ধ্য সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান নিশ্চয় সুদৃঢ়, স্থতরাঁং যে কর্মে বন্ধন হইবে 
তাহার বুদ্ধি সে কশ্মে কখনই প্রবৃত্ত হইবে না। কেন তীহার এরূপ কার্যে প্রবৃত্তি 
হইবে না? তাহার কারণ তাহার ধৃতি সাত্বিক অর্থাৎ সমাধিসাধন হার! বুদ্ধি মালিম্তরহিত 
স্তরাং ইন্দ্রি্নগণ যে তাহাকে বাত্যাভিহত তরণীর স্তাক্স যেথায় সেথায় নিক্ষেপ করিবে 
তাহার সম্ভাবনা! নাই। এবং এইরূপ সংঘমের ফল যে পরমানন্দ তাহ! সাত্বিক কর্তা 
নিশ্চয় পাইবেন, অতএব এ নির্মল আনন্দ ছাড়িয়া তিনি ষে আবার বিষয়ের মলিন বারি 
পান করিবার জঙ্ত ব্যাকুল হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। তাই ভগবান এই সকল 
গুণজত কর্ম, বুদ্ধির ভেদ দেখাইয়। সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে আতা! নি 


৩৬৬ শ্রীমন্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 


(কর্ম বিভাগ ও তাদুযায়ী জিবর্ণ ) 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাং চ পরস্তপ | 
কম্মীণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রতবৈশ্ণৈ2 ॥ ৪১ 

সুতরাং কোন কর্মের ফল তীহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব সেই আত্মস্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কিছুতেই ত্রিগুণকে অতিক্রম কর! যাইবে না। কিন্তু এই 
গুণত্রয়ই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রধ।ন অন্তরায় । তাই বলিতেছেন গুণত্রয়ের মধ্যে 
সবই নিশ্মল ও প্রকাশধক্্ী, সুতরাং ষদি সবগুণকে আঁশ্রর় করিতে পার তবে ব্রহ্গ সংস্পর্শ 
লাভ করিবে, ব্রন্দের প্রক।শ অনুভব করিবে। তাহার প্রকাঁশ অনুভূত হইলেই আর 
গুণত্রয় জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। ত্রিগুণময়ী প্রর্কৃতিই ইড়া, পিঙ্গলা, 
হুযুয্ন। ৷ ইড়া পিঙ্গলায় যতদিন প্রীণের প্রবাহ চলিতে থকে ততদিন সংসার দৃষ্টি নষ্ট হয় 
ন।। এইজস্ু ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রিয়ার অভ্যাসে প্রাণ স্যুক্নাবাহী হইলেই 
বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র শব্দের দর্শন ও শ্রবণ হইতে থাকে । অচেনা অঙ্জান! দেশের সেই 
সব বিচিত্র দৃশ্ট দর্শন করিতে পারিলে চিত্ত আর বাহ জগতের চিত্র দর্শনে তখন ব্যাকুল 
হইবে না, পরে স্ুষুস্তায় প্রাণ থ।কিতে থাকিতে আপন। অপণিই গুণ[তীত অবস্থায় উপনীত 
হইবে । যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, দধির মবো ঘ্বৃত থাকে, আতর মধ্যে জল ও 
কাষ্ঠে অস্প থাকে, তদ্রুপ প্রর্কতির মধ্যেও ব্রঙ্গ রহিয়াছেন এবং প্রকৃতি? ব্রহ্ম হইতে পৃথক 
নহে, ক্রিয়া ছারা দেহ-প্রকুত্তির মধ্যে তীহাঁকে পরাবস্থারূপে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। 
কূটন্থে থাকিতে থাকিতে অগ্ভব হয় যেন আত্মাকে দেখিতেছি, পরে আর দ্রষ্টী আমিও 
থাকে না। যেমন দুগ্ধের প্রতি অথুর মধ্যে ঘ্বত থক, তদ্রপ সর্বব্যাপী আত্ম। স্ব্বের মধ্যেই 
প্রকাশিত রহিষ্কাছেন। কৃটস্থে থাকিতে থাকিতে এই বোধ নিশ্চয় হইয়। যাঁয়। ন্ুতরাং 
ক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া কুটস্থ দর্শনের যোগ্যত। আঁবশ্ক। তাহা হইলে সধক ইড়। 
পিঙ্গলা তুযুষ্ন(র অতীত অবস্থা লাভ করিয়! সত্ব, রজঃ ৬ম: এই তিনগুণকে অতিক্রম করিতে 
পারিবেন। এই তিনগুণে দেবতা, মচ্ছস্ত, ইতর প্রাণী সকলেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এই 
ত্রিগুণের বন্ধন যইতে মুক্ত হইতে না পারিলে ভীবের ছু:খঞ্রোগের অবসান হইবে ন। ॥ ৪০ 

অন্থয়। পরন্তপ! (হে পরন্তপ) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শুত্রাণাং চ | ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শুদ্রগপের ) কন্দাণি ( কর্মসমূহ ) শ্বভাবপ্রভবৈঃ গু: (শ্বভাবজাত গুণ|ছসারে ) 
প্রবিভক্তানি ( বিভক্ত হইয়াছে ) ॥ ৪১ 


শ্ীধর। নম চ যদ্যেবং সর্বঘপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজীতঞ্চ ত্রিগুণ।তআকমেৰ 
তহি কথম্‌ অন্ত মোক্ষঃ? ইতি অপেক্ষার়াং খ্বস্বাধিকাঁরবিহিতৈঃ কর্্মতিঃ পরমেশ্বরারাঁধনাৎ 
তৎপ্রপাদলন্ধজ্ঞনেন ইত্যেবং সর্বগীতার্থসারং সংগৃহ প্রদর্শরিতুং প্রকরণাস্তরং আরভতে-_ 
ব্রাঙ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাধ্ডিঃ | হে পরন্তপ- ছে শক্রতাপন, ক্রাঙ্গণানাং ক্ষত্রিয়াণাং 
বিশাং চ শৃদ্রাপাং চ কর্াণি প্রবিভত্গনি_ প্রকর্ষেণ বিভাগতো। বিহিতানি। শুদ্রাণাং 
সম।সাৎ পৃথকৃকরণং ত্বিজবাভ।বেন বৈলক্ষণ/ৎ। বিভ।গোপলক্ষণমাহ। শ্বভাবঃ--সান্বিকাদি: 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগাঁত! ৩৬৭ 


প্রভবতি-_প্রাছুর্ভবতি যেভ্যঃ ঠত গুণৈ: উপলক্ষণতুতৈ2। যথা, হভাবঃ-_ পূর্ববকগপ্- 
সংস্কারঃ, তন্মাৎ প্রাছুর্ভতৈঃ ইত্যর্থঃ। তত্র সব্বপ্রধান| ব্রাক্ষণাঃ। সত্বোপসঞ্জনরজঃ-প্রধানীঃ 
ক্ত্রিয়াঃ। তম উপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্থাঃ। রজ উপসঙ্জনতমঃ প্রধানাঃ শৃ্রাঃ ॥ ৪১ 

বঙানুবাদ। | যদি ক্রিয়া, কারক, ফলাদি এবং প্রাণিসমূহ_-এ সমন্তই ত্রিগুণাত্মক 
হয়, তবে প্রাণীর মুক্তি কিরূপে »স্ভবপর হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে স্ব স্ব 
অধিকার বিহিত কর্ম দ্বার] ঈশ্বরের আরাধন| করিলে তৎ প্রসাদলন্ধ জ্ঞান ঘর! মুক্তি হয় 
এইরূপ সর্বগীতার্থসার সংগ্রহ করিয়! দেখাইবার জন্ত প্রাঙ্গণ” ইত্যাদি ক্লক হইতে 
অধ্যায়সমাপ্তি পর্যন্ত প্রকরণানস্তর বকিছেছেন ] হে শক্রতাপন, ব্রঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্থ 
এবং শুদ্রদিগের কন্ম সকল প্রবিভক্ত অর্থাৎ প্রকুষ্টরপে বিভাগত বিহিত হইয়াছে । 
[ দিজত্বপ্ধপে ত্রিবর্ণের একত্ব থ।কাঁয় উঠাদের সমাস হইয়।ছে, দ্িক্ত্বের অভাব হেতু *শুদ্রাণাং 
পদটীর সহিত সমাস কর! হয় নাই |] বিভাগের উপলক্ষণ ( অর্থাৎ কিসের দ্বারা বিভক্ত হইল) 
বলিতেছেন--ম্বভাব প্রভবৈপগুণৈ:*- স্বভাব যে সাত্বিক রাজসিকাদি তাহ! হইতে প্রভূত 
অর্থাৎ প্রাছভূতি হয় যে সকল গুণ, দেই সকল গুণের লক্ষণ দ্বারা ; অথব। স্বস্তাব - পূর্ব 
জন্মের স'স্কার তাহা হইতে প্রাছুভূতি হয় যে সকল তাহ!দের দ্বারা! তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ 
সত্বপ্রধান। ক্ষত্রিক্ন সত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান । বৈশ্য তমো উপসঞ্জিত ( মিশ্িত ) বজঃ- 
প্রধান। শুদ্র রজোমিশিত তমঃপ্রধ।ন ॥ ৪১ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ব্রান্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ, শুদ্র_-যিনি যেমন যেমন কর্ম 
করেন ভাহাদিগের সেই সেই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে_ স্বভাব অর্থাৎ আত্মাতে 
থেকে আটকিয়ে থাক! ক্রিয়ার পর অবস্থণ ইহার ছারায় বাহার যে রকম 
গুণ হয়, দে সেই রকম জাভিতে বিভক্ত।- ব্রিগুণ।ঝ্মিকা মায়াই এই সংসারের 
কারণ, মায়! যদি সেই ভগবানেরই হ্য় তবে সেই মায়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে ও 
থ1কিবে, সুতরাং তাঁহার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব হইতে পারে না এই আশঙ্কা নিবারণের জন্ত 
কি উপান্ে এই সংসার-কারণের নিবৃত্তি হইতে পারে ভগবান সেই উপাক্ন এইবার 
বলিবেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন প্ররুতি হইতে উৎপন্ন সত্বরজন্তমোগুণ 
এই অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে। স্থৃতরাং এই গুণত্রয়কে ষে অতিক্রম করিতে না পারে 
তাহ।র স্ব স্বরূপে অবস্থান বা মুক্তিলাভের আশ! নাই। কঠিন হইলেও গুণত্রযনকে অতিক্রম 
কর! যায়, ভগবস্তত্তি ও অসঙ্গ শত্ত্রের দ্বারা। তবে অসঙ্গ-শস্্ লাভের জন্ত ও ভগবস্তক্তির 
জন্ত জীবকে উপযুক্ত হইতে হয়। জীবকে ইহার অধিকারী করিবার জন্তই বেদোক্ত 
বর্ণাশ্রম ধর্দের আবহ্ঠকতা। সমস্ত জীবই একবারে ব্রক্ষজ্ঞ হইতে পাঁরে না, এই ব্রদ্ষ- 
জ্ঞান লাভের জন্ত প্রতিজন্মে মানুষকে প্রধত্ব করিয়া যাইতে হয়। এই প্রযত্ধের ফলে 
বেদমার্গে অধিকার জন্সমে। তখন নিজ নিজ সাধন ও চেষ্টাচ্যারী কেহ টৈশ্ঠ, কেহ ক্ষত্রিয়, 
কেহ বা ব্রাঙ্গণ হয়। এই অধিকার লাভের পূর্বে সকলেই শূত্র ধাকে। এখন এখানে 
সংশয় হইতে পাঁরে ভগবান সর্ধবভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তবে তিনি আবার পৃথক পৃর্ক বর্ণ 
ও ধর্মের সৃষ্টি করিলেন কেন? সেই সংশয় দূর করিবার জন্ত ভগবান বলিতেছেন যে 


৩৬৮ শ্রীমস্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 


চতুর্বর্ণ তির জন্ত কেহই দায়ী নহে ইহা! “স্বভাবপ্রভবৈগুপৈ: পুর্ব পুর্ব জন্মের সংস্কারই 
স্বভাব, সেই স্বভাবানুষায়ী সকলের জন্ম হয়। কেহ তাহাদিগকে ইচ্ছা! করিয়! ব্রাহ্মণ 
শূদ্রদিরূপে সৃষ্টি করে নাই; বা ইহা কাহারও স্বকপোৌলকলিত নহে। স্বভাঁবই ইহার 
কাঁরণ। এই স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে থাকিলে গুণের তারতম্যানুসারে কর্মেরও পৃথক 
পৃথক বিভাগ হইবে এবং তাহার ফলে ত্রাহ্ষণ শুদ্রাদি চতুর্বর্ণও উৎপন্ন হইবে। যেখানে 
সত্বগুণাধিক্য থাকে েথ!নে ব্রাঙ্ষণ। সত্বমিশিত রলোংণ যেখানে--৫লখানে ক্ষত্রিয়, 
তমোমিশ্রিত রজোগুণই ধৈশ্বান্বভাবের কারণ, এবং রজোমিশ্রিত তমোগুণই শুদ্রন্বভ.বের 
কারণ। মমুষ্কের পুর্বজন্মকৃত ধর্মাধন্মরূপ সংস্কারই ম্বভাব, সেই স্বভাব হইতে গুণ 
উৎপন্ন হইয়। স্থষ্টপদার্থ সমূহ (স্থাবর জঙ্গম) চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে । খাহারা স্ববর্ণাশ্রম- 
বিহিত কম্ম করিয়! থকেন তাহারা পরজন্মে আরও উচ্চবর্ণের মধো জন্মলাভ করেন, এবং 
এইরূপ ব্রক্ষণকৃলে আসিয়! ব্রাঙ্গণোচিত কর্্ করিয়া মুক্তিল।ভের অধিকার প্রাপ্ত হন। 
কিন্ত ব্রাঙ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া যদি সদাচারভ্রষ্ট হন, তবে তাহার উন্নতির পথে বিশ্ব 
আসিয়া পড়ে, তিনি হয়তে। আবার পরজন্মে শৃদ্রত্ব লাভ করিতেও পারেন, এবং "শ্দ্রও সদাচার- 
নিরত ভইয়! নিক নিজ কর্তব্য কর্মের অন্থষ্ঠঠন করিলে তিন পরছন্মে ব্রার্মণত্ব লাভ করিতে 
সমর্থ হন”__( মহাভারত, অগ্থশাসনপন্ )। ব্রাঙ্গণ স্ববর্শভ্রষ্ট হইলে এই জন্মেই তাহার পতন 
আনবাধ্য। এইজন্য বোদ হয় বরাঙ্গনকে অব্রিনংহিতায় দেব, মুন, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, 
নিষাদ, পশু, শ্রেচ্ছ ও চগ্ডঃল এই দণ শ্রেণীতে বিভক্ত করিমাছেন। তাই দেখা যাইতেছে 
ক্রা্ষণকুলে জন্মিলেই প্রকৃত বাঙগণ হওয়! যাঁয় না, ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন পুরুষকেও ব্রাহ্মণ 
হইবার জন্ত চেষ্ট/ করিতে হয়। তবে ব্রাহঙ্গ“সস্তনের শুভ মার্গে চলা আন্তবর্ণ অপেক্ষা 
সহজসাধ্য, কারণ তিনি ষে স্বাভাবিক প্রকুন্তি লাঁভ করিয়াছেন তাহার পক্ষে সংপবে চলা 
অন্যবর্ণ অপেক্ষ। অপেক্ষাকৃত সহঙ্গ লুলিয়াই মনে হয়। অজ্জলক্ষ্যের কথ। এই--যখন 
পিঙ্গলায় শ্বাদ বহে তখন যে কল কর্ম হয় তা শৃদ্রের অনুরূপ তমোগুণান্বিত অর্থাৎ সে 
তখন শোকে মোহে সুহান'ন থকে । যখন আবার ইড়াগ খ্বাস চলে তখন রলোগুণ প্রবল হয়, 
কন্মপ্রবৃত্তি বিষয়বাসনার তখন "আর অন্ত থাকে না ইহাই টৈশ্যভাঁব, তখন মন কবল 
ব্যাপার লইয়! ব্যস্ত, কিসে ছুপয়স। লাঁত হইবে, কিরূপে পন বৃদ্ধি হইবে এইরূপ বিবিধ 
তৃষ্ণায় দ্বীব তখন ব্যাকুল। 'তথন দর্্বকার্ধ্য কিছু করিলেও তাঁহার লাভালাভের হিসাবের 
প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি থাঁকে। যখন নুযুগ্ায় শ্বাস বহিতে আরম্ভ হয় এবং মধ্যে মধ্যে অন্ত 
পথেও চলে, তখনই ক্ষত্রির ভাব। তখন ইচ্ছা থাঁকে' কিন্তু সমস্ত কম্ম তখন ভগবত 
প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হয় । সন্বগুণ প্রবল বলিয়। লোকে বিপদে পড়িলে যতদূর পারে ক্ষত্রিয়- 
ভাবাপন্ন জীব বিপন্নকে সাঁহাধ্য করিবেই । পরের ছুঃখ মোঁচ:নর জন্য নিজের যথাসর্ববন্থ 
লুটাইয়। দিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। যাহাতে জীবের ভবরোগ নিবারণ হয় এন্ম্য সকলকে 
সদুপদেশ দান করিয়া নিরুপায় জীবকে সাঁধন।র পথ দেখাইয়া! দিয়া তাহার ঘখার্য উপকার 
সাধন ক্ষত্রিয়ভাবাপনন সাধক করিয়। থাকেন। ইহারা মধ্যে মধ্যে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাঁকেন 
তাঁই সকল জীবকে আত্মোপম বলিয়! দেখিবার সামর্থ লাভ করেন। ধাহাদের শ্বাস বেশীর ভাগ 


১৮শ অঃ ] জ্রীমস্তগবদগীতা ্‌ ৩৬৯১ 
(ব্রাঙ্মণের স্বাভাবিক ব1 গুণ কর্ম ) 


শমে! দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। 

শ্গানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকন্ম স্ঘভাবজম্‌ ॥ ৪২ 
ুযুক্নায় চলে এবং মধ্যে মধ্যে ইড়। পিঙ্গলা ন্ুযুয্নার অতীত অবস্থাও লাভ করে, তাহারাই 
্রন্ষজ্ঞ পুরুষ বা ব্রাঙ্মণ। ইহারা আরও প্রযত্ব করিলে গুণাতীত অবস্থার নিত্য প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারেন। তখন তীঁহারা সর্দ বর্ণের অতীত হইয়া প্রকৃত ত্যাগী হইয়া থাকেন। 
বাহিরের দেহটা তাহার শূদ্র, বৈশ্ত অথবা! ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি তখন ব্রাক্ষণ এবং 
সর্ধবর্ণের নমন্য। এই সকল মুক্ত পুরুষদের প্রকৃতপক্ষে কোন জাতি নাই, তাহার! 
গুণ|তীত, এইটন্ঠ গুণকন্মের বিভাগের কথা তাহাদের সম্বন্ধে খাটে লা। সেইচন্য দেখা 
যার কবির, দাছ, নানক, যবন হরিদস নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা ব্রাঙ্ষণবৎ 
পুজিত হইয়াছেন এবং অনেক সদ্ত্র/ঙ্গণ তীহাদের চরণাশ্রয় করিয়া কৃতকত্য হইয়া 
গিয়াছেন ॥ ৪১ 

তম্থয়। শমঃ ( অস্তরিক্ড্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ মনঃসংযম ), দমঃ (বাঁহোল্ছ্রিয় নিগ্রহ অর্থাৎ 

ইন্দ্রিয় সংযম ), তপঃ (তপস্ত্া ), শৌচং ( শৌচ ), ক্ষান্তিঃ ক্ষেমা), আর্জবং ( সরলতা, কুটিলতা- 
শৃগ্ঠ ) জ্ঞানং (জ্ঞান, পাগ্ডিত্য ), বিজ্ঞানম্‌ (বিজ্ঞান_তব্বাছছভন ) এবং চ আস্তিক্যম্‌ 
(ও আস্তিকতা,_-পরলোক ও পুনজন্মে বিশ্বাস এবং বেদাদিতে অদ্ধ।) ব্রহ্মকর্ম শ্থভাবজম্‌ 
( ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজাত কর্ম ) ॥ ৪২ 


শ্রীধার। তত্র ব্রাক্গণন্ত স্বাভাবিকানি কর্মাণ্যাহ__শম ইতি | শম:_চিত্বোপরমঃ | 
দমঃ - বাহোন্দ্রিয়োপরমঃ । তপঃ__পূর্বেবোস্তং শারীরাদি । শৌচং_বাহাভ্যন্তরং। ক্ষান্তি-_ 
ক্ষমা । আর্জবম্-_অবক্রতা | জ্ঞানং_-শাস্ত্ীয়ং | বিজ্ঞানম্_অচ্গভবঃ । আসন্তিক্যম্‌__ 
অস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ। এতৎ শমাদি ব্রাহ্মণন্ত স্বভাবাৎ জাতং কমন ॥ ৪২ 

বঙ্গানুবাদ । [ তাহাতে ব্রাঙ্গণের স্বাভবিক কর্ম সকলের কথা বলিতেছেন ]- শম 
চিত্তের উপরম, দম বাহোন্দ্রিয়ের উপরম, তপ্‌ঃ__পৃর্ব্বে বলা হইয়াছে শরীর সম্পাদ্য তপস্যা, 
শৌচ বাহ ভ্যন্তর শুদ্ধি, ক্ষান্তি ক্ষমা, আঞ্জব অবক্রতা, জ্ঞান শাস্ীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান অনুভব, 
আস্তিক্য পরলোক আছে এইরূপ নিশ্চয় । এই সকল শমাদি ব্রাহ্ধণের স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪২ 


আধ্যাজ্িক ব্যাখ্যা এক্ষণে সকলের কর্ম বিশেব করিয়। বালিতেছি 2-- 
শম ক্রিয়ার পর অবস্থা সকলকে সমানবরূপে দেখ! ও বড় ইক্ড্রিয় দমন করা ; 
কুটস্থ ব্যোমেতে থাকা শৌচ - ব্রন্মেতে থাকা, সব বিষয় হইতে অর্থাত ফলা 
কাঙক্ষার 'সহিত কর্ম হইতে নিরস্ত-_যাহা মনে তাহাই বলে-_ জ্ঞান - যোনি- 
মুদ্রায় দেখে-_-দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যেখানে দ্বিনরাত কিছুই নাই 
সেখানে সব দেখে কিছু বস্ত বা ঈশ্বর ব্রন্ম আছেন এরূপ যে জানে সেই 
ব্রাহ্মণের কর্ম করে-আপনাতে আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্ছিতি থাকিয়1।-_ 


শম, দম, তপক্তা, শোচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আঘ্তিক্য এগুলি ব্রাঙ্গণের স্বাভা- 
৪৭ 


৩৭০ শ্রীমস্তগবদগীতা [১৮শ অঃ 


( ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক বর) 
শৌধ্যং তেজোধুতিদর্ণক্ষাং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌ । 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কন্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ 


বিক ধর্ম, এই ধর্মের ছারাই তাহার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয্প হইয়! থকে। তিনি ক্রিঘার পর 
অবস্থায় থাকেন এজন তিনি সকলকে সমানভাবে দেখিতে পারেন | ইন্দ্রিয়সকল তাহার ত্বভা- 
বতঃই অস্তমূখ এইজন্ত তাহার বাহ্‌ ক্রিয়। অধিক হয় না। কৃটস্থে তাঁহার ন্ব।'ভাবিক লক্ষ্য, 
এইজন্ মন তাহার শৃন্তবৎ হইরা যায়। তাহার ত্রাঙ্গী স্থিতি সর্বদা, কোন কর্শেই সেইজন্ত 
তাহার ফলাকাজ্ষ। থাকে না, কাহারও দৌষ তিনি গ্রহণ করেন না! হুতরাং সর্বদা ক্ষম। 
তাহাকে ভজন। করে। তিনি যোনিমুদ্রায় কত কি দেখেন, দেখিয়। কত নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন; ষে জ্ঞান বাহ্‌ চেষ্টায় হইতে পারিত না, কুটস্থের ভিহর তিনি সেই সব 
দেখেন। তিনি বিজ্ঞান পদে আব্ঢ় হন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নেশ!য় ভোর হইয়। সকলের 
মধ্যে যে এক এঁক্য রহিয়াহে তাহা তিনি অগ্ুভব করেন। সেই অবস্থায় যোৌগীর অন্থভব হয় 
যে তথায় দিবা রাত্রি কিছুই নাই অধচ একপ্রকার 'অনির্ধচনীয় প্রকাশ সর্বদাই বর্তমান 
রহিয়াছে । এই সব দেখিয়া শুনিয়! তাহার ঈশ্বর বা ত্রুঙ্ষর অন্তত্বে কোন সন্দেহই আসে 
না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাতে আপনি থাকিণা তিনি ব্যপহাবিক কন্মানি যাহ! কিছু 
করেন তাহা সবই তখন ব্রাঙ্গকর্্দ । ভগবানের অন্তত্বে বিশ্বাসই সাধকের চরম উপলন্ধ। 
“অস্তীত্যেবোপলন্বন্ত তক্তভাবঃ প্রসীদতি*_ ণ“আম্স। আছেন” ইহার নিশ্চিত উপলদ্গি ষহার 
হয় সেই উপলবিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার প্রকৃত স্ূপ সুস্পষ্টন্ধপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
সমাধি-সাধন দ্বারাই এই অস্তিত্বের উপলব্ধি হঈতে পারে । (১৩শ ও ১৭শ অধ্যায়ে 
এগুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৪২ 

অন্থয়। শৌধ্যং (পরাক্রম ), তেজঃ (বীধ্য ), পতি ধের্ধয), দাক্ষ্যং ৫ কার্যে কুশলত| ) 
যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্‌ ( এবং যুদ্ধে অপলা্নন » দানম্‌ €( মুক্তহস্তত1, ওঁদাধ্য ) ঈশ্বরভাবঃ চ 
(প্রহুশক্কি বা নিয়ন্ত তত ) ক্ষাত্রং (ক্ষত্রিয়ের ) স্বভাবজং কশ্ম (স্ভাবজ]ত কন্ম)॥ ৪৩ 

শ্রীধর। ক্ষত্রিয় স্বাভ'বিকানি কর্্াপ্যাহ-শৌধ্যমিতি | শৌধ্যং_পরাক্রমঃ । তেজঃ 
_প্রাগল্ভ্যং | ধুতিঃধর্যযম। দাক্ষ্যং__কৌশল"। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌_অপরাজ্ুখতা। 
দানম্ওদাধ্যম.। ঈশ্বরভাবঃ_নিয়মনশক্তিঃ। এনৎ ক্ষত্রিয়ন্ত ্বভাবিকং কম্ম ॥ ৪৩ 

বঙ্গান্থবাদ। [ ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক করব বলিতেছেন ]--পরাক্রম, তেজঃ প্রাগল্ভ্য 
অর্থাৎ প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব, দক্ষতা, যুদ্ধে অপর।জুখতা, উদারতা, শাসন ক্ষমত! এই সকল ক্ষব্রিয়ের 
স্বভাবজাত কন্ম || ৪৩ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।- শৌর্ধ্যং-ক্রিয়া করা-তন্বারায় ক্ষমতা দেখান; 
গ্বতি-ত্াপনা আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, দাক্ষ্যং অর্থ সর্ব্বদ। 
ক্রিয়া করা গুরুবাক্যের দ্বারা যাহ। লভ্য _ক্রিয়া করিতে হটে না অর্থ 
দিবারাত্তি ক্রিয়া করে, ক্রিয়৷ দান করে, সর্বধদ] ক্রিয়ার পর ভ্বদয়েতে শ্হিতি_ 


১৮শ অঃ | শ্রীমন্তগবদর্গীত। ৩৭১ 
(বৈশ্ঠ ও শূদ্রের স্বভাঁবজাত্ত কর্ম) 
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকণ্ম স্মভাবজম্‌। 
পরিচর্য্যাত্কং কম্ম শূত্রস্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৪ 


এই ক্ষত্রিয়ের কর্ম, এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়1।-_ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক 
কশ্ম €১) শৌব্য--অষ্টপ্রহর ক্রিয়া করা এবং (২) তেজঃ- ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার 
ফল বিভৃতি ইত্যাদি দেখাইতে পাঁর!। ক্রিয়া অদ্ধ! পূর্বক করিতে করিতেই 
সাঃকের অন্তঃশক্তির বিকাশ হয়। যদিও শক্তিলাভই যোঁগাভ্য।সের লক্ষ্য নহে, কিন্তু শক্তির 
বিকাঁশ হইতে বুঝা যায় সাধকের সাধন! ঠিক পথেই চলিতেছে । কিন্তু ষোগীর পর্রিশেষে গুণ- 
বৈতৃষ্যরূপ পরবৈরাগ্য হইতে বিষয়ের প্রতি পরম উপেক্ষা আসিয়া যায়। তখন যোগী 
মনে করেন__-« প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ কেশা ছিন্নঃ প্লি্পর্ব! ভবসংক্রম:৮- 
€ যোগভাস্ঘ )-_যাহ! প্রাপণীয় তাহ! প্রাপ্ত হইয়াছি, যে সকল ক্লেশ ক্ষয় করা উচিত সে সকল 
ক্ষীণ হইয়াছে, ভবসংক্রম অর্থাৎ জন্ম মরণরূপ প্রবাহ ছিন্ন এবং শ্রিষ্টপর্ব হইগ্নাছে। (৩) ধৃতি 
যাহ! লাভ করিলে সাধক আর কিছুতেই অবসন্ন হন না। ধাহার লক্ষ্য স্থির হইয়া 
গিয়াছে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিলাঁভ হইয়/ছে, তাঁহারই প্রকৃত ধৃতি লাভ হইয়াছে। 
আজ্ঞ1চক্রে অবিচ্ছেদে স্থিতি হইতেই ইহ! সম্ভব, অত্যন্ত উগ্রসাধক ন! হইলে ইহা! হইবার 
নহে। (৪) দক্ষত1-_-অর্থ/ৎ চতুরত!, যিনি সর্বদ! ক্রিয়া করেন একেবারে সময় নই করেন 
না, লাগিয়াই আছেন ক্রিয্নাতে-__-তিনিই চতুর। €৫ ) অপলায়ন--সাধন পথে সময়ে সময়ে 
প্রদ্থৃত বিদ্ধ আসিয়! উপস্থিত হয়, এমন কি মৃত্যু আসন্ন তবুও তিনি সাধনা ছাড়িয়া দেন না। 
(৬) দান-_এ?দিকে যেমন বিষয়া্দির প্রতি নিস্পৃহভাঁব হেতু মুক্তহস্ত, অপরদিকে লোককে 
সংপথে আনিবার চেষ্ট!, ক্রিমাদান যাহাতে জীবের ভবক্ষুধ1 নিবারণ হয়। (৭) ঈশ্বরভাঁব__ 
ক্রিয়ার পর হৃদষে স্থিতিলা'ভ, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ । কুটস্থে সোনার মত যে বর্ণ দেখা যায় তাহার 
মধ্যে সুয্যের মত রথচক্র যাহাকে নুদর্শন চক্র বলে, তাহারই মধ্যে যে দেব বা পুরুষোতম 
রহিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর। পুরুষোত্বম রূপ যখন দেখা যাঁয় তখন এক ব্রহ্ম বলিয়া বুঝ যার, 
কিন্ত তখনও এক হওয়া যায় না। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় দ্রষ্টাও ব্রহ্ম হইয়! যান, তখন 
পুরুষোত্তম ব্রক্মের সহিত এক হইয়া যান ৪৩ 


অন্বয়। রুষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ) স্বভাঁবজং বৈশ্যকর্ম 
€ বৈশ্থের স্বভাবঙ্গ কর্ণ )। শুদ্রস্ত অপি ( আর শূত্রের ) পরিচর্ধযাত্বকং কম্ম (সেবা কর্ম ) 
ত্বভ।বজম্‌ €স্বভাঁব সিদ্ধ )।| ৪৪ 


শ্রীধর। বৈশ্তশূদ্রয়োঃ কর্ম আহ-কৃষীতি। কৃষিঃ__কর্ষণম্‌। গাং রক্ষতীতি গোরক্ষ: 
তদ্যভাবে৷ গোরক্ষ্যং_পাশুপাল্যমিত্যথ। বাঁণিজ্যং-_ক্রয় বিক্রয়াদি, এতৎ বৈশ্স্ত স্বাভাবিকং 
কর্ম। টত্রবণিক পরিচর্ধযাজকং শৃদ্রদ্যাপি শ্বভাঁবজং কর্দ্দ। ৪৬ 


৩৭২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা | ১৮শ অঃ 


বঙ্গানুবাদ। ( টৈশ্ঠ ও শুর্ডের শ্বাভাবিক কম্ম বলিতেছেন |--কৃষি--কর্ষণ, গোরক্ষ্য-_ 
গোরক্ষা ষে করে সে গোরক্ষ, তাহার ভাঁব অর্থাৎ পশু-প1লন। বাণিজ্য ক্রয়বিক্রয়াদি, ইহ! 
বৈশ্টের স্বাভাবিক কম্ম। ব্রান্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্থ প্রভৃতি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যাই শৃদ্রের স্বাভাবিক 
কম্ম ॥ ৪৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কেবল ক্রিয়া করে, গে। শব্দে জিহবা, তাহাই উপরে 
উঠিয়া রাখে আর ফলাকাঙক্ষার সহিত ক্রিয়। করে. এব্সপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
থেকে যাহারা করে ভাহারা বৈশ্ট। আর কেবল আঁজ্ম।তে থাকে এই 
উপযুক্ত ক্রিয়। পাইবার নিমিত্তে যে কর্ম করে সে শুদ্রেরই_এঁ আত্মাতেই 
থেকে স্থির থাকে ।--তমঃ সংমিশ্রিত রজোগুণের আধিক্যই টৈশ্ত্ব, তাহার ব্বাতাবিক কর্ম 
কৃষি, গোর ক্ষা ও বাঁণিজ্য। কৃষি কর্ষণ করা, যিনি দেছরূপ ক্ষেত্রকে কর্ষণ দ্বারা উন্নত করেন। 
প্রাণায়ামই কর্ষণ ক্রিয়া -তাঁহ! দেহঙ্গপ ক্ষেত্রে করিলে দেহপ্রর্ুতির জড়ত্ব ঘুচিয়। যায় এবং 
স্বভাবচরিত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন হয় । এইক্ন্ত ইহাকে গোরক্ষ! করিতে হয়। গো শবে 
ভিহ্ব! এবং ইন্দ্রিয় । জিহনাকে তালুমূলে রাখিয়া প্রাণায়ামদি করিলে প্রাণায়ামের উৎকর্ষ সাধন 
হয়, এবং সেই সাঁধককে যথ!সম্তন ইন্জিয় গুলিকে বিষয় হইন্ে প্রতাহত করিবার চেষ্টা করিতে 
হয় নচেৎ ইন্দরিয়ের পুষ্টি বা গো-পাঁলন হগ্ন না। গো-পাঁলন না হইলে কর্ষণ ক্রিয়। ভাঁলরূপে 
সুসম্পন্ন হয় না এবং কর্ধণের থে ফল জ্ঞান বা শান্ছি তাহাও লাঁভ হয় না। বৈশ্যদের বাণিজাও 
একটি স্বাভাবিক কর্ম--অর্থা২ ফলাকাঁজ্ষ/ করা । প্ররুতির মধো রজ: ও তমোভাব 
থাকিলেই কিছু পাইতে ইচ্ছ! করে, কারণ 'তপনও অস্গুঃকরণ নলঘুক্ত । কিন্তু এই কর্ষণের ফলে 
তিনি ক্ষত্রিয়স্ব লাভ করিয়া থাকেন। আর শুদ্র যাহার! তাহারা ক্রিপ্না পাঁইবাঁর জন্ক সকলের 
পরিচধ্যা করে। ৮ 

এই সেবা-ভাঁব বা গুরু-শুশ্সন! না থাঁকিলে কেহই সাধন পাইবার অধিকারী বিবেচিত হন 
না। ত্রিগুণমন়ী প্ররৃতি সব! সাগর বিশেদ, "তাহার মধ্যে অনস্ জীবরূপ বুদ্বুদ, প্রতিনিয়ত 
উথিত হইতেছে। যে জীব বুদ্বুদটির মপো শম দন ন্পঃ শৌগাদি বুত্তি গুলি স্বাভাবিক ভাবে 
স্ফুরিত হয় তাহাই সাঁন্বিকভ।ব, এই সাঁত্তিকভীব যে মাঁনব শ্রেণীদের মধ্যে অধিক মাত্রায় থাকে 
তাহারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের প্রাণ-প্রবাভ স্বভাবতংই মুনা নাহী হইয়! থাকে, স্রতরাং তাঁহার 
মধ্যে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, জ্ঞান প্রচর পরিমাণে থাকে । এইজন্য ব্রাঙ্গণ শাস্ত, ব্রহ্গণ 
ধীর, ব্রাহ্মণ বিষস্সাদিতে নিম্পু5 হইবেন এবং সাপনায় সিদ্ধ হইয়া! সফলকে 'আত্মজ্ঞনের উপদেশ 
দিবেন। আবার প্রকৃতি সত্তাসাগরের মধ্যে যে বুদ্বুদগ্চলিতে শৌর্যা, বীর্য, দক্ষতা, দান ও 
প্রভ্ত্বের ভাব প্রকাশ পায়, বুঝিতে হইবে 'তাহ! সত্ব ও রঙ্গোমিশ্রিত ভাব, তাহার।ই ক্ষত্রিয়। 
তীহার! লোক সকলকে ন্বশাঁদনে রাখিয়! সকলকে সংপথে পরিচালিত করেন, তাহাদের 
প্রাণপ্রবাহ মুযুন্ায় স্থায়ীভাবে না থাঁকিলেও প্রায়ই স্থযুম্নায় থাকে । এইরূপ গুণকর্শের ফলে 
বৈশ্ত ও শূড্র ভাব ক্ষুরিত হয়। ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই ক্রুম বা 
প্রণালী সকলকেই অবলঘ্বন করিতে হয়। পূর্ব জন্মের কর্ম/চরূপ আমাদের চিত্তে ততৎ সংস্কার 
পঞ্চিত থাকে, যাহাতে চিত সংস্কারাচরূপ কন্মে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৪ 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা ৩৭৩ 


স্বে স্বে কর্ম্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ 4 
স্বকণ্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছণু ॥ ৪৫ 


অন্বয়। দে ম্বে কর্মণি €( নিম নিক কর্দশে ) অভিরতঃ নরং (তৎপর মন্তয্য ) 
সংসিদ্ধিং লভতে (সিদ্ধি লাভ করে)। স্বকশ্মনিরতঃ (ন্বকর্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি ) হ্থা (হে 
প্রকারে ) সিদ্ধিং বিন্দতি ( সিদ্ধিলাভ করে ) তত শূণু (তাহা শুন )॥ ৪৫ 


প্রীধর। এবসভভৃতস্য ত্রাঙ্গণাদিকর্দণে। জ্ঞানহেতুত্বমাহ_স্থে স্বে ইতি। স্বস্বাপিকার- 
বিহিতে কর্মণি অভিরতঃ -পরিনিষ্ঠিতে। নরঃ, সংসিদ্ধিং_জ্ঞানযোগ্যতাং লভঙে। কন্মণাং 
জ্ঞনপ্রাপ্ত প্রকারমাহ-ন্বকর্মেতি সার্ধেন। ম্বকন্ম পরিনিষ্ঠিতো যথ|__-ষেন প্রকারেণ তবজ্ঞ|নং 
লভতে তং প্রকারং শৃণু ॥ ৪৫ 


বঙ্গান্তবাদ। [ব্রাঙ্গণদির এবসত কম্মদকল যে জ্ঞানের হেতু, তাহা বলিতেছেন 1 
প্ব স্ব অধিকার বিহিত কর্মে পরনিষ্ঠিত ব্যক্তি সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞ/নের যোগ্যতা লাভ করে। 
স্বকম্মঘ্বার জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রকার অর্ধশ্লোকে বলিতেছেন । স্বকশ্মে পরিনিষ্ঠত ব্যক্তি কি 
প্রকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তাহার প্রকার বলিতেছি শুন ॥ ৪৫ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাঁ_ আপনার আপনার কর্্দেতে যে সর্ববদ। দৃষ্টি রাখিয়! 
করে, সে নর ক্রমশঃ সম্যক প্রকারে সিঙ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে 
কিছুতেই ইচ্ছ। থাকে না, আপনার কর্্সতে সর্ব! থাকিতে থাকিতে নিঃশেষ - 
রূপে ক্রিয়া করিতে করিতে ইচ্ছারহিত হয়। তাহা বলিতেছি শুন।-__ 
গুণভেদে যে যে কশ্মের অধিকারী, সদগুরু শিষ্তকে তদগ্ররূপ উপদেশই দিয় থাকেন, এবং 
শিস্ত যদি গুরূপদেশ মত কার্ধ্য করিয়! যায় ভাহাতেই তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে। সিদ্ধিলাভ অর্থে 
ইচ্ছারহিত অবস্থা যাহ! ক্রিক্লার পর অবস্থায় হইয়া থাকে । এখন ক্রিয়ার প্রকার ভেদ আছে। 
সদগুরু সমস্ত ক্রিয়ার উপদেশ একসঙ্গে শিষ্ককে দেন না, যে ষেমন উন্নতি করিতে পারে, 
তাহাকে আবার তখন নব নব ক্রিয়ায় দীক্ষিত করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে কর! ধাঁক প্রথম 
দীক্ষার পর কাহারও জিহব। উঠিল না সুতরাং তাহার বৈশ্ত্ব লাভ হইল না-_-আর নৃতন ক্রিয় 
কিছু পাইল না -তবুও সে যাহ! পাইয়াছে তাহাই যদ্দি মন: প্রাণ দিয়! করিয়। যায় তবে ক্রিয়ার 
ফল যে পরাবস্থা' তাহ! তাহার লাভ হইবেই। এই পরাবস্থ। লাভের জন্যই ক্রিয়া করা, শুধু 
ক্রিয়া করিয়া যাওয়াই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হইতে পীরে না। ক্রিয়ার দ্বার! ক্রিয়ার পর অবস্থা 
লাভের যোগ্যতা হয় বলিয়াই ক্রিয়া কর! আবশ্তাক। তবে ষে রামশীতায় বলিয়াছেন -পন্াসং 
প্রশস্তাখিলকর্মণাং স্ফুটম্*_- অখিল কর্দাপেক্ষা ত্যাগই প্রশস্ত, কারণ “জ্ঞানং বিমোক্ষার ন 
কর্মসাধনম”-_সুক্তি জ্ঞান দ্বারাই হয়, কর্ম জনের সাধন নহে। ইহা! বার! কেহ ষেন না বুঝেন 
তবে আর ক্রিয্ন! করিয়। ফল কি? জ্ঞান লাভের চেষ্টাই ভাল। জ্ঞান তাল সন্দেহ নাই কিন্ত 
তাহা কর্ম ত্যাগ ব্যতীত হইবার নহে। ক্রিন্লা দ্বারাই কর্মত্যাগ হয়। ক্তরিন্া প্রত্যক্ষ ভবে 
পরাবস্থার কারণ না হইলেও ক্রিয়া ্বারায় প্রাণ স্ুযুয্া় প্রবেশ করিলেই বাহু ক্রিয়া আপনা 
হইতে ত্যক্ত হইয়। যায়। তখনই এন্ষ প্রকার নেশার উদয় হয়। সেই নেশীতেই জগৎ ভূল হইয়। 


৩৭৪ শ্রীমস্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 


, (অধিকারা্ঠরূপ কর্মই সিদ্ধিলাভের হেতু ) 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতাঁনাং যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
স্বকম্রণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ €৬ 


যায়। দৃষ্ঠ বিশ্বৃতি ঘটিলেই ধ্যাতাঁর ধোদ্ধাকারে অবস্থিতি হয় । তবে বাহ্‌ কর্ম বা সাংসারিক 
কন্ম মনের খেয়াল বশতঃ হইয়া থকে, কিন্তু প্রথণ কন্ম সেরূপ নহে_উহা! মনের খেয়াল বশতঃ 
হয় না, তাহা আপন আপনিই হয়। সেই প্রাণে লঙ্গ্য রাখিতে পারিলেই অ!পনা আপনি 
ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। যেব্প ভাবে উহ] হগন তাহা বলিতেছি ॥ ৪৫ 


অন্বয়। যতঃ (যাহ! হইতে ) ভূতানাং ( প্রাণিগণের ) প্রবৃত্তি: (প্রবৃত্তি বা কর্ম-চেষ্ট]), 
ধেন (ষৎ্কর্তৃক ) ইদং সর্বং (এই সমস্ত বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে ), তং (তীহাকে 
অর্থাৎ ঈশ্বরকে ) স্বকর্মণ| অভ্যচ্চ্য (নিজ কর্ম দ্বারা অচ্চনা করিয়া ) মানব: সিদ্ধিং বিন্দতি 
(মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ 


প্রীধর । তমেবাহ_ষত ইতি । যতঃ _অন্তর্ধযামিণ; পরমেশ্বরাঁৎ, ভূত।নাং_ প্রাণিনীং, 
প্রবৃধিত চেষ্টা ভবতি | যেন-_আন্সনা, সর্ববমিদং_বিশ্ব, ততং-ব্যাপ্তম | তং--ঈশ্বরং 
স্বর্ণ! অভ্যচ্চ্য-_পৃজদ্িত্ব!, সিদ্ধিং লভতে মন্ুস্যঃ ॥ ৪৬ 


বঙ্গানুবাদ । যে অন্তব্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিসকলের কার্ধ্য চেষ্টা হয় এবং যে 
ঈশ্বর কর্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, দেই ঈশ্বরকে ম্বকর্্ম দ্বারা অচ্চন। করিয়। মন্দ 
সিছ্িলাঁভ করে ॥। ৪৬ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।_ যেখান হইতে সমুদয় প্রবৃত্তি হইতেছে অর্থৰ যে আত্ম 
দৃষ্টি অন্যদিকে আসক্তি পুর্বর্বক থাঁকিতেছে_যাহা ন! থাকিলে যিনি মহাদেব 
হইতেছেন_কখনই কোন বস্ততে দৃষ্টি হইবার জন্তাবন! নাই, কারণ মরার 
মধ্যে জীব স্ত্খস্বরূপ নেই, তন্নিমিত্ে তাহার পক্ষে কিছুই নাই- অতএব 
জীবাত্মাই মূলীভুত কারণ সমুদয় দ্রব্যের, অতএব স্বকর্্ম অর্থাৎ আপনার কর্ম 
ফলাকাওক্ষারহিত ক্রিয়।_ ইহা। আদর পূর্বক ভক্তির সহিত জর্ববতোভাবে করার 
নাম অচ্চনা_ এইবপ ক্রিয়। গুরুবাক্যের দ্বার। জন্য হইয়। সমুদয় বস্তর সিদ্ধি 
মনুষ্য লোকে পায়-_অর্থ।ও বে বস্তর ইচ্ছ! হইল পে বস্ত পাইলে আর হচ্ছ! 
থাকে না-তন্রপ আত্মাতেই আত্মা যখন থাকেন ক্রিয়ার পর অবস্থায়, 
তখন সব বস্ত প।ইলেই যেরূপ ইচ্ছ! রহিত হয় তজ্প হয়। যেমন আম 
খাইলে যে তৃপ্তি হইবে, সেই তৃপ্তিবূপ ফল বদ্যপি সে প্রাণ্ড হইল বিনা খাইয়া ; 
তখন আমের দ্বিকে দৃষ্টি অর্থাৎ আম পাইবার চেষ্টা কেন করিবে। তাহা 
সকলেরই ক্রিয়ার পর অবস্থ'র অনুভব হইয়া থাকে, যাহা! গুরুক্ত গম্য ।_ বর্ণ: 
বিভাগ অচ্গযাযী মনুস্তের যে ধর্শ, তাহ! বাহিরের কথ! । তাহাও মানিয় চলিতে হইবে, নচেৎ 
সমাজে বিশ্‌হ্ঘল। উপস্থিত হয়। কর্শ-ফল ও জন্মান্তর-বাদকে ভারতীয় আর্য জাতিগণ মান 
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করিয়! চলেন। এই ছুইটিকে কেন্দ্র করিয়া ই শাস্ত্রীয় ব্যবন্থা-সমৃহ ব্যবস্থিত হইয়াছে। কর্ম্মফ সানু- 
যায়ী ষিনি যে বর্ণের মধ্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহাকে সেই ধর্ণের জন্ত শাস্বান্যারী 
যে বিধিব্যবস্থা আছে, তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। এজন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাও 
যা, ঈশ্বরের বিধিকে অস্বীকার করাও তাই । যাহার! ভগবানকে শ্রদ্ধা করেন তাহার! 
যেমন আপনার দুঃখ-দারিদ্র্য নিজ-কর্মের ফল বলির়াই মনে করেন, সেইঙ্গপ ব্রাঙ্মণাদি 
বর্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করাও নিজনিজ কর্মেরই ফল মাত্র, তাহাও ভগবানেরই 
ব্যবস্থা, নুতর।ং তাঁহাঁতে অসন্তষ্ট হইলে ভগবানের ব্যবস্থাকেই 'অমান্ত করা হয়। 
বিনি যে দেহেই জন্মগ্রহণ করুন ন। কেন, উহ! তাহার প্রাক্তন কর্েরই ফল, সুতরাং 
উহাই তাহার ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ স্থান। এবং সেই সেই কুলের কুলধর্াছদারে যেরূপ ধর্ধ-কর্ধ 
অবলম্বনীয়__তাঁহাই ত|হার ম্বধর্শ । মনে হইতে পারে যদি কেহ শৃদ্র বা বৈশ্য কুলে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তবে তো ব্রাহ্মণে।চিত কর্মে তাহার কোন অধিকার রহিল না, সুতরাং ভগবদ্‌- 
প্রপ্তির আশা তাহার পক্ষে সুদূরপরাঁহত রহিল !_ এই মনে করিরা! কাহারও কাহারও ক্ষোভ 
হইতে পারে । তাহাদিগকে করুণানিধাঁন ভগবান কৃপা করিয়া বলিতেছেন_-“এজন্ত তোমাদের 
ভয় নাই। তোমর। যে কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাক ন| কেন, শাস্ম-ব্যবস্থাচযারী নিজ-নিজ 
কুল-ধন্মাছরূপ ধর্ম প্রতিপালন করিতে পাঁরিলেই এবং তাহ! ভগবৎ-গ্রীতার্থে অনুষ্ঠিত হইলেই 
তোমাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে। হওন! তুমি ব্যাধ, হওনা তুমি চণ্ডাল, হওন! তুমি নীচ শৃদ্র ; তুমি 
আপন আপন কুলধর্মের অচন্থশাসনে থাকিয়! কর্ম করিয়। যাও, কেবল এইটী মনে রাখিও তোমার 
স্বকুল বা স্বর্ণ বিহিত সমস্ত কর ঘারা কেবল তাহারই পূজা করিতেছ।* ভগবান অর্চিত হইতেছেন 
ইহ! ভাঁবিতে পারিলেই কর্মের শুদ্ধি হয়। তুমি যে নীচ কর্ম করিতেছ --ইহাতে ক্ষোভ করিবার 
কিছু থাকিবে না। তীহার জন্ত পাইখান! পরিস্থারই করি বা! দেবপুজাই করি, তাহ। সমন্তই 
একের উদ্দেশে কৃত হয় বলিয়! তাহাতে আর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার থাকে না। বর্ণাশ্রমের 
অধিকারাম্ুরূপ কন্দধ করিয়া য্দি তুমি মনে করিতে পাঁর যে, অ।মার কর্ম আমার স্থখ-শান্তির 
জন্য নভে-উহা ভগবানের অভিপ্রেত, তাহার প্রীতির জস্থই ইহ! করিতেছি, তাহা হইলে উচ্চ 
নীচ কোন কশ্মের ফলই তোমার উদ্ধ'গতিকে রে!ধ করিতে পারিবে না । ষে যেধানে আছে. নে 
যণ্দ মনে করিতে পারে আমার কৃত কর্ম আমার গ্রীতির জন্ঠ নহে, ইহা ভগবংপ্রীত্যর্থ সম্পা দিত 
হইতেছে, তবে সে কম্ম আর কর্ন মাত্র নহে, তাহ! ভগবদচ্চনার অঙ্গরূপে গণা ॥ এবং এইভাবে 
যে কম্ম করিতে পারে সে উচ্চঙ্জান্তির উচ্চ কর্ষের ষে ফল দেই ফলই সেলাভ করিবে। সে 
সিদ্ধি লাভ করিবে-_অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ করিবে এবং সে কিছুদিন 
পরেই মুক্তি পদবীতে আরুঢ় হইতে পারিবে। অন্তর্নক্ষ্যে এই শ্লোকের অর্থ এই-- 
আত্ম। না থাকিলে আমাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছুই থাকিতে পারে না। আত্মই 
সকলের মূল, তিনি আছেন বলিয়া মন সঙ্বল্প করিক্না এই বিরাট বাহা জগৎকে ব্যক্ত 
করিতেছে, এবং নানাবিধ বাসনার বশে স্থখহুঃখে পুনঃ পুনঃ মধিত হইতেছে; আবার মন স্বল্প 
ত্যাগ করিয়! আপনার মধ্যে আপনি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমের অধিক রাছুরূপ কর্ম 
করিয়। থাকে তখন সেই ধীর পুরুষ আর কোন বস্ততেই আসক্ত হন না। তখন তিনি 
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. শ্বেধর্মই শ্রেরঃ স্বভাবজ কর্মে পাঁপ হয় না) 
শ্রেয়ান্‌ স্বধন্ম্নো বিগুণঃ পরধণ্মাৎ স্বমুচিতাৎ । 
স্বতীবনিয়তং কন্ম কুর্ধবননাপ্রোতি কিজ্বিষম্‌ ॥ ৪৭ 


মহাদেব, আপনার আনন্দে আপনি মগ্ন। এই যে ইন্্রজালসদৃশ মায়া-প্রপঞ্চের প্রকাশ_ 
ট্হাও সেই আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই বাক্ত হইতেছে! এই চঞ্চল প্রাণই ভগবানের 
সেই মায়া-রূপ। জল স্থির থাকিলে তরঙ্গ থাকে না, কিন্তু বায়ুর সংযোগে যেমন স্থির 
জলে তরঙ্গ উখিত হয়, সেইরূপ আত্মার খকীয় মায়াশক্তি প্রভাবে আত্মাকে তরঙ্গায়িত 
বলিয়া মনে হয়। আত্মার সেই চঞ্চল ভাবই চঞ্চল গ্রাণ। বায়ু থামিলেই যেমন 
সমুদ্রের তরঙ্গ কমিয়। যাঁয়, প্রাণের হিল্লোল রুদ্ধ হইলেও প্রাণ সেইরূপ স্থির হয়। স্থির 
প্রাণই আত্মা, স্থির প্রাণে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাই আত্মক্জান। সাধক কিরূপে সেই 
আত্মজ্ঞজান লাভে সিদ্ধ হইবেন__তাঁহাঁরই উপায় বলিতেছেন যে দ্বকন্মের দ্বার তাহার 
অচ্চন! করিতে হইবে । বাস্তবিক আত্মার তে! কোন কম্ম নাই, তীহার কম্ম আমরা 
কল্পনা করি চঞ্চল প্রাণের ছ্বারা--সুতরাং এই চঞ্চল প্রাণই আত্মর কম্ম, এবং এই 
চঞ্চল প্রাণই জগত-প্রক্কাশের মূল কারণ। এই প্রাণের দ্বারাই তীহ।কে পুজা! করিতে 
হইবে। আদর করিয়া ভক্তির সহিত ধিনি এই ফলাক:জ্ষারহিত আত্ম-কশ্ম (শ্বাস- 
প্রশ্বাসের কম্ম) করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, অর্থাৎ তাহারও আর ফলাসক্তি থাকে না, 
তিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পরম! তৃষ্থ লাভ করিয়া ইচ্ছার্ছি'ত হইয়| যান ॥ ৪৬ 


অন্থয়। স্বষ্ঠিতাঁৎ পরধর্্মাৎ €উত্তমবূপে অচুষ্ঠিত পরধশ্ম হইতে ) বিগুণঃ (অনম্যক্‌ 
অনুষ্ঠিত ) স্বধশ্ম: শ্রেয়ান্‌ (নিজধর্শ শ্রেষ্ঠ ) : স্বভাঁবনিয়াতং কর্ম (স্বভীববিহিত কর্ম ) কুর্বন্‌ 
€ করিতে করিতে ) কিন্বিষং ন 'আগ্পোতি (পাপ প্রাপ্ত হয় না )॥ ৪৭ 


প্রীধর। ন্বকর্মণেতি বিশেষণশ্য ফলমাহ-_ শ্রেগানিতি। বিগুণোহপি স্বধর্্মঃ সম্যক্‌ 
অচষ্ঠিতাদপি পরধন্দাৎ শেমান- শ্রেষ্ঠঃ। ন চ বন্ধুবপ।দিযুক্তদমুদ্ধাদেঃ: ন্বধর্মী২ ভিক্ষীউন। দি 
পরধর্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যন্। যতঃ ম্বভাবেন পূর্নেক্কেন নিয্নতং__নিপ্নমেন উক্ত, বর্ম 
কুর্ববন্‌ কিন্তিযং নাপ্পোতি ॥ ৪৭ 


বঙ্গানুবাদ । | ব্বকর্মণ।_এই ধিশেষণের ফল অর্থাৎ সার্থকত। বলিতেছেন ]--সবধর্শ 
বিগুণ ('অঙ্গহীন ) হইলেও সম্যকরূপে অগ্ছঠিত পরদর্্ন হইতে শেষ্ঠ। যুদ্ধাদি শ্বধর্ম বন্ধুবধাদি 
যুক্ত বলিয়া তাহ! হইতে ভিক্ষ/টনাদিরূপ পর-ধন্ম শ্রেষ্ঠ_-ইহা মনে করা উচিত নম্ম। যেহেতু 
পূর্বোক্ত স্বভাবনিয়ত ( স্বীয় আশ্রমা্ষায়ী ) কম্ম করিলে কেহ পাপ-্প্রাণ্ত হয় না ॥ ৪৭ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা-ক্রিয়! করাতে যদ্যপিন্যাৎ মধ্যে মধ্যে অন্যদিকে মন 
যায় সেও ভাল, কিন্তু একেবারে অগ্য আত্মা ব্যতীত অন্য ) বস্ততে দৃষ্টি রাখা 
আগ্রহ পূর্বক ফলাকাঙক্ষার সহিত, তাহাতে স্বৃত্যুর ভয় আছে, কারণ স্বৃতুযু 
ন। হইলে সে কলের ভোগ কে করিবে। ক্রিয়া করিতে করিতে যে অমর 
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পদ. অর্থাৎ অষ্টগ্রহ্র ক্রিয়ার পর শ্ফিতি তাহ না হইয়! যদি স্বত্যুও হয় লেও 
ভাল- কিন্তু আত্মা ব্যতীত অন্যদিকে দৃষ্টি ফলাকাগক্ষার সহিত করিলে স্বত্যু 
হইবে বটে কিন্ত কলভোগ করিবার নিমিত্ত জন্ম ম্ৃত্যুরই ভয় থাকিল অর্থাৎ 
ক্রিয়া! কিছুদিন করিলেই ইচ্ছারহিত হুইয়। যায়_ ক্রমশঃ তাহা! সকলেরই 
অর্থাৎ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিদের অনুভব হুইতেছে- লেখা বাহুল্য-ক্রিম্লার পর 
অবস্থায় থেকে ধ্যান-ধারণা-সমাধিপুর্বর্বক- অন্যদিকে আসক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি 
যায় নী, স্থতর।ং কোন পাপও হয় না ।-_[ হ্বভাব-নিয়ত কম্খদী আগে বুঝিতে 
হইবে। বাহিরের দিক দিয়! ইহা! বুঝিতে গেলেও আধুনিক সমাজে ছুই দলে ইহার ছুই 
প্রকার ধারণ! করেন। ধ।হার! শাশ্মমতাবলম্বী_-তীহার] বলেন, স্বভাবনিরত কর্ম হইতেছে-_- 
যেষে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের পক্ষে শাস্বে যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহাই 
তাহার স্বন্ভাবনিয়ত কর্ম। ধাহারা ্বাধীন চিস্তাশীল তাহারা বলেন জাতিগত অধিকার 
পরিবর্তন করিয়া যে ব্যক্তি যে বর্ণের উপযুক্জ তাহাকে সেই বর্র্ধর্শানযারী চলিতে 
দেওয়াই তাহার প্রকৃত শ্বভাবনিয়ত কর্ম। ইহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও কে বশিল়া 
বসির! সকলের জাতি নির্দেশ করিয়। দিবে এণং কেই ব। তাহার সে কথা মানিবে? 
নিজে নিজ্জে ব্যবস্থা করিতে গেলেই পদে পদে ভূল হইতে পারে। তখন সে ভুলের সংশোধন 
করিবে কে? ন্ুতরাঁং এই ভাবের চেষ্টার ফল আরও বিপরীত হইবে। বর্তমান যুগে 
বর্ণাশ্রম-ধশ্ম বিপর্ধ্যন্ত হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়! অমর! নিজ-নিষ্গ মনোমত ধর্ম পালন করিলেই 
যে তাহা ব্বভাব-নিয়ত হইবে--তাহ! নহে। এক মম্ৃয্ের মধ্যেই কালে কালে কত 
পরিবর্তন ঘটে ; তাঁহার দেহ, মন ও স্বভাবের কত পরিবর্তন হইয়া যায়, তাই বলিয়! প্রতি- 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণ ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়! দিতে হইবে--এক্প চিন্তা কর! 
অনুচিত । তাহা হইলে সমাজ ও ধন্মের কোন শৃঙ্খল! থাকে না, বিশেষতঃ যে সমাজ কত 
যুগ-যুগাস্তর হইতে বর্ণা শ্রম ধর্মানছগত পদ্থাকে অন্থসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার পক্ষে এরূপ 
উচ্ছৃঙ্খল ভ|বে পরিবর্তন-প্রথার অন্সরণ কর!.আত্মহত্যার তুল্যই অনিষ্টজনক বলিয়া মনে হয়। 
প্ররূপ ষথেচ্ছ অনুসরণই ভয়াবহ পরধন্ম, উহাতে সমাজ-দেহ সমস্ত ভাঁডিয় চুরমার হইয়। যাইবে। 
যুগধর্শ-প্রভাবে জীবের চিন্তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, সে স্থলেও নিজ খেয়ালমত 
ধর্দীচসরণ অপেক! যথ।সাধ্য শান্্সন্মত স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম চুষ্ঠান পালন করিবার চেষ্ট।ই 
স্বধর্ম-পাঁলন। কলিযুগে বিশেষতঃ কোন বর্ণই পূর্ণরূপে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্দপালনে সক্ষম 
থাকিবে না, তাহা জানিয়াই খধিগণ যুগ-ধর্মানুযায়ী ধর্মাছুষ্ঠানের সদ্ব্যবস্থ। করিয়াছেন । এজন 
আবার ব্রক্ষণকেই অনেকে দে।ধী সাবাত্ত করিয়া থাকেন। কতক পরিমাণে ব্রাঙ্গণের। 
দোবী হইলেও সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যেই যে দৌষ আসিক়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্ত প্রত্যেক 
আশ্রমেই ধর্মের অঙ্গহানি পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহা! কালকুত; কালের প্রভাব অস্বীকার 
করিবার উপায় নাঁই। এই যুগে সেই সকল জীবেরই অধিক পরিমাণে জাবিরাব হইয়াছে, 
যাহাদের পুর্ব কর্ম এই ছুষ্ট যুগেরই উপযোগী । তথাপি বিচারশজি-সহযোগে পুক্রষকার* 
প্রভাবে, মচ্স্য আপনার ধৈগ্ত হইতে আপনাকে উত্তোলন করিতে পারে । এই জন্তই শাস্- 
৪৮ 
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সন্গত্ত আচার, অনুষ্ঠান ও সাধনাছির- প্রয়োজন হইয়। থাকে। কিন্তু এজন্ড নৃতন করিয়া 
বর্ণাশ্রম রিদির পরিবর্তনের কোন আবশ্ঠটকত। আছে বলিয়। মনে হয় না। সকল বর্ণই স্মব-স্ব- 
শ্থান হইতে নীচে নামিয়। গিয়াছে, আবার সকল বর্ণ ই চেষ্ট। হার! স্ব্ব-বর্ণোচিত ধর্মে উন্নত 
হইতে পারে। এক্স সদাচারদম্পন্ন শৃড্র বা নীচ জাতিকে উপনয়ন দ্বার! ব্রঙ্ষণ না করিলেও 
কোন ক্ষত্তি হইবে না। পতিত ব্রাঙ্ষণও সদাঠারসম্পম্ন হইলে আবার ব্রাক্ষণই হইবে, 
পতিত ক্ষত্রিয় তব্রপ সদাচারসম্পন্ন হইয়া আৰার ক্ষত্রিঃই হইবে, এবং শুত্র9 শুদ্ধান্তঃকরণে 
ভগবগ্তজনা করিতে করিতেই বিশুদ্ধ হইয়। যাইবে কিন্ত তাই বলিয়! তাঁড়াতাঁড়ি তাহার গলায় 
উপবীত পরাইয়৷ তাহাকে ব্রাহ্মণ কর! চলিবে না। ইহাতে সমাঁজ-শৃঙ্খল/র বিশেষ হানি হইয়া 
থাকে। কাল-প্রভাবে আঅবৃক্ষের শাখা পত্রও পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে ফল- 
সমাগমও না হইন্তে পারে, এমন কি তাহাকে আতরুক্ষ বলিয়। চিনিতে পারাও কঠিন হইতে 
পারে 3 কিন্ত তাহাতে পরিশ্রম ও যতু করিলে এবং বিবিধ উপায়ে উত্তম পাট করিলে আবার 
তাহাতে নৰ পত্র ও ফলো'দগম হইতে পাঁরে ; কিন্তু তাহাতে যে ফল ধরিবে, হাঁহ। তাহার স্ব- 
জাতির অন্রূপই হইবে, উহ! কখনও অন্ত জাতীঘ ফল প্রসব করিবে না। তন্রণ নিজ-নিকর- 
রর্ণাশ্রমোচিত ধশ্ম পালন করিলে এই কলিষুগেও স্ব-স্ব-বর্ণচছুগত উৎকর্ষ লাত হইতে পারে। 
অতএব সেইক্প পরিবর্তনে সচেষ্ট ন। হইয়। নৃতন করিযঘ্া সমাজ গঠন করিবার চেষ্ট। করিলে ব। 
নি-ইচ্ছামত সমাজে পরিবর্তন আনিবর চেষ্ট। করিলে, আমানের "আশ! সফল ংইবে না, 
উহাতে ধর্ম-রক্ষাও হইবে না, সমাজ রক্ষাও হইবে না। বরং ইহাই সমীচীন হইবে--ধিনি মে 
বর্ণে ই উৎপর় হইয়াছেন, ত।হ!র শাস্মসন্মত বর্ণান্ুরূপ ধর্ম পাঁলনই কর্তব্য, এইরূপ কর্তব্য পালনে 
যিনি যতট! সচেষ্ট হইবেন, তাহার তদচ্রূপ গুণের উৎকর্ষ এবং উন্নতি লাভ হইবে । তি, 
বৈষ্ঞ ব! শুত্র বদি পূর্ণভাবে স্বধর্ম পাঁলনে যত্ুনীল হ'ন, তবে তাহারা নিক্-জীবনেই উচ্চভ-বের 
অনুকূল: নি-নিঞজ-ন্থভাবের পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন। এই পরিবর্তন দেখিয়! তখন 
স্পষ্ট বুঝিতে পাঁর| যাইবে যে, অতঃপর পরজন্মে ই হা'র। উচ্চতম বর্ণের মধ্যেই জন্মলাভ করিবেন। 
আবার ত্রাক্গপদের মধ্যে যদি বর্২-বিগহিত নীচ ভানের প্রভাব লঙ্ষিত হয় বা তাহাদের চরিত্র 
দুষিত হইয়া নিজ উচ্চবর্ণের অ্থপযুক্ত হইয়! উঠে তবে তাহাদিগকে ও পর-জন্মে নী5কুল ও 
নীচবর্ণের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। জ্যোতিষ শান্তর ভিগুসংহিত') মতেও একথা সুপিদ্ধ | 
কিন্ধ প্রত্যেকের ব্যক্কিগত স্বভাবানুষায়ী জাতি-নির্ণর করিতে হইলে সমণ্ত সমাজ ও শান্্-ব্যবহছার 
আচল হইয়া উঠিবে। মহাভারতের অন্শাসন পর্দাধ্যার়ে আছে বটে--শৃদ্রও যদি পৰিত্র 
কার্য চান ঘ্বার। বিশু! ও জিতেন্দ্রির হয়, তাহা হইলে তাহাঁকেও ব্র।ক্ষণের ভাপ সমাদর কর! 
বর্তবা” ; তাক এখনও লোক করিয়! থকে, নীচকুলে সংলোক উৎপন্ন হলে ও লোকে তাহাকে 
আ্রাক্মণের মতই সমান্ধর করে। জন্মসংস্কার ও বংশ দেখিয়াই সব সময়ে মর্যাদা নিরূপিত হস্গ না, 
লঙগচ!র-ঘায়াই ব্রাহ্ষণ ব্রাহ্মণ বলিক্া গণ্য ; সেই স্দাচার ব্ক্ণের মধ্যে ন! থাকিলে সে ব্রাহ্মণকে 
ফেছই তে! লদাদর করে লা, পরন্ধ ব্রাক্মণে।চিত সদাঢার শৃঙ্গের মধ্যে থাকিলে সে শু্রকেও 
লোকে আ্রাক্ছণের মত লশ্মান দিয়! থাকে । শমদমাদি সাধনে সকলেরই অধিকার আছে, 
সকলেই চাহ! করিতে পারেন এবং পষ-দমাদিসম্প্ শূদ্রকে সকলেই লম্দান করিয়! থকে, 


১৮ অঃ ] জ্রীমস্তগবদগীত। ৩৭৪৯ 


কিন্ত সদাচারদম্পন্ন শূদ্রকে ব্রাঙ্ষণের আসনে বদাইয়। ,ব্রাঙ্ণে।চিত কার্য করাইতে হইলে 
এক বিরাট উচ্ছৃত্খলতায় সমাজ ভন্তিয়া যাইবে, এবং তাহাতে এত অনর্থ উৎপন্ন হইবে যে 
পরিশেষে তাহা! আর সাঁমলানে। অসম্ভব হইয়া পড়িবে ] 1 

এইবার অন্তলণক্ষোর কথা বলি £_- 

স্বধন্ম - আত্মধর্শা, পরমানন্দরূপে স্থিতি লাঁভই জীবের স্বধন্ম। এই পরিস্থিতি লাভের যে 
চেষ্ট৷ তাহার নামই ম্বধর্্ রক্ষা বা পালন। কিন্ত অধিক1ংশ জীবই স্বর, আস্মুস্থিতি 
তাঁহার নাই, তাই বহিন্দ্থ জীব আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট ন! হুইয়! প্রতিনিয়ত সংসারচক্রে পরি- 
ভ্রমণ করিতেছে । এই স্থিতিলাভের উপায় আছে, সেই উপার অবলম্বন করিয়া! আত্মহিতে রত 
হওয়াই ম্বধন্ম পালন। এই আত্মহিতের চেষ্ট৷ হইতেই জীব আশ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় এবং 
তাহার এই পশুপাশ মোচন হয়। যতদিন জীব আত্মার দিকে লক্ষ্য না করে, ততদিন সে 
ইন্জরিয়াসক্ত হইয়। পশুর মতই জীবন যাপন করে। এই ইন্জিয়াসক্তিই পর-ধর্ধ, € পরের ধর্ম, ) 
ইহা বান্তবিকই ভয়াবহ। ইন্দ্িয়াঁসক্তি থাকিতে জীবের আত্মঙ্ঞান লাভ সম্ভব নহে, ন্ুতরাং 
তাহার “মহতী বিনষ্টি” বা মহাবিনাশ হইয়া থাকে । এখানে একটি সন্দেহ আসে যাহাঁকে স্বধর্খ 
বা আত্মধর্দ বল! হইতেছে, তাহ! আবার বিগুণ কি করিয়! হয়? যেমন জলের শৈত্যগ্ডণ, 
অনলের উষ্ণতা--তাহাদের ত্বধন্ম, তেমনই আত্মারও একটী স্বভাবসিন্ধ ধর্ম আছে, তাহা! 
আত্মতেই নিহিত । মনে হইতে পারে আত্ম! বা ব্রহ্ম তো নিপুণ, নিগুণের ধর্ম কেমন করিয়া 
থকে? অবশ্ঠ শুদ্ধ ব্রঙ্গে গুণের কল্পনা নাই, কিন্তু মায়াশবলিত যে ব্রহ্ম তন্মধ্যে ভাব আছে 
সুতরাং তাহাতে গুণ বা ধর্মের অভাব কেন হইবে? সগ্ঙণ ব্রদ্মও সর্বদা পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ ত্বাৰ 
ও নিস্পৃহ। তাহার কর্তব্যাকর্তব্য কিছু ন! থাঁকিলেও- "নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্্মণি* 
-_এবং প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও আমি কর্মে ব্যাপূতই রহিয়াছি। তাহার 
কোন সঙ্ধল্প বা কামনা নাই, তবুও যে তাহাকে কর্মে ব্যাপূত থাকিতে হর-- ইহা! কি প্রকারে 
সম্ভব হয়? ইহাকেই ষোগীরা অনিচ্ছার ইচ্ছা বলেন। উপনিষদে আছে-_ 

“বথ! সুদীপ্তাৎ পাঁবকাধিস্ফ,লিঙগাঃ 
সহনশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ। 
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ 
প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপিয়স্তি ॥” মুণ্ডক 

যেমন প্রজলিত অগ্নি হইতে সহম্্ সহম্র অগ্নিসদৃশ উজ্জলকণা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর 

পুরুষ হইতে নান! প্রকার ভাবযুজ্ঞ জীবগণ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই প্রলয় কালে বিলীন হয়। 
"এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেক্দিয়াণি চ। | 
খং বাসস,জ্ঞ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিনী ৪” মুণ্ডক 

এই পুক্ষষ হইতে প্রাণশক্তি, মনঃ অর্থাৎ চিস্তাশক্তি, সর্বরন্দ্ির। আকাশ, বাগ, । অগ্নি, 
জল ও সর্ববস্তর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হুইয়া থাকে। 

অন্ধের স্ল্লে এত সব কাণ্ড হইয়াছে, কিন্ত তাহ।র নিজ- নিউরন রন বাহ. কঃ 
হয়_লমস্তই তাহার অনিচ্ছার ইচ্ছার । এই অনিচ্ছা ইচ্ছাঁটিই আত্মার দ্বধর্দ ॥ এই 


৩৮৩ শ্রীমস্তগবদগীত। [ ১৮ অঃ 


(“মহজ” কর্শের ত্যাগ বৈধ নহে) 
সহজং কন্মন কৌন্তেয় সদোষমপি-ন ত্যজেৎ। 
সব্র্বারস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ 


অনিচ্ছাঁর ইচ্ছাই ব্রন্মের মায়া বা নিজশক্তি। ইহাঁকে আশ্রয় করিয়াই এই বিশ্ব পুনঃ পুনঃ 
উৎপর ও লীন হইতেছে। ব্রহ্ম খন আপনাকে আপনি বিশ্বরূপে প্রকাশ করেন, তখন 
প্রথম যে ম্পনান হয়--তাহাই প্রাণ। "প্রাণ হোষ যঃ সর্বভূতৈর্ব্বিভীতি*। যে ঈশ্বর 
প্রাণরূপে সর্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। 


এই প্রাণের ছুইটী বিভাব, একটা স্থির ও অপরটী চঞ্চল। স্থির প্রাণেই পরমাত্মা এবং 
চঞ্চল প্রাণই জীব। প্রাণের এই চাঞ্চল্য ও খ্বিরতা--উভয়ই প্রাণের স্বধন্ম। প্রাণের স্থিরতাঁতেই 
মুক্তি ও চাঞ্চল্যই প্রাণের বদ্ধ ভাব। প্রাণে কাহারও লক্ষ/ নাই, তাই জীব ভব-বন্ধনে আবদ্ধ। 
অথচ জীব প্রাণের জন্ত সর্বদাই ব্যাকুল, অথচ প্রাণ যে কি-_তাহ! বুঝিবার চেষ্টা নাই। এই 
প্রাণ প্রতিনিয়ত জীবের শ্বাস-প্রশ্থাসরূপে প্রবাহিত হুইতেছে। প্রাণের এই বহির্গমনাগমন 
হতদিন চলিতে থাকে, তত দিন মনের চাঁঞ্চল্য মিটে না, প্রাণে শাস্তি থাকে না, মরণের 
করাল ছায়া ততদ্দিন জীবকে ব্যাকুল করিয়! রাণে। চঞ্চল প্রাণ হইতেই মনের উৎপত্তি । 
মন যখন বুঝিতে পারে, তাহার প্রাণরূপ| জননী যতদিন স্থির না হন ততদিন তাহার মু 
শাস্তির আশা নাই, তখন সে মায়ের কৃপালাভের জন্য প্রাণরূপা জননীর শরণাপন্ন হয়। 
এতদ্বিন পরধর্শ (ইন্দ্রিয়দের বিষর়মুখী চেষ্ট|) লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল, এইবার উৎপীড়িত 
হইয়া আবঝর নিজধর্শের দিকে জীবের লক্ষ্য পড়িল। এই স্বধন্ম (শ্বাসগতিতে লক্ষ্য ) 
সাধন করিতে গেলে প্রথমে সর্বাঙ্গ-নুন্দর হয় না, অভ্য।সবশে কিন্ত পুনর্ববার ঠিক হইয়! 
যার। এইজন্ভই ভগবান বলিতেছেন প্রাণায়ামাদি ষোগ-ক্রিয়া তোমার ম্বভাবনিয়ত কম্ম, 
জন্মের সহিত ইহা তোমার সঙ্গেই আছে, অনভ্যাস বশতঃ যদি ইহ। বিগুণই কিছু হয়,_ 
তাহাও ভাল, তথাপি ইন্দ্রিয়ধশ্ম লইয়া খেল] করা ভাল নছে। যদিও এই প্রাণের সাধন! 
করিতে গিয়া মন তাহাতে ঠিক ভাবে নাও বসে, তবুও তাহা ছাড়িতে নাই, কারণ অভ্যাস 
করিতে করিতে উহার বৈগুপ্য ভাব মিটিক! বাইবে এবং আরও কিছুকাল পরে আর আসকন্তি- 
পুরর্বক অন্তদিকে দৃষ্টি বাইবেই না, অগস্তদিকে দৃষ্টি না যাইলে পাপও হইবে ন1। এইরূপ 
ক্রিরা হারা শুদ্ধপাঁপ হইয়া ক্রমশঃ অমর পদ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ তখন অষ্টপ্রহর ক্রিয়ার 
পর-অবস্থায় থাকিতে পারিবে, এবং যে বাঁসনা-মবের জন্ত এখন জ্বলিয়া পুড়িকা মরিতেছে, 
সে ইচ্ছ! বা বাসনার নম গন্ধও আর থাঁকিবে না ॥ ৪৭ 

অন্বয় । কৌন্তের ! (হে কৌন্তেয় ) সদোষম্‌ অপি (দৌধযুক্ত হইলেও ) সহজং কর্ম 
( জন্মের সহিত উৎপক্ন কর্ম অর্থাৎ ত্বভাব-বিছিত কর্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই) 


ছি (যেহেতু ) সর্বারস্তঃ (সকল কর্ধই ) ধূমেন অগ্রিঃ ইব € ধুম তারা অগ্নি যেরূপ, তন্ধপ ) 
হোষেণ আহৃতাঃ (দোষ খার! আবৃত )॥ ৪৮ 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদর্গীতা ৬৮১ 


শ্রীধর । যণ্দ পুনঃ সাংখাদৃষ্ট্য। স্বধর্ণে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্্থং শ্রেষ্ঠং মন্তসে, 
তাহ সদৌবত্বং পরধর্মেৎপি তুজ্যম্, ইতি আঁশয়েনাহ-__-সহজমিতি | “সহজং__স্বভাঁব-বিহিতং 
কর্ম, সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি-যস্মাৎ, সর্বেহপি আরম্তাঃ-_ দৃষ্টাদৃষ্ানি সর্দাণ্যপি কর্ম্ম।ণি, 
দেষেণ কেনচিৎ আবৃতা--ব্যাপ্ড1 এব। যথা সহজেন ধূমেন অগ্নিঃ আবৃতঃ তদ্ধৎ। অতো 
ষথা অগ্নেঃ ধূমরূপং দোষম্‌ অপাকৃত্য প্রন্ভাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃতয়ে সেব্যতে, তথা 
কর্মণোপি দোষাংশং বিহার গুণ।ংশ এব সব্বশুদ্ধয়ে সেব্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ 

বঙ্গানুবাদ । | যদি পুনরায় সাংখ্যমতাচ্সারে দ্বধর্শে (ক্ষাত্রধর্মে ) হিংস!-লক্ষণ দোষ 
আছে মনে করিয়া! পরধর্শ (ক্রাক্ষণাদি ধর্ম ) শ্রেষ্ঠ মনে কর, তাহা হইলে পরধর্শেও তো এপ 
তুলা দোষ আছে, এই আঁশয়ে বলিতেছেন ]_ সহঞ্র অর্থাৎ ম্বভাব-বিছিত কর্ণ, তাহ! 
দৌষযুক্ত হইলেও ত্যাগ কর উচিত নহে । যেহেতু দৃষ্টাদৃ্ই সকল কর্ম্মই কোন না কোন 
দোষ দ্বার! ব্যাপ্ত । যেমন ধূম ছার! বহি আবৃত থাকে-_তন্রপ। অতএব অগ্নির ধৃমরূপ 
দে!ষ পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন অন্ধকার শীতাদি নিবৃত্তির জন্ত অগ্নির তাঁপই সেবা! করিয়। 
থাকে, তদ্রপ কন্দমেরও দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়! সত্ব-শুদ্ধির জন্ত গুপাংশই গ্র€ণীয়_ইহাই 
তাত্পর্য্য ॥ ৪৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা জন্মের সঙ্গে যে কর্ম হইয়াছে অর্থা ক্রিয়। (যাহ 
কেবল গুরুবাক্যের দ্বারাই লভ্য হয় ) তাহাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য (দোহাই 
দোহাই ) তাহা প্রথমে করিতে গেলে ঠিক্‌ ঠিক্‌ সমুদ্ধয় হয় না অর্থাৎ 
ভালবপে ক্রিয়া করিতে পারে না, কিন্তু তাহা। বলিয়! ত্যাগ করা উচিত 
নয় যেমত আগুন জ্বালিতে গেলে প্রথমেতে চোখে ধোকা! লেগে কিঞ্চিৎ 
কেশ হয় পরে রন্থুই করিয়! খেয়ে তৃপ্ত হন_ তন্রপ আত্মাতেই মন রাখার স্বরূপ 
কিঞিগ ক্লেশ প্রথমে হয় কিন্তু ভোজন করিয়। তৃপ্তি হইলে সে ধোয়ার 
ক্লেশের অনুভব হুয় না, তাহা ভুলিয়া বরং অপর্যাপ্ত তৃপ্তি লাভ করে।_ 
জন্মের সহিত ষে কম্মটি হয় তাহাই সহজ কর্ম। প্রাণক্রিক্নাই জন্মের সহিত জন্মায়, এইজন্ত 
প্রাণক্রিয়াই মাছুষের সহঞ্জ কর্ম । জীব যতদিন মাতৃগর্ত হইতে ভূমিষ্ট ন। হয়, ততদিন 
তাহার শ্বাস প্রশ্থাসের ক্রিয়া! থাকে না। তবে কি তখন তাহার প্রাণ থাকে না? প্রাণ 
না থাকিলে গর্ভস্থ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টি কিরূপে সম্ভব হন্ন? প্রাণ নিশ্চয়ই 
থাকে, কিন্ত প্রাণের শ্বতত্ত্র ক্রিন্ন।] থাকে না, মাতৃ-শরীরের সন্ভিত তাহার নাড়া 
সংযুক্ত থাকে, ম্ুতরাং মাতৃশরীর হইতে শরীর-পুর্টির উপযুক্ত খান্ভ পাইয়া! থাকে £ 
প্রাণ-প্রবাহ তখনও থাকে কিন্তু স্যুয্ার মধ্যে বছিতে থাকে, এইজন্ত গর্ভস্থ 
শিশুর জ্ঞান রুদ্ধ হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার সহিত তাহার প্রাণ-প্রবাহ নাসা-রন্ধে, প্রবাহিত 
হইক্সা ক্রমে বহিষ্স্থ হয়। প্রথম প্রথম প্রাণ-্রথাহ ক্ষীণভ।বে বহিস্থুখ হর, তখনও 
অন্তঃপ্রবাঁহ রুদ্ধ হইয়! যায় না, তাই অনেক সমর শিশুর দিব্য জ্ঞান বা! পূর্র্বজগ্মের স্থতি জাগ্রত 
থাকে, প্রাণ প্রবাহ বাহ্ শ্বাস-বায়ুর সচিত বত বেশী পরিমাণে মিলিত হয়, ততই তাহার 
পূর্বস্থবতি লুগ্ত হন়্। বাহিরটাই তখন তাহার নিকট ঝড় হইয়! যায়, আসন্তর ভাব স্বতি-পথ 
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হইতে সরিয়! যায়। প্রাণের অস্তঃপ্ররাহটাই স্গজ কর্ণ, উহা বহিগ্ধুথ হইলেই দোষযুক্জ হইয়া 
পড়ে। বিস্তৃ দোষযুক্ত হইলেও উহ! পরিত)গ করিনা লাভ নাই। পরিত্যাগ করিলে আবার 
সেই সহজ জাঁন লাভ হইবে না। বহিঃপ্রবাহটাকে অন্থন্ম্রথ করিবার প্রচেষ্টাই প্রাণায়ামাদি 
কৌশল। কিন্তু উহ? অনায়াসসাধ্যও নহে এবং তাহ! সুখকর ফ্লাপনাও নছে। তবুও 
যাঙ্ার! প্রাণ-প্রবাহের গতি ফিরাইব।র জন্ত এ$প সাধনা অভ্যাস করিতে থাকেন, 
প্রথম প্রথম তাহ! সর্বতো ভাবে ঠিক হন্ন না, এইজন্ত অনেকের মন বিগড়াইয়! যার, কিন্ত 
তবু ক্রিম্না ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ এই ক্রিয়া ব্যতীত প্রাকে অন্তন্দ্ূথ করিয়। 
দিবাত্স অ:র কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই, সুতরাং প্রথম প্রথম তাহা বত নীরসই বোধ হউক 
কলাণকামী সাধকের তবুও তাহ! করিয়া য।ওয়! উচিত। সমস্ত বর্ষের প্রথম চেষ্টা 
দে1বধুক্তই হইয়! থাকে । কিন্তু হিনি কিছু ক্লেশ শ্বীক1র করিয়া এই কার্যে] লাগিয়া খাকেন, 
তিনি অনতিবিলম্বেই ইহার আনন্দ নিজে নিজেই বুঝিতে পারেন। কোথায় বিশ্বঘের! 
মন! আর কোথায় স্থির প্রশাস্ত আত্মস্থ মন ! মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রাণের 
বহি্কুধী গতি আরস্ত হয়, তখন দেহে আত্মবোধ হয় এবং দেহঞজনিত ও দেহের অক্ষমতাঁজনিত 
কত ক্রেশ হয়,_-শিশ “কবলই রোদন করে _ ভিতরের খাইটী হ।রাইয়া ধায়, বাহিরের সঙ্গেও 
তেমন মিশ খায় না-জীবের এই শোকাবহ অসস্থাটীই শুদ্রভাব। তারপর বালকের 
উপনয়ন হন্ন অর্থাৎ গুরুর নিকট উপনীত হয়, গুরু তখন তাহার প্রাপক্রিগ্না বাহাতে 
অস্তদ্কুথ হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করেন গুরু বলপুর্ববক শিষ্যের চিক্তকে 
অন্তগ্ুখজ্রিয়। দিয়া ক্ষণকের অন্ত "তৎপদং* দর্শন করাইয়া দেন। প্রান্রে বহিষ্থ খ 
গতি হইতেই মনে যেমন বিষঞ্কাকারা বৃত্তির উদয় হর, আবার অন্তমুখে চালনার অভ্যাসে 
তেমনই িন্নাকাঁর| বুক্তির উদয় হইতে থাকে । প্রথম প্রথম সাধনা করিতে নিয়া সাধকের! 
অনেক কিছু পাইবার আশ। করে, নিঙ্জের শক্তি দেখাইতে ইচ্ছ। হয়--তখনই পৈশ্ঠাভাব, 
ফলাকাজ!র সহিত কম্ম হইতে থাকে । পরে ক্ষত্রির়তাব-_আন্মজ্ঞন লাভের জন্ত রীতিমত 
যুদ্ধের আ-য়াজন করিতে হয়। এই যুগ্ধ ব্যাপারটাই হ্ৃদয়গ্রস্থিভেদের সাধনা । এ 
অবস্থার সাধকের যে ক্রিয়ার আবশ্ট ₹ হয়, তাহাই তখন তাহার ম্বভাবজ কর্দ। টস্ঠাবস্থায় 
সাধনার ভাব ম্বহু হইবে। ধীরে ধাবে প্রাথকে উঠাইতে নামাইতে হইবে, তাভার মধ্যে 
কোন তীর্তা ব1 বল-্রয়োগ থাকিবে না। এইভাবে সাধনে কিছুকাল অগ্যন্ত 
হওয়ার পর শ্বাসের আকর্ষণ বিকর্ধণে যখন কোন কই থাকিবে না, টানা ফেল! দীর্ঘ হইয়া 
বাইবে, তখন সাধক এ অবস্থ। হইতে উন্নততর দীক্ষা দীক্ষিত হইবেন। ক্রমে ভ্রাদে 
সাধনার কঠোরতা বাড়িবে, উহ্থাই ক্ষত্রিয় ভাব। এইখানে শ্বাসের উপর বল প্রয়োগ করিতে 
হইবে, কুস্তকের হারা বলপূর্ববক বায়ুকে নুধুয়ার মুখে পরিচালিত করিতে হইবে, “্বলাৎকারে 
গৃহীয়াৎ” ইছাই ক্ষতিয়ের মিপ্বিপগ্স বা! অস্বমেধ যজ্ঞ । এই প্রকার করিতে করিতৈ একদিকে যেমন 
শৌর্ধয, তেল:, ফোগধারণ। ও বুদ্ধির তীক্ষত। আসিবে, তেমনই অন্যদিকে রিপনের সহি 
প্রবল ভাবে যুদ্ধ করিতে হুইবে, মনে হইবে আর যেন পারিলাম না, তখনও যুদ্ধে গুল দিলে 
চলিবে না, যুদ্ধে অপনাপ্নন ভাবটাই ক্ষতিয়ের প্রধান ধর্খ। তাহরি পত্ম যোগীর অনেক প্রকার 


১৮৭ জঃ] শ্রীম্গবদগীত। ৩৮৩ 


(সান্বিকত্য।গ ও সংঘমের দ্ব:র! যোগীর ৫নফণ্দ্যসিন্ধি ) 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্া বিগতম্পৃহঃ | 
নৈক্ষল্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 


পক্তিপাভ হয়, মেরুদণ্ডের মধ্য এক চক্রের পর আর এক চক্রে উদ্বান হইতে থকে তব্জয় 
হইতে থাকে, ইহার নামই পররাজ্য জনন | যোগী তখন অনাপক্ত হইয়া! সমস্ত শক্তির সছ্বাবহ।র 
করিরেন। ইছাই ঈশ্বর ভাব এবং অন্যকে সংপথ দেখাইয়! দেওয়]-_-টহাই শ্রেষ্ঠ দান। 
বদয়খন্থি ভেদ হইলেই ক্ষত্ররভব €শেষ হইম্»। গেল -তখন ধষোগী পর্ব বিষয়ে 
স্থির, তখন তিনি শা, দাস্ত, জিতাঙ্জা ও জিতেন্দ্রর হইয়। সহআরে স্থিত হই! 
বরদ্মনন্দে মগ্ন থাকেন। তখন মনের কোন সহ্কলল ন| থাকায় -“যদৃক্থাল। ত-সস্তপ্ঠে! 
দ্বন্বতীতে| বিমসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিন্ধো চ কৃত্বাপি ন নিবধাতে”।--এই ত্যাগ কেহ 
ইচ্জাপুর্বক ব। গোর করিয়। করিতে পারে না, উপযুক্ত সময়ে সাধকের আপন! 
আপনিই সমস্তই ত্যাগ হইয়া যায়” ইহাই ব্রাদ্ষণ ভাব, সর্ধশেষ ও সর্বোচ্চ 
অধিকার! ॥ ৪৮ 


অন্বয়। সর্বত্র (সর্ববিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিশৃন্ত ), জিতাত্স। (জিতেন্দ্রিয় ব! 
বশীক্তাস্ত;করণ ), বিগতস্প্‌হঃ €স্পৃাশূন্ত বক্তি ), সন্গ্যাসেন (কর্ম ও তাহার ফলে আসক্তি 
ত্যাগ রূপ সন্গ্যাস লক্ষণ দ্বারা ), পরমাং নৈ্বর্ম্যসিদিং ( আব্মজ/ন রূপ পরমাসিদ্ধি) অধি- 
গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন )॥ ৪৯ 


প্রীধর। ন্গ কর্মণি ক্রিযমাপে কথং দোাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যতে, ইত্য- 
পেক্ষ!যামাহ _অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্তা বুদ্ধিরন্ত। জিতাত্মা-_নিরহক্কারঃ। 
বিগতন্পৃহঃ-_বিগতা| স্পৃহা! ফলবিষয়েচ্ছ ষন্মৎ সঃ। এবস্ুতেন সঙ্গত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ__ 
ইত্যেবং পূর্বে।ক্তেন কর্মাসক্তি তৎ ফলয়োন্ত্যাগলক্ষণেন সংন্য।সেন, নৈক্ষর্ম্যসিদ্ধিং- সর্ব কর্শ- 
নিবৃত্তিলক্ষণ।ং সব্বশুদ্ধিম্্‌, অধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গকলয়োঃ তাগেন কর্মাছ্ঠ।নমপি নৈকষর্শযমেব | 
বর্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তছুক্তং--“নব কিঞ্চিৎ করোঁমীতি যুক্জে। মন্যেত ততববিৎ্* ইত্যাদি 
শ্লেকক-চতুষ্টয়েন। তথাপি অনেন উক্তলক্ষণেন সন্স্াসেন পরমাং ঠনকষর্ম্যসি্িং 
“সর্বকন্মাণি মনসা সংন্তশ্তান্তে স্ুথং বশ” ইত্যেং লক্ষণাং পারমহংস্চর্ধ্যাম্‌ 
প্রীপ্লে!তি ॥ ৪৯ 


বজান্বুবাদ । | বদি বল ক্রিয়মণ কম্ম সকলে। দেষাংশ পরিত্যাগে কিরূপে গুণাংণ প্রাপ্ত 
হওত1 যার? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ]--অসক্ত অর্থাৎ সঙ্গশূন্ত যাহার বুদ্ধি। জ্িতাত্ম! 
অর্থাৎ নিরহক্কার। যেব্যক্তি হইতে ফগবিষদ্ক স্পৃহ! বিগত হইয়াছে তিনি বিগতস্পৃহ। 
আসক্তি ও ফলত্যাগই সত্বিক তাগ - এইবুপ পূর্বোক্ত শ্লোকোক্ত কর্মাসন্তি ও ফঙ্গত্যাগ 
রূপ বে নঙ্গ্যাস, ততবার! £নধর্্ঘ/সিদ্ধি অর্থাৎ সর্কর্মের নিবৃত্তিরূপ যে সত্বশুদ্ধি তাহা প্রাপ্ত 
হয়। যগ্তপি সঙ্গ ও ফলত্যাগপুর্বক যে কর্ণ।চুষ্ঠান তাহ! নৈষ্্দ্যই, যেহেতু এরূপ কর্খা- 


৩৮৪ জ্রীমপ্তগবদগীত। [ ১৮শ অং 


ছ্ঠ!নে কর্তৃত্বাভিনিবেশের অভাব হয়। আর তাহাই “নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি” ৪টী শ্লোক 
বার পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । তথাপি এই শ্লোকোঞ্জ সন্নাদের দ্বার পরম। টনফষ্ঘ্য- 
সিদ্ধি ষাছ। পঞ্চম অধ্যায়ে "সর্বকন্ধাণি মনসা সন্তস্তান্তে স্ুখং বশী” সেই পরমহংসচর্যযারূপ 
অবস্থ! প্রা হয় ইহাই বিশেষত্ব ॥ ৪৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-€োন বিষয়ে আসক্তিপুর্ব্বক দৃষ্টি করিবে ন! বর্তমান 
অবস্থায়, ও ভ্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ধবদ! থেকে আত্মাকে আত্মার ঘ্বারায় ক্রিয়ার 
স্বন্ধপ লড়াই ক'রে জিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যখন সব বিষয়ে 
ইচ্ছ। হইতে রহিত হইয়া যায় তখন আর কোন কর্্প ফলাকাঙক্ষার সহিত থাকে 
না_যখন কৌন বিবয়ের ইচ্ছা! না! থাকিল যাহ] ইচ্ছা করিয়া পাইয়া হইত, 
সুতরাং সব বিষয়ের প্রাপ্তি হইল যাহার নাম সিদ্ধি তো সেই পরম অর্থাৎ 
সকলের.পর ব্রহ্গস্বর্ূপ হইলে তিনি যেমত অকর্তী অথচ কর্তী তেমনি ইচ্ছারহিত 
হইয়! সমুদ্ধয় ইচ্ছ! সম্পন্ন (ইচ্ছা! ন! করিয়।) হয়__ইন্হারই নাম সিদ্ধি ও সন্সযাসী 
অর্থা যাহ কিছুই ইচ্ছ। হয় বর্তমান অবস্থায় অনাবশ্ঠক কর্মের তাহা করে ন। 
_ এইকপ স্ফির বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় হুয়। আত্মীতে মন রাখিতে রাখিতে আর 
কোঁন বাহ্‌ বিষয়ে আসক্তি আদিবে ন।। এজন্ত প্রথমে খুব যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু ক্রিয়! 
করিয়া ত্রমশঃ ক্রিয়ার ছারা যখন পরাবস্থ! লাভ হয়, সব ইন্দ্রিয় জয় হওয়ায় তখন আর 
বিষয়ে স্পৃহা থাকে না। স্বকর্শছ্বার! ঈশ্বরাচ্চনা করিলেই উক্তরূপ সিদ্ধলাঁভ হয়। তখন 
তিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় লকল কর্ম করেন, কিন্তু কর্মে আর আসক্তি থাকে ন1! এবং ফলের 
আ/কাক্ষাও থাকে না । তখন তিনি কর্ত। হইয়াও অকর্ভ! অথচ সব কাজ ঠিকমত হইয়। 
যাইতেছে, এবং ইচ্ছাঁরহিত হইলেও কোন কাজ তাঁর অ।টকাঁয় না, সব কে যেন করিয়া দেয়। 
এই অবস্থার নামই “নৈক্র্ম্যসিদ্ধি*-__ সর্বকর্মনিবুত্তি কারণ ইচ্ছারহিত, অথচ সর্ধ্বকর্ম ফলা- 
ক]জ্ষা করিয়। করিলে যে ফল, ফলাকাজ্ষা না করিয়াও তাঁহার তাহাই হয়। 
সাধ।রণতঃ সকামী ব্যক্তিদের কামনার পৃরিতে যে কতকুত্যতা বোধ হয়, তাহার স্পৃহা 
ন। থাকায় বস্তর প্রাপ্তি ও অপ্রাঞ্ধিতে তাহার আনন্দের কোন বিদ্ব উৎপন্ন করে না। প্রথমে 
ক্রিয়াভ্যান করিতে হইবে, এই ক্রিয়া করিতে করিতে মন ও ইন্দ্রিষ়ের ষে এক প্রকার উপরাম 
হয়, অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় বাহা বস্যতে প্রসক্তি দেখায় ন! তাহাই কর্শজা-সিদ্ধি, এতদ্বারা! জ্ঞান- 
নিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠাই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাক।। এইন্প থাকা 
অধিকক্ষণ ও ইচ্ছামত হইলেই নৈষ্বর্ধ্যসিদ্ধি লাভ হয়। নৈক্রর্ম্যসিদ্ধি যাহার হয় তাহার মণ্যে 
নিম়োস্ত লক্ষণ সকল ফুটিয়া উঠে। তাহার তখন ধন, জন গৃহ ব! পুত্র দারাদিতে আসক্তি 
থাকে না। অন্তঃকরণ তখন তাহার বশীভূত হইয়া গিয়ছে। দেহ, ভোগ বা জীবনধারণেও 
তাহার কোন স্পৃহা নাই। তখন তীহার মন কল্পনার অভাবে আত্মাকারে স্থিত হয়। ইহাই 
নৈষ্ষশ্র)/সিদ্ধি। এই নৈর্পাযসিত্ধির চরম বা পরমাঁধস্থ। হইতেছে-- তাহার বুদ্ধি সর্বদ! 
স্থির। ক্রিয়ার পর অবস্থা অগ্রপ্রহর এইরূপ থাকিলে সর্বং ব্রদ্মময়ং ভাব হইয়া 
যায় ।॥ ৪৯ 


১৮শ অঃ] শ্রীযন্তগবদগীতা ৩৮৪ 
( ৫নধর্ধ্যসিহ্ির সাধনক্রম বলিবার, প্রতিজ্ঞা ) 


সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথ। ব্রঙ্গ তথাপ্পোতি নিবোধ মে | 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা! পর! ॥ ৫০ 


অন্বয়। কৌস্তেয়! (হে কৌন্তেন্) সিদ্ধিং প্রাপ্ত: (নিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা ( যেরূপে) 
বর্গ আপ্রোতি (ক্রন্গ প্রাপ্ত হন) তথা (তাঁহা) সমান এব (সংক্ষেপেই ) মে নিবোধ 
(আমার নিকট শ্রবণ কর), যা (যাহ! অর্থ।ৎ যেক্রক্গপ্রাপ্তি ) জানস্ত পর! নিষ্ঠ। (জ্ঞানের 
চরম নিষ্ঠ। বা পরিসমাপ্তি )॥ ৫০ 


॥ এবসভুতস্ত পরমঠংসস্য জাঁননিতয়! ব্রহ্গভাবপ্রকারমাহ_সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি 
ষড়ভিঃ। নৈক্ষর্ম্যনিদ্ধিং প্রাণ্ডঃ সন্ যথা।--ষেন প্রকারেন, ব্রহ্ম প্রাপ্পোতি । তথ।- তং প্রকারং 
সংঙ্গেপেণৈব মে বচনাৎ নিবোধ--শৃগু॥ ৫* 


বঙজান্ুবাদ। [ এবভ্ূত পরমহংসের জ্ঞ/ননিষ্ঠ! ঘারা ষে ব্রক্ষভাব হয় তাহারই প্রকার 
ছয়টি ক্লোক দ্বারা বলিতেছেন ]--নৈক্ষম্ম্যসিদ্ধিপ্রাণ্তড পুরুষ যে প্রকারে ব্রহ্গ প্রাপ্ত হন 
সেই প্রকারটি [ যাহা! জ্ঞানের চরম নিষ্ঠ। ব। পরিসমাপ্তি ] সংক্ষেপেই বলিতেছি শুন ॥ ৫০ 


আধ্যাজ্সিক ব্যাখ্য।- এইবপ ব্রহ্গপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রয় সিদ্ধিকে পায় যেরূপ 
করিয়া তাহা! বোঝ- নিঃশেষরূপ স্থিতি, আর ব্রক্মদর্শন ব্রন্মেতে €থকে 
ক্রিয়ার পর অবস্থা সই পর! অর্থাৎ যাহার পর আর কিছুই নাই ব্রক্গ 
ব্যতীত ।-__বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া কর্ম উৎপন্ন করে। যখন এগুলি আর 
কর্দ উৎপত্তি করিতে পারে না তখনই নৈষশ্ম্যসিদ্ধি হয়। কিরূপ সাধনার এই 
টৈফর্খ্যপিদ্ধি হইতে পাঁরে তাহাই ভগবান এইবার বলিবেন। জ্ঞান এবং জানের পরি- 
সমাপ্তি,জান হইল ব্রহ্মদর্শন আত্মাকারে স্থিতি যাহ! ক্রিয়ার পর অবস্থায় হই থাকে, 
আর ক্রিয়ার পর অবস্থার নিঃশেষরূপে স্থিতিই পরম৷ সিদ্ধি। জ্ঞানই জেয়াঁফারে 
প্রকাশিত হয়, এইজন্ত জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভেদ। সুর্যের কিরণ যেমন দ্বার, ছিত্র ও গবাক্ষ 
পথ দিয়! গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রুপ আত্মচৈতন্ত মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইয়া এ সকলকে টচতন্তযুক্ত করে। ঠেতন্ত উহাদের ধন্ম নহে। দেহ হইতে বুদ্ধি পধ্যস্ত 
সমন্ত জড় পদার্থে চৈতন্ভের আভাস বর্তমান বলিয়। এ সকল বস্তুতে আত্মত্রম হয়॥ সেইজন্ত 
আত্মজ্ঞান স্বতঃসিত্ধ হইলেও তাহাতে যে নামরূপময় গুণের আরোপ করা হয় তাহার 
নিবৃত্তি করিতে পারিলেই আর দেহাঁদিতে আত্মভ্রম হইতে পারিবে না। আত্মজান স্বতঃসিদ্ধ 
বস্ত নুরাং তাহার জন্ প্রধত্বের প্রয়োজন হয় না। প্রষত্বের প্রয়োজন .হয় অনাত্মজান 
নিবৃত্তির জন্ত। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন কিছু চিস্ত করিবার বস্ত নাই, অচিস্তাও 
নাই। ্রক্ষপদ চিত্ত করিয়। আনিবার উপায় নাই, কারণ নিশ্চিম্ত অবস্থাই ব্রক্ষপদ 
ঘখন ই। ন! ছুইই থাকে ন। তখনই ব্রহ্ম সম্পাদন হয়। এই নিশ্চিন্ত অবস্থ! প্রাপ্তির যে সাধনা 
তাহাই বল! হইতেছে ।। ৫০ 

৪৯ 


৩৮৬ শ্রীমস্তগবদগীত! [১৮শ অঃ 
(পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা ) 


বুদ্ধ বিশুদ্ধয়! যুক্তো ধৃত্যাত্বানং নিয়ম্য চ | 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংন্ত্যক্ত। রাগছ্েষো ব্যুদন্ত চ ॥ ৫১ 


অন্বয়। বিশুদ্বয়া বুদ্ধা। যুক্ত: ( বিশুদ্ধ বুদ্িযুক্ত হইয়! ) ধৃত্যা (ধূৃতির দ্বারা) আত্মানং 
নিয়ম্য (মনকে নিয়মিত অর্থাৎ আত্মসংঘম করিয়া ) শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ ত্যক্ত] ( শবাদি 
বিষয়সমূহকে তাগ করিয়া) রাগছেষৌো চ (ও রাগ দ্বেকে) বুদস্ত (পরিত্য।গ 


পূর্বক )--॥ ৫১ 


শ্রীধর। তদেবাঁহ--বুদ্ধ্েতি। উক্তেন প্রকাঁরেণ বিশুদ্ধয়া-_পুর্ব্বোস্তা সংত্বিকবুদ্ধ 
যুক্তঃ, ধৃত্যা সাব্বিক্যা আতআীনং--তাঁমেব বুদ্ধিং নিয়ম্য-_নিশ্চলাং কতা, শব্দাদীন্‌ ব্ষিয়ন্‌ 


ত্যক্ত। তদ্দিষক্ৌ রাগদেষৌ চ ব্যুদশ্তয | “বুদ্ধ বিশুদ্ধয়। যুক্ত” ইত্যাদীনাঁং 'বরহ্মতুয়ায় কল্পতে' 
ইতি তৃতীয়েন অস্বয়ঃ ॥ ৫১ 


বঙ্গানুবাদ্দ। [তাহাই বলিতেছেন ]-উক্ত প্রকাঁরে পূর্বোক্ত সাত্বিকী বুদ্ধি ছার! 
যুক্ত হইয়1, সাঁবিকী ধৃতি দার! সার্তিক বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া, শব্দাদ্দি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ 
করতঃ (তদ্িষল্নক যে রাঁগ আর দ্বেষ সেই ভাবগুলিকে পরিভ্যাগ পূর্বক ) [ ব্রদ্মন্বরূপে 
অবস্থান করেন]। ৫৩ শ্রোকস্থ “ব্রঙ্গভয়াঁয় কল্পতে" এই বাক্যের সহিত “বুদ্ধ্য। বিশুদ্ধয়া 
যুক্ত” ইত্যাদি ক্লোকের অস্বয় ॥ ৫১ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্য।- বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির করিয়। ব্রন্ষেতে থেকে 
আটকিয়া, আত্মাতে আপনা আপনি স্থির থাকার নাম ধারণ! ধ্যান জমাধি 
পুর্ব্বক কলাকাগওক্ষার সহিত শব্দাদি অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছা! ও হিংস। যাহ ক্রিয়ার 
প্র অবস্থায় কাজে কাজেই থাকে না ।-পারমহংস্তনিষ্ঠ পক্ষের যে দাধনাগুলি 
করিয়! নৈষ্বন্ম্যস্দ্ধি লাঁভ হয় তাহাই বলিতেছেন--(১) বিশুদ্ববুদ্ধিধাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ 
হয় তাহার বুদ্ধিতে আত্মাতিরিক্ত কোন বস্ক ভাসে না এবং আত্ম! সন্ধে কোন সংশয়ও 
আলে না। (২) ধৃতি--প্রাণায়ামাদি ঘারা যে স্থির অবস্থা আসে তাহাঁতেই বৃত্তি রুদ্ধ হয়। 
প্রাণকে নিদ্রমিত না! করিলে শরীর ও ইন্দ্রি্ চঞ্চল থাকিবে, নিশ্চল হইবে না। প্রাণ 
স্থির হইলেই বুদ্ধি আত্ম(তে আপনা আপনি স্থির হ্ইয়! যাইবে--সেই অবস্থায় থাকার 
নামই ধৃতি। (৩) শবাঁদি বিষয় ত্যাগ যোঁগাভ্যাস দ্বার! ইন্দ্রিয়সকল অন্তমূথে হয়, সুতরাং 
তখন বাহু বিষয় আর গ্রাহোর মণ্যেই আসে না। (৪) রাগ ছ্েষ ত্যাগ ধাহার কোন 
বস্তর প্রতি অঙন্ছরাগও নাই বিরাগও নাই। মন থাকিতে এ ভাঁব আসা বঠিন। ক্রিয়ার 
পর অবস্থায় মন নিশ্চল হয়, কোন সঙ্কল্প বা বাসনাই থকে না_তিনিই তখন তরঙ্গ 
স।ক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন ॥ ৫১ 


১৮শ অঃ ] ভ্রীমফ্গবদগীতা ৩৮৭ 
(পরমহংস ক্রূপে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগুযুত। লাভ করেন) 


বিবিস্তসেবী লঘাশী যতবাক্কায়মানসঃ | 
ধ্যানযোগপরে। নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ 


অন্বয়। বিবিক্তসেবী (নিজ্জনস্থানবাঁসী ), লঘাশী (মিতভোঁজী ) বতব1কৃ-কায়- 
মানসঃং বোক7, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া ), নিত্যং ধ্যানষোগপরঃ (নিত্য ধ্যানযোগ- 
পরায়ণ হইয়া ), টরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (টৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়! )--॥ ৫২ 

শ্রীধর। কিঞ্চ_বিবিক্েতি। বিবিক্রসেবী _শুচিদেশাবস্থারী, লঘ.াঁশী_-মিতভোজী । 
এতৈঃ উপাধ়ৈঃ যতবাকায়মানসঃ _সংযত-বাগ্দেহচিতে। ভূত্বা, নিত্যং_ সর্বদা, ধ্যানেন যো 
যোগো! ব্রহ্মসংস্পর্শঃ তৎপর; সন্‌ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থ পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগ, উপাশ্রিতো 
ভূত্বা ॥ ৫২ 


বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]- শুচিদেশ অর্থাৎ পবিত্র দেশবাসী, মিতভোজী, 
এই সকল উপায় দ্বারা বাক্য দেহ ও চিত্তকে সংযত করিয়া, সর্ববদ! ধ্যান ঘারা! ব্রহ্ম সংস্প্শ- 
রূপ যোগে তৎপর হইয়া! ধ্যানের অবিচ্ছেদের জন্ত পুনঃপুনঃ দৃঢ় ঠবরাগ্যকে সম্যক্রূপে 
আশ্রয় করিয়া _॥ ৫২ ্‌ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা সর্বদা আপনাতে আপনি থাকে, অল্প আহার করে, 
পারগ পক্ষে কথা বলে না, শরীরেতে আপনা আপনি ছোট বিবেচন। করিয়া 
দেমাক ক'রে চলে না, মনকে অন্যদিকে ন| নিয়ে শিয়ে আপন! আপনি ছোট 
বিবেচনা! করিয়া আপনাতে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়। করে-বাহা। গুরুবক্ত,গম্য-_ 
১৭২৮ বার প্রাণায়াম প্রত্যহ করে ও মধ্যে মধ্যে ২১৭৩৬ বার প্রাণায়াম করে 
অর্দাৎ দিন রাত্র সর্বদাই প্রাণায়াম করে অর্থাৎ ইহ্াভেই থাকে নিত্য যাহা! 
ক্রিয়। করিতে করিতে আপনা হতেই হয়-যখন সর্বদাই আপনাতে থাকিল 
এইবপ অভ্যাস পাইয়া, তখন অগ্যদিকে আর ইচ্ছ। ব্রন্ম ব্যতীত কিছুতেই হয় 
না_ইহারই নাম বৈরাগ্য, ইহা যাহার আছে সেই বৈরাশী।_ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের 
সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে সাঁধককে (৫) বিবিক্ত সেবী হইতে হইবে। নিজ্জন দেশে বসিয়া 
সাধনাভ্যাস ন| করিলে ধ্যান জমে না। এই জন্ঠ সাধকের অপেক্ষাকত কোলাহলশুন্ত স্থ!নে থাকা! 
আবশ্ক, কিন্তু বাহিরের গোলমাল হইতেও বেশী গোলমাল করে আমাদের মন ও ইন্্রিয়গুলি। 
তাহাদ্দিগকে বশে রাখিতে হুইলে প্রাণকে স্থির করিতে হইবে, প্রাণ স্থির হইয়া এমন স্থানে 
অবস্থান করেন যঘার৷ "আমি আমার” সব মিটিয়। যায় -ইহার ন।মই আপনাতে আপনি 
খ।ক1। এইরূপ নি:সঙ্গাবন্থাঁ না হইলে কেবল জনশূন্ত স্থানে থাকিলেও কাম, ক্রোধাদি 
দন্থাগণের হস্ত হইতে যুক্তিলাভ কর! অসস্তব। (৬) লঘু আহারও সাধকের পক্ষে উপকারী । 
অতিভোঞনে আলস্য ও নিদ্রায় সাধককে ঘেরিয়া ফেলে। মন তমের খ্বার! 


৩৮৮ জ্রীমস্তগবদগীতা। | ১৮শ অঃ 


অভিভূত হয়, এইজন্ক আহারে $ মিদ্রায় সংযম রক্ষা করিতে হয়। সাধকপ্রবর কবির 
বলিয়াছেন- | 


'নীদ নিশানী নীচ কি উঠে! কবির! জাগি 
ওর রসায়ন ছোড় কী রামরসায়ন লাগি ॥ 


নিদ্রা নীচলোকের চিহৃ, কারণ তমোগুণ সর্বাপেক্ষা নিকুষ্ট গুণ, বাহার! গ্রাণকে উপরে 
উঠাইয়া রাখিতে পারেন তাহাদের আর নিদ্রা হয় না, হে কবির, তুমি জাগিপ্না উঠ, অর্থাৎ 
জাগ্রত অবস্থায় উপরে উঠিয়। থাকিতে পারাই বাঁহাদুরী। তুমি সামাশ্ত ধাতুর রল।য়ন ছাড়িয়া 
দিয়! আত্মীরামের রসায়ন কর। ছুই বা বহু পদার্থ পরম্পর যুক্ত হইলে এক বস্ততে পরিণত 
হয় বা গুণাস্তর প্রাপ্ত হয় যাহ! হারা-_তাহাই রসায়ন । আমরা সংসারে বাসন! ও চেষ্টা ছার 
অবিরত আমাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করাইতেছি। দরিদ্র ব্যক্তি বহু পরিশ্রম, চেষ্টা, ব্যাপার 
বাণিজ্য প্রভৃতি ছারা খুব ধনী হুইয়! নিঞ্জের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ সাধন করিতে পারে, কিন্ত 
কবির বলিতছেন এ সব চেষ্টা! ছাড়িয়া দিয়! তুমি রাম-রসায়ন কর। ষেরসায়ন দ্বার! এই 
নোহবদ্ধ জীব জীবন্মুক্ত অবস্থ। লাভ করিয়া আম্মার/ম হইয়। যায়-ক্রিয়। ছার! ক্রিয়ার পর 
অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই সেই রাম-রসায়ন হইয়া থাকে, অতএব সেই রপায়ন ক্রিয়ায় তুমি লাগিয়! 
থাক। (৭) কাক্-মন বাক্যের সংযম-_স্ুরূপ, বলবাঁন 'ও ধনীর! নিজ শরীরট।কেই খুব বড় 
করিয়া দেখে । নিজের মনে খুব দেমাক থাঁকে যে সে বড়লোক অথব! দেখিতে সুন্দর, 
কিম্বা! সে খুব বলিষ্ট,।_-কিন্ত বাস্তবিক এই দেহটার মত দ্বণিত ন্যক্কারময় জিনিষ আর কিছুই নাই, 
জ্ঞানহীন পশুতুল্য ব্যক্তিরাই ইহার গর্ব করে। এক দণ্ডের মধ্যে ইহার কি পরিণাম হইতে 
পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর ইহাঁর জন্য গর্ব করিতে ইচ্ছা করে না। মনেতে 
এইরপ বিচার বাঁখিয়। আসনাদি সাধনে চেষ্ট। করিলে শরীরকে সংযত কর! যাইতে পারে । 
£সংযম হয়--মনকে অগ্ঠ দিকে যাইতে না দির! আপনাতে আপনি থাকিতে পাঁরিলেই 
প্রকৃত মনের সংযম হয়। বাক্যসংযম__বাঁক্যলংযধের জন্য জিহনাকে তালুতমূলে রাধিয়। 
চক্রে চক্রে স্মরণ করিতে থাকিবে ও অনাবশ্যক কথ! বলিবে না, এইরূপে বাঁক্যসংঘম হয়। 
বাক্যসংযমে ইচ্ছার নাশ হ্য়। শক্তি ক্ষয় না হওয়ায় কোন এক বিষে মনকে অধিকক্ষণ 
ধম করা যায় ও কার্ধ্য সিদ্ধি করা যায়। (৮) প্রত্যহ ধ্যানাভ্যাস ও যোগাভ্যাস 
করিবে । আমাদের মনে সর্ববদ! বহু প্রত্যয়ের উদয় হইতেছে, সেই প্রত্যয়ের রোধ 
ঘারাই যোঁগধুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যয় রোধ হুইবে একাগ্রতা দ্বারা, একাগ্রতা আসিবে 
প্রাণসংঘম হইতে, সুতরাং প্রতাহ বেশী করিয়! মন দিয়! প্রাণায়াম করিবে। যে প্রায়ই 
মধ্যে মধ্যে ১৭২৮ বার করিয়া প্রাণায়াম করে এবং মধ্যে মধ্যে অবিরাম করেক দিন ধরিয়া 
১৭২৮ বার করিয়া ২১৭৩৬ বার পূর্তি করে সে ক্রিয়ার পরাবস্থার আন্বাদন পাঁ্প এবং থে 
এইরূপ ক্রিয়াতে লাগির়! থাকে তাঙার নিত্যই এই অবস্থা হয়। (৯) ধ€বরাগ্য 
--উক্তরূপ অভ্য।সের ফলে এক ত্রক্ষ ব্যতীত আর কেন ইচ্ছাই থাকে না, ইহারই 
নাম বৈরাগ্য ॥ ৫২ ৰ 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্তগবদগীতা! ৩৮৯ 
(ব্রক্ষলাভের যোগ্যতা ) 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিষুচ্য নিম্মমঃ শান্ত ব্রহ্মভুয়ায় কলপতে ॥ ৫৩ 


জন্বয়। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং (অহঙ্কার, পাশবিক বল, দর্প, 
কাম, ক্রোধ এবং শরীরধারণ ব| ধর্মার্থ লোকের নিকট অর্থাদি গ্রহণ) বিমুচ্য ( ত্য!গ 
করিয়। ) নির্দমঃ ( মমতাহীন ) শীস্তঃ (ও বিক্ষেপশূন্ত হইলে) [সাধক] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে 
(ব্রন্ধ সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন ) ॥ ৫৩ 


শ্রীধর। কিঞ্-_অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তোৎ্হং ইত্যাদি অহঙ্ক।রং, বলং-_দুরাগ্রহং, 
দর্প- যোগবলাৎ উন্মার্গ-প্রবৃত্তিলক্ষণং। প্রারন্ধবশাৎ অপ্রাপ্যমাণেষপি বিষয়েযু কাম? 
ক্রোধং, পরিগ্রহং চ, বিমুচ্য-_বিশেষেণ ত্যন্ব]। বলাৎ আপক্লেষু নির্মম: সন্, শাস্তঃ__পরমাং 
উপশান্তিং প্রাপ্তঃ। ব্রদ্ষভূয়ায়-_্রক্মাহমিতি টনশ্চল্যেন অবস্থানায়, করতে- যেগ্যো 
ভবতি॥ ৫৩ - 

বজান্গবাদ। [আরও বলিতেছেন]--তাহার পর অহঙ্কার অর্থাৎ আমি বিরক্ত বা! ৫বরাগ্য- 
যুক্ত এই অহঙ্কার, বল-_ছুরাগ্রহ ঝ৷ স্বৃণিত বিষয়ে স্পৃহা, দর্প-_যোগবল হেতু উন্মারগপ্রবৃত্তি, কাম 
_ প্রারবধবশে অপ্রাপ্ত বিষয্াদিতে অভি লাঁষ, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ_ এই সকলকে বিশেষরূপে 
পরিত/াগ করিয়া, এবং এই সমত্ত বিষয় বলপূর্বক আলিয়! পড়িলেও তিনি নির্মম অর্থাৎ 
চান এবং পরম উপশীস্ত হইলে তখন তিনি “অহং ব্রহ্গান্মি* এইকপ রি ্রন্ম ভাবে 

বহ্থানের যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অহংকার, বল, দর্প অর্থা বুক চাড়া দ্বিয়ে চলা, ইচ্ছা, 
ক্রোধ, অন্তের বাড়ী অর্থাৎ অন্য ব্যন্ততে মন না দেওয়া৷ ব্রন্ম ব্যতীত, ইহা! সকল 
হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া বিশেবরূপে এই উপযুক্ত জমুদ্ধয় বিষয় 
কইতে যুক্ত হয়, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমিও থাকে না, আমারও 
থাকে না যাহা! ক্রিয়াদ্িত ব্যক্তিদ্রিগের সকলেরই অনুভব হইতেছে, ইহা রই 
নাম শাস্তি অর্থাৎ ক্রিয়ারই অন্ত__ইহ। করিতে করিতে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়। বায় 
অধিক কালে ।-.( ১০) অহঙ্কার-দেহ ও ইন্দ্রিযসমূহের উপর যে আত্মজ্ঞান, তাহাই 
অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে হইবে (শঙ্কর) (১১) বল--ষে সামধ্য কাম- 
রাগাদিযুক্ত, শাস্রবিরুদধ অসৎ আগ্রহরূপ বল তাহাই পরিত্যজ্য। (১২) দর্প ধর্মকে 
অতিক্রম। ধোগাভ্যাম হেতু বিভূতি লাভ হইয়া! উন্ম।গগাঁমী হওয়া-_এই দর্প লন্ধভূমিক 
হইলেও যোগীকে ভর করিতে পারে। (১৩, ১৪) কাম, ক্রোধ_চিত্ত অশুদ্ধ 
থাকিলে পাথিব বিষয় লাভে অভিলাঁষ হয় এবং বাসনা কোনরূপে প্রতিহত হুইলে 
ক্রোধ জগ্মে। (১৫) পরিগ্রহ-_অন্তপ্রকার পরিগ্রহ তো নয়ই, কেবল শরীর ধারণ অন্ত । 
ধর্শাছঠামের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করাও উচিত নহে। (অবস্ত ইহা কেবল সঙ্াসীদেনর 
পক্ষেই সন্ভব)। (১৬) নির্শম--মমন্ধ-বুদ্ধির পরিহাক্স করিতে হুইবে। কাপ মমব্ব 


৩৯০ শীমন্তগব্দগীত। [ ১৮শ অঃ 
(ব্রহ্মভৃতের পরাভক্তি লা) 


্রক্ষভ,.তঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙক্তি। 
সমঃ সর্ব্বেধু ভতৈষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৫৪ 


বুদ্ধি বত্তক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ হর্ষ বিষাদাদিতে চিত্তের বিক্ষেপ হইবেই। (১৭) শ্রান্ত_ 
উপরত, এই মনের স্থিরতা ন।৷ আঁসিলে বর্ষ দর্শনে সামর্থ্য হয় না। ক্রিয়। করিতে করিতে যখন 
সাধকের আত্মা! ব্যতীত আর কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না, এবং ক্রিরার পর অবস্থ৷ প্রাপ্ত 
হইয়। কোন বিষয়েই চিত্ত ধাবিত হয় না, তখন সাধক নির্মম হইয়া যান, অর্থাৎ তাহার 
“আমি ও আমার' থাকে না । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সাঁধক প্রশান্ত হইয়৷ যান, চিত্তে কোন 
উদ্বেগের তরঙ্গ উঠে না, ইহাই পরম নিবৃত্তিকূপ উপশাস্তি। এই অবস্থা-প্রাপ্ত যোগী 
ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়! ব্র্দই হইয়| যান ॥ ৫৩ 

অন্থয়। ব্রক্ষভৃতঃ (ক্রহ্ষপ্রাপ্ত, অথবা শ্রবণমননাদি ছারা “আমি ব্রদ্ষ”গ এইরূপ 
দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত ), প্রসন্নাত্মা (লব্ব-অধ্যাম্মপ্রসাদ ব্যক্তির) [কোন প্রব্য নষ্ট হইলে ঝা 
ন! থাকিলেও] ন শোচতি ন কাজ্ষতি (শোকও করেন না, আকাজ্ষ।ও করেন ন1), 
সর্বেষু ভূতেষু সম: (তখন সর্বভূতে সমদর্শী হইর়।) পরাং মন্তক্তিং ( আমাঁতে পরম! ভক্তি ) 
লভতে (লাভ করেন )॥ ৫৪ 

শ্রীধর | ব্রদ্ধাকমিতি নৈশ্চলোন অবস্থানন্ত ফলমাহ-ব্রন্দেতি। ব্রহ্গভূতঃ ব্রঙ্গণি 
অবস্থিতঃ | প্রণক্নাম্মা _প্রসন্নচিত্তঃ, নষ্টং ন শেচতি ন চ অপ্রাপ্তং কাক্ষতি, দেহ।দি অভিমাঁন।- 
ভাবাৎ। অতএব সর্বেধু অপি ভূতেষু সমঃ সন্‌ রাগ ঘ্েষাদিকু বিক্ষেপভাবাৎ সর্ববভূতেযু 
ম্াবলক্ষণাং পরা মগ্তক্তিং লভ্ত ॥ ৫৪ 

বলানুবাদ । [ “আমি ব্রহ্গ” এইরূপ নিশ্চল অবস্থিতির ফল বলিতেছেন ]- ব্রন্গেতে 
অবস্থিত, প্রসন্নচিন্ত (যেব্যক্তি নষ্ট বিষে অস্ভুশোচন। করে না এবং অপ্র।প্ত বিষয়েরও 
আকাজ্ষ! করে না: ) যেহেতু তাহার দেহাভিমান নাই। অতএব সকল ভূতেই সমভ।র 
হওয়ায় রাগ দ্বেষাদি ক'ত বিক্ষেপের অভাব বশতঃ র্ববন্ভূভে “মস্ভাবন।” রূপ পরা ভক্তি 
লাভ করেন ॥ ৫৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।-ব্রক্গ হয়ে প্রসন্ন আত্মা কাজে কাজেই হন, কারণ 
সে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত বস্ততে আসক্তি পুর্ব্বক দৃর্টিই করে না, যখন আসক্তি- 
পুর্ব্বক দৃষ্টি কোন বস্ততে না করিল তখন দেই অন্য বস্তর শোচনা থাকে না 
আসক্তি পুর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা! হয়-বখন ব্রন্গ ব্যতীত 
অন্য কোন বন্ততে দৃষ্টিই নাই, তখন তাহার আকাঙক্ষাও কাজে কাজেই নাই-_ 
সব ভূভেতেই সেই কুটস্ছ ব্রক্ম দেখে চর এবং অচরে; তখন অনুভব সব আপন 
আপনি হয়-গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া আপনাতে আপনি থাকিয়া ক্রিয়া! 
সর্বদা করে এবং তাহাকেই লাভ বিবেচন! করে, যে লাভ সকলের উপর ইহা! 
ভান করে।-_ধিনি বন্ধ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্ষ ব্বরূপই হ্ইয়া যান. তাহার কি কি লক্ষণ 
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ফুটিয়া উঠে? ভগবান এখানে সেই কথ! বলিতেছেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সাধক 
ব্ষগ্বরূপ হইয়! ধাইলে তাঁহার চিত্ত সর্বদ। প্রপন্ন থাকে, কেনন! কোঁন বস্তর প্রতিই 
তাহার তখন আসক্তি থাকে না, এবং এইজন্ঠ অপ্রাপ্ত বস্তর জন্তও আকাজ্ষ। নাই, এবং প্রাপ্ত 
বন্তও যদি নষ্ট হইয়! যায় সেজন্ঠ ও তাহার কোন শোক হয় না। চর অচর সর্ধভূতে কুটস্থ 
দর্শন করিয়। চর অচর সমস্তই তাঁহার নিকট সমান বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত যাহার 
অন্ত বস্ততে লক্ষ্যই নাই তাহার আবার বস্তপ্রাপ্তির আকাঁক্ষ! থাকিবে কেমন করিয়া? 
স্ততরাং তিনি অন্ত কোন লাঙকে লাভই মনে করেন না। ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় 
যখন ভে'! হুইয়! থাঁকেন তখন তিনি পরমানন্দে অবস্থিত, তখন অন্ত বস্ত আছে কি নাই 
তাহাঁও তাহার মনে থাকে না। ক্রিন্নার পর অবস্থার পর অবস্থাতেও (যখন ঈষৎ ব্যুখিত 
ভাব) তাঁহার চিত্ত নিব্যাকুল, তখনও তিনি সর্ববস্তেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, এক পরমানন্দে 
সবই যেন ভরিয়! আছে বলিয়া! তীঁহার বোঁধ হয়। তখন বু অর্থ ব1 প্রেমাম্পদ আত্মীয়ের 
সমাগমে, বা ঘে|রতর কায়িক, মানসিক ছুঃখ সমুপস্থিত হইলেও তীঁহার চিত্ত মধিত বা 
বেগযুক্ত হয় না। তিনি কোন বস্তর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া! কেবল ক্তিম্নার প্রতি লক্ষ্য 
রাখেন ॥ যাহাতে এই স্বরূপ স্থিতির বিচ্যুতি না ঘটে, এইজন্ত সর্ববদ! ক্রি! করাঁকেই লাভের 
বিষয় মনে করেন। সর্বদা ষে ক্রিরা করে তাহার সর্ধত্রে কুটস্থ দর্শন হইয়া! থাকে। সর্বত্র 
রহ্মনৃষ্টি না হইলে কাহারও সমভাব ব| সমদৃষ্টি হইতে পারে না। ক্রিগ্না করিয়া ধাহার 
অস্তঃকরণ যত বিশুদ্ধ হয় তাহার তত সমদৃ্টি লাভ হয়। বহু বাঁদনা থাকিতে অন্তঃকরণ 
শুদ্ধ হয় না। প্রাণ বেগযুক্ত থাকিলে মনেরও বনু বাঁসন! বা স্পন্দন থাঁকিবেই। এইভন্ত 
ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে স্থির করিয়া মনকে নিম্পন্দিত করাই সর্ব প্রথমে আবশ্তক। মন 
নিম্পন্দিত হইলেই আত্মম্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই স্বরূপের সাক্ষাৎকারই 
আত্মার অপরোক্ষা্থভূতি। সেখ।নে আমি আমার কিছুই থাকে না। এই অভেদ ভাবই 
প্রকৃত জ্ঞান বা মুক্তি। পরা ভক্তিও ইহাকেই বলে। ইহা! সহজলভ্য বস্ত নহে। 
ভূক্ত তৃলসীদাঁস বলিয়াছেন ২-- 
জ্ঞানপন্থ কৃপান ঠক ধারা । পরত খগেশ হোঈ নহি বারা ॥ 
জে নিরবিধন পন্থ নিরবহঈ। সো! কৈবল্য পরমপদ লহঈ ॥ 

জ্ঞান মার্গ তরবারির শাণিত ধারের মত তীক্ষ। এই ক্ষুরধারের পথ পার হওয়া বড় 
কঠিন। বদি নির্ধিত্বে কেহ এই পথ পার হুইয়! যাঁয় তবে তাহার পরমপদ্দ কৈবল্য লাভ 
হইয়| থাকে । কিন্তু 

অতি ছুল'ভ কৈবল্য পরমপদ। সস্ত পুরাণ নিগম আগম বদ ॥ 
রাঁমভজন সোই মুক্তি গৌসাঈ'। অনইচ্ছিত আবই বরিয়াঈ' ॥ 

পরমপদ ঠকবল্য যে কত দুর্লভ, সাধুগণ পুরাণ ও বেদ লকলেই উহা! ব্যাখ্যা করিক্না থাকেন। 
কিন্ত রামভঙজনের দ্বারা অনিচ্ছা লর্থেও উহা! সাধকের নিকট উপস্থিত হয়। 

ক্রিয়া করিয়াও এরূপ ছুর্লভ পরমপদ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাণ্ত হুওয়! যায়, 
প্রত্যেক ক্রিপ্নাবানই তাহা বুঝিতে পাঁরিবেন। কিন্তু তীর টবরাগ্য ব্যতীত কেহুই 
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€ পরাভক্তির হবার আত্মার স্বরূপ জ্ঞান বা মুক্তি) 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবাহ্থশ্চান্সি তত্বতঃ। 
ততো মাং তন্বতো। জ্ঞাত্বা! বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ ৫৫ 


অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। মানবের বিষয়াসক্ত চিত্ত পর্দে পদে বিশ্ব 
উপস্থিত করে, কিন্তু ষাহারা আত্মক্রিয়। দ্বারা আত্ম(রামের ভজন করেন, সেই তৎপর 
ক্রিয়াবানের নিকট ক্রিয়র পর অবস্থ! রূপ €৫কবল্য জ্ঞান আপনা আপনই সমুদ্দিত 
হইয়। থাকে। সাধক বুঝিতেও পারেন না উহা! কিরূপে আলিল। সাধারণতঃ 
ব্স্ত প্রাপ্তি হইলে আমদের চিত্ত প্রসন্ন 'হয়, কিন্ত যাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি লাভ 
করিয়াছেন তাহাদের চিত্ডের ক্রিয়াশক্তি স্যস্তিত হইয়া যাঁয় সুতরাং কোন সংস্কারের ক্ষরণ 
থাকে ন। এবং এই জন্য ব্রহ্ম ব্যতীত কে।ন বস্তর গ্রতি আসক্তি থাকে না, পাঁইলেও তাহার 
গ্রুতি রাগ বা বিদ্বেষ আসে ন|। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিত্ত তরঙ্গশূন্ত হওয়ায় আর নানাতের 
উপলব্ধি হয় না । এই সমতার নাম পরাভক্তি। শ্রীমন্তাগবতে আঁছে-_ 


“সর্ববভূতেষু যেনৈকং ভগবস্তাঁবমীক্ষতে। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্েষ ভাঁগবতো ত্বমঃ ॥” 


বিনি সর্বস্ভূতে এক ভগবদ্ধাব ও ভগবদাক্মীতে সর্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতৌত্বম | 
অবশ্য ক্রিদ্নার পর অবস্থাক্স এ সকল কথার কোন অলোঁচন। করাই সম্ভব নহে, কারণ তখন 
ভূতও থাকে না-আর সর্ধ কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু প্রাবস্থার পরাবস্থাতে সর্বব- 
ভূতে যে এক আত্মই রহিয়াছেন এবং এই সব অনস্ত ভাব যে সেই আত্মভাবের মধ্যে 
পরিসমাপ্তি হইতেছে তাহা বুঝা যায় ॥ ৫৪ 


ভন্বয়। [ত্রক্মভূত ব্যক্তি ] ভক্ত্য। ভেক্তির দ্বারা) [ অহং_ আমি ] যাবান্‌ (ষে প্রকার) 
ফঃচ অন্মি (এবং যাহ! হই ) তত্বতঃ (শ্বরূপন্তঃ ) অভিজনাতি ( জানিতে পারেন ) $ ততঃ 
( অনন্তর ) মাং (আমাকে ) তত্বতঃ জ্ঞাত্ব। তেবতঃ জানিয়া ) তদনস্তরম্ন €(ত্পরে ) বিশতে 
€ আমাতে প্রবেশ করেন )॥ ৫৫ 


* সাম্প্রদায়িকের] এই গ্লেকটিতে ভক্তির প্রাধাস্থ স্থাপিত হইয়াছে বলিতে চান । ভক্তির প্রাধাস্ক তে। আছেই, 
নচেৎ কিসের জে!রে লোক ভগবানকে পাইতে চে করিবে ? কিন্ত ফাহাদের মতে জন ব। মুক্তি কিছুই নহে 
তাহাদের জ।নিয়। রাখ। উচিত শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে_-'তত্বং বজ জন নছয়ং-সেই অহ জ্ঞান বন্তকেই তত্ববিদের 
তত্ব অর্থাৎ ভগবৎ শ্বরূপ বলিয়াছেন । অদ্বয় অর্থ[ৎ যাহার গ্ষিতীয় নাই অর্থাৎ একমাঞ্র সেই বন্তই আছে, আর 
বিশ্বে অন্ত কোন বস্ত নাই, চৃতরাং জের ও জ্ঞাতা জ্ঞ।নেরই প্রকার ভেদ মাত্র । এই জ্ঞান বা তত্বই তৎ বস্ত্র 
স্ব্ধূপ । . প্রীসস্তগবগীতায় ভগবানও চারি প্রক।র ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । ভগবানের মতে 
পজঞানী ত্বায্সৈব মে মতম্*-_কিন্ত আমার মতে জানী আমারই ম্বরূপ। জ্ঞানী কিরূপে হাহা ন্বরূপ হন তাহারগ 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন__“আস্থিতঃ স হি যুক্তাক্স” যেহেতু তিনি যুক্তাত্ব। অর্থাৎ আমার সহিত যোগযুক্ত তর।ং 
সর্বোৎকৃষ্ট গতি যে আঁমি সেই আমাকেই তিনি আশ্রয় করিয়াছেন । তায ্রহ্মভৃত পুরুষ “সম: সর্ব ভুতেবু” 
হওয়ায় তাহার সর্ববভূতে সমদৃষ্টি হইয়া খ!কে। 
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শ্রীধর। ততশ্চতক্েতি। তয়! চ পরয়! ভক্ত! তত্বতো, মাম্‌ অভিজানাতি। 
কথভ্ভূতং ? যাবান্‌--সর্ববব্যাপী, যশ্চ অন্মি--সচ্চিদানন্দঘনঃ তথাভূতং। ততশ্চ মামেবং 
তত্বতো জ্ঞাতা, তদনভ্তরং__তস্য জ্ঞানস্য উপরমে সতি, মাং বিশতে__পরমানন্দরূপে 
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ 

বঙ্গানুবাদ । [তাহার পর কিরূপ হয় তাহ! বলিতেছেন]-_সেই পর] ভক্তি ছার! আমাকে 
তত্বতঃ জানিয়া থাকে আমি কিরূপ? যাবান্‌ অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং যেরূপ সচ্চিদানন্মঘন 
আমি তথাভূত আমকে জানে, এবং এইরূপে ষথার্থ ভাবে জানির! তদনম্তর-_সেই জ্ঞানের 
উপরম হইলে--আঁমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ পরমানন্দ কূপ হইয| যায় ॥ ৫৫ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা _এইবূপ ভক্তিপুর্র্ক আমি যে কি তাহা সাদর পুর্র্ক 
জানিতে পারে, যত কিছু সব আমি যাহা! আর যাহা কেহ আমি --তস্বতঃ অর্থাৎ 
ক্রিয়। করিয়। ব্রন্মস্বরূপ হইয়া! তারপর আমি যে ৫ক তাহ! জানিয়া আমাতেই 
লয় হয় পরে ।-আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন পরমাত্মবিষয়ে জ্ঞানধার যাহাতে নিরস্তর 
প্রবাহিত হয় তাঁহারই জঙন্ত যে চেষ্টা তাহারই নাম জ্ঞাননিষ্ঠ। । এই জ্ঞাননিষ্ঠ। ও কর্্মনিষ্ঠা পরম্পর 
বিরুদ্ধ। তাহ। হইলে ক্রিয়! সাধন দ্বার1 এইব্প জ্ঞানের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব? 
অতএব ক্রিয়া সাধন ঘার! জ্ঞানের উৎপত্তি কর্পন। করা অনুচিত । জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। 
আত্ম।ই সেই অয় জ্ঞানতত্ব । আত্ম! উৎপত্ি-নাঁশ-বর্জিত, তাহ স্বতঃই বিদ্যমান । এবং তাহ! 
স্বপ্রকাশ-স্বরূপ। বাহা! স্বয়ং প্রকাশিত তাহাকে প্রকাশিত করিবার চেষ্টাও বিফল প্রয়াস মাত্র । 
প্রাণ পরমাত্মার মায়াশক্তি, সেই মায়াঁশক্তি হইতে মন উৎপন্ন হইয়! নানাবিধ কল্পনা করে, সেই 
কল্পনাগুলি প্রাণের কম্পন ব্যতীত আন্ন কিছুই নহে। তাহারই প্রভাবে অসত্যকে সত্য বলিয়া 
মনে হয়। ক্রিয়াহারা এই প্রাণম্পন্দ নিরোধ হইলেই মনের মননশক্তি বা কল্পনারাঁশি উন্মুলিত 
হইয়া যায়, তখন আত্ম।র যাহ। স্বাভাবিক ভাব তাহাই ফুটিয়। উঠে। এই প্রকাশ পূর্বে ছিল না 
এখন হইল-_তাহাও নহে, তাহা পুর্ববেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে । মেঘমালা! 
যেষন স্বপ্রকাশ ভাস্করকে আবৃত করিয়াছে বলিয়! মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক মেঘমালা সুর্যযকে 
আচ্ছাদিত করিতে পারে না _ঘনাচ্ছন্ন দৃষ্টি দ্বার সু্য্যকে ঘনাছন্ন বলিদ। প্রতীতি হয় মাত্র, 
স্বর্ূপতঃ তাঁহা কখনই ঘনাছন্ন হয় না। তদ্রুপ মনের সক্বল্প-বিকল্প।দি থাকা হেতু আত্মাকে 
অপ্রকাশিত বলিয়া মনের ধারণ! হয় মাত্র, কিন্ত একটু চিন্ত/ করিলেই আমর। বুঝিতে পারি 
মনের কল্পনারাশি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয় গ্রহণরূপ কাধ্যও হইতে পাঁরিত না, আত্মসতার 
অস্তিত্ব না৷ থাকিলে । উহাদের কাধ্যগুলি তাই আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণ করে। সুতরাং 
যাহা আছে, যাহা পূর্ব্ব হইতেই প্রাগ্ড-তাহাকে পাইবার অন্য আবার প্রয়াসের কি প্রয়োজন ? 
স্থতর।ং আত্মলাভ বা আত্জ্ঞানের জন্ত সাধন অপ্রয়োজনীয় হইয়। পড়ে। তবে সাধনের 
জন্ত শাস্্রা্দি এত মাঁথ। খেোঁডড়ার্খুড়ি কেন করিতে বলেন? তাহার কারণ মনের ঠবকারিক 
ভাব। হন্তেই দ্রব্য রহিয়াছে, ভ্রমবশতঃ মনে হইতেছে তাহা আমার নাই। এইজন্ত 
অম্বেষণের ধুম পড়িয়া! গিয়াছে। যখন মনের চাঞ্চল্য ঘুচিল, স্থির হইলাম, তখন দেখি যাহাকে 
খু'জিতেছিলাম তাহা হস্তের মধ্যেই রহিম়্াছে। এইরূপ আত্মার চিরস্থির নিত্য অবিচল রূপ 
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শ্বতঃলিঙ্ক, কিন্ত মনের বিক্ষেপধশতঃ তাহা মনে পড়িতেছে না। মনের এই চাঞ্চলাই 
প্রাণশক্কির স্পঙ্দনের ফল। তাই শান্ত, সাধু ও গুরু একবাক্যে সকলে বলিতেছেন “গ্রাগকে” 
স্থির কর। প্রীণ স্থির হইলেই মনের মনন্‌ শক্তি থাকিবে না, তখন দেখিবে তুমি আত্মান্নপে 
চিরদিন বিরাঁজিত রহিয়াছ। তোমার শাস্ত শুদ্ধঙাঁব, অবিচল অবিকৃত রূপ ফেহই অশুদ্ধ, 
চঞ্চল বা! বিকৃত করিতে পারে না। এই স্বতির স্ফ্রণ হয় প্রীণম্পন্দনের নিরোধ হেতু, তাই 
সাধনার জন্ত এই সকল সাঁধনপথ অবলম্িত হইয়। থাকে । কিরিপে প্রাণ স্পন্দিত হয় এবং 
তাঁহা কিরূপে মন ও পরে ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদিরূপে পরিণত হুইয়। এই অনর্থ সংসারভাঁবকে 
বিকশিত করিয়া তৃলে, তাঁহ। অসত্য হইলেও তাঁহার কাধ্য কারণের ধারার মধ্যে এক স্বতঃ- 
সিদ্ধ শ্রত্খল! বিদ্যমান রহিয়াছে ; এবং প্রাণ যেরূপে বিষয়াকারে পরিণত হইয়াছে তাহা অবগত 
হইয়া এবং তাহা হইতে মনকে সরাইয়! বিপরীত ভাবন! ঘ।রা প্রাণধারাঁকে বিপরীত মুখে প্রবাহিত 
করিয়া দিতে পারিলে অতি সহজে প্রাণের সহিত মন'ও আত্মার মধ্যে সংলীন হয়। তখনই 
বুঝিতে পারা যায় যাহ! পূর্ববে ছিল পরে তাঁকাঁই রহিয়াছে, মধ্যাবন্থায় দ্বপ্রদ্র্শনের চা যে 
একটু ক্ষণিকের চাঞ্চলা হইয়াছিল তাহাই জগৎ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল মাত্র, নচেৎ 
আদি অন্তে সেই এক অব্যক্ত সত্তাই রহিয়াছে ও থাকিবে । এই মহাসত্যের পরিচয় 
পাঁইলেই জীবের ভীবত্ব ঘুচিয়। শিবত্ব লাভ হয়। ইহাই বিপরীত রতি। তখন কাল হইতে 
সমূখিত এই যে অনন্ত প্রকাশ তাহ! মহাকালীর ব্ক্ষাগ্ু-ভাঁণ্ডোদরে বিলীন হুইয়। যায় এবং 
মহাঁকালীও তুরীয়-ব্রচ্ম মধ্যে আতু সংগোঁপন করিয়া! পুরুষ প্রকৃতি উভয়ে একরূপতা লাঁভ করেন। 
আত্মার এই অবিকারী শ্বরূপে অবশন্থানই মুক্তি। এতদ্বারাই জীবাআ্মার ও পরমীত্মার অভে্ 
ভাঁব সুচিত করে । এই ঠঘতবজ্জিত 5তন্তক্ূপই আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এবং তাহ! খ্বতঃই জন্ম- 
জর1-মরণাঁদি বঙ্িত অবস্থা । আশ্মার এই অভয় পরমভাব জানিতে পারিলেই আর জীবের 
জীবত্ব থাকে না। জীবের এই অবিনশ্বর গণ্তিকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই জীব তন্মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া! শ্বরূপে অবস্থিত হন। এই আত্মাই সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত, আকাঁশকল্প, 
ইনিই শাস্ে "উত্তম পুরুষ বলিয়! কথিত হইয়াছেন। এই জ্ঞাননিষ্ঠাই চতুর্গী ভত্বি, ইহা! 
অপর ত্রিবিধ ভক্তি হইতে বিলক্ষণ । এইরূপ ভক্তিদ্বারাই “আমি” যে কি তাহ! জান! যায়, 
এবং যাঁছা কিছু সমস্তই যে সেই “আমি” হইতে অভিন্ন তাহাঁও জানিতে পারা যাঁয়। ইহাই 
তাহাকে তত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ তবজ্ঞান হইবামাত্রই “আমিও” থাকে না, “আমারও” 
থাকে না। এইরূপ ভগবৎ-তব্বজ্ঞানের উদয় হইলেই হৃদ়-গ্রন্থি ভেদ হয় এবং জীব ঈশ্বর 
বিভিন্ন এই প্রকার ভেদবুদ্ধি বিলুগ্ত হয়। ইহাই “আমি কে জানিয়া “আমি*-তে লয় হওয়া 
বা পরমাত্মার মধ্যে প্রবেশ করা ॥ ₹ ৫৫ 


* “তন্বতঃ জ্ঞাত্ব! বিশতে তদনভ্তরং”-“আমার যে জন্ম নাই, জর! নাই, মৃত্যু নাই, আমি অভয় ও অবিনাশী-- 
এই ভাবে তন্বতঃ আমাকে জানিতে পারে, তাহার পর আমাকে এই ভাবে জানিয়। আমাতেই প্রবিষ্ট হইয়। থাকে । 
ব্রদ্মের স্বরাপকে জ।ন। ও ব্রন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট ইওয়া একই কথা৷ পক্রহ্ষবিদ্‌ ব্রদ্মোব ভবতি” । আত্মা আকাশকল, 
কেন ন! সেখানে কিছুই নাই। চিত্তাকাশও আকাশ, টিভাঁকাশের চিত্ত ক্ষয় হইলে আঁকাশই অবশিষ্ট থাকে? তখন 
এই আকাশ ও আক্মীকাশ একই হইয়া! যাঁয়। কোন ভেদ লক্ষিত হয় ন৷। আমি বা আমার শ্বপাপ যে আকাশ 
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€ ভগবদাশ্রিতের মোক্ু ) 
সর্ববকন্মাণ্যপি সদা কুর্বাণে। মদ্ধপাশ্রয়ঃ | 
মত্প্রসাদাদবাপ্পোতি শাশতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ ৫৬ 


অন্বয়। সদ! (সর্বঝ| ) সর্ববকর্মাণি কুর্বাণ; অপি (সর্ব কর্ম করিয়াও ) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ 
€ মৎপরায়ণ ব1 আমাকে আশ্রয় করিলে ) মত্প্রসাঁদাৎ (আমার প্রসাদে ) শাশ্বতং অব্যয়ম্‌ 
পদং (নিত্য অক্ষয়পদ ) অবাপ্রেতি (প্রাপ্ত হন )॥ ৫৬ 


ভ্রীধর। স্বকর্ণভিঃ পরমোশ্বরারাধনাৎ উত্তং মোক্ষপ্রকারম্‌ উপসংহরতি-_সর্ববকর্ধা- 

ণীতি। সর্বাণি-নিত্যানি নৈমিত্তিকাণি চ কর্শ!নি, পূর্বোজক্রমেন সর্বদ1 কুর্ববাণঃ। 
মদ্ব্যপাশ্রয়:--অহমেব ব্যপাশ্রয়্ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু ন্ব্গাদিফলং ষন্ত সঃ, মপ্রসাদাৎ 
শাখতম্--অনার্দি, অন্যক়ং_নিত্যং, সর্বেৎকষ্টপদং প্রাপ্পেতি ॥ ৫৬ 

বঙ্গান্ধবাদ। [স্বকীয় কর্ম দ্বার] পরমেশ্বরের আরাধনাজনিত উক্ত যে মোক্ষপ্রকার 
--তাহার উপসংহার করিতেছেন ]-নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্মই পূর্বোক্ত ক্রমে 
করিয়াও যে মদ্ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ আমি যাহার আশ্রর়ণীয়, স্বর্গ/দি ফল যাহার আশ্রয়ণীয় নহে, 
সে আম।র প্রসাদে অন।দি নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-_জমুদয় কর্ম সে ক'রে ও আমার আশ্রয়ে থেকে 
অর্থাৎ আত্মাতে থেকে ক্রিয়া করে - এই আত্মক্রিয়া করিতে করিতে আনন্দ- 
লাভ করতঃ নিত্য সর্ব্ধদ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে ব্রক্মপদে অবিনাশী হইয়! 
যায়।-_-ভিতরটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে অস্ত:করণ মলশূন্ত হওয়ায় সাধকের ধ্যানভাব অত্যরিক বৃদ্ধি 
পার, তখন আর তিনি বাহিরের কর্ম কিছু করিতে পাঁরেন না, ইহাই কর্মসন্ন্যাস, তখন এক 
আত্মাকারা বৃত্তি ছাড়া অন্ত কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না। কিন্তু অন্তঃকরণ এতট! শুদ্ধ যাহার 
ন! হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীরতম ভাবে এখনও যাহার হয় নাই বা পূর্বব প্রারন্ধ 
বশতঃ যাহার মন ততট। নির্মল হইতে পাঁরে নাই সুতরাং সেরূপ উচ্চ অবস্থ! ইহজন্মে লাভের 
আশা নাই, তিনি কি ভাবে কর্ণ করিলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবানে আত্মলমপণ করিতে পারেন 
সেই শরণাগতি ভাবের কথাই ভগবান এখানে বলিতেছেন। অর্থাৎ যে সাধককে এখনও 
তাহ! জানিতে পারাই তাহাকে তত্বতঃ জানা, এবং এইরূপ জানিলেই যে উপাধিশুন্য আকাশকল্প অবস্থার মধ্যে 
্রষ্টা আমিও ডূবিয়। যায়--তাহাই “বিশতে তদনন্তরম'। প্রথমে সাধন করিতে করিতে সাধক এই স্বলধেহাতীত 
এক জ্যোতির্ধয় লিঙ্গদেহের অনুভব করেন, পরে এ জ্যে।তিঃর অন্তর্গত আর একটা শুদ্ধ জ্যোতির্দয় বিন্দু দেখিতে 
পান--তাহাই আমার "আমি” ব। "জীব”। পরে এ জীব-বিন্দুও অনন্ত অরূপ স্থির সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার 
নাম রূপ বিশ্বৃত হয়। সকল নামরূপের মূলে এই বিন্দু রহিয়াছে। অনন্ত জীব অনন্ত বিন্ুরূপে অবস্থিত। পরে 
দীর্ঘ সমাধিস্থিতি লাভ করিলে সাধক দেখিতে পান এই অনন্ত বিন্দু একটী বিন্দুরই বিশ্ব প্রতিবিষ্ব মাত্র। এই 
সমষ্টিভূত অব্যাকৃত চিদীকাঁশকে অন্ুসন্তব করিতে পীরিলেই সাধকের দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, কিন্তু তখনও 
পছ্্ট। আমি” থাকিয়। ঘায়-_ইহাই তন্বতঃ জানা । পরে এই সমন্ত সুক্ষ্প বিন্দু ও অব্যাকৃত চিদাকাশ সমত্তই 
আম্মসত্তায় বিলীন হয়। তখন এক অদ্বিতীয় আত্মসত্তা মাত্রই অবশিষ্ট খাকে। তখন তাহা! দেখিবারও কেহ 
থাকে না। কবির সাহেব বলিয়াছেন--"হেরত হেরত হে সথি হেরত গরশ্ন। হেরায়”--ইহাই "বিশতে তানত্তরমূ* । 


৩৯৬ জ্বীমস্গবদগীতা [ ১৮শ অঃ 


€ মচ্চিত্ত হওঞএবং তজ্জন্ঠ বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর ) 
চেতস সর্বকন্মীণি ময়ি সন্স্স্য মপরঃ | 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ 


সংসারের সকল কর্মই করিতে হয় কিন্তু মনট! তীহার দিকেই পড়িয়। থাকে, অবসর পাইবা 
মাত্রই যিনি একটুও সময় নষ্ট না করিয়! ক্রিগনাতে বসি! যাঁন, অথব। সকল কশ্দ করিতে 
করিতেও যিনি প্রাণের গতিকে লক্ষ্য করিতে ভূলেন না, অথবা চক্রে চক্রে মনকে 
সর্বদা লাগাইয়া! রাখেন- তাহার মন ক্রমে ক্রমে স্থির, বিশুদ্ধ ও গ্রলন্প হন়। ইহার নামই 
মন্বাপাশ্রয় ব। শরণাগতি। পূর্ব মুক্তির অভাঁববশতঃ যাহার চিত্তমল একেবারে 'অপগত 
হয় নাই, এমন কি যিনি প্রতিষিদ্ধ কণ্মও করিয়া! ফেলেন, তিনিও যদি দৃঢ়ভাবে গুরূপদিষ্ট উপায় 
ছারা "্মরণে তৎপর হন তিনিও পরমগতি লাভ করিতে পারেন । কারণ সর্বদা! স্মরণের ভাব 
হইতেই মন স্থির ও প্রসন্ন হইতে থাঁকে। ইহাই ভক্তির নামান্তদ্দ। এইরূপ ভগবভুক্তি 
লাভের পর বৈরাগ্য অর্থাৎ অন্ত কোন বস্তুতে মন না যাঁওয়! এবং জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর 
অবস্থা লাভ করিয়! সর্ধদ। অবিনাশী ব্রহ্ম পর্দে সাধক প্রবেশ লাভ করতঃ কতার্থ হইয়! 
থাকেন ॥ ৫৬ 


জন্বয়। চেতসা (মনের দ্বারা অথবা বিবেক-বুদ্ধি দ্বার। ) সর্বকর্্মাণি (সমস্ত কর্ম ) 
ময়ি সন্গযন্ত (আমাতে সমর্পণ করিয়। ) মংপরঃ (মতপরায়ণ হইয়া ) বুদ্ধিযৌগম্‌ উপাশ্রিত্য 
(বুদ্ধিষোগ আশ্রয়পৃর্ব্বক, সমত্ববুদ্ধিরূপ যে যোগ তাহা আশ্রয় করিয়া অর্থা২ সমাহিত 
হইয়া ) মচ্চিত্তঃ সততং ভব (সতত মচ্চিন্ত হও অর্থাৎ আ'মাতে নিবিষ্চিত্ত হও )॥ ৫৭ 

শ্রীধর । যন্ধাদেবং তন্ম(ৎ__চেতসেতি। সর্বকক্দাণি চেতসা মদ্ভি সম্নান্ত-__সমপ্পা, 
মতপরং--অহমেব পর: প্রাপ্যঃ পুরুষাে যশ্ত সং ব্যবসাক়াত্মিকয়। বুদ্ধ্য/ যোগম্‌ উপা।শ্রত্য, 
সততং _কর্মাচুষ্ঠানকালেহপি | ব্রহ্ধার্পণং ব্রন্মহবিঃ* ইতি ন্তায়েন ময্যেব চিত্তং যশ্ত 
তথাভূতেো! ভব ॥ ৫৭ রর 

বঙ্গানুবাদ । [ যেহেতু নিত্য কর্মান্ঠানে ব্রহ্মলাভ হয়, অতএব বলিতেছেন ]--কর্ম- 
সকলকে চিত দ্বারা আমতে সমর্পন করিয়া মৎপর অর্থাৎ আমিই পরম প্রাঁপনীয় পুরুষার্থ 
যাহার ভাঁদৃশ হইয়া ব্যবসাদ্লাত্মিক! বুদ্ধির ছার! ষোগকে আশ্রয়পূর্ববক সতত মচ্চিত্ হও, 
অর্থাৎ কর্্াচষ্ঠান কালেও প্রঙ্গার্পণং ব্রন্মহবিঃ” ইত্যাদি ৪র্থ অধ্যায় গ্লোকোক্ত চিত্ত যেরপে 
হয়, তুমিও তদ্রপ হও ॥ ৫৭ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য।_ চিত্তের দ্বারায় সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রন্মাই করিতেছেন বলিয়। 
জেনে থাকিলে সব কর্্পেরই নাশ, কারণ অন্য এক ব্যক্তি করিতেছে কোন 
কর্ম, সে কর্দ্দ তূজি না করিলে তোমার সে কর্মের নাশ-_মণ্ধপরঃ সর্বদাই 
আ্মাতেই থাকিবে ও ক্রিয়া করিবে ; বুদ্ধি ছারায় অর্থাৎ স্ছির চিন্তে ক্রিস্সার 
পর অবস্থায় থাকিয়া আপনাতেই আপনি সকল কর্ম করিয়াও থাকিবে বাহু? 
লাহুদিগোর বিচিজ দশা, যাহা আপন! আপনি ক্রিয়া করিতে করিতে হয় ।-_ 


১৮শ অঃ ] প্রীমন্তগবদগীতা। ৩৯৭ 


€আত্মনিমগ্ন চিত্তের সর্বপ্রকার হুঃখ ভুর্গতির নাশ 
এবং সাহঙ্কারের বিনাশ ) 


মচ্চিত্বঃ সর্ধ্বহূর্গাণি মতপ্রসাদাত্তরিষ্যসি | 
অথ চেত্বমহসঙ্কারানন শ্রোষ্তসি বিনজক্ষ্যসি ॥ ৫৮ 


কর্ম যদি কর্মফল প্রসব ন! করে তবে তাঁছা কর্শ না করারই তুল্য। কর্মেতে মমস্ব বুছি 
ন! থাকিলে গে কম্মের ফলভোগ কর্তাকে করিতে হয় না, শাস্ত্র, গুরু ও বিচার দ্বার! 
ইহ! জানিয়। রাখিলে কর্মের শুভাশুভ ফল দ্বায়া আবদ্ধ হইতে হয় না। ব্রগ্ধই করিতেছেন 
আমি করিতেছি না এই ভাঁব থাকা চাই, তাহ! হইলে সে কর্ম তোমার কৃত হইল ন৷, 
স্থতরাঁং তোমার কর্শ নাশ হইয়া গেল। এই ভাব আপিবে কিরূপে ? এজন্ত “মৎপর* 
হইতে হইবে, অর্থাৎ সর্ধদ! আমাকে লইয়! থাকিতে হইবে ব! আল্মাতেই থাকিতে হইবে । 
সর্বদ] যে ক্রিয়া করে তাহার মন অন্ত কোথাও যাইতে পারে না। এইরূপ সর্বদা থে 
ক্রিয়া করে তাহার বুদ্ধি স্থির হয অর্থাৎ ধিনি অধুক্ত তাহার বুদ্ধি স্থির নহে, সেই বহুমুখী 
বুদ্ধি ছারা ব্রহ্গচিন্ত। হয় না। যাহার ব্রহ্মমুখী বুদ্ধি বা স্থির বুদ্ধি তিনি আপনাতে আপনি 
থাঁকেন। এইরপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়াও অনিচ্ছ।র ইচ্ছায় ষোগমগ্র সাধকের সকল 
কর্মই হইয়া যায়। সে এক বিচিত্র অবস্থ/-তাহা না হইলে কেহই বুঝিতে পারে না। 
বুদ্ধিকে সমাহিত করাই বৃদ্ধিযোৌগ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে বুদ্ধির স্থিরতা৷ তাহাই বুদ্ধিষোগ । 
তখন ভেদবুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধিতে সমতা আসে। এইরূপ সমতায় চিন্ত সংলগ্র হইলেই 
'মচ্চিন্ত” হওয়া যাঁয়। মচ্চিত্ত হইতে হইলেই 'মৎপর' হইতে হয়। আত্মাতে সর্বদ! 
থাকিবার উপায় সর্বদা ক্রিয়া করা। ইহাই আসল শরণাগতিয় অবস্থ। (যাহা পূর্বঙ্লেরকে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ক্রিয্না ছারা প্রাণ স্থির হইলেই স্থিরবুদ্ধির আবির্ভাব হয়। যাহার 
বৃদ্ধি স্থির তাহার সর্বদাই অসংমুড় ভাব হইয়া থাকে, তখন লাভাল/ত, জয় পরাজয় ইত্যাদিতে 
বুদ্ধির বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য লক্ষিত হইবে না। বুদ্ধির সমতা হইতেই সাধকের সর্ব কর্ম 
ব্রন্মে সমপিত হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকের দেহাত্ম বোধ বা আপন পর বোধ কিছুই 
থাকে না। এইরূপ সঙতত-যুক্কের সর্বকন্মার্পণ আপনা আপনিই হইয়। যার়। কারণ যিনি 
"মচ্চিত্ত” হইতে পারিয়াছেন তাহার চিত্তে অঙ্ঞ প্রত্যয় সমুদিত হয় না, কেবল আঁত্মাকার 
বৃত্তিরই প্রত্যয় হইতে থাকে । এই মচ্চিত্ততাই তত্ববুদ্ধি বা জ্ঞ।ন লাভের উপায়। মনোমল 
বা চিত্ব-বিক্ষেপ থাকিতে এই প্রকার বিশুদ্ধ স্থির ভাবের উদয়ই হয় না। আত্মার সহিত 
বুদ্ধির যেগ হইলে সাধক অনন্তশরণ হইতে পারেন। আত্ম।র সহিত বুদ্ধির যোগ রাখিবার 
প্রধান উপায়ই হইল ক্রিয়াযোগ। অন্ত কর্দের ভার এ কর্মে কোন বন্ধন নাই এবং এই কর্ম 
দ্বারাই বুদ্ধি স্থির ও বিশুদ্ধ হইয়। থাকে ॥ ৫৭ | 


অন্বর়। মচ্চিতঃ ( মাগত চিত্ত হইলে) ত্বং (তুমি) মংপ্রসাদাৎ (আমার অঙ্ট্গ্রছে) 
সর্ধদূর্গাণি (সকল প্রকার ছুঃখ দুর্গতি) তরিস্কসি ( উত্তীর্ণ হইবে )। অথ চেৎ (আর হদি) 
অহঙ্কারাৎ (অহ্কারবশত:) ন প্োয্কসি (ন! শুন), বিনজ্ক্যলি ( তবে বিনষ্ট হইবে ) ॥ ৫৮ 
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ভ্রীধর। ততে। যন্তবিস্তাতি তক্ছুগুঁ_মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্: সন মত্প্রদাদাৎ সর্ধাপ্যপি 
ছুর্গাণি-ছুস্তরা'ণি সাঁংসাঁরিকাণি ছুঃখাঁনি তরিস্তসি। বিপক্ষে দেষমাহ__-অথ চেৎ--যদি পুনঃ 
ত্বম অহক্কারা২--জ্ঞ[তৃত্বাভিম।নাঁৎ, মহুক্ং এতৎ ন শ্রোস্তসি, তহি” বিনজ্ষ্যসি-_পুরুষা ধা ভ্রষ্টো 
ভবিস্তসি ॥ ৫৮ 

বঙ্গানুবাদ । তাহার পর যাহা হইবে তাহা শুন]-মদ্গতচিত্ত হইলে আমার 
প্রসাদে সমস্ত ছুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিবে । বিপরীতাঁচরণে যে দোষ হয় তাহ1ও 
বলিতেছেন__ব্দি পুনরাদ্র তুমি জ্ঞাতৃত্বাভিমাঁন বশত; (অর্থাৎ নিজেকে যদি তুমি পণ্ডিত 
মনে করিয়া ) মছুক্ত বাক্য না শুন, তবে তুমি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-আমাতে সর্ববদ। চিত্ত রাখিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে, 
যাহা গুরুবক্ত গন্য, সকল শক্রর মধ্যে কেল্লাতে যে পড়িয়া যায় মন তাহা। 
হইতে যুক্ত হইবে। যন্তপিশ্ত। আমি বড়লে।ক বলিয়া অহংকার হুইয়! আমার 
কথ ন। শুন তাহা হইলে মর্বে অর্থাৎ অবন্থান্তর হ'বে- জল্মগ্রহণ করিতে 
হ'বে আমার কথাট। শুনো, পাগ্ধল।র ম।তালের কথাট। শুনে! | বাহা “আমির” 
বেষ্টনের মধ্যে আমিলেই চিত্ত অহঙ্কৃত হয় অর্থাৎ তখন আপনাকেই কর্তা বলিয়া! মনে হয়। 
প্রত “আমি”তে চিত্ত নিমজ্জিত হইলেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। এই অবস্থায় সব কেল্লাই 
পার হওয়া যায় । মনকে বাঁধিবার জঙন্ভ ষড়রিপুবর্গ কত স্থানে থানা পাতিয় বসিয়! 
আছে। তাই নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিরাঁবলম্ব করিম! ফেলিতে হইবে, মনের যেন 
কোন আশ্রয় বা অবলম্থন ন! থাকে | নিজের চিন্তকে তাহার চিত্তের মধ্যে ডুবাইয়! দিতে 
হইবে। প্রাণ বহিমু্ধী থাকিলে প্রাণম্পন্দনের সহিত চি ত্তেও স্পন্দন উঠিবে, তাহাতে কেবল 
রাশি রাশি বাসনার ফেনই উখিত হইবে । সে অবস্থায় চিত্ত বিষগ়াকারাকারিত হইয়! 
কেবল বিষয়েরই অনুসন্ধান করিবে, সে চিত্ত কখন শান্ত ব! শুন্ধ হইতে পারিবে না বা আত্মভাবে 
মগ্ন হইতে পারিবে না। ধর্শ্ন্র্ট হইলে জীব কখনও তাহার কুপা অনুভব করিতে পারে না। 
শ্বধন্শই আত্মভাব-উহাই জন্মজরামৃত্বিহীন স্থির প্রশান্ত ভাব! এই স্বধ্দে যে আপনার 
মতিকে বাধিতে ন। পারে, সেই ধর্মহীন ব্যক্তি কখনও তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারে 
না। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন_-“তমক্রতুঃ পশ্যন্তি বীতশোকো ধাতুপ্রসদান্সহিমানমা আন 
যাহারা অক্রতু অর্থাৎ কামনাশূল্ত, যাহার! বীত্তশোক অর্থাৎ শোঁকছুঃখাদিরহিত, তাহার।ই 
শরীরধারক ইন্দ্রির মনোবুদ্ধি প্রভৃণ্তর প্রসন্নত। ব! স্থিরতা বশতঃ আমার বিশুদ্ধ ঠচতন্ত ত্বভাঁব 
ব! নির্বিকার ভাব সাক্ষাৎ করিতে পারেন । 

হতরাং ভগবানের শরপাগত হইতে হইলেও পুরুষার্থের আবশ্তাক । পুরুষের 
প্রবত্ই পৌরুষ, সেই পৌরুষও ভগবদৃশক্তি। এই আঁত্মশক্তির প্রভাবেই মন 
সর্বপ্রকার আসক্তি শুন্ত হুইয়! যাইতে পারে । আত্মসাক্ষাৎকার পৌকুষ-গ্রত্বেরই ফল। যে 
চেষ্টা করিবে, যে লাগিয়া থকিবে, তাহারই হইবে, এবং তাহাও ঈশ্বরশক্কি বা আতশক্ি, 
ন্থতরাঁং তাহা করিয়! কাহারও অহঙ্কার করিবার কিছু থাকে না । যাহার! দিনরত ক্রিগ্নায় ল।গিয়া 
থাকেন, তাঁহাদের ক্রিয়ার পরাবস্থ! আসিবেই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবের জীবত্ব থাকে ন/ তখন 
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( জীবের প্রতি পরতন্ত্রত। ) 
যদহসঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোত্স্য ইতি মন্যসে | 
মিথোব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি॥ ৫৯ 


জীব শিবের সহিত মিলিয়া! শিব হইয়া যান। তাই আত্মাতে চিত রাখিয়া সর্বদ! ক্রিয়া করিবার 
উ পদেশ লাহিড়ী মহাশয় দিয়াছেন। স্থানে স্থানে ষড় রিপুবর্গের অভেগ্ভ দুর্গ এবং নিজকুত 
পুর্ব্বকর্শের সংস্কার, এ সব ভেদ করিয়া বাহির হওয়াই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্ত 
তখনই মন তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইতে পারে, ষণ্দ মচ্চত্ত হয় অর্থাৎ কৃটস্থে সর্বদা! লক্ষ্য 
রাখে । অভিমান বশতঃ নিজেকে বড় মনে করিয়া যদি সারাৎসার এই কথ! না শুন ও তঙ্গ্রূপ 
কাঁজ না কর তাহ! হইলে বিনাশ অবশ্স্ভাবী, অর্থাৎ বারবার জন্মমরণের বশীভূত হইতে হইবে। 
ভগবৎ কৃপা সেখ।নে ভরা, যেখানে সেই আপনাতে আপনি- সেখানটিতে মনোবুদ্ধিকে 
পৌছাইয়! দাও। মন হইতে সব আঁশ! সব কল্পনা নিঃশেষে দূর করিয়া! দাও, তবে তুমি 
অকিঞ্চন হইতে পাফিবে। এই অকিঞ্চনের প্রতি ভগবানের অসীম কপা ॥ ৫৮ 

অম্বয়। অহঙ্কারং আশ্রিত্য ( অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) 
ইতি যত মন্তসে (এইরূপ যেমনে করিতেছ ) তে (তোমার ) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চন্ন ) 
মিথ্যা এব (মিথ্যাই) [কারণ] প্রকৃতিঃ ত্বাং (প্ররুতি তোমাকে ) নিয়োক্ষ্যতি (যুদ্ধে 
নিছুতক্ত করিবে) ॥ ৫৯ 


প্রীধর। কামং বিনজ্ষ্যামি ন তু বন্ধৃতি্যুদ্ধং করিয্তামীতি চে? তত্রাহ-_-বদহক্কারমিতি | 
মছুক্তম্‌ অনাঁদূত্য কেবলম অহঙ্কারম্‌ অবলন্থ্য যুদ্ধং ন করিয্যমি ইতি বং মন্তসে-ত্বম্‌ 
অধ্যবস্তসি। এষ তে ব্যবসায়ে মিথ্যে, অন্বতন্ত্ত্বাৎ তব। তদেবাহ-_প্রকৃতিঃ ত্বাং 
রঞজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিষোক্ষযতি_ যুদ্ধে প্রবর্তরিস্ত্যেব ॥ ৫৯ 

বঙ্গানুবাদ । [ আমার ত্বাঁভিলাষ নষ্ট হউক, তথাপি বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ করিব না_ 
যঙ্দি এইরূপ বল, তাহার. উত্তরে বলিতেছেন ]- আমার বাক্য অনাদর করিয়া, কেবল 
অহঙ্কার অবলম্বন পূর্বক "আমি যুদ্ধ করিব না” এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার এ 
অধ্যবসায় মিথ্যা] কাঁরণ তোমার স্বাধীনতা নাই। তাহাই বলিতেছেন_ষে তোমার প্রকৃতি 
রজোগুণরূপে পরিণত হইয়া (কারণ তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব ) তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত 
করিবেই ॥ ৫৯ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যগ্ভপিন্তা দেমাক্‌ করে না ক্রিয়া কর যে আমি 
বড়মান্ুুব আমি আবার ত্তিয়া কি কর্ব_তবে ফলাকাগক্ার সহিত আমি স্বর্গে 
যাই আমি কৈলাসপুরে বাই__আমার হেন হ'ক, আমার তেন হ'ক, এ জমুদ্ধয়ই 
নিছে কিন্তু & প্রকৃতি ছ্বারায় মিথ্যা ব্যবসা করিলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে, এবং কাজে কাজেই পরে এই ক্রিয়াই আপনা আপনি করিতে 
হইবে, যখন দুঃখ ব্যতীত সুখ স্থায়ী কিছুতেই দেখিবে ন1।-যুদ্ধ করিব 
না--এ নিশ্চয় তোমার টিকিবে না। কারণ জীব মাত্রেই প্রকৃতির দাস। তুমি ইচ্ছা 





৪০৬ জীমস্তগবদগীত। [১৮শক্াঃ 


্বভাবজেন্‌ কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্ধাণা | 
কর্তং নেচ্ছসি যম্মোহাৎ করিস্যহ্যবশোহপি তত ॥ ৬০ 


না করিলেও তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তৌমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবেই। আমার আত্মদর্শনে 

কাজ নাই, আমি যাগ ষজ্জ ব্রত নিয়মাদির ছারা শ্বর্গাদি লাভ করিব, আত্মদর্শনে যে হাঙগাম! সে 

হাজামা পোৌহাইতে রাজি নাহ--একথা বলিলেও চলিবে না। বারবার জগ্ম মৃত্যুর ছুঃংখ 
দশন করির! এবং স'সারে বিবিধ ক্েশ তাপ ও বিরহের জালার দগ্ধ হইয়া আত্মাচ্সন্ধানের 

জন্ত একদিন আমাকে বাধ্য করিবেই ! কারণ যাহার। জন্মজম্মাস্তরীর সংস্কার বশতঃ রজঃ 

সত্ব মিশ্রিত ত্বভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা একান্ত আসক্তচিত্তে সংসার লইয়া থাকিতে পারে 

না, তাহাদের নিজ গ্ররুতিই আম্মজিজ্ঞ/স/র জন্তক নিজেকে ব্যাকুল করিরা তুলিবে। সেইজগ্ত 

আত্মজ্ঞান লাভার্থ চেষ্ট1! ব! যুদ্ধ কর। যাঁহ! তৌমার পক্ষে স্ববভাঁবিক তাহ! করিবে না কেন 

বলিতেছ ? তুমি ক্রিয়া কর, তবে এইটুকু বিচার রাখিও যে ক্রিয়াতে তোমার যেন ফলাকাজ্ষ! 

ন! থাকে, তাহ! হইলেই কৌশলে প্ররুতিকে বশ করিতে পাঁরিবে। এখন যাহ! অসাধ্য 

মনে কৰিতেছ ক্রিগ্নাভ্যাসে সতত সচেষ্ট থাকিলে €যাহ! তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ) তুমি 

একদিন এরূপ অবস্থা লাভ করিবে যখন আর তোমাকে এজন্ত হানাহানি লড়াই করিতে 

হইবে না। তোম।র ন্বভাব আপন। আপনি পরিবর্তিত হইয়! যাইবে | তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব 

বলিয়া চিরদিনই যে তোমাকে ক্রিয়। করিয়াই যাইতে হইবে, স্থির নিশ্চল আর হইতেই পারিবে 

ন1, তাহা নহে। কিন্ত এখনই যদ শাস্ত ছ্কির হইয়! বলিয়া থাক এবং তজ্জন্ত ক্রিপ্নার চেষ্ট। 

পর্যন্ত ত্যাগ কর তাহ! হইলে চলিবে না! তোমার স্বভাঁবই তোমাকে ক্রিগ্না করাই! তবে 

ছাঁড়িবে। ক্ষত্রিয় স্বভাব তোমার, তুমি এক্ষণে ব্রাক্ষণের মত ঠিক শান্ত ভাবে ধ্যান মগ্প হইয়া! 

থাকিতে পারিবে না, এখন যদি ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ ছাড়িয়া চুপ করিয়াই বসিয়া থক, তথ।পি তুমি চূর্ণ 
করিয়। থাকিতে পারিবে ন1। যদি শৃদ্র হইতে তাহা হইলে ঢুল আসিত, বৈশ্ত হুইলে 

কত প্রকার ল(ভাঁলাভের খতির়ন করিতে ! কিন্তু তুমি ষে ক্ষত্রিয়, ভূমি চুপ করিয়া থাকিলেও 

তেমার মন ক্রিক! করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়। উঠিবে, এইজন্ধ নিজ প্রকৃতিমত কাজ কর। 

ক্ষতিয়ত্বভাবে শাস্ত শুদ্ধ স্থির ভাব মধ্যে মধ্যে আসে, এইজন্ত সেই অবস্থার 

প্রতি লৌভ আছে কিন্ত এখনও তে! পর'বস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পার না! এজন্ত তোমার 

মনে কেশ হওয়াও ত্বাঁভাবিক, কিন্ত ক্রিয়। (যুদ্ধ) ব্যতীত খন এ ক্লেশ উপশমের আর 

কোন উষধ নাই, তখন ক্রি না করিয়া আর উপায় কি? যদি একান্তই গৌয়ারতুমি 
করিয়া ক্রিয়া! না কর, তবে জন্ম মরণের হাতি এড়াইবে কিরূপে ? এই জন্মমরণের অশেষ 

ক্লেশ ভোগ করিন্ন! আবার একদিন নিজে নিজেই ক্রিয়া করিবার জন শ্রগ্রুর নিকট আসিয়া 

ঈড়াইতে হইবে। গুরুই লক্ষ্াভেদের সাধন দেখাইয়। শিস্বকে কতার্থ করিয়া! থাকেন। 

তবে প্রকৃত শিল্ত হওয়। চাই ॥ ৫৯ 


অন্থয়। কোৌন্তেয় (হে কৌন্তের ) মোহাৎ ( মোঁহবশতঃ ) যং কর্ত,ং ন ইচ্ছসি (যাহা 
করিতে ইচ্ছ। করিতেছ ন1) হ্বভাবঙজেন (ব্বভাবজাত ) শ্থেন কর্দণা €ন্বীয় বর্শা) 


১৮ অং] শ্রীমহ্গব্দগীত! ৪৪১ 


নিবন্ধ: (আবদ্ধ তুমি) [স্থতরাং ] অবশঃ অপি (অবশ দি তৎ করিস্কসি (তাহা 
করিবে )॥ ৬৭ 


ধর । কিঞ্চ__ত্বভ1বজেনেতি । হ্বভাঁব: ক্ষত্রিয়ত্বে হেতুঃ পূর্ধবকর্ম্মসংস্কারঃ, তন্মাৎ 
জাতেন শ্বীয়েন কর্দণা-_-শৌর্যাদিন] পূর্বোজেন নিবন্ধঃ--যস্ত্রিতঃ, ত্বং মোহাৎ যত কর্ম-. 
যুদ্ধলক্ষণং, কর্ত,ং ন ইচ্ছসি, অবশঃ সন্‌ তৎ কর্ম করিস্যসি এব ॥ ৬ 


বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ] শ্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব হেতু পুর্বকর্মসংস্কারজাত 
শৌধ্যাদি স্বীয় কর্ন দ্বার! তুমি নিয়ন্ত্রিত। মোহবশতঃ এখন যে যুদ্ধর্ূপ কর্ম করিতে ইচ্ছ। 
করিতেছ না, অবশ হইয্লাও এ সকল কর পরে তোমাকে করিতে হইবে ॥ ৬০ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_আপনার আপনার আত্মা আপনার কর্্দেতেই 
নিঃশেবব্ধপে বন্ধ যেমন তুমি ব্রন্দেতে থাক ত ব্রক্ষেতে যাবে, অন্ক দ্বিকে 
আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি কর ত সেইখানে যাঁবে-তুমি ভালরূপ ক্রিয়া কর ভালরূপ 
কল পাইবে, বদ্দিত্তা মোহেতে ক'রে অন্ত বস্তুতে আজক্তিপুর্বর্বক দৃষ্টি করিয়া 
থাক আত্মাতে ন থাক-_পরে জন্ম স্বত্যু দুঃখভোগ করিয়া! শাস্তিযুক্ত হইয়া এই 
ক্রিয়া করিতে বাধিত হইবে কারণ ইহা ব্যতীত অন্ত গতি নাই।-_ জীব পুর্ববলগ্ম- 
সংস্কারজাত স্বভাবের দ্বার! সম্পূর্ণপ্নীপে আবদ্ধ, প্ররুতির সে বঝেষ্টন উলঙ্ঘন করিব!র সাধ্য 
কাহারও নাই । জীবত্ব যেখানে, সেখানে সে স্বাধীন নহে, প্রকৃতির অধীন । তাহার নিজ স্বরূপে 
তিনি সদা! মুক্ত, সেখানে প্রকৃতিও নাই । আত্মার শ্বরপে কখন দাগ লাগে না, তাহা! সর্বদাই 
ক্বতন্ত্র, প্রকৃতি-পরতম্ত্র নহে। তবে রক্তবর্ণ কাচের পাত্রের মধ্যে জলকে যেমন রক্তবর্ণ বলিয়া 
বোধ হয়, তদ্রপ প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিলে (জীবভাবে আত্ম! প্রক্কৃতি যুক্ত ) 
প্রকৃতির গুণে আত্মাকে লিগ্ত বলিয়! মনে হইবেই। তাহা অন্তথ! করিবার উপায় নাই । বখন 
সাধক ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থ। প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মন ষখন শরীর, প্রাণবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের 
অতীত হুইয়! আত্মন্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন যেখানে ব্রহ্ম ছাঁড়া আর কিছুরই অন্তধ থাকিবে 
না, প্রতিও থাকিবে ন', প্রকৃতির অচছুভবও থাকিবে না। তখন প্রকৃতি থাকিলেও আত্মার 
সহিত গ্ররুতি যুক্ত ন! থাকার প্ররুতির কাধ্য আর আত্মাতে অধ্যাসিত হইবে না। প্রক্কাতি- 
মুত আত্ম(র উপর আর প্রকৃতির কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। আমি মুক্িলাভ করিব বলিলেও 
আমার মুক্তি হইবে না, আমি বন্ধ থাকিব বলিলে ও আমি বদ্ধ থাকিতে পারিৰ না! । পূর্ব পূর্ব 
কর্মবশতঃ যাহার যেরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নিঠ্। বা কন্ম চেষ্টাও তদ্রুপ হুয়। যাহার 
জ/ন-বৈরাঁগ্যের সংস্কার আছে, সে সাধনার দিকে মুক্তির পথে চলিবেই, তাহার সাময়িক ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার উপর উহা নির্ভর করে 'না। সকলেরই স্বভাব নিঅ-নিজ-কর্্মাচ্যারী গঠিত, ০স 
স্বন্তাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে ন।। হদ্দি বল জীবের স্বাধীনতা তবে কোথায়? তাহার 
উত্তর এই বলি ঘে-_জীবভাবে জীবের স্বাধীনতা নাই, জীব নকল ব্ব-স্ব-কর্দজ প্রকৃতির দ্বার! 
আবদ্ধ, সুতরাং জীবভাব থাকিতে জীবের স্বাধীনতা নাই। তবে জীবের জীবত্ব মোচনের 
উপায় আছে। জীব স্ব-স্বরূপে শুদ্ধ চৈতন্ত, নিক্ষিয় ও নিরুপাধিক। তিনি প্রকৃতির কর্দকে 


€১ 


৪৪২ শ্রীমন্তগবদগীতা [ ১৮শ অঃ 


অনীকার- করিয়! আবদ্ধ হন। প্রকৃতি আপনার কর্ম করিবেই, কিস্ত সে অবস্থাতেও আত্মা 
তাহাতে লিপ্ত নহেন, ইহা বুঝিতে পাঁরিলেই জীবের হ্বরূপে অবশ্থ/ন হয়। 
“মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্বমানো, মুখত্বাৎ পৃথকেদন নৈবাস্তি বস্ত | 
চিদাভ!সকো ধীধু জীবোহপি তদ্ব, স নিত্যোপলকিম্বরূপোহ্হমাত্ম। ॥ 
বথা দর্পপাভাব আভাসহানৌ, যুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং | 
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকে। ঘং, স নিত্যোপলব্ধিম্বরূপোহ্হমাত্মা! ॥” 


দর্পণে দৃশ্টমান মুখ-প্রতিবিষ্ব যেমন প্রত মুখ হইতে পৃথক বস্ত নহে, সেইক্ষপ বুদ্ধিদর্পণে 
আত্মপ্রতিবিষ্বূপ আভাস যাহা জীব নামে কথিত, তিনিও পরমাত্মা! হইতে পৃথক নহেন। 
সেই নিত্যবোধন্বরূপ আত্মাই আমি! 


যেরূপ দর্পণের অভাব হইলে প্রতিবিশ্বের অন্রাঁব হয়, তখন এব্মাত্র কল্পনাহীন মুখই 
বিদ্যমান থাকে, তদ্রপ বুদ্ধিরূপ দর্পণের অভাবে ষিনি প্রতিবিষ্বশূন্ত বা আঁভাঁগহীন হইয়া 
'বিষ্কমান থাকেন, সেই নিত্যবোধ স্বরূপ আত্মাই আমি। 


এপ হয় না যে প্ররুতির গুণ এবং সেই হেতু তাহার কর্ম সমুদয়কে আত্ম। সর্বদা শীসন 
করিয়া বেড়াইবেন । প্রকৃতির গুণাচুরূপ কর্ম হইবেই, কিন্তু আস্ম। তাহাতে কখনও লিপ্ত নহেন 
ইহা জানিতে পারিলেই আত্ম! প্রকৃতির নিগড় হইতে মুক্তলাঁতভ করেন। 

পৃর্ববাভ্যাল বশত: জীব বিষয়ে আপক্তদৃষ্টি হঈলে তাঁহার কই্-ভোগও অনিবার্ধা, কিন্ত 
কষ্ট ভে/গ করিয় জীব সেই কঈ-ভোগ হইতে পরিত্রাণ চাঘ, তখনই তাহার সাধনার 
দিকে লক্ষ্য পড়ে । জন্ম-জরা-ম্বতার কষ্ট দেখিয়া! জীবের নিজ প্ররুতিই তাহা হইতে 
মুক্তির সৌপান অন্বেণে তৎপর হয়। তাই সনগুরুগণ বলেন, যদি এখন হইতে 
ভাল করিয়! ক্রিয়ার অভ্যাসে মন দাও, তবে তোমার মুক্তির পথ পরিফাঁর হইয়া 
উঠিবে, যদি আলম্ত বা প্রমাঁদবশতঃ ক্রিয়। করা কঈকর বো কর, তবে তোমাকে 
এখনও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভেগ করিতে হইবে। কিন্তু সেই সব দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর 
তোমার চিত্ত তাহা হইতে মুক্তি লাভের অন্ত স্বত:ই উদ্যোগী হইবে | যাহা পরে করিতেই 
হইবে, তাহা এখনই অগ্ুষ্ঠঠন কর, তাঁাতেই কল্যাণ লাভ করিবে ॥ ৬৯ 


টিরএনির টি তিনি রিটন টির সদ শপ পাপ সা সে সে শ্ি আপপপ (ক আস শষ শত লি সপ শিপ || সর পপ পা. সা, ৭ গত সপ ০৮- পাপ 


* আল্মার উপর প্রকৃতির কর্তৃত্ব কোন কালেই নাই কোন দিনই নাস্মা ্রকুসতির কাঁধ্যে লিপ্ত নহেন | তবে 
যেমন কোন সাধুপুরুষ কোন উদ্দেশ্য বশহঃ নহে, কেবল খেলার ছলে যদি চুরি করেন, এবং তখন যদি তাহাকে 
শাস্তিরক্ষকের! ধরিয়! ফেলে, তবে তিনি ধৃত হন সত্য ; কিন্ত সে অবস্থাতেও এ কর্দা তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে 
না, কারণ সে কর্মের প্রতি তাহার আসক্তি নাই এবং ভিনি চৌধ্য করের ভান করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি 
প্রকৃতি-পরতস্ত্র হইয়া যাইবেন তাহাঁও নহে । শুদ্ধ আল্মার সম্বন্ধে বদ্ধ মুক্তি কিছুই চিন্তনীয় নহে, কারণ প্রকৃতি 
সইতে তিনি সদ] মুক্ত, তবে যেখানে প্রকৃতির বগ্ঠতা আছে সেখানে প্রকৃতির বশে অবশ ভাবেই জীবকে কর্ণ 
করিতে হর়। সাংখ্য মতানুষায়ী প্রকৃতিই সেই কর্ম করান, আর বেদীন্ত মতে ঈশ্বরই মায় ঘবারা এই সব কর্ণ করিবার 
প্রেরগা। দেন ॥ সুতরাং অবশ হইয়াই জীবকে ম্বভাবের বশে ব! ঈশ্বরেচ্ছার অনুসরণ করিতে হয় । কিন্তু ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় প্রকৃতি পৃথক হইয়া বান অথব] ঈশ্বর নিষ্গ মায়া সংহরণ করেন । মোটের উপর উহ একই কথ।। প্রকৃতি 
পৃথক হইয়া! যাইলেও তাহার কর্ণ করিবার সামর্থ্য থাকে না, তখন প্রকৃতির খাক1 ন। খাক| মান হইয়। দাড়ায় ॥. 
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( জীব ঈশ্বরাধীন, অন্তরধ্যামী পরমেশ্বরই পরিচালক ) 
ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃন্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি | 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি যন্ত্রারূটানি মায়য়। ॥ ৬১ 


অনুয়। অর্জুন ( হে অর্জুন ) ঈশ্বর: ( পরমেশ্বর ) মায়র! ( মায়াশক্তিত্ারা ) যন্ত্ারঢানি 
[ ইব ] (বস্ত্র পুত্তলিকার ন্যায়) সর্বভূতাঁনি (ভুত সকলকে )্রাময়ন্‌ (ভ্রমণ করাইয়া) 
সর্বভূতানাং হদ্দেশে ( সর্ব্ব জীবের হৃদয় দেশে ) ঠিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন ) ॥ ৬১ 


প্রীধর। তদেবং ক্লোকহয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্ং স্বভাবপারতন্ত্রং কর্পার- 

তত্ত্রং চে।ক্তম্‌। ইদানীং ম্বমতমাঁহ_ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্‌। সর্ববভূতানাং হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরঃ-- 
অন্তধামী তিষ্ঠতি। কিংকুর্বন? সর্বাণি ভূতানি মায়া নিজ শক্তযা, ভ্রামক়ন্-_তত্তৎ 
করনত প্রবর্তীয়ন। যথ৷ দারুষন্ত্রম আন্ঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সুত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদৎ 
ইত্যর্থ:। য্ধা যন্ত্রাণি__শরীরাণি আর়ঢানি ভূতানি-__দেহাঁভিমানিনঃ জীবান্‌, ভ্রাময়ন্‌ ইত্যর্থঃ। 
তথ! চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ-- 

“একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গৃঢ়ঃ 

সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। 

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাঁসঃ 

সাক্ষী চেতাঃ কেবলে! নিণণশ্চ” ইতি। 
অস্তর্ধযামিত্রাক্ষণঞ্চ_“য আত্ম(ন তিষ্ঠন্‌ আত্মানং অন্তরো যময়তি* যম্‌ আত্ম! ন বেদ, যস্ত 
আত্মা শরীরম্‌, এষ তে অন্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ* ইত্যাদি । (বৃহদরণ্যক ) . ৮ 3 


বঙ্গানুবাদ । [ এইরূপে ছুইটি শ্লকে সাংখ্যাদি মতে জীবের প্রকতি-পা 

(প্রকৃতির অধীনত। ) ও স্বভাবপারভশ্্য এবং কর্দপারতস্ত্রোর কথ! বল! হইল। ' এখন ছুইটি 
শ্লোকে স্বীয় মত বলিতেছেন ]--সকল ভূতের হৃদয়-মধ্যে অন্তরধ্যামী ঈশ্বর রহিয়াছেন। কিরনপে 
আছেন? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন) ষে সমস্ত ভূতগণকে মায়াহ্বারা অর্থাৎ স্বীক্শক্তি প্রভাবে 
নিজ নিজ কর্শেতে প্রবর্তমান করতঃ রেহিয়াছেন )। যেমন সুত্রধার দারুষন্তরে আদল কৃত্রিম 
ভূতগণকে ভ্রমণ করায় তন্রপ। অথবা যন্ত্র শব্ধে শরীর, তাহাতে আরঢ় দেহাঁভিমানী জীবগণকে 
ভ্রমণ করাইয়া-ইহাই অর্থ। এ বিষয়ের প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্র া--“এক দেব 
অর্থাৎ পরমাত্ম! ধিনি সর্বভূতে গুঢ়ভাবে স্থিত এবং তিনি দর্বব্যাপী ও সর্ববভূতের অন্তরাজ্থা ? 
তিনি কন্মীধাক্ষ বা সকল কর্মের নিয়স্তা এবং ভূতগণের অধিবাস অর্থাৎ অধিষ্ঠানম্বরূপ |. 
তিনি সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা ও চেতর়িত এবং কেবল অর্থাৎ নিরুপাধিক ও নিগুণ অর্থাৎ 
গুণতীত। অন্তর্যযা মিত্রাঙ্গণে আছে-_“যিনি আঁত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়াও বুদ্ধির 
অন্তর এবং বুদ্ধিকে ধিনি পরিচালিত করিতেছেন ( তবুও ) বুদ্ধি বাহাকে জানিতে পারে না, 
এবং বুদ্ধিই ধাহার শরীর অর্থাৎ উপাধি, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্ধ্যামী এবং অম্বত* ॥ ৬১ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ঈশ্বর ক্রিয়ার পর অবস্থায় হদয়েডে স্থিতি সকল 
ভুভেই-আছেন,টর এবং অচরে ব্রন্গ ব্বরূপে, ইড়া পিল স্ুবুক্জা ছবরূপ যন্ত্রে 


৪০৪ শ্রীমন্তগবদগীতা। [ ১৮শ অঃ 


দ্বারা সব ভূতকে. অর্থাড হইয়াছে বাহার আর হু'বে যার! তাহাতে আবৃত 
হুইয়া_আরঢ় অর্থাৎ অন্ত বস্ততঃ যাহা। মিথ্যা তাহাকে সত্য জ্ঞান করিয়াঁ_ 
জ্রমণ_মায়া অর্থাৎ আসক্তি পুর্ব্বক দৃষ্টি করিতেছে ।_ প্রতির প্রেরণায় জীবকে 
'অহরহঃ কর্ম-চক্রে ঘুরিতে হর, এবং তাহারই ফলে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। 
ইচ্ছ। না থাঁকিলেও জীবকে প্রকৃতির বশে পড়িয়া জন্স-স্বতযুর চক্রে বার বার ঘুরিতে হয়। 
বন্ধ জীবের আত্মন্থাতন্ত্য নাই) তবে উপায় কি? ভীবের কি তবেমুক্তি নাই? না, ইহ! 
নহে, জীব মুক্তি লাভ করে, এবং মুক্তি লাভ করিয্নাই জীবের প্রকৃতি-পারতস্্য ঘুচিয়া যায়। 
অনান্দি কর্ধ-বশে বা ষে কারণেই হউক জীব প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। বেদ ও 
অধ্যাত্ম শাস্থ বলেন-_ জীব এই অধীনতা-দাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে প|রিবে, ঘি সে 
সচেষ্ট হয় । জীব বদ্ধ বলিয়াই তাহার মুক্ত হইবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক । ভগবান বা পরমাত্মা 
সকল অবস্থাতেই প্রকৃতির অধীন্বর, তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন নহেন, জীবও সেই 
পরষাত্মারই অংশ। যতদিন জীব পরমাত্ম1! হইতে আপনাকে স্বতস্ত্ররপে দেখে, ততদিন সে 
বন্ধ, ততদ্দিন প্রকৃতির বশ্ঠতা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে । যখন সে জ্ঞান লাভ করে, 
আপনার স্বরূপ অবগত হয়, তখন তাহার প্ররুতিপরতঙ্ত্রতার অবস্থা! শেষ হইয়। যাঁয়। কেন ষে 
চেতন জীব মারার বশীভূত হয_-সে অতি রহস্ত ব্যাপার ! অধ্যাত্ম শাস্ত্র চিত্তকেই মারার নীভি- 
দেশ কল্পনা করিয়াছেন, সেই চিত্ত-চক্র অবরুদ্ধ হইলে মারার থেলাও থামিয়া যার। অনাত্- 
বিষয়ে আত্ম-বুদ্ধি এবং আত্ম-বিষয়ে অনাত্ম-বুদ্ধি উৎপন্ন করাই মায়ার কার্ধ্য। এই মায়াই 
বিষুঃ-শক্তি বা ভগবানের কাধ্য উৎপাঁদকসমর্থা শক্তি। সেই শক্তির শরণ গ্রহণ করিলেই 
জীব মৃত্যুরূপ সংসারসিন্থু উত্তীর্ণ হইতে পাঁরে। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন । বিষুঃ-মায়! 
ও বিষ্ক-শক্তি_একই কথা । বিধুর ও মায়া অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এই মায়ামিশ্রিত ঠৈতন্তই 
নারায়ণ বা নারারণী। তত্ে ইহাকেই মহামার! বলিয়াছেন, বেদ ইহাকেই মূখ্য প্রাণ 
বলেন, যোগীর! ই হাকেই স্থির প্র(ণ বলিদ্নাছেন। মায়ার কাধ্য-_এই দেহ। এই দেহকে 
অবলম্বন করিয়াই জীবের জদ্ম ষাতায়াত,--ইহাই মায়ার থেলা। মগগুষ্যদেহটা প্রকৃতি) যে ভাবে 
নির্শিত হইয়াছে এবং জীব দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! যেরূপে বন্ধ হইয়াছে, আবাঁর সেই দেহটাকে 
ধখাধখ ভাবে জানিতে পাঁরিলেই জীব তাহাতেই মুক্তির অবকাশ দেখিতে পাইবে, সেইক্ষপ 
ব্যবস্থা করিয়াই দেহের গঠনপ্রণালীর নির্মাণ ব্যবস্থ! হইয়ছে। বিবিধ লাড়ী-মুখে প্রাণের 
গতি হইলেই মন উন্মত্তের মত সংসার-চক্রে পরিভ্রদণ করে,--উহা রোধ করিবার একমাজ 
উপায়--প্রাণকে স্থির করা । মহাভারতের শাস্তিপর্ধরবে আছে-_“মহুয়দিগের দেহে বাতাি- 
বাহিনী দশটী নাড়ী জাছে। উহারা পাচ ইজজিয়ের গুণ ছারা! পরিচালিত হন । অন্ঠান্ঠ সহস্র 
সহ লুপ নাড়ী--এ ছশটী নাড়ীকে আশ্রয় করিয়! শরীর-মধ্যে বিকৃত রহিয়াছে । নমদী-সমৃদয় 
' যেমন বথাকাঁলে সাগরকে পরিবন্ধিত করে, তজ্গপ এঁ সমস্ত শির! দ্ধেহের বৃদ্ধি সাধন করিয়া 
থাকে। য/নবগণের ধায়-মধ্যে নোবহা! নামে যে শিরা আছে, এ শির! তাহাদের সর্ব গার 
হইতে সহল্লজ শুক্র প্রহণপূর্বক উপস্থের উম্মুখ করিয়া দেয়। সর্বগাত্রব্যাপিনী অন্ন 
শি্পাস্সদূময় এ শিরা হইতে বহির্গত হইয়া! তৈজসঞগ বহসপুর্বক গর দর্জির) স্স্পাদদ 
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করে। মন্থন-দণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ত্বত মথিত হয়; তন্ররণ স্ধলপজ শ্্ী-দর্শনাদি ঘার। 
শুক্র উত্তেজিত হইয়। থাকে । স্বপ্রাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসবেও মন যেমন সক্ষরজ অনুযাগ প্রাপ্য 
হয়, তন্দরপ এ অবস্থার মনোব1 নাড়ীও দেহ হুইতে সন্ধল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া! দেয়” । 
তাহ। হইলে দেখ! যাইতেছে--নাড়ী-মুখেই বাহ্ৃপ্রবৃত্তি স্ফুরিত হুইয়] এই গুণমর়ী সংসার:লীল। 
চালাইতে থাকে । তাহার নিরোধের কি উপান্ন_-তাহাঁও শান্তি-পর্ঝের এ স্থানে উল্লিশিত 
রহিয়াছে-_“বাহা-প্রবৃত্তিশন্ত মহাজ্মাগণ যোগবলে ক্রমে ক্রেমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অস্ত- 
কালে সত্য-লে।কপ্রদ সুযুয়া-মার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণপূর্বক মোক্ষ লাভ করিয়। খাকেন। 
মচৃস্তের মন বিশ্বাত্ক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদয় বিষয় স্বপ্রের স্তর প্রতিভাত 
হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশ!লী, বাসনাবিহীন, মন্ত্র-সিদ্ধ ও সর্বশক্রিসম্পর হয়”। 
যোগ-ক্রিয়া অভ্যাসের ফলে বাহ্‌ সক্ষল্পদি রুদ্ধ লইলে ক্রিদ্ার পর-অবস্থার হৃদয়ে যে 
একপ্রকার স্থিতি বোধ হয়, তাহাই ঈশনশীল ব! ঈশ্বর ভাব । যোগীর! এই অবস্থাটা প্রাপ্ত 
হইলেই বুঝিতে প|রেন-_ জগতের নিয়ন্তা কে ? কাহাঁর শক্তিতে এই জগৎ ডি ৫ 
তখনই বুঝিতে পার] বায়-_ 
“জগত্বং জগদাধারম্তমেব পরিপালকঃ। 
ত্বমেব সর্বভূতানাং ভে।ক্তা ভোজাং জগৎপতে ॥” অধ্যারামায়ণ 

দেহমধ্যেই রহিয়্াছেন সেই ঈশ্বরকে বুঝা যার কিরপে? জগৎ বাহার 
কটাক্ষপাতে চলিতেছে, সেই জগতের শাসক বা ঈশ্বর সকলের হনয় দেশে স্থিতিরূপে 
সর্বদাই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে জানিবার উপায় এই যে মৃলীধারাদি পঞ্চ ত্র ভেদ 
করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে ষে নুষুয়! নাড়ী প্রবাহিত হইক্গাছে এবং সেই ্তুযুস্নানাড়ীমধ্যস্থ 
যে ব্রহ্মনাড়ী বর্তমান রহিক্নাছে, তাঁহার অন্তর্গত যে শক্তি বা ব্রদ্ধাকাশ রহিম়্াছেন,- উহাই 
সর্বশক্ষিসম্পর ঈশ্বর, তাছারই শালনে পঞ্চতত্ব-মন-ইন্দ্রিযাদি ভূতনি5য় শ্ব-স্ব-কর্শে প্রবৃত 
রহিয়াছে, উহা ন! থাকিলে পঞ্চতত্ব কর্ধক্ষম হইতে পারিত না । 

“ভরাদন্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সুর্য | 
ভয়াদিজ্্রশ্চ বার়,শ্চ মৃত্যুধাীবতি পঞ্চম: 0” কঠ উঃ 

প্রাণশক্জিরূপে প্রকাশিত জগৎ কারণ বর্গের ভয়ে বা নিয়মে বাধ্য হইয়া অগ্নি প্রজলিত 
হইতেছে, ইহার ভয়ে তপন উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে ইন্দ্র, বাযু.ও মৃত্যু ব্ব-স্ব-কাধ্যে ধাবমান 
হইতেছে । আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে দেখা যায় ষে প্রাণশক্তির শাসনে এই ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মরুৎ ব্যোম বা মেরুদও মধ্যগত পঞ্চ-চক্রস্থ শক্তি হ্ব-্ব-কার্যো নিযুক্ত রহিয়াছে । মহাপ্রাণ 
বা ব্রহ্মাকাশ সর্বত্র অর্থাৎ মুলাধারাদি পঞ্চভুতময় স্থানেই লক্ষিত হইতে পারেন, কিন্ত প্রধানত: 
ইনি আজ্াচক্রেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত আছেন। এই চক্রগুলির হন্দেশে অর্থাৎ মধ্যক্থলেই 
কুটন্থ জ্যোতিঃ নির্বাত স্থানে প্রদীপশিখার মত প্রজ্লিত রহিয়াছেন। আবার প্রতোক 
চক্রের কৃটস্থই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটগ্থের সহিত সমহুত্র ভাবে মিলিত, যেন সকল চক্রে জাজ্ঞাচক্রের 
জে)াতিঃই দীপ্যমান রহিয়াছে । এইজন্ত এক আজ্ঞাচন্রে লক্ষ্য রাখিলেই সমন চক্রস্থ কৃটন্ছের 
প্রতিই লক্ষ্য বরা হয়। অই আজ্ঞাচত্রস্থ কৃটন্থে লক্ষ্য করিতে পান্গিলেই সর্বূতস্মিত 
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( সর্ববচক্রের অন্তত ) বরহ্মনাড়ী দিয্কা। গমনাগমন হয় এবং তাহ! হইলেই সর্বাতোতাবে তাহার 
শরণ লওয়। হয়। ( এই কথা পর গ্পোকে বলিবেন )। 

ক্রিয়ার পর-অবস্থার স্থিতিই বিষু্পদ, উহাতে স্থিত হইলেই গ্রধ বিশ্বাস হয়। সর্বদ! চন্দ্রের 
মত জ্যোত্সা দেখা যায়, হুশ্ম বার, € অনিল) সুযুয।য় সর্বদ! থাকে, এবং প্রত্যুষের মত প্রকাশ 
অন্ভব হর, সেই প্রক।শের মধ্যে যাহা ইচ্ছা! কর! যায়, সমন্তই দেখা! যাগ । জ্যোতিংস্বরূপ অগ্নি 
দেখ। যায়, সূর্ধ্যন্বরূপ কৃটন্থ দেখিতে পাওয়া! যায় এবং কৃটস্থের মধ্যে নক্ষত্র, নক্ষত্রের মধ্যে 
গুহা এবং গুহ মধ্যস্থ আকাশে ত্রিতুবন রহিয়াছে দেখ! যায়। প্রত্যেকের শরীরের মধো 
মূলাধারে কুলকুগুলিনী শক্তি নুষুপ্ত। রহিয়!ছেন,_ উনিই সুষুন্নাস্থ-শক্তি। ক্রিয়া! হারা এ শক্তি 
জাগ্রত হইলে সাধকের তখন অতি হুস্রূপে শরীরের মেরুদণ্ডে স্থিতিরূপে পঞ্চতত্ত্ে প্রবেশ 
করিবার ক্ষমত। হয়। এই স্থিতি হইতেই “পর্ধং ব্রহ্মময়ং জগৎ" বলি! বোধ হয়, তখন আর 
কিছু আবরণ থাকে না, স্্তরাং ডিতর বাহির-_সব এক হইব যাঁয়। হুযুয্নায় থাকিতে থাকিতে 
ক্রিয়ার পর-অবস্থার় মূলাঁধার হইতে ব্রহ্মন্ধ, পধ্যস্ত সর্বদা আটকাইয়া থাকে, তখন প্রাণের 
বাম, দক্ষিণ ও মধ্য শ্োত একন্বোত হওয়ায় কুলকুগ্ডলিনী তখন আত্মাম্বরূপে সর্বব্যাপক 
হইয়া যান, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেখানে সেই জন্ভ করাঁকরিও কিছুই 
থাকে না। এই অবস্থা প্রণ্ত্ির জন্যই ক্রিযনা করা উচিত। ক্রিদ্না না করিলে প্রাণের 
অচল বা স্থির অবস্থ৷ বুঝ| যাক না। এই পঞ্চপ্রাণের প্রাণস্বরূপ ষে মুখা প্রাণ_-তিনিই কুটস্থ। 

“এতন্মজ্জায়তে প্রাণে মনঃ সর্বেন্দিকাণি চ। 
খং বাযুজ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥” মুণ্ডক 

এই মুখ্য প্রাণ হইতেই প্রাণ অপান প্রভৃপ্ত পঞ্চ প্রাণের উৎপত্তি হয়। সম্বল্প বারা 
চঞ্চল হইলেই মুখ্য প্রাণ বিভিন্ন প্র/ণরূপে মন ইন্জ্রিয় ও দেহাদ্ির মধ্যে শক্তি বিস্তার করে। এই 
পঞ্চ প্রাণ স্থির হইলেই উহ! মুখ্য প্রাণের সহিত এক হইয়! যায়, তখন মনও স্থির হইপ্প| অমন 
হইয়া যা়- _উহাই ব্রজ্মপদ্দ । হদয়স্থ বাঁযুই জীবের বল বা জীবন, সেই বাযুই স্থানে স্থানে 
থ|কিয়! ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। ক্রিয়া! হার! প্রাণকে স্থির করিতে প।রিলেই প্রাণ”্ও 
তৎসহ মন স্থির হয় এবং বহু জন্মের সংস্কার বশতঃ যে বাসনা বীজ সন্বল্প রূপে হৃদয়ে বিদ্যমন 
থাকে সেই বাসন! বীজ নষ্ট হইয়া! যায়, তাহাঁতেই জীব মুক্তি লাভ করে-_- 

“যদ! সর্ব প্রমুচ্যন্তে কামা বেহস্ত হাদি শ্রিতাঃ। 
অথ মর্তোহম্বতে। তবতি অত্র ব্রহ্ম সমস্সতে ॥* কঠ উঃ 

যাহারা মন দিয়! ক্রিয়া করেন ও ক্রিয়া! বার! ক্রিয়ার পরাবস্থায় গমন করেন, তাহাদের প্রথমেই 
তৃতীয় নেতরূপ কুটস্থকে লাভ হয় এবং সেই তৃতীর নেত্র পাইর়। তাহারা শিবরূপ হইয়৷ যান, 
পরে সেই কৃটস্থে স্থির হইয়৷ থাকিতে থ।কিতে তাহারা বিষুরাপ হইব! যান,তাহাদের চিনির 
কুগুলিনী জাগিয়! উঠে। 

বহার! বত়্পূর্ববক ও কষ্ট সহন করিয়। ক্রিয়া করিয়া! চলেন তাহাদের সকলেরই এই কী 
অবন্থ। লাভ হইতে পারে । তখন যে সকল কামন! অন্তঃকরণকে জাশ্রপ়্ করিয়! ছিল তাহ! 
জাপনিই বিনষ্ট হইয়! যায়; অনন্তর তাহারা জলবৎ স্বত অথচ. দুধের, সায় নুত্তু জম, 
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ক্রিয়ার পর অবস্থায় পান করিয়! থাকেন । এই অমৃতনূপ সুর]! পাঁন করিয়া তাহার! অমরপদ 
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইয়া! ধান। তখন প্রক্কৃতি পুরুষ সেই পরমরক্ষপদে লীন হয় এবং 
সেই স্থিতি হারাই “সর্ববং ব্রদ্ষময়ং জগৎ” হইন়্া যাঁর। ব্রহ্মরন্ধ, ভেদ করিয়। তখন প্রাণের গতি 
হয়, তখন প্রাণে চাঞ্চল্য থাকে না, মনের পরিকল্পন! থাকে ন1--ন্ুতরাং জগদ্র্শন ভাব 
তিরো'হিত হইয়! যায়। 


অব্যক্ত রূপে ভগবান যে চরাঁচর সর্বভূতে ব্যাও রহিয়াছেন, ক্রিশ্নার পর অবস্থার তাহ 
অনুভব ্য়। এই স্থিতি সর্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু ইড়া, পিঙ্গল! নুষয়ারূপ ত্রিগণ 
বস্ত্র গ্রাণের গতি হওয়ায় সেই অব্যক্ত স্থির ভাবকে অগুভব কর! যায় না। ত্রিগুণে আর 
হইয়া লক্ষ্য বহির্,খ হওয়ায় সেই স্থির অব্যক্তাবস্থা৷ যাহা জীবরূপে পরিণত হইয়াছে এবং 
এই জীবভাব বশত; অসত্য প্রপঞ্চ জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে এবং তাহাতে 
আসক্তি হওয়ায় বার বার জন্মমৃত্যুব্ূপ ভতভ্রমণ নিবাঁরিত হইতেছে ন1। ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
যখন ম্বরূপে অবস্থান হয়, তখন সমস্ত ব্যক্ত ভাব অব্যক্ত-সত্তায় লীন হই! যায় । ্‌ 


জীবের দেছটাই হইতেছে যন্ত্র, যখন জীব স্বস্থানচ্যুত হয় তখনই মায়! তাহাকে আক্রমণ করে, 
জীবের ভ্রম উৎপন্ন হইয়। দেহে অভিমান হয়। এই দেহকে আমি ব| আমার বলির! শ্বীকার 
করাই যন্ত্র হওয়া। কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম কর! জীবের পক্ষে ছুঃসাঁধ্য হইলেও অসাধ্য 
নহে । ভগবান যেমন প্রকৃতির সাক্ষী মাত্র, সাধককে ও সেইরূপ প্রকৃতির দ্রষ্! মাত্র হইতে হইবে। 
এই দ্রষ্। রূপে থাকিতে পারিলেই মায়া অতিক্রম কর! যায়। ক্রিয়!র পর অবস্থার সময় সব 
হইতে বন্ধন থনিয়! পড়ে, তখন মারার কাধ্য স্থির ভাবে দেখা যায়, এবং মায়ায় মোহিত হইতে 
হয় না। এই মায়া তবে কি?--জগৎ জীব যাহার তাঁরা সংসার চক্রে অবিরত ঘুরিতেছে। এই 
মায়! তাহার শ্বরূপের নীচে থাকে, মায়! স্বরূপ স্পর্শ করিতে পারে না, সেখানে “সদা নিরত্ত 
কুহকং। » সেখানে কেবল আত্মা, আঁর কিছুই নাই। কিন্তু ব্রহ্মের একোহহং বহুস্যাম” এই 
সঙ্কল্পই মায়া ব| ভগবদিচ্ছ1। ছুইদিকে দর্পণ রাখিয়া! নিজেকে দেখিলে যেমন একেরই অসংখ্য 
অসংখ্য প্রতিবিস্ব দেখ! যায়, তদ্রপ ব্রচ্ষের সঙ্কল্পই সেই মায়াদর্পণ, উহাই তাঁহার অঘটনঘটন- 
পটাসী শক্তি-তাহাতে ব্রদ্ধ আপনাকে বহুরূপে অবলোকন করেন-_-“তৎন্1 তদেবাহু- 
প্রাবিশৎ*__ইছাঁই যেন তাহার কৃষ্টি এবং সেই স্থষ্ট পদার্থে তাহার অনুপ্রবেশ । বতক্ষণ মায়া- 
দর্পণ থাকিবে ততক্ষণ এক আত্মাই অনন্ত দৃশ্য-পদার্থরূপে পরিদৃষ্ট হইবেন। এই মায়!কে কেহ 
জগতৎলীলার কারণ বলেন, কেহ ঈশ্বরের শক্তি বলেন। কিন্ত এই মায়া বড় অচিন্তা, ইনি 
আছেন কি নাই কিছুই বলা যায় না। মাগার ম্বব্ূপ এই £_ 

"অনাত্মনি শরীরাঁদৌ আত্মবুঞ্ধিস্ত বা ভবেৎ। 
সব মায়। তয়ৈ বাসৌ সংসারঃ পরিকল্লযতে ৪” 

অনাত্ম! বা শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই মায়া । তাহার দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত 
হয়। জ্ঞানীর! বলেন সমুদ্রে যেমন তরঙ্গোচ্ছু।স হয় তন্দপ পরমাস্মাতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়। 
এই পরিকল্পনা কেন হয় ?. তাহাকেই. জ্ঞানীর! ভ্রান্তি বলেন। কারণ পরমার্থতঃ- তাহার 


৪৯৮ শ্রীমন্তগবদগীতা [ ১৮ অঃ 
€ শরণাঁগত ভাবই মায়া হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় ) 


'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত | 
তত্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম্‌ ॥ ৬২ 


কোন সত! নাই। পরজ্জৌ ভূজঙ্গবদ্‌ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন”। জ্রান্তিবশতঃ যেমন 
রজ্ছুতে সপ্ন্রম হয়, কিন্তু বিচার করিয়৷ দেখিলে ভ্রান্তি সরিয়া যাইলে তখন রজ্জু রজ্ছুই থাকে, 
তাছাতে সর্পজ্ঞান অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রপ ব্রহ্ম বিচারণা করিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত সংসার- 
সত্তার কেন বোধই থাকে না। হন্তামলকে আছে-_ 


য একে! বিভাতি স্বতঃ শুন্ধচেতাঃ প্রকাশত্বরূপোঁহপি নানেব ধীষু। 
এরাবোদকস্থ যথা! ভাঁছছরেক: স নিত্যোপলবিম্বরূপোহহমাত্ম! ॥ 


নানা পাত্রশ্থিত জলে প্রতিবিদ্বিত হৃধ্যের স্তায় যে প্রকাশ স্বরূপ পদার্থ নান! বুদ্ধিতে 
নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধচিত্তে যিনি এক অদ্বিতীয় ভ।বেই প্রকাশিত হন, সেই 
নিত্যবোধস্বরূপ আঁয্মাই আমি। 


ঘনাচ্ছনরদুির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং যথা নিশ্রভং মন্ততে চাতিযুঢ়: | 
তথা বদ্ধব্ত।তি যে! মূঢদৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্িম্বরূপোধ্হমাত্ু! ॥ 
মেঘের ঘবার। আচ্ছন্নদৃষ্টি অতিমূড় ব্যক্তি কুর্য্যকেই মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে করে সেইব্খপ 
মুঢদৃষ্টি অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট বীহাকে বদ্ধের ন্যায় বোধ হয়, সেই নিত্যবোধস্বরূপ 
আত্মাই আমি ॥ ৬১ 


অনুয়। ভারত! € হে ভারত ) সর্বভাবেন ( সর্দজতোভাবে ) তম্‌ এব (তীহারই) 
শরণং গচ্ছ €(শরণগত হও)। তত প্রসাদাৎ €(তাহার প্রসাদেই ) পরাং শাস্তিং 
€ পরম] শান্তি) শাখত স্থ।নং (ও নিত্য ধান) প্রাপ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২ 


শ্রীধর। তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাং পরমেশ্বরপরতন্ত্রাঃ তম্মাৎ অহংকারং 
পরিত্যজ্য সর্ব ভাবেন - সর্বাত্মনা, তম্‌ ঈশ্বরমেব শরণং গচ্ছ। ততঃ তস্যৈব প্রসাদাৎ 
পরাম্‌- উতকৃষ্টাং, শাস্তিং স্থানধ _ পাঁরমেশ্বরং শাখতং_নিত্যং প্রাপ্সযসি ॥ ৬২ 

বঙ্গানুবাদ । [যেহেতু সর্বজীবই পরমেশ্বর-পরতন্ত্র, ]--অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ 


করিয়! সর্ববান্তংকরণে সেই ঈশবরেরই শরণাপন্ন হও। পরে তাহারই প্রামাদে পরা-শাস্তি এবং 
শাখত নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সেই যিনি ভ্তিগুণান্বিত হুইয়। রহিয়াছেন ভিনিই 
আত্ম! তাহাকেই স্মরণ কর গুরুবাক্যের ছ্বার। ক্রিয়। প্রাপ্ত হইয়া সকল বন্কতে 
ক্রিপ্লার পর অবস্থা ব্রক্গকে দেখিয়। এইকপ ক্রিয়! করিতে করিতে ক্রিয়ার পর 
অবস্থাক্স থাকিয়া আনন্দ লাভ করতঃ বাহার পর আর নাই এমত শাস্তিপদ 
শীব্রই পাইবে এবং বুদ্ধি ছ।রায় সির করিতে পারিবে €ষে ইহা ব্যতীত অন্ত 


১৮শ অঃ] শ্ীমস্তগবদর্গীতা। ৪০৯ 


কোন পথ শাস্তির আর নাই--নিত্যই এই ঘোধ থাঁকিরে।--বিনি সর্বভূতের 
হৃদয়দেশে স্িতিনূপে. অবস্থিতি করিতেছেন সংসারের চপল সুখ ছুংখ হইতে পরিত্রাণ 
জাঁভের জন্ত দেহ, মন, প্রাণ, বাক্য ও বুদ্ধি দিয়া সর্বতোভাবে তাহার শরণ গ্রহণ করিতে 
হইবে, তবে তাহার অন্ুগ্রহরপ পরমা শাস্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রাণিগণ শুভ বা 
অশুভ যে সমন্ত কার্যে প্রবৃত হয় তাহার মূলে ঈশ্বরের শক্তিই বিদ্যমান রহিয়াছে । স্থতরাঁং 
প্রথমতঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দিকে না তাকাঁইয়, ধিনি এই সকলের কারণ, সেই ভগবানের আশ্রদ্ব 
গ্রহণ কর, তাহারই কৃপায় অবিগ্ভ1 বা সংসারের পরপারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । 
সেই আত্মারূপী ভগবান তোমার অতি সন্গিকটে, কারণ তিনি তোমার আত্ম» তিনি না 
থ/কিলে তুমি থাক ন|!। সেই ভগবান পরমাত্ম! নিজ ম্বভাবে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ 
স্বরূপ, যদি তাঁহার শরণাপন্ন হও তবে তুমিও জ্ঞনানন্দ-সিন্ধুতে ডুবিয়া থাকিবে । এই নাম- 
রূপম জগংও তাহা হইতে ভিন্ন নহে। নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া নিগুপ 
পুরুষ যখন ব্রিগুণান্বিত হন, তখনই অব্যক্ত চিৎরূপ হইতে জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়! উঠে। 
চিরস্থির আনন্দসিন্ধুর মধ্যে একটু হিলোল ব1 স্পন্দন আরম্ভ হয়। এই স্পন্দনাত্মিক ভাবই 
প্রাণশক্তি, উহাই মায়ার রূপ। প্রাণশক্তির প্রথম বিকাশ সময়ে স্পনন থাকিলেও সে স্পন্দন 
ততট! বেগযুক্ত নহে, সে সময়ে তাই আত্মার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান একেবারে আবরিত হইয়া 
যায় না। তখনও মায়া শুদ্ধশক্তির্ূপে, বিদ্যাব্ূপে প্রকাশিত হইয়া থাঁকেন, তাই তখনও 
তাহাতে অজ্ঞানান্ধকারের কুহেলিক! ঘনীভূত হইয়! জ্ঞ/নদৃষ্টিকে অবরোধ করিতে পারে ন!। 
তখনও নুযুয়ার মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ হইতে থাকে । পরে খন মায়ার স্পন্দন অতিমাত্রায় 
বেগযুক্ত হইয়া নিয়ে অবতরণ করে, যখন সুষুম। ছাড়িয়া প্র!ণশক্তি নৃত্য করিতে করিতে ইড়! 
পিঙ্গলায় আসিয়! প্রবিষ্ট হয়, তখনই মায়া নিজ বিদ্াপ্পকেও আচ্ছন্ন করিকা অবিদ্যারূপে 
আপনাকে প্রকাশিত করেন। তখনই প্রাণমধ্যে অস্বাভাবিক রূপে কম্পন বৃদ্ধি হয় এবং 
সন্কল্পময় মন জাগিয়া উঠে, দেহাশ্মবুদ্ধি প্রবল হইপ্প। উঠে, এবং সচঞ্চল মন কতৃক বুদ্ধি দর্পণে 
নানাত্বের প্রতিবিশ্ব পড়ে। দেহের সহিত আত্মার যোগ হইয়া হৃৎপিণ্ড কম্পিত হয় এবং 
তথনই প্রাণ অতিমাত্রায় চঞ্চল হুইয়! শ্বসঙ্ধপে বহির্গমনাগমন করিতে থাকে । বদিও 
সমঘ্তই চিন্ময় তবুও বস্তরূপে সেই সমুদয়কে জড় বলিয়৷ অচ্ুভব হয় এবং আত্ম! বহিমূখ হইয়! 
এ সকল বস্তকে ভোগ করিবার জন্ত মনোবেগরূপে ধাবমান হয়। এবং জীব মনের সন্কিত 
স্ঘর্পযুত্তর হইয়া বিবিধ ভোগলালসায় মগ্ন হয় এবং আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়। এখন 
এই অবস্থা হইতে জীবের কিরূপে উদ্ধার হইবে, তাই কপামর় ভগবান গুরুরূপে অঞ্ছনকে 
বলিতেছেন--হে অজ্জ্ুন, যে ব্রহ্ষাকাশ বা ঈশ্বর সমস্ত শক্তিপুঞ্জের মধ্যবিন্ু, ধিনি অমূর্ত 
হইয়াও--"স বাহ্াভ্যস্তরহৃজঃ* সমস্ত বস্তর বাহিরে ও ভিতরে বর্তমান অর্থাৎ জানরূণপে 
বুদ্ধির অভ্যন্তরে এবং নামরূপে বহির্দেশে বিষ্যমান-_তিনি পূর্ণ জ্ঞানপ জন্ম মরণার্দি ষড় 
বিকার বর্জিত, কিন্ত তাহা! হইতেই প্রাণশক্তি, চিন্তাশজি, পঞ্চ জানেন্দিয়, পঞ্চ কর্দেনির 
এবং আকাশ ( বিশুদ্ধাথ্য ) বায়ু ( অনাহত ) তেজ: € মনিপুর ) জল (্বাধিঠান) ও ৪ 
ভূতের আঁধার পৃথিবী ( মূলাধাক় ) উৎপন্ন হইয়া! থাকে ।-. 
৫২ 


8১৬ জ্রীমস্তগবদর্গীতা [ ১৮শ অঃ 


"অরির্্ চক্ৃষী চজনুর্য্যৌ দিশঃ শ্রোজে বাখিবৃতাষ্চ বেদাঃ। 

বাষুঃ প্রাণে হৃদরং বিশ্বমন্ত পল্তাং পৃথিবী হোষ সর্বভূতাস্তরাত্মা ॥ 
তন্মাদগ্লিঃং সমিধো যন্ত সুর্ধ্যং সোমাৎ পর্জন্য ওষধরঃ পৃথিব্যাম্‌। 
পুমান্‌ রেতঃ সিঞ্চতি যোধিতার়াং বহবীঃ প্রজা: পুরুষাৎ সম্প্রশ্থতাঃ ॥ 
তম্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রশ্থতাঃ সাধ্যা মনুষ্তাঃ পশবে। বয়াংসি। 
প্রাণীপাঁনৌ ব্রীহিষবোৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রক্মচধ্যং বিধিশ্চ ॥ 

অতঃ সমুদ্র! গিরক্শ্চ সর্বেহস্মাৎ স্তন্দতে দিদ্ধবঃ সর্বব্বপাঁঃ | 

অতশ্চ সর্ববা ওষধয়ো রসম্চ যেনৈষ ভূতৈক্িষ্ঠতে হ্যস্তরাত্মা ॥” মুণ্ডক 


এই পুরুষের মন্তক হইতে ছ্যলোক বা আকাশ, দুইটী চক্ষু হইতে চন্দ্রূর্যয, কর্ণ হইতে 

দিকসমৃহ্, তাহার বাগিন্দ্রিয় হইতে খগাদি বেদ সমূহ, তাহার প্রাণ হইতে বাঁফু এবং 
তাহার হাদয় হইতে এই বিশ্ব এবং পদশ্বক্ন হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে ॥ সেই নির্বিকার 
পুরুষ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, এবং হোমকাষ্ঠ সদৃশ সুয্য এই আকাশরপ প্রথম অগ্রি হইতে 
উৎপন্ত। জলময় অস্বত হইতে মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্রি, এবং মেঘ বৃষ্টিহপে পরিণত হইলে পৃথিবী 
হইতে তৃতীয় অগ্রিরূপে শৃস্তাঁদি উৎপন্ন হয়, অনস্থর অন্ন দি আহাব ছার! পুষ্ট হইয়! চতুর্থ অগ্নিরূপে 
পুরুষ পঞ্চম অগ্রিরূপ স্ত্রীতে বীর্্যরূপ আন্ুন্তি প্রদান করে। এইরূপ পরমান্ম! হইতে 
মচুস্ত।দি বনু প্রজ। উৎপন্ন হইয়াছে ॥ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বন্ধ আদি দেবগণ, সাধ্য 
নামক দেবগণ, মন্স্ত, গ্রাম্য ও আরণ্য পশড এবং পঙ্গী সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। জীবদিগের 
প্রাণন ক্রিয়া প্রাণ ও অপান, পান্ঠ ও যব এবং ব্রতাদি রূপ তপহ, সংকাধ্য সাধনে প্রবৃত্তিক্নপ 
শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও কর্াছুঠান পদ্ধতি বিধি সমুদয় সেই সত্য পুরুষ হইতে উদ্ভূত ॥ এই 
অক্ষর পুরুষ হইতেই সমুদ্র সকল, পর্বত সকল, নানারূপ নদী প্রবাহিত হইয়ছে, 
এবং এই পুরুষ হইতেই সকল প্রকার ধান ষবাদি শন্ত, মধুর অমন রসাদি সম্ভৃত 
হইপ্লাছে | 

সন্কননস্পর্শন-দৃষ্টি -মোহৈ গ্রণীপান্ব,বষ্ট্য! চাঁন্সবিবুদ্ধজনা। 

কর্্মাগান্তম্থক্রমেন দেহী স্থানেধু ক্বূপাণ্যভিসম্প্রপঞ্তে ॥ 

স্থলানি সুপ্্ীণি বুনি চৈব রূপাণি দেহী ব্বগুণৈর্বংণোতি। 

ক্িয়াগুপৈরাতুগুণৈশ্চঃ তেষাঁং সংযোগহেতুরপরো*পি দৃই; ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ 


প্রথমে সন্ধক্প-_মনে মনে ভালমন্দ কর্মের চিস্ত! হয়, তাঁর পর ম্পর্শন অর্থাৎ তগিন্ছ্িয়ের 
ব্যাপার হয়, অনন্তর দৃষ্টিপাত, তাহার পর মোহ জদ্মে। উক্ত সন্কল্পন, ম্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহ 
দারা গুভাগুভ সমত্ত কর্ম সম্পন্ন হয়। অনস্তর দেহী কর্মাছযাী শ্্রীপুরুষাদিভ।বে 
কর্মফণের পরিপাক অচ্ছসারে দেবতা, মচ্থস্ু, পণ, পক্ষী প্রভৃতি নানা দেহ প্রাণ হয়। এ 
বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন--অল্পপান ভোজনে যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, ইহাও ঠিক তেমনই 
হইয়া থাকে। 


১৮শ অঃ ] রীমন্তগবদগীতা! ৪১১ 


সেই দেহী স্বকুত পাঁপ পুণের ফলে স্কুল হ্ুক্ক্ম বহুবিধু রূপ গ্রহণ করিয়া থাঁকে, এবং 
হ্বকুৃত কর্ম ও জ্ঞানজনিত শুভাশুভ বাসনা বশে ভোগের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রা হইয়া অপর 
জীব বলিয়! প্রতীত হয়। 


এই আত্মা যদিও সর্বোপাঁধিবিনিন্ত্ুক্ত তথাপি তাছার অনাদি অবিস্ত/া মায়শক্তি 
বশত: তাঁহাকে গুণমর ও তাহার গুপক্রিয়ার ফল ম্বরূপ এই জগদাদি কার্ধ্যকে উৎপন্ন 
বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু ম্বপ্রজাত পুত্রের যেরূপ অন্তঃকরণের অতিরিষ্ত কোন 
পৃথক সত্ব নাই, তদ্রপ অবিষ্ক।স্থষ্ট বিষয়াদিরও পুকুষাতিরিস্ত কোন পৃথক সন্ত 
নাই। 


সেই অবিদ্যা-বিরহিত আন্মন্বরূপে ফিরিয়। বাঁওয়া ধায় কি প্রকারে? পুরুষের সেই 
নির্বিকার সততায় ফিরিয়া! যাইতে হইলেও ষেমন ভাবে কুটস্থ পুরুষ হইতে এই বাহ্‌ ব্যাপার 
সমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছে, ঠিক সেই সেই ভাবের মধ্য দিয়া আবার জীবকে স্বস্থানে ফিরিয়া 
যাইতে হইবে। উহাই ক্ষিতিতত্ব জলতব্বে, জলতব্ব তেজন্তত্বে,র তেজঃকে বাধতে, বাক 
আকাশের মধ্যে এবং আকাশকে স্থির প্রাণের মধ্যে এবং স্থির প্রাথকে অব্যক্তে লয় করিবার 
ষে প্রণ।লী সেই পথ অবলম্বন কপ্ধিতে হইবে । কিন্তু এতাঁবৎ সমস্ত বাছা বস্তর মধ্যে প্রাণ- 
শক্তিরই ক্রীড়া দেখ। যাইতেছে, প্রাণই চঞ্চল হইয়া জগত্রূপে ব্যক্ত হুইয়াছেন, আবার সেই 
অব্যজ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই স্থির প্রাণকে ধরিতে হইবে, ধিনি ত্রিগুপাদ্বিত 
হইয়। এই জীব ভাব ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মধ্যেও সেই অব্যক্ত ত্রিস়্াঁর 
পরাবস্থারূপ ব্রক্ম বিরাজ করিতেছেন নচেৎ কিছুই হইতে পারিত না। তাহাকে খু'জিয়া 
বাহির করিতে হইবে, ন! পাঁরিলে আর মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্ত কোন উপাহ 
নাই | তাই সর্বন্াব তাহাতে অর্পণ করিয়া তাহার হইয়া ষাইতে হইবে। সমন্ত ভাবমর 
স্বল্প প্রাণ হইতে জাগিয়! উঠিতেছে, সেই প্রাণকে ঢালিয়া দিতে হইবে তীহাতে। তাহা 
হইলে আর এ ব্যক্ত জগতের কোন ক্ষুরণ লক্ষিত হইবে না, তখন সমন্তই অব্যক্তের মধ্যে 
আত্মগে'পন করিয়া সবই অব্যক্ত হুইয়া যাইবে । এই অব্যক্তই পরমণ্দ, এই অব্যক্ে 
প্রবেশ করাই সমস্ত সাধন।র উদ্দেশ । ভগবানও তাই উপদেশ দ্বিতেছেন-_সর্বভাবে 
তাহার শরণ গ্রহণ কর, যেন তিনি ভিন্ন অন্ত কোন চিন্তা না থাকে, প্রাণাপানের সমতা! সাধন 
দ্বারাই ্ুযুনন।স্থিত ব্রন্মাকাশ প্রকাশিত হইবে, তখন তোমার মন, বুদ্ধি, ইন্দিয়াদি জাঁপন 
আপন ধর্শ পরিত্যাগ করিয়! তাহাতেই বিলীন হইবে। তখন অব্যক্ত পরমপদ প্রকাশিত 
হইয়। পরাশান্তিবপ শাশ্বত স্থান যাহার উপর আর কিছু নাই এমন স্থান লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে। সেই মুখ্য প্রাণে ৰাইতে হইলে এই ব্যক্ত প্রাণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইবে, এই প্রাণের সাধনাতেই বাহা প্রকৃতির উপশম লাভ হইবে, তাঁহা হইলেই 
আপনার মধ্যে আপনিন থাকিয়া! পরমানন্দ লাভ করিবে। উহাই পর্লমাত্মার প্রসাদ । 
বে ক্রিগ্না করিবে না, সে তাহার প্রসাদ কি তাহা কখন অন্ভব করিতে পারিবে 
নাঞ ৬ং 


৪১২ শীমন্তগবদগীতা [ ১৮শ অঃ 


( গ্লীতা-কথিত জ্ঞানই গুহতর জ্ঞান ) 
“ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহতরং ময় । 
বিশ্ৃশ্টৈতদশেষেন যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ 


ঘন্থয়। ইতি (এই) গুহাৎ গুহতরং জ্ঞানং (গুহা হইতেও গুহতর তত্বজ্ঞান ) তে 
(তোমার নিকট ) ময়। আখ্যাতং ( মৎ কর্তৃক উক্ত হইল) এতৎ ( ইহ) অশেষেণ বিষুশ্য 
( অশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়া ) যথা ইচ্ছপি (যেরূপ ইচ্ছ। হয়) তথ| কুরু (তাহাই 
কর )।॥ ৬৩ 


ভ্রীধর । সর্ধগীতার্থমুপসংহরন আহ--ইতীতি। ইতি অনেন প্রকারেণ তে-_তুভ্যং, 
সর্জ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া, জ্ঞান আধখ্যাতং--উপদিষ্টম। কথভভূতং ? গুহা ৎ- 
গোপাযাৎ রহস্কমন্তযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহৃতরং। এতঙ ময়া উপদিষ্টং গীতাশাস্্ম্‌ 'অশেষতঃ 
বিশ্বশ্ত__-পধ্য।লোচ্য, পশ্চাদ্‌ যথেচ্ছসি তথ! কুরু। এতশ্মিন পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহ: 
শিবর্তিষ্কতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ 


বঙ্গানুবাদ । [ সমস্ত গীতার্থের উপসংহার করিতেছেন ]-_এইবরূপে তোমাকে সর্ব 
ও পরম কারুণিক ষে আমি, সেই আমাঁকর্তৃক জ্ঞান উপসদিষ্ট হইল। দসেইজ্ঞান কিরূপ? 
তাহা গুহা অর্থাৎ গোঁপনীক্প রহস্তমন্ত্রঘোগাদি অপেক্ষাও গুহাতর । এই মছৃপদি্ গীত! 
শীস্ত্রকে পর্যযালোচনা করিয়া পশ্চাঁৎ ষাহ] ইচ্ছ। হয় কর। ইহা €গীতাশান্ত্র) পর্্যালো চিত 
হইলে তোমার মোহ নিবৃত্তি হইবে__ইহাই ভাঁবার্থ ॥ ৬৩ 


আধ্যাঞ্সিক ব্যাখ্যা এই €তামাকে জ্ঞান সমুদ্ধয় বজিলাম_ এখন তোমার 
য! ইচ্ছা হয় ত। কর-_যাহ। গুহা হহীতে গুহাতম অত্যন্ত গুহ্া-_যাহ। বলিলাম 
ইহা? অত্যন্ত গুহা ।__যাহাতে মোহ অন্ধকার নষ্ট হয় এবং জ্ঞানদীপ জলিয়া উঠে, 
সেইরপ গুহা হইতেও গুহাতর 'ও গুহাতম জ্ঞান 'ও তাঁহার স'ধনা।র কথা তোমাকে বলিয়াছি। 
আস্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সকল ক্রিয়-যোগ এবং তাহার ফলম্বরূপ ঘষে সকল জ্ঞান ও অগ্বভব 
পদ লাভ হয় তাহা! সমস্তই তোমাকে শুনাইয়াছি। এখন তুমি তোমার কর্তব্য অবধারণ কর। 
জীবের মধ্যে তিনটা ভাব রহিয়াছে -€ ১) অজ্ঞতা বা দ্রেহাত্মভাব, তখন দেহ এবং দেহের 
ভোগকেই সর্বপেক্ষ। বড় বলিয়। মনে হয় । (২) নুখহঃখের ঘাত প্রতিঘ।ত এবং জন্মমরণের 
দারুপ কেশ এবং তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া জীবের নিজ কর্তৃত্বের প্রতি 
অনাস্থা জন্মে । তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি ধারণা হয়, 
তথন জীব তাহাতে আত্মসমর্পণের জন্ত মোক্ষাহ্ছকুল সাধন ও বিচার অবলম্বন করে। ইহার 
কলে (৩) একাস্তিক চেষ্টা ও তপশ্ডা ছার! তাহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং তখন বুঝিতে পারে 
যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্ম! হইতে সে স্বতশ্র নহে (ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভব )। 
এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই প্রকৃতির অধীনত। ত্যাগ করিবার সামধ্য জন্মে । তখন 
"আমার “'আঁমিশকে বুঝিতে পারে, তখন আত্মার প্রতি এঁকাস্তিক অচরাগ হয়, এবং আত্মা 
ব্যতীত আর কিছুরই জন্ত প্রাণে আকাজ্ষারই উদয় হয় না--ইহাই ভক্তি যোগ । পৰে 


১৮শ অঃ ] শ্রীমহগেবদগীত! ৪১৩ 
€ গুহ্যতম বুহস্য কথ) 
সব্্বগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইঞ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বঙ্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ 


নিরাকাজ্ষ যোগীর মনে আর কোন বৃত্তিরই উদয় হয় না তখন মনও থাকে না। তখন 
জীবাত্মা! ও পরমাত্মার মধ্যে ঘষে এক শ্রদৃঢ় ও সুদীর্ঘ ব্যবধান ছিল তাহ! বিলীন হইয়া 
যায় ইহাই চরম জ্ঞান। এই অবস্থায় ধিনি শ্ুপ্রতিষ্ঠিত, যুক্তি তাহার নিজ আরতের 
মধ্যেই থাকে ॥ ৬৩ 


অন্বয়। মে (আমার ) সর্বগুহ্যত মং ( সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম ) পরমং বচঃ (উৎকৃষ্ট বাক্য ) 
ভূপগঃ শৃণু ( পুনরায় শ্রবণ কর ) [ ত্বং_-তুমি ] মে দৃঢ়ম্‌ ইষ্ট: অসি (আমার অত্যন্ত প্রিয় হও) 
ততঃ ইতি ( সেই হেতু ) তে ( তোমাকে ) হিতং (সেই হিতকর কথা) বক্ষ্যামি ( বলিব )॥ ৬৪ 

শ্রীধর। অতি গম্ভীরং গীতাশাস্বম. অশেষতঃ পর্ধ্যালোচরিতুম, অশরু,বতঃ কৃপর়! শ্বল্নমেব 
তস্য সারং সংগৃহ্য কথক্পতি- সর্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্বেভ্যোৎপি গুহ্যেভ্যো গুহতমং মে 
বচঃ তত্র তত্র উদ্জমপি ভূয়ঃ-_পুনরপি, বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃপুনঃ কথনে হেতুমাহ। ত্বং দৃঢম- 
অত্যন্তম্‌ ইষ্ট: প্রিয়োহসীতি মত্ব(। তত এব হেতোঃ তে হিতং বক্ষ্যামি। যদ্বা ত্বং মম 
ইষ্টোইসি। ময়া বক্ষ্যমাণং চ দৃঢ়ং_সর্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততঃ তে বক্ষ্যামীত্যর্থ; | 
দুঢমতিরিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ 


বঙ্গীন্ুবাদ। [ অতি গম্ভীর গীতাশান্্র অশেষরূপে পর্্য।লোচন! করিতে অসমর্থ (অজ্ঞুনের 
প্রতি ) কপা করিম! শ্বয়ংই তাহার (গীতার ) সার সংগ্রহ কারয়! তিনটি শ্লেটকে বলিতেছেন ] 
_সর্বব প্রকার গোঁপনীয় হইতেও গুহ্যতম আমার বাক্য পূর্ব্বে উক্ত হইলেও পুনরায় বলিতেছি 
আবপ কর। পুনঃ পুনঃ বলিবার হেতু কি বলিতেছেন। তুমি আমার অত্যন্ত ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয় 
ইহা! মনে করিয়া সেই অন্ভই তোমার হিত যাহ! তাহা বলিতেছি। অথবা তুমি আমার নিতান্ত 
প্রিয় বলিয়া এই বক্ষ্যমাণ বিষয়টা দৃঢ় অর্থাৎ সর্বপ্রমাণ যুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তোমাকে 
আমি বলিতেছি। “দৃঢ়মিতি” স্থলে কেহ কেহ প্দুঢ়মতি” পাঠ বলিয়া থাকেন ॥ ৬৪ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাফের অত্যন্ত গুন্ধ যাহা, তাহা বলিতেছি- কারণ 
তুমি ইস্ট সখ! এট। ভালরূপ জানি, তোমার ভালর নিমিত্ত বল্ছি।_-তোমাকে 
রহম্ত কথা অনেকবার বলিয়াছি, এবং সেই গোপনীয় আত্মতত্ব জানিবার যে রহস্যময় 
সাধনা তাহাও বলিয়া! দিয়াছি, আবার যে তত্ব-বস্তর সাঁধনাই গুহাতর কথা, সেই গুহৃতম 
তত্ব-বস্তকে জানিতে হইলে যাহা কর! আবশ্তক ও যেরূপ হওয়া আবশ্তক সেই সর্ব গুযতম 
তত্ব আবার অঙ্সুুনকে বলিতেছেন। অর্জুনকে কেন তিনি এত আগ্রহ করিয়া! বলিতেছেন ? 
কারণ তিনি ভগবানে দৃঢ়শ্রদ্ধ। শ্রদ্ধালু না হইলে গুরু শিস্তকে রহন্ত কথা বলিতে পারেন 
না, কারণ শ্রন্ধাহীনকে উপদেশ দেওয়া নিশ্ফল। ভাগবতে তাই খাধিরা স্ৃতকে বলিলেন-- 
পক্ুযুং নিগবন্ত শিত্তন্ত গুরবে! গুহমপ্যুত”। শাস্ত্রের গুঢ় রহমত সর্বজে প্রকাশ কর! নিষিদ্ধ 


৪১৪ ্রীমন্তগবদগীতা [১৮শজঃ 


সের্বসার উপদেশ-_ভগবানের প্রতিজ্ঞা) 
মন্মন। ভব মন্তক্তে! মদযাজী মাং নমন্কুরু । 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে শ্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ 


হইলেও যে সকল শিষ্য শিগ্ধ অর্থাৎ গুরুভক্তিপরায়ণ, তাহাদিগকে গুহা গভীর তত্ব নকল 
গুরু বলিয়া থাকেন। 


হে অঙ্জুন-_তুমি থে আমার ইস্ট সখা, তোমাতে আমাতে ঘষে কোন ভেদ নাই, তুমি 
২সার-বৃক্ষের ফল খাইয়। মুহৃমান হইয়া আপনার স্বরূপকে ভুলিয়া! গিয়াছ, তোমার বদ্ধ ভাব 

দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছে, নিজেই নিজেকে না বুঝাঁইলে আর কে তাহাকে বুঝাঁইবে? তাই 
আমি তোমার মঙ্গলের জন্ত আবার গুহাতম কথা বলিতেছি। হে ইষ্ট সাধন।য় দৃঢ়, ভগবানের 
কূপ। সে-ই বুঝিতে পারে । যে ভঞ্জনশীল, সাধন খুব দৃঢ়, তাহারই নিকট তো পরম রহস্য 
প্রকাশিত হয়। প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞানের কথ। বলিয়! গন্ভবা পথ নির্দেশ করিয়ছি, সেই 
পথাচ্বর্ধনের যে সম্বল গোপনীয় সাধনা--তাহাঁও তোমাকে বলিয়। দিয়ছি। এখন তুমি আমি 
যে এক তাহাই €ষ ভাঁবে বুঝিতে পারিবে অর্পাৎ জ্ঞান যেরূপে অপরোক্ষ হইননা থাকে দেই পরম 
জান প্রাপ্তির উপায়-যাহা অপেক্ষা আর কল্যাণতম কিছু নাই--তাহাই তোমাকে 
বলিতেছি ॥ ৬৪ 

অন্বয় । [ত্বং_তুমি ] মন্মনাঃ €(ম্দ্গত-চিত্ত ), মন্তক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্যালী 
মদ্যজনশীল বা অ।মার পৃজক ) ভব (হও) মাং নমস্কুকু ( আমাকে নমঞ্কার কর ) ; [ তত:-- 
তাহা হইলে ] মাম্‌ এব এস্যসি ( আমাকেই পাইবে ), তে (তোমার নিকট ) সত্যং প্রতিজানে 
( সত্য প্রতিজ্ঞ! করিয়া বলিতেছি )। [যতঃ তব৮-বেহেতু তুমি ] মে প্রিযঃ অসি (আমার 
প্রিয় হইতেছে )॥ ৬৫ 

শ্রীধর। তদেবাহ_মন্সনা ইতি। মন্সনা ভব_মচ্চিত্তো ভব। মন্তক্তঃ_ মগ্ভজনশীলো 
ভব। মদ্ষাজী--মদ্যজনশীলে। ভব । মামের নমন্তুক্ত । এবং বরন্তমানঃ তব মত্প্রসাদা* 
লব্ষজ্ঞানেন মাম্‌ এব এস্সি- প্রাপ্দ্যসি । অত্র চ সংশয়ং ম1 কাষাঁঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োহসি। 
অথ সত্যং যথা ভবতি এবং তুভ্যম্‌ অহং প্রতিজ্ঞা করো'ম ॥ ৬৫ 

বঙ্গানুবাদ । [তাহা কি তাহাই বলিতেছেন ]- তুমি মচ্চিন্ত হও, আমার ভজনশীল 
হও, মদ্যজন ( বা! পূজনশীল ) হও, আমাকেই নমস্কার কর? এইরূপ হইলে তুমি মত্প্রপাদ- 
লক জ্ঞানের তারা আমাকেই পাইবে । এ বিষে আর সন্দেহ করিও না। তুমি নিশ্চই 
আমার প্রির, এ বিষয়ে তোঁমাকে সত্য দিন করিয়া বলিতেছি ॥ ৬৫ 

আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা--আমাতেই মন রাখ অর্থাৎ ক্রিয়! কর আমারই 
যজন কর অর্থানু ক্রিয়া কর; নমন্কুরু অর্থাৎ ওকারের ক্রিয়া কর- যাহা! গুরুবস্ত,- 
গাম্য- সত্য ক'রে আমি তোমায় বল্ছি যে তুনি আমারই হুবে- প্রতিজ্ঞ! ক'রে 
বলচি--কারণ তুমি আমার প্রিয় ।__গীতাঁয় তগবান কত সাধনার উপদেশই দিয়াছেন 
এইবার তিনি নিলেই তাহার সার সফলন করিয়। দিতেছেন। € ১) তুমি মন্মন৷ অর্থাৎ মন্চিত 


১৮শ অঃ] শ্রীমনস্তগবদগীতা ৪১৫ 


হও, € ২) তুমি মন্তস্ত অর্থাৎ আমাতে আত্মসমর্পণ কর» ভক্তির সহিত আমাকে ভজন! কর। 
(৩) মদ্যাজী হও অর্থাৎ আমার পুজাচ্চনায় মন দাও। (৪) আম!কে নমস্কার কর। 
প্রথমেই ভগবানের 'মন্মনা” কথাটি লইয়ই আলোচনা করা যাক। দপ্মম্মনা” হওয়াই 
জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়। ক্রদ্ধে চিত বিলয় না হওয়া পর্য্যস্ত কেহই প্মন্মনা” হইতে পারে ন1। 
ভগবানে মন্টী সমর্পণ করিতে হইবে, তবেই মন আর তোমার থাকিবে না, ভগবানের হইয়! 
যাইবে। চিত্ত সর্ধবদ| স্পন্দিত হইতেছে বলিয়। আমর বুঝিয়াও তবু তাহাকে চিত্ত অর্পণ করিতে 
পারি না। জুতরাং প্রথমেই চিত্তের যে নিরস্তর স্পন্দন হইতেছে তাহ! থামাইতে হুইবে। মনের 
সঙ্কল্প বিকল্পই সেই স্পন্দন--ইহা মনের ধর্ম, স্থৃতরাঁং মনকে সহজে সম্বল্পবিকল্পশূচ্ঠ কর! যায় 
না। এইজন্ত চিত্তকে একমুখী করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন ধ্য় বিষিয়ে মনকে রাখিয়। 
মনে অন্ত কোন বৃত্তির উদক্ন হইতে ন! দেওয়া । কিন্তু ইহাতেও চিত্তের বহিন্মূথ ভ|ব 
একেবারে যায় না। সেই জন্ত মনকে কোঁন আধ্যাত্মিক স্থানে রাখিয়! একাগ্রতা অভ্যাস 
করিতে হয়। মচ্ুস্তদেহে সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্থান হইতেছে সহম্ার ও আজ্ঞাচক্র, কিন্ত 
সহম্রারে প্রথম অভ্যাসীর মন রাখা তত সহম্বও নহে, নিরাপদও নহে। সেইজন্য আজ্ঞাচক্রে 
মন রাখাই সর্বোত্রম। আধ্যাত্মিক স্থানগুলি ব! ষট্চক্রে মনকে নিবিষ্ট করিতে হইলেও প্রথম 
প্রথম মনে স্পন্দন হইবেই, কিন্তু আজ্ঞাচক্রে বা কোন একটা স্থানে চিত্রকে রাখিতে রাখিতে 
মনের বেগ ব! স্পন্দন একেবারে কমিয়া যাইবে । এইরূপ নিয়মিত অভ্যাসে চিত্তের স্থিরতা 
বৃদ্ধি পায়, তখন যে কোন ধ্োয় বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা স্বকর হয়। কোন একটা বাহু বিষয় 
লইয়াও চিত্ত স্থির করা যায় এবং সাধকের নে বাহা বিষয়টা আয়ত্তও হইতে পারে, কিন্তু 
তাহাতে ক্লেশ ক্ষীণ হয় না, ন্ুতর1ং তাহাতে পারমাথিক লাভ নাই। সেইজন্ত শুদ্ধ ও সদ।চার- 
সম্পন্ন হইয়! এবং বিষয়ের হেয়ত্ব আলোচন। করিয়। ভগবস্তক্তি সহকারে প্রত্যগাত্মার 
ধ্যানে মনকে নিবেশ করিতে পারিলে মন সহজেই স্থির হয়। সাধনা বা 
ধ্যানাদির সময় সাবধান হওয়া আবশ্তক যেন মন সে সময় অন্ত বিষয় চিন্তা না করে। 
বিষয়-ধ্যানে চিত্ত গাঢ় নিবিষ্ট হইতেও পারে, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না। 
আধ্যাত্মিক শক্তির তখনই বিকাশ হওয়া সম্ভব ষখন চিত্তে স্পন্দন থাকিবে না এবং তাহা কোন 
আধ্যাত্সিক চিন্তা বা আধ্যাত্মিক স্থানে স্থির হইয়া! থাকিবে। মনের এই প্রকার নিরোধ 
ভাবই তাহাকে ঠকবল্য অভিমুখে উপনীত করে। তখন মনের মনন না থাকার মনও লঙ 
হইয়] যায়, মন লয় হওয়ায় বিষয়েরও অভাব হুইয়! থাকে । বিষয়ের অভাব বশতঃ পুরুষের 
যুদ্ধি বোধাত্মক ভাবও থাকে না। মনের এইরূপ নিরুদ্ধাবস্থাই প্রস্কত “মগ্সনা” অর্থাৎ 
আপনাতে আপনি। ধাহার! “মন্সনা” হইতে পারেন নাই, তাহারা “মন্তক্ত” অর্থাৎ ভজনশীল 
হইবেন। ধাহার! এইরূপে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান যাহাতে হয্স তজ্জন্ত দৃঢ় অধ্যবসায় সহকান্ে 
প্রযত্ব করেন, তীহারাই ভক্ত। তাহাদের সব চেষ্টা তখন প্রযুক্ত হয় “মন্মনা” হইবার জন্ত, যেন 
মন অন্ত কিছুতে বাধা না পড়ে। এইজন্ত মনকে সর্বদা কৃটন্থ চিত্তায় রাখা আবগ্তক । 
যদি মন স্বভাঁববশে অত্র ছুটিয়া ধায় তবুও তাহাকে বীরে ধীরে ধরিয়া আনিয়! কৃটস্থ চিন্তায় 
নিষুস্ত করিতে হইবে। এইভাবে সাধনা চালাইলে দিব্য জ্যোতি; ও নাদ প্রকটিত হইবে, 


৪১৬ শ্রীমন্তগবদগীতা ১৮শঅং 


(পরম গুহ ভগবদৃবাণী ) 
“আত্মনিবেদনগ 
সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং বরজ। 
অহং ত্বাং সব্বপীপেভ্যো। মোক্ষয়িক্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ 


তখন মনকে শান্ত করা আর তেমন কঠিন হইবে না। এমন কি এক্প গ্যোতিঃ দেখিতে 
দেখিতে ব! দিব্য স্থুমধুর মাঁদ শুনিতে শুনিতে মন একেবারে তম্ময় হইয়া যাইবে । “সা 
পরাছ্রক্তিরীশ্বরে” এই ভক্তি লক্ষণ তখন ফুটিয়া উঠিবে। ইহারই জন্ত “মদ্যানী* অর্থাৎ ক্রি 
করিতে হইবে। এই “মদ্যাজী'র সহিত “মাং নমস্থুরু” গুক!রের ক্রিয়া কর ( উহা! এক প্রকার 
সাধনার অঙ্গ )। ক্রিয়ার সহিত ধাহার। “গুকার ক্রিগ্না* নিয়মিত ভাবে করেন তাহাদের প্রাথ- 
শক্তি (শ্বাস) মাথায় চড়িয়া বসে। তাঠা হইলেই আত্মা কি এবং তাহাকে পাওয়াই বা কিরূপ 
এ সমস্ত কথ! তখন বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত দেবতারা ও খধিরা' এই পুজ্জাই করিতেছেন। 
্রন্ধা। বিষ, শিবও আপনাকে আপনি পৃজা করেন। এই আন্মপূজার অধিকার ল।ভ হইলে 
তুমি কৃতার্থ হইবে। সেই পুঙ্জার অধিকার লাভের জন্ত তোমার মনঃপ্রাণকে ক্রিয়াতে নিধুক্ত 
কর। ক্রিয়া বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই তুমি আপনাকে আপনি ভূলিয়া যাইবে, 
তুমি তখন তুমি থাকিবে না তোমার “আমি” আমাঁতে মিশিয়া এক হইয়া যাইবে, তুমি 
স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্টিত হইবে । ইহাই ক্রিয়ার ফল। সে কথা গ্রীগুর প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে- 
ছেন, হতরাং তাহার আর অন্তথা হইবে ন|। 
"সর্ববাজুনা সর্ববধিষ্না সর্ববসংরস্তরংহসা | 
স এব শরণং দেবে। গতিরস্তীহ নান্তথা ॥৮ যোগব। শিষ্ঠ 

সমস্ত মনটি দিয়া, সমস্ত বুদ্ধি দিয়া, সমস্ত কার্যয চে ঘারা তাহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, 
সেই পরমদেব ব্যতীত জীবের আর কোন উপায় নাই ॥ ৬৫ 

অন্বয়। সর্ববধর্মান্‌ ( সকল প্রকার অগুষ্ঠানমূলক ধর্ম ) পরিত্যজা ( পরিত্যাগ করিয়া 
অর্থাৎ নিয়মের খুঁটি নাটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছাড়িয়। দিয়া, ) একং মাং ( একমাত্র আমাকে, 
অর্থাৎ সকলের আওত্মারূপে যে আমি সেই আমাকে ) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর) অহ 
(আমি) ত্বাং (তোমাকে ) সর্বপাপেত্যঃ (সম্দয় পাঁপ হইতে) মোক্ষরিয়ামি (বিমুক্ত 
ধরিব ), মা শুচ: (শোক করিও না)॥ ৬৬ 

শ্রীধর। ততোৎপি গুহতমমাহ-"সর্বেতি। মন্তভ্যা এবং সর্ব্ং ভবিষ্যতি ইতি দু 
বিশ্বাসেন বিধিকৈত্বরধযং ত্যক্ত। মদেকশরণো ভব। এবং বর্তমানঃ কর্মত্যাগনিমিত্বং পাপং 
স্তাৎ ইতি ম। শুচঃ-শোকং মা কার্ধাঃ। বতঃ ত্বাং মদেকশরণং সর্বপাপেভাঃ অহং 
মোক্ষরি্তামি | ৬৬ 
. বঙ্গানুবাদ । [আরও গুহতম তত্ব বলিতেছেন ]_-আমাকে ভক্তি করিলেই সমস্ত 
হুয-_এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের ঘারা বিধিনিয়মের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমায় 
গ্র়ণাপর হও। এরূপ হইলে (অর্থাৎ আমাকে ধরিয়! থাকিলে) কর্শত্যাগনিষিত্ত পাপ 
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হইবে ভাবিয়া শোক করিও না। যেহেতু মদেকশরর তোমাকে সর্ব পাপ হইতে আমি 
মুক্ত করিব ॥ ৬৬ | 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কোন দিকে তাকিও না আসক্তি পূর্বক, কেবল 
আত্মাতে মন রেখে গুক্ুবাক্যের ঘারায় ক্রিয়া পেয়ে ক'রে চল- স্মরণ ক'রে চল 
_ও৩ এই ক্রিয়া করিতে করিতে আমি অন্য দ্রিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করা 
হইতে মুক্ত করিয়। দ্িব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্ত দ্বিকে দৃষ্টিই যায় না, 
ইহার নিমিত্ত তুমি কিছু ভেবে। না।_যোগীর কোন দ্দিকে তাঁকাইলে চলিবে না 
এমন কি বেদ বা বিধিশান্্ও যোগাভ্যাসের অনুকূল নহে। কেবল গুরুবাঁক্যের উপর 
নিভ'র করিয়া তাহার প্রদত্ত উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলিতে হইবে । কেন করিতেছি, কত 
দিন করিতে হইবে, করিয়! কি হইবে-_এ প্রশ্ন মনে আসিতে দিও না। গুরু বলিয়াছেন তাই 
করিতেছি, ইহাঁতে কি হইবে তাহ! তিনিই জানেন। এইকপ দৃঢ়চিত্ত হইয়া গুরুতে আত্মসমর্পণ 
করিয়। ক্রিয়া করিয়। যাইতে হইবে। 

'“সর্ববধশ্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর”__ইহাই গীতার্ধের সার কথা। ভগবান 
এই কথা বলিয়া! গীতোক্ত উপদেশের উপদংহার করিতেছেন। স্থতরাঁং এ শ্রোকটা একটু 
বিশেষ ভাবে আলোে।চ্য। ধন্ম ত্যাগ না করিপ্লা ধশ্মের অন্যান্ত উপদেশ পালনে কি তাহার শরণ 
গ্রহণ হয় না? জ্ঞানযোগ, তক্তিষেগ, কর্মযোগ প্রভৃতি অনেক কথাই গীতায় বলিয়াছেন, এখন 
শরণাগতির সহিত পূর্ববোজ্ঞ জ্ঞান, ভক্তি, কর্মার্দির কোন যোগ আছে কি না? শ্রুতি, স্থতি 
প্রভৃতি ধর্ম-শান্্ আমাদিগকে অনেক কম্মই করিতে বলেন এবং অনেক কর্ম করিতে নিষেধও 
করেন। এতদিন কি করিব এবং কি করিতে হইবে না! লইয়! নেক পুথি পত্র ধাঁটা হইল, 
শান্ারণ্যের মধ্যে ঘুরিয়! ঘুরিয়া পথন্ম হইয়া গিয়াছে, কত লোকের কাছে গিয়া কত কথাই 
শুনিলাম, কত জিজ্ঞস। করিল।'ম, তাঁহাদের উপদেশ মত কিছু কিছু কার্যও করিলাম, কিন্তু 
মনের ধাঁধা, মনের সন্দেহ মিটিল না। তাই ভগবান পুঁথিপত্রের ধর্শ ত্যাগ করিয়া তাচার 
শরণ গ্রহণের কথা বলিলেন-_-“সর্ধ ধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ--ওগো, তোমরা! 
ধন্মাধশ্ম সব ছাঁড়িয়। একবার আমাকে জড়াইয়। ধর, উদ্দেশ্য ইহ! নহে যে ধর্শোপদেশ পালন 
করিতে হইবে না। কিন্ত ভগবানকে ভাল ন। বাঁসিলে ধর্খখ কর্ম সবই বৃথা, তাই আমাদের 
অন্থষ্ঠিত কর্ম যাহাতে ব্যর্থ না হয় এইজন্য ভগবৎ শরপাগতির কথা বলিলেন! কারণ ভগ- 
বানকে বাদ দিয়! যে কম্ম করা যাক তাহাতে আত্মবিনাশ হয় কিস্ত সংসারপাশ মোচন হয় না। 
অতএব কন্দ কি ভাবে করিতে হুইবে, শ্রীমগ্ভাগবতে ব্যাসকে নারদ বলিতেছেন “যদত্র ক্রিয়তে 
কম্ম ভগবৎ পরিতোষণম্‌ । জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমঘ্িতম্‌ ॥” অর্থাৎ লোকে যদি 
অচ্ছভব করে যে, তাহার সর্বব কন্ম ব্রদ্মের শক্তি ছ।রাই হইতেছে, এবং তাহার প্রাধিত ভোগ্য 
বস্তও ব্রদ্মময় এবং তিনিই কর্মফল দাতা! তবেই কর্ম সমর্পণ করা সম্ভব হয়, নচেৎ হইতে পারে 
না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে জ্ঞানোদয় হয় এইর্নপ অনুভূতি সেই জানেরই প্রকাশ মাত্র 
ভগবৎসাধনার দ্বার! এ জান অনুভূতির বিষয় না হইলে উচ! মৌখিক জ্ঞানে পর্যবসিত হয়৷ 
অতএব ধর্শ কর্মের অনুষ্ঠান আমার স্ুুখাদি ভোগের জন্ত নকে, এতঘার! যেন ভগবান প্রস্ন 

৫৩ 
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হন ইহাই আসল শরণাগতি। ভগবান সর্ব ধন্ম ত্যাগ করিতে বাললেন বটে, কিন্তু 
এই ধর্মত্যাগকে কেহ যেন কর্শসন্নাস মনে না করেন। ভগবানের এই উদ্দেশ্ট হইলে 
তিনি তাহার শরণগ্রহণরূপ কর্মের ব্যবস্থা করিলেন কেন? সর্ব শাস্বেদ সর্ব সাধনার 
মুখ্য উদ্দেশ্ত তাহার চরণে আজ্মপমর্পণ--ইহাই সর্বশেষ্ঠ কর্ম । প্রত্যেক ধর্দের অনুষ্ঠানেই 
এক একটা ফল আছে, ষদি সেই সব ফলের প্রতি চিত্ত আকুই হণ্ন তাহ! হইলে জ্ঞান বা মোক্ষ- 
লাভ হইবে না, স্থতরাং পরমতব অবিদ্দিতই থাকিবে । তাই আচার্য শঙ্কর বলিলেন_ “ধর্ম 
শবেনাত্র অধন্মোহপি গৃহাতে, সর্ববধর্মান্‌ সর্বকর্মীনি ইত্যেত২*_ অর্থাৎ ধর্মাধন্ম যতদিন 
থাকিবে ততদিন দেহ সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না, পুনঃপুন:ঃ জন্ম যাতায়াত ঘুচিবে ন|- এই জন্ত 
সাধককে ধন্বাধন্মের অতীত অবস্থা লাঁভ করিতে হুইবে। কঠোপনিধদ বলিতেছেন 
“ইহ চেদশকোছোদ্ধ,ং প্রাকৃণরীরস্ত বিশ্রসঃ। 
ততঃ সর্গেযু লোকেু শরীরত্বায় কলপতে ॥” 

এই দেহে ষদ্দি সে ব্রন্ধকে বুঝিতে সমর্থ হয় তবে সে দেহপ।তের পূর্বেই সংসার *ন্ধন হইতে 
বিমুক্ত হয়। যদ্দি অবগত হইতে সনর্য না হয় তবে তাহাকে আবার এই পৃথিবীতে শরীর 
গ্রহণ করিতে হয়। 

অবশ্য “ধর্ম” বলিতে গাহস্থি ধর্ম, ঘতিৎতর্ম, বীজধর্্ঘ, দেহধর্্ম, ইন্রিয়ধর্ম, ইত্য।দি অনেক 
প্রকার ধর্শকেই ধন্ম বলিয়া মনে কর। যাইতে পারে। শ্রতিও বলিতেছেন বির্মঞর* 
ধর্ম/চরণ করিও ; এখন ধর্ম বলতে কোন ধশ্ন গ্রহণ করিতে হইনে তাহা বুঝিয়। উঠ। *্ত। 
কিন্তু মগ্ুত্ত জীবনের সর্ব প্রধান লক্ষ্য “আজ্মনর্শন”, 'অগগ পৃর্েংক্ত ধর্ষের কোনটাই আত্ম- 
দর্শনের মুখ্য উপায় নহে । তাই এগুলিকে যথাকালে গ্রহণ ও যথাসময়ে ত্যাগ করিয়! প্রত 
আত্মাম্বেষণে সচেষ্ট হইতে হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি_ইহাঁদের সকলেরই নিজ নিজ ধর্ 
আছে, এবং তাহাদিগকে জোর করিয়। ছাঁড়াইবার ও উপায় নাই, অথচ সর্ব ধন্ম পরিত্যক্ত ন। 
হইলেও আত্মদর্শন হইবার উপাপন নাই। তাই ভগবান বলিতেছেন এক্ষণে তুমি আর 
ইহাতে পাপ হইবে, উহাতে পুণ্য হইবে এই ভাবিয়| বিবিধ কর্মের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িও না?। 
এই সর্বধন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইলে তোমাকে কামসন্বপ্ন-বঞ্জিত হইতে হইবে। দেখ! 
যাইতেছে আমদের মধ্যে ধাহার! বেশ ভাল €লোক বা ধাশ্মিক লোকও হ'ন তাহাবাও অনেক 
সময়ে ধর্মাধশ্মের বহুবিধ শাখার ও ভিন্ন ভিন্ন শান্বীয় মতের বিচার করিতে গিছ বিভ্রাস্ত হইয়া 
পড়েন। তখন মনে হয় কিছুই বুঝি কর৷ হইল ন1, সবই আধখাপচা রহিয়! গেল। তখন 
তাহাদের প্রতি সাধুদের এই উপদেশ যে প্র।রব্ধ বশে যে কর্্মই কৃত হউক না কেন, তাহার 
ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য ন রাখিয়। কেবল তাহার স্মরণে মন লাগাইয়। রাখ! আর ভাল মন্দ 
কর্ধের ভাল মন্দ সব ফলই জগদ্‌গুরু পরমাত্স!র চরণে অর্পণ করিগা তুমি নিশ্চিন্ত হুইয়! 
সর্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, অর্থাৎ ফল|কাজ্ষ। ত্যাগ করিয়! কেবল ক্রিয়। করিয়া চল। 
আর যাহ! হইবার হউক সেদিকে তোম।র লক্ষ্য করিবার কেন প্রম়নোজন নাই। যদি বল 
ক্রিয়া করিতে বসিলেও মন যে বারবার বিষয়ের দিকে ছুটিয়! যা তাহাতে হে ম্মরণের বিশ্ব হয়, 
ভাহাতে ষে মন আসক্তিপূর্বক কত কি ভাবন! করে, না জানি তাহাতে কত পাঁপই হয়, এই 
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পাঁপের বোঝ! হইতে কিসে রক্ষা হইবে? তাই গুরুর উপদেশ এই যে তুমি একটু মন দিয়া 
ত্মরণ করিতে চেষ্ট। কর, এই স্মরণ ব। ক্রিঘ়ার ফলে তোমার মন আঁর অন্ত দিকে যাইবে না। 
ক্রিয়। করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যে আদিবেই ; তিনিই ঘে ভগবান, তাহার স্বপ্ন মাত্র প্রকাশেও 
যে তৃমি পাপমুক্ত হইবে। 
আমাদের মধ্যে পাঁপ পুণ্য কর্শা করে কে জান? দোহেন্দিয়াদি মন বুদ্ধি সমদ্বিত গ্রকৃতিই 
সমস্ত কর্ম করিয়! থাকে, আত্মা। ধর্্মাধশ্মের অতীত। তুমি ক্রিয়। দ্বারা ধর্মদাধর্দের গ্রন্থি 
থুলিয়! ফেল, তাহ! হইলেই তুমি প্রকৃতির অতীত হইয়! আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাণ 
দিয়া এবং প্রাণপণে ক্রিয়। করিতে পারিলেই তাহার শরণ লওয়া হইবে। এইরূপ শরণ 
গ্রহণ যে করে সেই তোতীহার তক্ত। ভক্ত বিপন্ন হইলে ব! সাধক নিরাশ হইলে ভগবাঁনই 
তাহাকে অভর দান করেন। যে এতকাল ধরিয়া তাহার ভজন করিয়া! আসিল, যে তাহার 
উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহার আবার ভাঁবন! কি? যাহা কিছু ক্রটি যাহ! কিছু পাঁপ 
হইয়া থাকুক, তবুও তিনি শরণ|গত সাঁধককে মুক্তিদান করেন। তিনি যে বলিয়াছেন-_ 
“সকৃদপি প্রপন্নায় তবাম্মীতি চ ষচতে। 
অভয়ং সর্বভূতেভ্যে ধদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥* 
"তোমার আমি” বলিয়। একবারও যে আমার শরণাগত হুইয়! আমার কৃপাগ্রার্থা হয়, 
আমি তাহাঁকে অভয় প্রদ।ন করি__এই আমার ব্রত। 
তাই নিজ ভক্তকে ভগবান বলিতেছেন তুমি দেহ, ইন্ত্রিয়, মন প্রভৃতির বশে না চলিয়া 
আমার শরণ গ্রহণ কর। আত্মার শরণাপন্ন হওয়াই সর্বকর্ধের শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং সর্ববধর্মের সেয়া 
ধন্ম। যে তাহাকে চায়, সে বিষয়কে চাহে না। প্রাণের সহিত বিষয়কে না চাহিলেই মন 
বিষয়ের পাঁনে অযথা ছুটিয়া যাইবে না। অনেকে মনে করেন ভগবানই জীবকে যন্ত্রার 
পুরুলিকার মত মায়ার ছ!র! নাচাইতেছেন--জীবের ন্বতন্্তা কোথায়? ভগবান কৃপা করিলে 
তবে তো। মুক্তি হইবে? মুক্তি ভগবদ্‌ রূপার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু এজন্ত জীবকেও. প্রযত্ব 
করিতে হয়। বিনা প্রষত্বে, বিন! তপশ্তায় কেহই তাহাকে লাভ করিতে পারে না। যে 
তাহ!কে পাইতে চাহে তাহাঁকেই কিছু মূলা দিতে হইবে, যদিও নে মূল্য ভগবদ্প্রাপ্তির তুলনায় 
কিছুই নহে-_-তথাপি এ মূল্য দিতেই হয় ; এ সাধনার ক্লেশই সেই সামান্ত মূল্য । সাধনপথের 
ছুর্গমতা ও ক্লেশ দেখিয়! অনেকে বিচলিত হইয়া যান। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়! তক 
কবি বলিয়।ছেন-- 
"ক্ষণ আধছুঃখ জনম ভরি সখ 
কাহে তু বিনোদিনী মোঢ়়সি মুখ” । 
কেন তুমি তপশ্তার ভয়ে সাধনে বিমুখ হইয়। রহিয়াছ? তীহাকে নিশ্চয় পাইবে। 
তাহার প্রাপ্তির তুলনার সাধনার ক্লেশ অতি সামান্, অতএব বিমূড়ের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া 
আলন্তে সময়ক্ষেপ করিও ন।। একবার কোমর বীধিয়া লাগিয়৷ যাঁও--তারপর অনস্ত সুখ, 
আব্মসমুদ্রে মিরস্তর সম্তরণ | অতএব প্নাত্বানং অবসাদয়েৎ”_-মনকে অবনন্ন হইতে দিও না। 
বেগে মাধন করিয়! চল, সাধনের বেগ বত বৃদ্ধি হইবে, যত বৈাগ্যে প্রাণ ভরিয়া যাইতে 
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থাঁকিবে, ততই তোমার আত্মসাক্ষাৎকার আসন্ন হইবে। কিন্ত তোমার শ্রম না দেখিলে 
আত্মদেব সন্তষ্ট হইবেন না। আত্মদেবের সম্তোষের জন্যই গুকুপ্রদত্ত সাধন! প্রচণ্ড বেগে 
করিয়া চল, কিছুতেই অবহেল! করিও না! । অবহেল। করিলেই ঠকিবে। বেদে একটা মন্ত্র 
রহিয়াছে__“ন খতে শ্রীস্তশ্ত সখ্যায় দেবা:*_সাধন।র পরিশ্রমে ষতদিন আপনাকে পরিশ্রাস্ত 
করা না বায়, ততদিন দেবতার| অগ্কূল হন না। হে সাধক ! পরিশ্রমে ক্লেশ বোধ করিও ন|। 
তোমার পরিশ্রম দেখিয়া আত্মদ্দেব অন্থকূল হইবেন, তিনি তোমাঁকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত 
করিয়! দিবেন । 

জগদাদি বস্তকে আশ্রয় করিয়া €ে ধশ্ রহিয়াছে তাহাই সর্বধর্ম বা পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির 
ধন্দ। এই প্রাকৃত ধর্শের অনুসরণ করিলে সুখ, ছুংখ, জন্ম, জর।, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ তাপে 
জীবকে তাঁপিত থাকিতে হয়। সেইজন্ত প্রকৃতি ও প্রকৃতির সর্ন্বধর্মের উপরে উঠিতে হইবে। 
পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতিই ক্ষিতি, অপ, তেজ:, মরুৎ, ব্যোম বা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, 
অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ্য-_ এই পঞ্চচক্রস্থিত পঞ্চ ভূতময় ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাচক্রে 
প্রবেশ করিতে হইবে । ইহাদের কোন একটা স্থানে বাঁধ! পড়িয়া গেলে সাধকের বভূতি 
ব! এখবধ্য লাভ হুইবে বটে, কিন্তু বন্ধনমুক্তি হইবে না। তাই সাধককে আজাচক্রে ও 
তাহার উপরে উঠিতে হইবে । ইহাই সব ছাড়িয়া তাহাতে আন্মসমর্পণ করা-ইহাই 
“মীমেকং শরণং বর্গ । অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় যে শক্তি সহস্রারে অবস্থিত, তাহার আশ্রয় লইতে 
ইইবে। উহাই তাহার পরম ধাম ও পরম পদ । ওস্থানে যে সাধক পৌছিতে পাঁরেন 
তাহাকে আর সংস!রে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। 

ভাগবতে শ্রশুকদেব তাই বলিতেছেন-__ 

“সমাশ্রিতা যে পদপন্থবপ্নবং মহৎ্পদং পুণ্যঘশে। মুরারেঃ | 
ভবাঘ,ধিবৎসপদং পরংপদং পদংপদং যদ্ধিপদ্দীং ন তেষাম্‌ ॥ 

পুপ্যযশঃ মুরারির পদদপল্লব-নৌক! যে আংশ্রপ্ন করিদ্নাছে, ভবসমুদ্র তাহার নিকট গে।স্পদের 
চ্যায় বোধ হয়, সেই পরমপদে যাহার স্থানলাভ করিয়াছে তাহাদের আর পদস্থলন হয় না, 
অর্থাৎ তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিস্া আসিতে হয় না। 

মুর শবের অর্থ বেষ্টন, সংসার ব1 জন্মজর। মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ যাঁহ! জীবকে সতত ঝেষ্টন 
করিয়া আছে তাহা খিনি নাশ করেন তিনিই মুরারি। 

“মুর রেশে চ সম্তাপে কন্মভোগে চ কর্দিণাম্‌। 
দৈত্যভেদেৎপ্যরিস্তেষাং মুরাপ্রিত্যেন কীর্ভিতঃ ॥* 
যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর জীবকে সংসারে ষ।তায়াত রূপ ক্লেশ সন্তাঁপ সহা করিতে হয় ন|। 
উবাই জীবদেহে ব্রন্মরন্ক,স্থিত সহশ্রদল কমল। এ স্থানে স্থিত সাধকেরই পরমগতি লাভ হয় ॥ 
'্রন্মরন্ধে, মনে! দস্তা ক্ষণার্ধং যদি তিষ্ঠতি। 
সর্বপাপবিনিষ্ধুক্তঃ স যাঁতি পরমাং গতিম্‌ ॥৮ 
অ্রক্বরন্ধে, মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণর্ধকালও অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা হইলে 
সে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হই পরমগতি লাভ করে। 


১৮শ অঃ] শ্রীমন্ভগবদগীত। ৪২১ 


( গীতাশান্ত্র শুনিবার যোগ্য নর কাহার! ?) 
ইদস্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন । 
ন। চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসুযতি ॥ ৬৭ 


“অন্মিন্‌ লীনং মনে। যন্ত স যোগী ময়ি লীর়তে। 
অণিম।দি গুণান্‌ ভূক্ত] শ্বেচ্ছগ্না পুরুযোতমঃ ॥” 


ধাহার চিত্ত ব্রক্বরন্ধে, লীন হয়, তিনিই পুরুযোত্তন। তিনি শ্বেচ্ছাছসারে অণিমাদি খর্্য 
সকল ভাগ করিয়! শেষে আমাতেই বিলীন হইয়া ঝান। 


অতএব ধিনি আত্মচিন্তায় নিযুক্ত হইদা সর্ধপ্রকারে আমারই আশ্রক্স গ্রহণ করিয়াছেন তিনি 
জীবন্মুক্ত, তাহার আর অন্তদিকে দৃষ্টিই যায় না, সুতরাং তাহার পক্ষে আর কিছু শোঁক করিবার 
থাকিল না ॥ ৬৬ 

অন্বয়। ইদং (ইহ) তে (তোমার) অতপস্কায় (তপশ্ডাহীন ব্যক্তির নিকট )ন 
বাচ্যং (বলা উচিত নহে )১,ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকে নহে ১ নচ অশুশ্রষবে (শ্রবণে 
অনিচ্ছুক ব্যক্তি বা গুরুবিছ্েধী ব্যক্তিকেও নহে ), ন চ মাং যঃ অজ্যন্যতি (যে আমাকে 
অন্যরা করে তাঁহাকেও বল। উচিত নহে) ॥ ৬৭ 

গ্রীধর। এবং গীতার্থতবম্‌ উপদিশ্ত তৎ সম্প্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাহ-__ইদমিতি | 
ইদং__গীতার্থতত্বং, তে _-তয়া, অতপস্কায়-_ ন্বধন্থা্ষ্ঠানহীনায় ন ব।চ্যম। ন চ অভক্তায় 
_গুরো ঈশ্বরে চ ভক্তিশৃন্তায় কদাচিদপি বাচ্যম্‌। ন চ অশুশ্রাবে-_ পরিচর্ধ্ম্‌ অকুর্ববতে, 
শোতুম্‌ অনিচ্ছতে বা বাচ্যম। মাং-পরমেশ্বরং, ঘঃ অভ্যন্থয়তি-__মঙ্গস্দৃষ্ট্। দোৌষারোপেণ 
নিন্দতি, তন্বৈ চ ন বাচ্যম্‌ ॥ ৬৭ 

বঙ্গানুবাদ । [ এইরূপ গীতার্থভ্ত্ব উপদেশ করিয়া তৎসশ্প্রদাস্ন প্রবর্তনে ( অর্থাৎ কীদৃশ 
ব্যক্তিকে গীতার্থতত্ব বলিবে ) নিয়ম বলিণ্েছেন ]-_-এই গীতার্থতত্ব ( যেন ) দ্বধর্খ্াচুষ্ঠাহীন 
ব্যক্তিকে বলা না হয়, এবং গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তিশুন্ত ব্যক্তিকেও কদাচিৎ বলা না হয়। 
ষেপরিচর্ধ্য1 না করে বা শুনিতে ইচ্ছা না! করে তাহাকে ও বলিবে ন। আমি পরমেশ্বর 
আমাকে যে মমুয্দৃষ্টিতে দোষারোপ পূর্বক নিন্দা করে তাহাঁকেও বলিবে না ॥ ৬৭ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_যে কেহ আমাকে হিংস। নিন্দা করে তাহাকে ক্রিয়ার 
কথ! বজিবে না ।-- অঞ্জনের মোহ নাশের জন্ত গীতায় আধ্যাত্মিক রহস্তপূর্ণ ষে যোগার্থ 
তত্ব ভগবান ব্যাখ্যা করিলেন এইবার সেই সব সাধনা কাহার! পাইবে এবং কাহায়া পাইবে 
ন| তাহার উপদেশ করিতেছেন। গীতা যোগশাস্ত্, ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 
যোগবিষর়ক সকল নিগৃঢ় কথ! ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ভগবান উপদেশ করিলেন বলিয়াই যে 
এই নিগৃঢ় আধ্য।ঝ্সিক কথা সকলেই জাঁনিবার সমান অধিকারী তাহ! মছে। ধাহাদের 
জানিবার অধিকার আছে তীাহাদদিগকেই বলিতে হইবে । অধিকারী যে কাহার! তাহাই এই 
শ্পোকে ভগবান বলিতেছেন। ন্বধর্শে যাহাদের আস্থা! নাই, যাহার! অসংবমী হৃতরাং তপ:- 
সাধনে অযোগ্য, গীতার সাধন! তাহাদের জন্ত নছে। জার যাহার ভক্তিছীন, গুরু ও ঈখবে 


২২ শ্রীমন্তগবদগীত। [ ১৮শ অঃ 


( ভগবস্তক্তের নিকট গীতা ব্যাখ্যার ফল) 


য ইদং পরমং গুহাং মন্তক্তেক্ভিধাস্ততি | 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ 


অন্ধাশূন্ত, শাস্ে যাহাদের অবিশ্বাস_তাহাঁদিগকেও সাধনার কথা বলিবে না। 
যাহাদের আত্মার অন্বিত্ে বিশ্বাম দৃঢ় নহে, যাহারা সর্ববদেবময় বাম্থদেবকে না জানিম্বা বিশেষ 
বিশেষ দেবতাকে হিংস! ও নিন্দ। করে, তাহারা গীতোক্ত সাধন। পাইবার অযোগ্য । সুতরাং 
তাহাদিগকে ও গীতার উপদেশ বলিতে নাই। আর একটা বড় কথা গুরুশুশ্রুষ!। গুরুশুশ্রুষ! 
ব্যতীত গীতার মন্বার্থ উপলব্ধি করিবার উপায় নাই এবং যে তপঃসাধনে প্রম।দযুক্ত এবং 
ঈশ্বরের প্রতি যাহার! ভক্তিশুন্ত তাহারাও গীতোক্ত উপদেশ গ্রহণে অনধিকারী। অনধিকারীকে 
ব্রক্ষবি্যা বল! শাস্ত্রনিধিদ্ধ, কারণ তাঁহার নিকট বি্য/ আত্মগোপন করেন, কখনও প্রকাশিত 
হন না। যথা £-- 
“্যস্ত দেবে পরা ভ্তিরথ| দেবে তথা গুরৌ। 
তশ্তৈতে ক থিত। হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাহ্মনঃ* ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ | 

যাহার নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি পরম ভক্তি আছে এবং গুরুতেও তন্রপ ভক্তি থাকে 

সেই মহাত্সার নিকটেই পূর্বকথিত উপনিষদ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাঁয়। 
“বিচ্য! হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় ম! শেবধিষ্টেইহমস্মি। 
অ্য়কারানুজবেইযতায় মা ম! ব্রয়াপ্বীর্ধযব্তী তথা স্যাঁম্‌ ॥* মুক্তিকোপনিষদ। 

ব্রহ্মবিচ্য। ব্রাঙ্ণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, “কোমর আমাকে গ্রোপন রাখিও তাহা 
হইলে তোমরা! ইষ্ট অর্থাৎ ভোগ ও মুক্তি উন্য়ই লাঁভ করিবে । কিন্তু [যদি সকলের নিকট 
গোপন না-ও রাখিতে পার ] অনুয়াযুক্ত, সরলত।শৃন্ত ও অসংঘমী বা অতপশ্বীদিগকে কদাপি 
বলিবে না, বলিলে বিদ্যার শক্তি থাকিবে না ॥ ৬৭ 

অন্বয়। ফু (ধিনি) ইদং পরমং গুহাং €এই পরম গুহ বিষয় ) মঞ্তক্তেযু আমার 
ভক্তগণের নিকট ) অভিধান্ঠতি (ব্যাখ্যা! করিবেন ) [সঃং-তিনি ] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত 
( আমাতে পর! ভক্তি করিয়। ) মাম্‌ এব এস্ততি (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ), অসংশয়ঃ 
(ইহাতে সন্দেহ নাই ) ॥ ৬৮ 

প্রীধর । এতৈঃ: দোঁষৈ: রহিতেভ্যঃ গীতাঁশান্ত্োপদে্,: ফলমাহ-য ইমমিতি | মন্তক্রেযু 
অভিধাশ্ততি-_মন্তক্তেত্যে। যে! বক্ষ্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতিঃ ততে! নিঃসংশয়ঃ সন্‌ 
মামেব প্রাপ্রো তীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ 

বঙ্গানুবাদ । [এই সকল দোঁষরহিত ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার যে 
কি ফল তাহা! বলিতেছেন ]--ষে ব্যক্তি আমার তক্তগণকে এই গীতার উপদেশ দিবেন সে 
ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি করে, পরে নিঃসংশয় হইর়। (তাহার দকল সংশয় ছিন্ন হওয়ায়) 


আমাকেই প্রাপ্ত হক & ৬৬ 


১৮শ অঃ শ্ীমস্তগবদগীতা ৪২৩ 


ন চ তল্মান্দনুষ্েষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ | 
তবিত ন চ মে তন্মাদন্যঃ প্রিয়তরে। ভুবি ॥'৬৯ 


(গীতা পাঠের ফল জ্ঞানযজ্জের তুল্য ) 
অধ্যেষ্যতে চ ষ ইমং ধন্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ | 
জ্তান্যজ্ঞেন তেনা হুমিঞ্ঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ 


আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ঘে এই ক্রিয়া পাবে সে আমারই হু'বে।- অধ্যাত্মশাস্্ 
গীতার উদ্দেশ্য লোককে আঁম্ববিৎ করা । আত্মবিৎ দেই হইবেযে ক্রিয়া করিবে। এই 
ক্রিয়া! জন্মমরণ হইতে উদ্ধার করিয়া লোককে মুক্তি পদবীদান করেন। সমন্ত ক্রিয়ারহস্ত 
গীতায় আছে, তাই ষে কেহ এই গীতা পড়িয়! লোককে শুনায় ও ইহার রহম্ত বুঝাইয়! দেয় 
সে-ও নিশ্চন্ন একদিন আত্মবিৎ হইঞজ]! যাইবে ইহাতে সন্দেহ করিও না। আতত্মক্রিয়াশীল 
পুরুষ আয্মাকেই লাভ করিবেন ॥ ৬৮ 

অন্থয় | মন্তষ্যষু মেয়ের মধ্যে) ত্মাৎ (তোহাপেক্ষা) কশ্চিৎ কেহ) মে (আমার) 
প্রিককৃত্তমঃ চ ন( অধিক প্রিয়কারী আর নাই )। তল্মাৎ অন্তঃ (তাহা হইতে অন্ত কেহ) 
মে প্রিয়তরঃ চ (আর আমার অধিক প্রিষ়্ ) ভুবি ন ভবিতা ( পৃথিবীতে হইবে না )॥ ৬৯ 

ভ্রীধর । কিঞ্চ_নেতি । তশন্ম!ৎ মন্তক্তেভ্যঃ-_শীতাশাস্ত্রবখ্যাতুঃ সকাশাৎ অন্ত! 
মন্থস্তেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্পরিয়কত্তমঃ__অত্যন্তং পরিতোষকর্ত। নাস্তি। ন চকালাস্তরে 
ভবিষ্কতি। মম অপি তন্ম।ৎ অন্তঃ প্রিক্নতরঃ অধুনা ভূবি তাবৎ নান্তি। ন চ কালাস্তরেংপি 
ভবিষ্যৃতীত্যর্থ: ॥ ৬৯ ৃ্‌ ৰ 

বঙ্গানুবাদ! [ আরও বলিতেছেন ]- সেইজন্ত গীতাশান্্র ব্যাখ্যাকর্তার স্তার অন্ত 
কেহুই মচুস্ত মধ্যে আমার অত্যন্ত পরিতোষকর্তা নাই, কালাস্তরেও হইবে না। পৃথিবীতে 
তাঁহা হইতে অন্ত শ্রিয়তর অধুনা নাই, কালান্তরেও হইবে না ॥ ৬৯ 

“আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এ ক্রিয়া! কল্পে তাকে আমি বড় ভালবাম্ব। ভার 

মত পৃথিবীতে আর ভাল তোক নাই ।-মন্কস্ত শরীর ধারণ করিয়া যে ক্রি! 
পায় এবং ভক্তি সহকারে ক্রিয়া করিয়া যায় তাহাপেক্ষা আর আম্মার গ্রিরতর কেহ নাই। 
কারণ ক্রিয়! করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থ। প্রাপ্ত যোগী আত্মার যত নিকটে এত নিকটে আর কেহ 
হইতে পারে না। বাহ্বিষয়ে চিত্ত যত উৎক্ষিপ্ত হয় ততই সে আত্মা হইতে দুরে সরিয়! যায়, 
যে ত্রিয়া করিয়! ক্রিয়ার পর অবস্থার দিকে যত অগ্রসর হইতে পারে, ততই সে আত্মার 
সান্নিধ্য লাভ করে। ষে ক্রিয়ার পর অবস্থাক্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, সে আত্মার সহিত এক 
হইয়া যায়, সুতরাং তদপেক্ষা প্রিরতর আত্মার আর কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৬৯ 

অন্থয়। যষঃ চ (আর ধিনি) আবয়েঃ (আম।দের উভয়ের) ইমং ধশ্ম্যৎ সম্বাদম্‌ 
€ এই ধর্ম সংবাদ ) অধ্যেক্ততে €(অশায়ন করিবেন) তেন (তৎকর্তৃক ) জঅহং (আমি) 
জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা ) ইষ্ শ্তাম্‌ (অর্চিত হইব ) ইতি মে মতি (ইহাই 
আমার মত )॥ ৭৭ 


৪২৪ শীমস্তগবদগীত! [১৮শ অঃ 


( গীতা শ্রবণের কল) 
শন্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো৷ নরঃ | 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্‌ প্রাপ্রয়াৎ পুণ্যকশ্মণাম্‌ ॥ ৭১ 

শ্রীধবর। পঠতঃ ফলমাহ-_অধ্যেগ্তত ইতি। আবয়োঃ-শ্রীরষ্কাঙ্জুনয়েঃ, ইমং ধন্ধ্যং__ 
ধর্ম(ৎ অনপেতং সংবাদং যঃ অধ্যেষ্ততে _ভ্পরূপেণ পঠিস্ততি, হেন পুংস। সর্বযজ্ঞোযঃ অরেষ্টেন 
জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্‌ ইষ্ট: স্ম্‌--ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থম্‌ অবুধ্যমাঁন এব 
কেবলং জপতি, তথাপি মম তচ্ছৃ্তে। মামেব অসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধিঃ ভবতি। যথ। 
লোকে যদৃচ্ছয়াঁপি ষ্দ। কশ্চিৎ কম্তচিৎ ন|ম গৃহ্থাতি, তদাসৌ মাম্‌ আহ্বগতীতি মতা তৎপার্খ্ম্‌ 
আগচ্ছতি, তথা অহমপি তন্ত সঙ্গিহিতে। ভবেয়ম। অতএব অজ্ঞামিল-ক্ষত্রবন্ধু-প্রমুখানাং 
কথঞ্চিৎ নামৌচ্চারণ মাত্রেণ যথা প্রসন্ন ২স্মি ততৈব তন্ত।পি প্রসঞ্জে। ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০ 

বঙ্গানুবাদ । [গীতাপাঠকারীর ফল বলিতেছেন ]-_ আমাদের অর্থাৎ শ্ীক্চ ও 
অঙ্ঞুনের এই ধশ্মসংযুত্ত সংবাদ, যিনি জপরূপে পাঠ করেন সেই পুরুষ কর্তৃক আমি 
সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অচ্চত হইয়া থাকি, ইহাই মনে করি। সেব্যক্তি গীতার্থনা 
বুঝিয়াও যদ্দি কেবল গীত৷ পাঠ করে, তথাপি তাহা শুনিয়। আমার বোধ হয় ষেন সে আমাকেই 
প্রকাশ করিতেছে (ভাঁকিতেছে ), যেমন যৃচ্ছাক্রমে কেহ যদ কোন সময়ে কাহারও নাম 
গ্রহণ করে, সে যেমন “অ!ম।কেই ডাকিতেছে' মনে করিয়! সেই লোক তাহার পার্খে উপস্থিত 
হয়, সেইরূপ আমিও তাহার সন্িহিত হই। অতএব অঙ্জামিল ও ক্ষত্রবন্ধু (পরব) গ্ুভৃতির 
কোনক্ধপ নামোচ্চাঁরণমাত্রেই তাহাদের উপর যেরূপ প্রণক্ন হইয়াছিলাম সেইরূপ অর্থঞ্চানহীন 
গীতাপাঠকারীর প্রতিও আমি প্রসন্ন হইয়া] থাকি-_- ইহাই তাৎপর্য ॥ ৭০ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বে একথা শুন্বে ( পড়বে ) তার ভাল হ'বে।_ আমাদের 
উভয়ের এই ধর্মজনক সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার ভাল হইবে। কেন? যে বিস্তার 
সাধনে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় সেই সাধনে উৎসাহ বর্ধিত হইবে এই সংবাদ পাঠ করিলে। 
ভগবানকে পৃঞ্জা করিবার সর্বোন্তম উপায় জ্ঞানযোগ, গীতাপ্যয়নে জীবের অস্তঃকরণে সেই 
জ্নলালপার বৃদ্ধি হয়। কুতরাং পরমান্ম। শ্রকুষ্ণচ যিনি স্বয়ং জ্ঞানরূপ তিনি ষে গীতাধ্যয়নের 
দ্বার সংপৃজিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? জ্ঞানযজ্ঞের মহাফল পরমপদ লাভ, যি 
গীত। পাঠ করিবেন তাহর বুদ্ধি শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধ বুদ্ধির ফল যে মোক্ষ তাহাঁও তিনি 
লাভ করিবেন ॥ ৭০ 

অন্বয়। শ্রদ্ধাবান্‌ অননুয়ঃ চ (শ্রদ্ধাবান ও অনুয়াশূন্য ) যঃনরঃ (যে ব্যক্তি) শুণুয়াৎ 
অপি ( কেবল শ্রবণ9 করে ) সঃ 'অপি মুক্ঃ (তিনিও মুক্ত হইয়1) পৃণ্যকর্মণাম্‌ ( পুণ্যকর্শ- 
কারিগণের ) শুভ1ন্‌ লোকান্‌ (শুভলো।ক সকল ) প্রাপ্রয়াৎ প্রাপ্ত হন )॥ ৭১ 

শ্রীধর। অন্শ্তয জপতে! যোছ্ন্তঃ কশ্চিৎ শৃণোতি তশ্তাপি ফলমাহ-_শ্রদ্ধাবানিতি। 
ষে। নরঃ শ্রদ্ধ।যুক্তঃ কেবলং শৃণুর।দপি, শ্রন্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিনর্থং অয়ং উচ্চ; জপতি, 
অবদ্ধং জপতীতি বা দৌষদৃক্বিং করোতি, তথ্য বৃত্যর্থমাহ--অনস্যশ্চ অসুয়ারহিতঃ যঃ 
শৃগুযাৎ সোইপি সর্ব পাঁপৈঃ মুক্তঃ সন্‌ অশ্বমেধাদিপুণ্যকতাং লোকান্‌ প্রাপ্ন রাৎ ॥ ৭১ 


১৮শ অঃ] শ্রীম্গবদগীতা ৪২৫ 


( ভগবানের অজ্ছনকে জিজ্ঞাস! ) 
কচ্চিদেতত শ্রন্তং পার্থ তবয়ৈকা শ্রেণ চেতসা ৷. 
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টন্তে ধনগ্জয় ॥ ৭২ 
বঙ্গানুবাদ । [ অন্ত ব্যক্তি পাঠ করিতেছে তাহ! ধদ্দি কেহ শ্রবণ করে, তাহারও বে 
কল হয় তাহা বলিতেছেন ]--যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়! কেবল শ্রবণও করে, এবং শ্রদ্ধাবান 
হইয়াও (যদি কেহ কি জন্য উচ্চস্বরে অবিশ্রাস্ত ভাবে ও ব্যক্তি কেন পড়িতেছে আর কি জন্ 
অবাধে পাঠ করিতেছে এইরূপ দোষদৃষ্টি করে তাহার ব্যাবৃত্তযর্থ অর্থাৎ তাহারা যে ফল পায় 
না তাহা! জানাইবার জন্ত বলিতেছেন )__-অহুয়ারহিত ভাবে € অর্থাৎ দোঁষ দৃষ্টি না করিয়া) 
যে ব্যক্তি ইহা! শুনে সে-ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাত্ম'দিগের 
গুভ লোক প্রাণ্ত হয় ॥ ৭১ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রদ্ধা পুর্ব্বক শুন্লে তেও মুক্ত হ'বে_রসজ্ঞ ভক্তের! 
ভগবৎ কথা যত শুনেন ততই তাহাদের আরও ভাল লাগিতে থাকে-_“বচ্ছৃষ্থতাং রসজ্ঞানাং 
স্বাছু স্বাহ পদে পর্দে*। কিন্তু রসজ্ঞান তে! সব সময়ে সকলের হয় না । ভাগবতী কথায় শ্রদ্ধা 
ও রুচি জন্মিলে রসজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু আমাদের ভগবৎ কথায় শ্রন্ধা ও রুচি 
কোথায়? ভবব্যাধির তাড়ণে উৎকৃষ্ট ও নুমধুর যে হরিকথা তাহাও অনেক সময়েই 
ভাল লাগে না। এ রোগের ওঁষধধ কি? শ্রীমস্তাগবতে আছে--_ 
“শুশ্রষে! শ্রদ্দধানন্ত বাস্থদেবকথারুচিঃ | 
স্তান্সহৎসেবর। বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ নিষেবণাঁৎ ॥৮ 
ছে বিপ্রগণ ! পুণ্যতীর্ঘ গঙ্গাদি সান অথব! গুরুপদকমলন্ধপ মহাতীর্থে ম্নান করিলে শ্রদ্ধার 
সঞ্চার হয় এবং ভগবৎ কথা শ্রবণে আগ্রহের উদয় হয়। এই আগ্রহের উদয় হইলেই 
ভগবৎ কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। ভগবৎ কথ! শ্রবগ এবং তাহার অনুধ্যানের ফলে ভগবৎ 
শক্তি প্রভাবে কাম ক্রোধাদির প্রবল উত্তেজন! হ্রাস হইতে থাকে, এবং কাম ক্রোধ দ্বারা আর 
তাহার চিত্ত বিদ্ধ হয় না; তখন জ্ঞানের ক্ফুরণ হয় এবং ভগবত্তত্বের অনুভূতি হইয়া বাহ্‌ 
বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে, সুতরাং হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় অর্থাত ব্রহ্ম ব্যতীত 
যাবতীর বস্তর প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়া! বায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হুইয়! যায় এবং জন্মজন্মাস্তর-সঞ্চিত 
কর্ম নষ্ট হইয়া! যায় ॥ ৭১ 
অন্থয়। পার্থ (হে পার্থ) ত্ব়া (তোমা কর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একা গ্রচিত্তে ) 
এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (ইহা! কি শুনা হইয়াছে 2)। ধনঞ্য় ! (হে ধনঞ্জয়) তে অজ্ঞানসংমোহঃ 
(তোমার অজ্ঞানজনিত সংমোহ ) প্রনষ্ইঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল কি?) ॥ ৭২ 
প্রীধর। সম্যক বোধান্ুৎপত্তো পুনরুপদেক্ষ্যামি ইত্যাশয়েন আহ-_কচ্চিৎ ইতি। 
কচ্চিদ্দিতি প্রশ্নার্থে। অজ্ঞানসংমোহঃ_তত্বাজ্ঞানকৃতঃ বিপর্যয়: | স্পষ্টমন্তৎ ॥ ৭২ 
বজানুবাদ। [সম্যক বোধের অঙ্গুপপত্তি হইলে অর্থাৎ সম্যক বোধ ন! জন্মিয়া থাকিলে 
পুনরায় উপদ্দেশ দিব, এই অভিপ্রান্নে বলিতেছেন ]- কচ্চিৎ শব্ব গ্রশ্নার্থে ব্যবহৃত হয়। 
৫৪ 
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( অঞ্জনের উত্তর --তীহার মোহ্‌নাশ হইয়াছে) 
অজ্জুন উবাচ। 
নষ্টো৷ মোহঃ স্মৃতি! ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্ুত। 
স্থিতোহম্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ 
অজ্ঞানসংমোহ- তবজ্ঞীন বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ বিপরীত বুদ্ধি। অন্য সবল্পষ্ট। [হে 
পার্থ, তূমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে ত? হে ধনঞজয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট 
হইল ত?]॥ ৭২ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা_এ শুনলে সব অজ্ঞান নাশ হয়। (তোমার হইয়াছে 
তো? )।1- অঞ্জনের মোহ নষ্ট হইয়াছে কি না হইয়াছে ভগবান তাহ! কি জানেন ন1? তবে 
আবার এ প্রশ্ন কেন? সর্বমোহ-নাশন, সাক্ষাৎ জ্ঞানম্বরূপ ভগবান যাহার উপদেষ্টা তাহারও 
কি আবার মোহ থাকিতে পারে? গীতাশ্রবণের ফলই অজ্ঞান মেহের নাশ, অঞ্জুনেরও 
নিশ্চই তাহ! হইয়।ছে-_সেই কথ! অঞ্জন নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া জগৎ জীবকে শুনাইয়া দিন, 
তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে-_-এই প্রশ্নের ইহাই উদ্দেগ। অজ্ঞান বশতঃই জীবের ভ্রান্তি হয়, 
শ্রীগুরুকপায় শিল্কের সেই ভ্রান্তি নাশ হয়। শিল্ত সাধনায় কৃতকুতা হইলে গুরুর যে আনন, 
সে আনন্দ বুঝি শিষ্ত সাধকেরও হয় না। শিপু প্রাণের সহিত উপদেশ ধারণ করিতে পারি- 
লেন কিনা, ষণ্দ গ্রহণ করিতে ন! পাব্রিয়া থাকেন, তবে উপারান্তর দ্বার! তীহাকে বঝানে। হইবে 
ইহা সদ্‌গুরর চিরদিনের অভিপ্রায় । শিল্কের উপদেশ গ্রহণ ও গুরুর উপদেশ দান এই- 
জন্তই । যদ্দি শিষ্তের মোহ নষ্ট হইয়। থাকে, তবে গুরু শিশ্ক উভয়ের প্রয়াঁসই সার্থক! 
গুরুর উপদেশ মত সাধন করিরা সাধকের স্বরূপ জ্ঞান হয় ও নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়, অঞ্জু 
নেরও তাহা হইল কিনা সে পরিচয় আমরা পর ঙ্জোকে পাইব ॥ ৭২ 
অন্থয়। অঞ্জন উবাচ ( অজ্জুন বলিলেন )। অচ্যুত ! (হে অচ্যুত ) ত্বতপ্রসাদাৎ ( তোমার 
কৃপায়) মোহ নষ্টঃ ( মোহ নষ্ট হইয়াছে ), ময় € মতকর্তৃক ) স্থাতি: ল্ধ! (স্বতিলাভ হইল-_অর্থাৎ 
কর্তব্যাকর্তব্য জান লাভ হইল) গতসন্দেহঃ ( নিঃসংশয় হইয়! ) স্থিতঃ অস্মি (আমি স্থির 
হইয়াছি ) তব বচনং করিপ্ঠে (তোমার উপদেশ মত কার্য করিব )॥ ৭৩ 
ভ্রীধর । কৃতার্থঃ সন অজ্জুন উবাচ--নষ্টো!' মোহ ইতি। আত্মবিষয়ো মোহে! নষ্টঃ | 
বতঃ অয়ম্‌ অহমন্মি ইতি হ্বরূপাহথসন্ধানরূপা স্বতিঃ ত্বত্প্রসাদাৎ ময়া লন্ধা। অতঃ স্থিতোহদ্ি 
যুদ্ধায় উখিতোহ্স্মি, গণ্ঃ ধর্মবিষয়ঃ সন্দেহে যস্ত সোহহং তব আজ্ঞাং করিস্ত ইতি ॥ ৭৩ 
বঙ্গানুবাদ । [ কতার্থ হইয়! অজ্জুন বলিলেন 1- আত্মবিষয়ঙ ঘে মোহ তাহ। নষ্ট হুইল, 
যেহেতু “এই আমি” এই স্বরূণসন্ধ।ন-রূপ স্থতি তোমার প্রসাদে লাভ করিলাম। অতএব 
স্থিত হইলাম অর্থাৎ যুদ্ধার্থ উখিত হইতেছি। গত হইয়াছে ধর্দব্ষয়ে সন্দেহ যাহ।র সেই আমি 
তোমার আদেশ মত কার্য করিব ॥ ৭৩ 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। শরীরের তেজ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে ঃ -আমার মোহ 
আর জন্দেছ সব গেল যা বল্বেন ভাই কর্ব।-_কুলক্ষরকুত দোষের চিন্তা ও 
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আত্মীয়দদিগের বধ জনিত কাতরতা অঞ্জনের শ্বাভাবিক ধৈর্য ও জ্ঞানকে অভিভূত করিয়া 
ফেলিয়াছিল, তাই তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া! শো!কাকুল চিত্তে সশর গাণ্তীব পরিত্যাগ 
করিয়া মোহবিভ্রান্ত চিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িগাছিলেন | এই মোহ নষ্ট করিবার জন্তই 
ভগবানের প্রয়াস। পেহাত্মজ্ঞানরূপ মোহ অজ্জনকে কাতর কনিয়াছিল, তাই তিনি 
স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধরন্ম গ্রহণে অভিলাষ করিয়াছিলেন। ভগবানের উপদেশে আবার 
তাহার সেই আত্মবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তাহার স্বতি দু হুইল যে তিনি দেহ নহেন, 
তিনি আত্মা । ন্মতরাং অজর অমর আত্মার আবার জীবন মরণের জন্ত ভয় কি? 
মন্দাকিনীর শুভ্র কুলকুল ধারার মত যখন এই আত্মস্থতিধার! অঞ্জনের মনঃপ্রাণ বুদ্ধির মধ্যে 
প্রবাছিত হইতে লাগিল তখন তিনি সর্ব প্রকার সন্দেহশুন্ত হইয়া অভয় লাভ করিয়া 
উঠিয়া! বসিলেন। তিনি এইবার জোর করিয়া বলিলেন “আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, 
আমার আত্ম-স্বতি ফিরিয়! পাইয়াছি।” যে আত্মবিস্থত হইয়া জীব কতবার এই ভবে 
আসে আর যায়, আজ সেই বিশস্বতি সেই ভূল ছুটিয়া৷ গেল! আমার কত জম্মের সেই নামরূপ- 
দেহ যাহা স্বপ্রদর্শনের স্যার কেবল অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, আজ সেই মোহ, সেই অজ্ঞান 
আমার নই তইয়! গেল! আর এই সংসারে করত্তৃতীভিমাঁন, আমার কত শত সজ! বেশ, 
জাগ্রত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন জ্ঞান সরিয় বায়, তেমনই করিয়া অজ্ঞান সন্মোহ আমার জ্ঞানঘৃটি 
হইতে সরিয়া গেল। যে স্বতি লাভ হইলে *পর্ববগ্রস্থীনাং বিমোক্ষ:*___সমন্ত গ্রস্থির মৌচন হয়, 
আমার সেই হৃদরগ্রন্থির ভেদ হইল। চিৎজড়ের যে অভেদ জান আমাকে কত কাল 
হইতে জীবভাবে বদ্ধ করিয়াছিল, আজ সে অনর্থ এঁক্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। মায়ার কৌশল 
আজ আমার নিকট ধর! পড়িয়া গিয়াছে, আর অনাত্ম দেহাদিতে আমার আত্ম বুদ্ধি নাই। 
এখন বুঝিয়াছি. হে আত্মদেব ! তুমিই সব, আমিও তুমি। তোমাতে আমাতে আর এই 
জীব ও জগতের সঙ্গে অজ্ঞানজনিত যে ভেদ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ তোমার প্রসাদে 
সব তিরোহিত হুইয়৷ গেল! সবই আত্ম স্বরূপ, “সর্ববং খন্থিদং ব্রহ্ম” । ক্রিয়ার পর অবস্থার 
এই স্থিতি লাভ করিয়া আমার স্বরূপ যে কি তাহা বুঝিয়া লইয়াছি। আমি যে জঙ্ঞুন 
এ বোধ চলিয়! গিধাছে, আমার পৃথক কর্তব্যের ধারণ! যাহ! দেহবোধ হুইতে হয়, সে 
ধারণ! লোপ পাইয়াছে। দেহবোধের ধারণা ততর্দিন থাকে বতর্দিন আত্মবোধ ন! হন়্। 
ততদিন কত কর্তব্যাকর্তব্যের বোধ জীবকে আকুল করিয়া রাথে। তখন দেহের চাঞ্চল্য, 
মনের চাঞ্চল্য, প্রাণের চাঞ্চল্য জীবকে অস্থির করিয়! রাখে, আজ মায়ার সে তাওব নৃত্য 
তোমার কৃপায় থামিয়। গিয়াছে! এইবার তোমার উপদেশ মত শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া! প্রাণের 
সাধনা করিতে করিতে এক দিব্য অবস্থ। লাভ করিয়াছি । উহ্াই ভ্রিয়ার পর ববম্থা। 
প্রাণ স্থির হইয়! ফেমনই সুবুম্ায় সঞ্চরণ করিতে লাগিল, অমনি দগৎ দর্শন ক্ষীণ হই! গেল, 
সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখের ধারণাও থামিয়। গেল ! এখন মরণ বাচনই বা কি, সুখ ভুঃখই ব! 
কার? সব স্বপ্র বেন মুহুর্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া গেল! শ্ব-স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়! প্রকৃত 
মুখের আজ পরিচয় পাইলাম। আর বিষরন্খকে বড় মনে করিয়া একছিন যে লাধনাকে 
পরিত্যাগ করিতে ঢাহিয়াছিলাম, সাধন-সমরের সাজ েরুদখ-গা্দীৰকে জআবনত করিয়া 


৪২৮ শ্রীমস্তগবদগীতা! [ ১৮শ অঃ 


সঞ্জয় উবাচ। 
(অন্তত রোমহ্রধণ সংবাদ ) 
ইত্যহং বাসুদেবস্ত পার্থন্য চ মহাত্মনঃ | 
সম্বাদমিমমশ্ৌষমন্তুতং রোমহর্ষণম্‌॥ ৭৪ 

পাঁগলের মত শুধু হা-হুতীশ করিতেছিলাম এবং নিলজ্জের মত আর যুদ্ধ করিব না বলিয়া 
তোমার নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এখন সে সব দুর্বদ্ধি তোমার প্রসাদে ও 
ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রলাদে, সমূলে নির্মূল হইয়! গিয়াছে--এখন তোমার বাঁকা, হে গুরুদেব, 
আমি নিশ্চয় পালন করিব । এই দেখ "স্থিতোহশ্মি-_আমি আবার যুদ্ধার্থ উত্থিত হইলাম। 
আমার মেরুদণ্ড সোজ। হইয়াছে এবং তাহাতে একটি টান অগ্কগনব করিতেছি । 

নাভিচক্রের তেজস্তত্ব, বড় আদরের জীব আবার মেরুদণ্ড সরল করিয়া! সাঁধনার্থ উঠি 
বসিলেন! এইবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন__“করিস্তে বচনং তব--গুরু বাক্য ষেমন করিয়াই 
হউক পালন করিবই”। জীবশস্তি যখন এই ভাবে কোমর বাঁধিয়া সাধন সমরে 
আত্মোৎসর্গ করিবার জন্ত সাঁধনার্থ সোজা হইয়া আসনে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করে, তখন 
ক্রিয়ার পর অবস্থা বা আত্মজ্ঞান লাভের আর বিলম্ব থাকে না। তখন জগদ্গুকরু 
আত্মদেব কৃটস্থ চৈতন্চও নিজ মাধুরী সাধককে আম্বাদন করাইয়। দেন, জীব তখন “রসে! বৈ 
সঃ*-কে আপনা হইতে অভিন্ন জানিয়। কৃতকৃতার্থ হয়। আর সন্দেহের লেশ থাকে না। 
এইরূপে দেহার্দিতে আম্মবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় চিরধিনের জন্ত তাহার সংসার লীলার ও 
অবসান হয় ॥ ৭৩ 

অন্বয়। স্চমঃ উবাচ (সঞ্জন্ন বলিলেন )। অহং (আমি) ইতি (এইরপে ) 
মহাত্সন: € মহাত্মা! ) বাসুদেবন্ত ( বান্থদেবের ) চ পার্থস্ত ( এ*ং অঙ্জুনের ) ইমং রোমহর্ষণং 
(এই রোমাঞ্চকর ) অদ্ভুতং সংবাদম্‌ ( অদ্ভুত কথোপকথন ) অশৌষম্‌ € শ্রবণ 
করিয়াছিলাম )1॥ ৭৪ 

প্রীধর। তদেবং ধৃতরাষ্থং প্রতি শ্ীকুষ্ণাজ্জুন সংবাঁদং কথরিত্বা প্রস্ততাং কথাম্‌ অচ্সন্দধাঁনঃ 
সঞ্জয় উবাট--ইতীতি। রোমহর্ণং_ রোমাঞ্চকরং সংবাদম্‌, অশৌষং শ্রুতবান্‌ অহম্‌। 
স্পষ্টমন্তৎ ॥ ৭৪ 

বঙ্গানুবাদ । [ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে শ্রীকুফ্চাজ্জুন-সংবাদ বলির! প্রস্তাবিত কথার 
অগ্গসন্ধানার্থ ( উপসংহরার্থ ) সঞ্জয় বলিতেছেন ]- রোমহ্যণ শবে রোমাঞ্চকর সংবাদ। 
€ মহাত্মা! বাস্থদেবের ও পার্থের এই রোমাঞ্চকর কথোপকথন ) আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৪ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-এই যে সম্বাদ এ অদ্ভুত।-_কষ্ণাঞ্ুন-সংবাদে সাধনার অভি 
গৃঢ় রহন্ত ব্যাথ্যাত হইয়াছে এইজন্ত এ সম্বাদ বাস্তবিকই অদ্ভুত। আর ইহাতে ষে সব 
অচভবের কথা বল! হইল তাহার কিছু কিছুও যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহায় বিশ্ময়ের আর 
সীমা থাকে না। এই অঙ্ি-সঙ্জ।-মেদপরিপুর্ণ দেহ ইছার মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ, মন 
বুদ্ধির খেলা, তাহার মধ্যে আবার এই সব দৃশ্ড দর্শন, এই সব কত অঙ্গন! জিনিসের অঙগভব 
"ইহা মনে হইলেও শরীর রোমাফিত হুইয়! উঠে ! 


১৮শ অঃ ] প্রীমস্তগবদগীত। ৪২৯ 


ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ,তবানেতদ্‌ গুহামহং পরম । 
যোগং যোগেশরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌।1 ৭৫ 


এই অদ্ভুত সংবাদ দিব্য দৃষ্টি হইতেই ফ.টির| উঠে। এ সমস্ত অচ্থভব অন্ত:করণেই 
হয়! থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ মনকে লইয়াই এই সব কথোপকথন। দিব্য-দৃষ্টি সম্প 
বাক্তি মনে মনেই এই সব সাধন-সংবাদ প্রত্যক্ষ করেন। সাধকের চৈতন্ত সমাধিতেই 
এই সব দিব্য জ্ঞান স্ফুরিত হয় এবং সেই অবস্থায় পেইছিয়া সাধকেন্দ্রগণ সব তত্বই জানিতে 
পারেন! ইহা বাস্তবিকই অন্তত ! যতক্ষণ দেহদৃন্টি ও জীবভাব থাকে ততক্ষণ 
এই শরীর, মন বুদ্ধি ও প্রাণের মধ্যে কত খেলাই চলিতে থাকে । কিক্ধপে ব্রহ্ম হইতে 
এই জগত লীলাকারিণী মহাশক্তি প্রাণ উদ্ভূত হইর! থাকে, এবং সেই প্রাণধারার সহিত 
্দ্ম ভাঁসিতে ভাসিতে আপনাকে আপনি কত সুস্ম ও কত স্থ,লের মধ্যে প্রকটিত করেন, 
যেন ব্রহ্ধ স্থংলই হইর। গিয়াছেন! আবার সদ্গুরু কৃপায় সাধন সাহাঁষ্যে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া! 
জীব আবার কেমন প্প্রবুদ্ধ হইয়া আক্মবিস্বত ভাবকে পরিত্যাগ করে, তাহা আলোচন৷ 
করিলে অতান্ত অস্তুতই মনে হয়। যাহা ব্যক্ত ছিল ন।, কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর ছিল 
না, সেই সব অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞাত বস্ত সাধকের জ্ঞানগোচর হইয়া আবার কিরূপে তাহাকে 
অতীন্জরিয় জগতের সন্ধান আনিয়! দেয়-_-এই সব দংবাদ শ্রোতাকে বিশ্ময়াভিভূত করেই তে! । 
আনন্দে বিস্ময়ে তাহার যে রোমাঞ্চ হইবে তাহ! আর বেশী কথা কি? সর্বব্যাপী বাসদের 
তো বাশস্বদেবই আছেন, কিন্ত জীব অঞ্জনের আত্মাও যে দেহ সন্বন্ধী নহে, সেও ষে 
বাহদেবেরই অংশ, সেও ষে মহাঁন্‌-_এই পরম গুহা সংবাদে জীবের মন প্ররুতই পুলকিত হয় 
এবং দেহ প্ররুতই রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ॥ ৭৪ 


অন্বয়। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (আমি ব্যাসদেবের অস্ছগ্রহে ) এতৎ পরং গুহাং যোগং 
(এই পরমগুহ যোগতন্ব ) স্বপ্নং কথয়তঃ (ন্বরং বর্ণনার প্রবৃত্ত ) যোগেশ্বরা কফণাৎ 
( যোগেশ্বর শ্রীকফের মুখ হইতে ) সাক্ষাৎ শ্রুতবান্‌ ( প্রত্যক্ষ ভাবেই শুনিয়াছি ) ॥ ৭৫ 

জ্ীধর। আত্মনঃ তন্ত শ্রবণে সম্ভাবনামাহ-_ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন 
দিব্য চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি মাং দত্তম্‌। ততে। ব্যাসন্ড প্রসাদাৎ এতৎ অহং শ্রুতবানশ্মি। কিং তৎ 
উতি অপেক্ষায়ামাহ--পর২ং যোগম। পরত্বম আবিফরোতি। ষোগেশ্বরাৎ প্ররুষ্ণাৎ 
সাক্ষাৎ কথরতঃ শ্রুতবানিতি ॥ '€ 


বঙ্গানুবাদ । [ সঞ্জয় যুহ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিলেও তাহা শ্রবণে ষে সম্ভাবনা 
আছে, তাহাই বলিতেছেন ]--ভগবাঁন ব্যাসদেব আমাকে দিব্যচচ্ষ ও শ্রোত্রাদি প্রদান 
করেন অতএব ব্যানের অন্ুগ্রহেই আমি ( বহুদূরে থাকিলেও ) শুনিয়াছি। যাহা শুনিযাছি 
তাহা কি? এই আশর়ে বলিতেছেন ঘে তাহ! পরম যোগ । পরত্ব (শ্রেঠত্ব) কি সে? 
তাহা বলিগেছেন--যে - যোগেখবর পক সাক্ষাৎ বক্তা, তীহারই মুখ হইতে জামি 


গুনিয়াছি ॥ ৭৫ 


৪৩০ শ্রীমস্তগবদগীতা! [ ১৮শ অঃ 


আধ্যাত্মিক ব্য।খ্যা_ব্যাসের-প্রসাদ।ৎ শোনা গেল এই যোগ ।--এই সংবাদ 
পরম গোপনীর কেন? বিনা সাধনায় ব! বাহ্‌ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কেহ ইহা বুঝিতে পারে 
ন1। ইহ! শুন! ষায় ব্যাসদেবের প্রসাঁদে । এই ব্যাসদেব কে? শ্রীকুঞ্ণও যা ইনিও তাই। 
ব্যাসে ও শরীফে, প্রতভেদ্দ কি? উভয়েই ভগবানের অবহার কৃটস্থ চৈতন্ত। জ্রীরুষ্। “তৎ* 
স্বরূপ অর্থাৎ আপনাতে আপনি । সেখানকার কথ! ভাষায় ব্যক্ত হয় না এবং সে কথা এই 
কর্ণেও শুনা যায় না। তাই সেই কৃটন্থ চৈতন্তই খন একটু বাহোন্দরিয়-মিলিত হইয়া ব্যক্ত 
হ'ন ( যেমন পরাবস্থার পরাবস্থায় হইয়। থাকে) তখন যে দিবাজ্ঞান আমাদের মনোগোচর 
হয় তাহাই ব্যাসের প্রসাদ । ব্যস হুইলেন বেদ বিভাগ কর্তা, শ্রতরাং যেখানে বিভাগ সেখানে 
কিছু তেদজ্ঞান আছেই। যেখানে জ্ঞানের পূর্ণতাও আছে এবং কিছু ভেদজ্ঞানও আছে, 
সেই স্থান হইতেই এই সব সংবাদ শুন যার _ ব্যাস তাই ভগবানের অংশাবতার। ঘনীভূত 
পরাবস্থা় কিছুই জানিতে পার! যায় না, কারণ পেখানে দিতীয় বস্তর অভাব, জাতা জেয় 
বলিয়া সেখানে কিছু নাই, লেখানে থাকিয়! কোন বস্তর বর্ণনা করা অসম্ভব। ব্রঙ্গ ভাবের 
নিম্ন অবস্থাই ঈশ্বর ভাব, পরমাস্মা নিগুণ, সেখানে মাত্র একটিই তাব। যেখানে সর্ধ্বের 
কথ! আসে, জগত জীবের কথা আসে সেখানে তিনি পুরুষোত্তম ব! নারায়ণ, সেখানে 
তিনি মারার অধীর সর্বময়। অবতারাদ্দি যত কিছু এই নারায়ণ হইতেই হইন়। থাকে। 
অবতারেরাও মায়া মগুষারূপে দৃষ্ট হইলেও পুরুষৌত্তম নারায়ণ হইতে অভিন্ন। পরমাত্মাই 
মৃন্তি গ্রহণ করেন এবং সেই মুষ্তি গ্রহণ কাঁলেও তিনি পরমাত্মাই। পরমাত্মারই ঘনীভূত 
মু্তি অবতারেরা । এই অবতার সমূহের মধ্যে যাহাতে এশ্বধ্যের পূর্ণ বিকাশ হয়, তিনিই 
পূর্ণাবতার। আর যেখানে এশ্বধ্য অপেক্ষাকৃত কম তাহাকে অংশাবতার বল! হয়। 

ংশাবতারের মধ্যেও জ্ঞানের পূর্ণতা বিগ্মান। ইহারা জ্ঞানভূমিকার বিভিন্ন স্তরে 
অবস্থিত, এইজন্ত এশ্বর্য বিকাশের তারতম্য হইম্ন। থাকে । জ্ঞানভূমিকায় বা সমাধির 
উচ্চতম অবস্থাই ব্রহ্ম ভাব, তন্রিয় ভাবই ঈশ্বর ভাব। এই ঈশ্বর ভাবের আংশিক 
বিকাশ যেখানে তাহাই ব্যাস, এখানে মায়ার মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত অধিক-_-এইজন্ত এখানে 
কিছু ভেদ ভাব দৃষ্ট হয়। ব্যসের অর্থও বিভাগকর্তা। ভেদ ভাব না থাকিলে 
বিভাগ করা «সম্ভব হয় না। উহাতে সমাধি প্রজ্ঞাও থাকে, সাংসারিক জ্ঞানও 
থাকে। কুটস্থের যে মণ্ডলে জ্ঞানাত্সিকা ভাবের বিকাশ হর, তাহ! হইতে আরও 
একটু নিয়ে অবতরণ করিলে তখন উহ! সাধকের বোধগম্য হয়, কিন্তু তখনও দিব্যদৃষটি 
থাকে__তাহাকেই পরাবস্থার পরাবস্থ! বলে। এই অবস্থায় যে দিব্জ্ঞান হয় তাহাই 
ব্য/সের গ্রসাদে সঞ্জয়ের শ্রবণ। ইহ! পরম যোগতত্বও বটে, কারণ পরমাত্মার সহিত জীবাত্ম।র 
মিলন করিয়! দেওয়াই এই সংবাদের উদ্দেশ । ইহ! যোগেশ্বর শ্রীকফের নিজ মুখের কথা । 
প্রীরফই নিখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, তাহার ভীরু নামও বার্থক। কারণ 
পরাবস্থাহ জীব বখন পরমাত্মার সহিত এক হইয়! জীবনুক্তি অবস্থ! ভোগ করে--্তখন সে 
বুঝিতে পারে ইহার কি প্রচণ্ড আকর্ষণ শত্তি | সে শক্তির ট/নে পড়িলে ধন জন গৃহ পুত্র কজত্র 


১৮শা অঃ ] জীমক্গবদগীত। ৪৩১ 


রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমন্ভূতং | 
কেশবার্জ,নয়োঃ পুণ্যং হাষ্যামি চ সুত্যুন্িঃ ॥ ৭৬ 
সমস্তই তখন বিস্বাদ বলিয়! মনে হয়। আর মন সে দিকে ফিরিতেই চায় না। তাই গোপীগণ 
বলিয়াছিলেন-- 
“চিত্ত স্থখেন ভবভাঁপহৃতং গৃহেষু। 
যন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহৃকত্যে । 
পাদ পদং ন চলতস্তব পাঁদমূল।দ্‌ 
যামঃ কথং ব্রজমথেো। করবাম কিং বা ॥” 
পূর্ব্বে আমাদের মন যেমন আনন্দের সহিত গৃহকাধ্যে নিবিষ্ট থাকিত, তুমি আমাদের 
সেই মন অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং পূর্বে আমাদের ষে হস্ত গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাঁকিত, মন না 
গকার সে হস্তও অপহৃত হইয়াছে । আমাদের পা তোমার চরণ সমীপ হইতে এক পাও 
চলিতে চায় না. বল দেখি তবে আমরা ব্রজ্েই কিরূপে যাই এবং গিয়াই ৰ1 করিব কি? 


দে মন সংসার লইয়! নিয়ত ব্যস্ত এবং সামাহক্ষণ্ সংসার হইতে বিচ্যুত হয় না, সেই 
মন ক্রিগ্ার পর অবস্থার পরম শান্ত হইয়া! সমস্ত তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া! থাকে, তাই 
রাসপঞ্চাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে গোপীর! যখন শ্রীরষ্ণের পুনঃ সাক্ষাৎ পাইল তখন তাহাদের 
অবস্থা হইল-__“তদ্দর্শনহলাদবিধৃতহৃত্রজে। মনোরথাস্তং শ্রুতয়ো! যথা বহু” ॥ 


কষ দর্শন জন্চ আনন্দে গোপীদিগের হৃদরোগ (কামাছবন্ধন ) নষ্ট হইয়! গেল। সুতরাং 
তাহাদের মনোরথের অন্ত হইল--অর্থাৎ সে মনে পূর্বেকার মত আর মনন ধর্ম রহিল না, 
এই মনোরথের অন্ত হওয়াই সাধনার শেষ কথ।--বেদাদি শাস্তের উপদেশ এই পর্যযস্ত। তাহার 
পরও সাধক যে কি কি অবস্থ। লাভ করেন তাহা বেদের অগোচর অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয় নহে। 
“সর্বান্তাঃ কেশবালে।ক পরমোৎসবনিরতাঃ। 
জহছবিরহজং তাঁপং প্রাজ্ং প্রাপ্য যথা জনঃ ॥* 
জীবসমূহ সুযুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ নামক ঠতঙ্ত প্রাপ্ত হইর! যেমন সস্তাপশূন্ত হয়, গোপীগণ 
কৃষ্দর্শনজনিত পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া সেইরূপ বিরহৃসস্তাপ ত্যাগ কারলেন। 


এখানে স্পষ্টতঃ সমাধির কথা উল্লেখ কর। হুইল, সাধারণ লোকে নুযুপ্তির ক্রোড়ে 
অভিভূত হই যেমন তাপশূন্ত হয়-_এই কৃষ্ণদর্শন জনিত পেরাবস্থাজনিত সমাধি) পরমাননে 
পরিতৃপ্ত হইয়! গোপীর! ( ইন্দ্রিযবৃত্তি ) বিরহসস্তাপ পরিত্যাগ করিল। 

এই সময় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে যোগ হয়, সেই অবস্থাতেই ইহা শুনা যায় এবং 
উহ! তখন আত্মবাণী বলিম্ব! বুঝা যায়। এই জন্ডই ইহার নাম শ্রতি। উহ্াই ভগবানের 
নিজ মুখের কথ।। তাহা! লোকপরম্পর!য়, শুনা কথ। নহে, উহা! নিজ অচুভবগম্য ॥ ৭৫ 


অন্বয়। রাজন! (হে মহারাজ ধৃতরাষ্র ) কেশবার্জুনয়ে!ঃ (কেশব ও অজ্ছুনের ) 
ইমং পুণ্াং (এই পবিত্র) অদ্ভূতং সংবাদং € অদ্ভুত কথোপকথন ) সংস্বৃত্য সংস্থত্য ( স্মরণ 


৪৩২ জরীমন্তগবদর্গীতা [ ১৮খ অঃ 


তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ। 
বিশ্ময়ো। মে মহান্‌ রাজন্‌ হৃয্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ 


করিয়া করিয়া ) মুহঃ মুছঃ চ (ক্ষণে ক্ষণেই) হয্ামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি বা হই 
হইতেছি) ॥ ৭৬ 

ভ্রীধর । কিঞ্-_রাজন্গিতি ! হস্কাহি- রোমাঞ্চিতো। ছবামি, হর্বং প্রাপ্রোমীতি ব1। 
ব্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]- “হস্বামি”র অর্থ রোমাঞ্চিত হইতেছি, অথবা 
হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। অন্ক সব স্পষ্ট । [রাভন্য বেশবার্ছনের এই বিন্ময়কর পুণ্য 
সংবাদ ( পুণ্য--শ্রুতিষাত্র পাপহর ) স্মরণ করিয়া গ্রতিক্ষণেই আমি হ্র্বপ্রাপ্ত হইঈতেছি ]॥ ৭৬ 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এ কথ! শুনে মন বড় জন্তষ্ট হ'ল।- কেশবার্জনের এই 
যে সংবাদ ইহ! পুণ্য কথা । ইহ! চিত্তকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধ করে। সাংসারিক কথায়, ভোগের 
কথায় আমাদের চিগ্ুকে আবদ্ধ করে এই জন্ত উহ! পাপ। আর এই ফেশবাঙ্ঞনের কথা 
পাপ মুক্ত করে। অজ্ভুন বিশুদ্ধ তেজত্তত্ব, তাহার ঘ্বাক়াই জগদ্ব্যাপার চলিতেছে, সেই তেঞ্জঃ 
যখন ঈশ্বরমূখ বা আত্মমুখ হয় তখনই তাহ। ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হয় । 

কেশব -"ক- মস্তক, ঈশ- প্রভৃত্ব করা, ব-প্রাঞ্তি। সহশ্রারে ধিনি বিরাজ করিতেছেন, 
সেই ত্রহ্গপদ প্রাপ্তি হইয়!ছে ধাহার--তিনিই কেশব। এই কেশব আর অর্জুন পরস্পর সখা 
ভাবে মিলিত। সাধক সাধনশক্তি বলে যখন নিশ্মল হইয়া! ধান তখনই সহম্রদল কমলস্থিত 
গুরুশক্তির সহিত তিনি মিলিত হইতে পারেন । এই মিলন না ঘটিলে দেহেক্িয়াদি প্রকূতি- 
ক্ষেত্র জয় করা অসম্ভব । সুতরাং ষখনই এই পুণাময় ভাব আবিভূতি হয়, তখনই ক্রেদপূর্ণ 
শরীরকে সাধক বিস্বত হইয়া যান, তখন অন্তর্জগতের কত রূপ, কত শব, কত এশ্বর্যয, কত 
জ্ঞান প্রকটিত হইয় াধককে এক অনান্বাি তপূর্ব্ব চিন্সয় রাজ্যের বিমলানন্দে মগ্ন করিয়! দেয়। 
আমাদের এই বিষয়-মগ্র মনটা বিষয়রেদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তির আরাম অচ্থভব করে। 
শুদ্ধচিত্তের এ কথায় যত আনন্দ হয় এমন আর অন্ত কিছুতে হয় না ॥ ৭৬ 


অন্থয়। রাজন্‌ (হে রাজন) হরে; (হরির) তং (সেই) অত্যন্ভুতং রূপং (অতি 
অদ্ভুত বপ) সংস্বত্য সংস্বত্য (স্মরণ করিক্া করিয়। ) মে ( আমার ) মহান্‌ বিস্ময় ( অতিশয় 
বিল্ময় হইতেছে ) চ ( আর) পুনঃ পুনঃ স্বয্তামি (পুন? পুনঃ হাষ্ট হইতেছি )॥ ৭৭ 

ভ্রীধর। কিঞ্চ--তচ্চেতি। বিশ্বরূপং নির্দিশতি | স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ 

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন ]--তৎশব্ধে পূর্ববপ্রদর্শিত বিশ্বরূপ। অন্য সব 
স্পষ্ট। [হেরাজন্‌, হরির সেই সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়! করিয়। আমার মহা বিশ্ময 
জন্মিতেছে ও আমি পুনঃ পুনঃ হট হইতেছে ]॥ ৭৭ 


আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা-ফের থুব খুসি হ"চ্ছি।-ভগবানের সগুণ রূপই বিশ্বরূপ, 
যাহা অর্জুনের ধ্যান সৌকর্ধ্য হেতু দেখানো হইয়াছিল। পেই অত্যতূত রূপ স্মরণ করিয়া 


১৮শ অঃ] শ্রীমস্তগবগগীতা। ৪৩৩ 


যত্র যোগেশরঃ কুষে যত্র পার্থে। ধনুদ্ধরঃ | 
তত্র শ্বিজয়ো! ভূতির্ব। নীতিম্তিমম ॥" ৭৮ 


ইতি শ্রীমন্তগব্দগীতাস্থপনিষৎস্ম ব্রক্ষবিদ্যায়াং যোগশান্মে প্রীকষ্ণাজ্ছনসংবাঁদে 
মোক্ষযোগে! নাম অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্প সগ্চয়ের আনন্দের আর সীম! নাই। এত আনন্দের কারণ কি? কারণ 
এই জগদ্ব্যপারের মধ্যে জীবের ইন্দ্রিরগুলি সামগ্ধিক তৃপ্তি লাঁভ করিলেও জীব গ্ররুত তৃপ্ত 
হয় না, বহুভাবের মধে এক এঁক্য ভাবকে দেখিতে না পাইলে জীব শান্ত হয় না। নানাঁত্ব ও 
অনৈক্য তাহাকে অভয় দান করিতে পারে না। যতক্ষণ জীব নানাত দর্শন করে ততক্ষণ 
জীব কিছুতেই সন্তাঁপমুক্ত হয় না। তাই শ্রুতি বলিলেন__ 

"্যদবেহ তদমূতর, বদমুত্র তদম্িহ। ম্বত্যো: স মৃত্যুমাপ্লোতি য ইহ নানেব পশ্ঠতি 0" (কঠ) 

যে আত্মচৈতন্ত ইহ অর্থাৎ এই বিশ্বে বা দেহস্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত সেই আত্মচৈতচ্থই 
অমুত্র তথায় অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায়; যে ঠতন্ত মার়াতীত ভাবে, সেই চৈতন্ঠ এই 
এখানে অর্থাৎ দেহ বা দেহস্থ অস্তঃকরণে অন্ুম্থাত রহিয়াছেন। যে ব্ক্তি এই ব্রঙ্গচৈতন্তে 
নন! ভাব ( অর্থ।ৎ অন্তটঃকরণের ভিন্নতা বশতঃ আত্মা ব। ব্রদ্ষের ভিন্নতা ) দর্শন করে, 
সে ব্যক্তি পুনঃপুন: মৃত্যুর পর মৃত্যু লাঁভ করিতে থাকে । অর্থাৎ পুনজগ্ম ও পুনর্মৃত্যুর হত্ত 
হইতে সে মুক্তি লাভ করেনা । এখন এই এক বিশ্বাআ্ার মধ্যে যখন সমন্ত নরনারী, দেবতা, 
পশু, পক্ষী, সরীক্যপ, বৃক্ষ, নদী সমুদ্র, সুর্যা, চন্দ্র গ্রহ একাধারে সমস্ত অবস্থিত 
দেখিতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, সেই নানাভাব ঘখন এক মহাজ্যোতি:র মধ্যে 
আত্মহ্ার হইয়া গেল--তখন পৃথক পৃথক দৃশ্য পদার্থের আর পার্থক্য রহিল কোথায়--এই 
ভাবিয়া সঞ্ডয়ের বিন্ময় উৎপন্ন হইল। যে ভেদভাব নানা উপদেশ ও বিচার বিতর্কেও 
যাইবার নহে তাহ! যখন বিশ্বরূপের মধ্যে গুত্যক্ষ ভাবে এক হইতে দেখা গেল, তখন 
বিশ্বের মহান এঁক্য দেখিয়! ভেদবুদ্ধিবিমূঢ় চিত্ত নির্বাক হইয়া গেল। এ কথা যতবার স্মরণ 
হয় ততই বিস্ময়ে চিত্ত অভিভূত হইয়] যায় ॥ ৭৭ 

তন্থয়। যত্র (যেখানে বা যে পক্ষে) যোগেশখরং কৃষ্ঃ। ( যোগেখর কষ) যত্র 
( যেখানে ) ধর্ধরঃ পার্থ; ( ধঙুদ্ধর পার্থ), তত্র (সে স্থানে)ভ্রীঃ (রাজলম্্ী) বিজয়ঃ 
( বিজয় ) ভূঁতিঃ (অভ্যুদয় ব। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ) পবা নীতি; €( অথগ্ডিত বা অব্যভিচারী ন্যায়) 
[ বর্তমান ] ইতি মে মতিঃ €(ইহ। আমার নিশ্চয় )॥ ৭৮ 

শ্রীধ। অঃ তং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশস্কাং পরিত্যজ ইত্যাশয়েনাহ-_ফত্রেতি। যত্র 
_ যেঘাং পক্ষে, যে।গানাম্‌ ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষে বর্ততে, যত্র চ পার্থো গাণতীৰ ধচুর্ধরঃ, তত্ৈব শ্রী-_ 
রাজ্যলক্মী : তত্রৈন বিজয়ঃ তত্রৈব চ ভূতি:--উত্তরোত্তর!ভিবৃদ্ধিশ্চ, নীতিঃ_ স্তায়োহপি, তত্রৈব 
ঞরবা নিশ্চিতা, ইতি সর্বত্র -সম্বধ্যতে। ইতি মম মতিঃ__ নিশ্চয়: | অত ইদ্দানীমপি ভাঁবৎ 
সপুত্রঃ ত্বং শ্রীরু্কং শরণম্‌ উপেত্য পাওবান্‌ প্রসাস্ সর্বপ্বং তেভ্যো নিবেস্ পুত্রপ্রাণরক্ষাং 
কুরু ইতি ভাবঃ। 


৪৩৪ শ্রীমস্তগবদগীতা! [ ১৮শ অঃ 


ভগ্গবন্ততিযুক্তস্ত ততপ্রসাদাত্বোৌধতঃ। 
' সুপ বন্ধবিষুক্তিঃ শু! দিতি গীতার্থসংগ্রহঃ | 

তথ। হি “পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্য। লভ্যস্বন্তয়,*» “ভক্তা। ত্বনন্থয়! শক্য অহমেবংবিধোধ- 
জ্ুন”--ইত্যাদৌ ভগবস্তক্তেঃ মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্ব শ্রবণ।ৎ তদেকাস্তঙক্তিরেব 
তত্প্রসাদোখজ্ঞ।নাবাস্তরব্যাপারমাত্র যুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফ্টং প্রতীর়তে। জ্ঞানন্ত 
চ ভক্তাবাস্তরব্যাপা রত্বমেব যুক্তম্। 

"তেষাং সততযুক্তা নাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ 
মন্তক্ত এতঘিজ্ঞায় মন্তাবায়ো পপছ্যতে ॥* 

ইত্যাদি বচনাৎ। ন চজ্ানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং, 

“সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লতে পরাম্‌। 
ভক্ত্য। মামভিজ।নাতি যাবান্‌ যশ্চাশ্মি তত্বতঃ ॥* 

ইত্যাদৌ তেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি “তমেব বিদ্িত্বা অভিুত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা! 
বিদ্ভতেহয়নায়'" ইতি শ্রুতিবিবোধঃ শঙ্কনীয়:, ভক্ত্যবাস্তর ব্যাপারত্বাৎ জানগ্ত ৷ ন হি কাষ্টৈঃ 
প$তি ইত্যুক্তে জালান।ম্‌ অসাধনত্ম্‌ উক্তং ভবতি। কিঞ্চ-_ 

“যদ্য দেবে পরা ভক্তিরথ! দেবে তথা গুরো। 
তশ্তৈতে কথিত। হাঃ প্রকাশস্তে মহাতুনঃ ॥* 

“দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তাঁরকং ব্যাচষ্টে” “যমেবৈষ বৃণ,তে তেন লভ)” ইতাদি শ্রুতি- 
পুরাণবচনানি, এবং সতি সমগ্রসানি ভবস্তি তম্মাৎ ভক্তিরেো মোক্ষহেতুরিতি 
সিগ্ধম্‌ ॥ 

তেনৈব দত্তয়া মত্য। তদগীতাবিবুত্তিঃ কৃত । 

স এব পরমানন্দস্তয়। 'প্র'ণাতু মাধবঃ ॥ 
পরমানন্দ শ্রীপাঁদ-রজঃ শধারিণাধুন! | 

শ্ধরন্বমিঘতিন। কৃতা গীতা স্ববোধিনী ॥ 

স্ব প্রাগল্ভ্যবলাছিলোড্য ভগবদ্‌ গীতাং তদস্তর্গভং 

তত্বং প্রেগ্ম রূপৈতি কিং গুরুকুপা পীবুযৃষ্টিং বিন|। 
অনু স্বাঞগুলিন। নিরস্ক জলধেরা দিৎনুরস্তশ্মণী 
নাবর্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধাঁরং বিন] ॥ 
ইতি ্রীতীধরম্বামিকতারাঃ ভগবদর্গীতাটীকায়া, স্থবোপিন্তাং 
পরমার্থনির্ণয়ো নামাই্াদশোহধ্যাঃ | 


বঙ্গানুবাদ । | অতএব তুঙ্ি (ধৃতরাষ্্র ) পুরগণের পক্ষে রাজ্যাদি লাভের আশস্ক! 
পরিষ্যা গ কক্স, এই আশয়ে বলিতেছ্ছেল]-যাহাঁদের পক্ষে যোগেখখর কফ আনছেন, এুষং 
যেখানে গাত্তীব-ধন্ুর্ধর পার্ঁ সেখানেই রাঙ্গলক্ষমী, সেখানেই বিজয় আত্ম লেখামেই 


১৮ অঃ] ভ্রীমন্তগবদগীতা - ৪৩৫ 


উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি, নীতি ব| ন্তাধ্য বিচারও সেইখানে। ঞ্রবা শব্বের অর্থ নিশ্চিতা। 
€ইহ!র সহিত প্রী, বিজয় প্রভৃতি সকলের অন্বয় ) ইহাই আমার নিশ্চয় । অতএব এখনও 
পুত্রগণসহ তুমি শ্রীকফের শরণাপন্ন হইয়া পাগুবদ্দিগকে প্রসর্র করতঃ এবং” সর্বন্ব তাহাদিগকে 
অপণ করিয়। পুত্রগণের প্রাণরক্ষা কর_ ইহাই তাৎপর্ধ্য। 


ভগবদ্ভক্তিযুক্তের ঈশ্বর গ্রসাঁদলব্ধ আগ্যজ্ঞানবশতঃ সুখে বন্ধ বিমুক্তি হয়_ ইহাই গীতার 
সারসংগ্রহ। ভক্তির মুক্তিসাধকত্ধ বিষয়ে প্রমাণ এই--"হে পার্থ, একাস্ত ভক্তিতারা 
দেই পুরুষ লভ্য হন”। “হে অজ্জুন একান্ত ভক্তি দ্বার। এইরূপ আমি জ্ঞাত ও দৃষ্ট হই”__ 
ইত্যাদি প্রমাণ দ্বর। ভগবস্তক্তির মোক্ষপাধকত্ব শ্রুত হয় বলিয়া সেই একাস্ত ভক্তিই 
মত্প্রসাদজনিত তত্বজ্ঞানরূপ যে অবাস্তর ব্যাপার তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া মোক্ষের হেতু হয়-_ 
ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীত হইল। ( তত্বজ্ঞানের থে অবান্তর ব্যাপারতা ) সে বিষয়েও ১০1১০ 
শ্লোকে--সতত যুক্ত ও প্রীতিপূর্ধক ভজনকারীদিগকে সেই বুদ্ধিষেগ প্রদান করি, যাহার 
দ্বারা তাহারা আমাকে পায়” এবং ১৩।১৯ ক্লোকে "আঁধার ভক্ত ইহা জানিয়া মন্তাব প্রাপ্তির 
যোগ্য হয়” ইত্যাদি বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে জ্ঞান ভক্তির অবাস্তর ব্যাপার । আর 
জ্ঞানই ভক্তি ইহাঁও যুক্তিযুক্ত নহে, কাঁরণ-_*সর্বভূতে সমদর্শী! ব্যক্তি আমার পর! ভক্তি 
লাভ করেন” এবং তৎপরবর্তা শ্লোকে _"ভক্তির ছারা আমাকে বিশেষরূপে জানে” এই 
্লোক ছুইটা দ্বার! ভক্তি ও জ্ঞানের ভেদ নির্দেশ করিতেছেন। আর এপ হইলে “তীহাকে 
জাঁনিবার পর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, মুক্তির অন্ত উপাঁয় নাই”__-এই শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ 
হইল এইরূপ আশঙ্কা! কর! যাঁয় কি? না। যেহেতু জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার। যেমন 
“কাষ্টৈঃ পচতি”-_-কাষ্ঠ ছারা পাক করে এই কথ! বলিলে অগ্নির অসাঁধনত্ব উক্ত হইল ন।, 
আগ্নও কাষ্টের স্তায় যেরূপ সাধন হইয়! থাকে, জ্ঞাানও সেইরূপ সাধন। এইজন্ই যাহার 
দেবতাতে পরা ভক্তি এবং যেমন দেবতাঁতে সেইরূপ গুরুতে, সেই মহাত্মার নিকটেই এই 
নকল কথিত তত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।” আর «দেহাস্ত হইলে দেবতা (ইষ্দেব ) তারক 
ব্রদ্দের উপদেশ করেন” এবং প্যাহাকে এই ভগবান কৃপা করেন তৎকর্তৃকই তিনি লভ্য হুন”_ 
ইত্যাদি শ্রুতি, স্বতি ও পুরাণের বাক্যগুলির সাঁমঞ্জদ্য হয়, অতএব ভর্তিই ঘে মোক্ষের হেতু 
ইহ! সিদ্ধ হইল। 


তাহারই প্রদত্ত বুদ্ধি ঘার। তাহার গীতার বিবৃতি ( ন্থবাধিনী টীকা ) করা হইল, এতম্বার! 
পরমানন্৷ মাধব গ্রীত হউন। 

সেই পরম|নদ্দের শ্রীপাদরজের শোভাধারী শ্রীধরন্বামী ধতি কর্তৃক এই ম্থবোধিনী টীকা 
অধুনা সম্পন্ন হইল। 


নিজের প্রাগল্ভা বলে ভগবদগীত! আলোড়ন করিয়! তত্বলাভেচ্ছু ব্যক্তি কি গুরুক্পারূগ 
অমৃতরৃষ্টি ব্যতিরেকে তান্তর্গত তত্বলাত করিতে পারে? ধেমন নিজ অঞ্জলি খারা সমুদ্রল 


৮৩৬ জীমস্তগবদগীতা। [ ১৮শ অঃ 


আলোড়ন করিয়া জলমধ্যস্থ মণিগ্রহণেচ্ছ বাক্তি কি সংকর্ণধ।র ব্যতীত আর্ত মধ্যে 
ডূবিয়! ষায় না? সেইরূপ গুরুকপ! না পাইলে গীতাততব জান! যায় ন| ॥ ৭৮ 
ইতি ভগবদগীতার স্ুবৌধিনী টাকার বঙ্গ।ছধাদ পরিসমাপ্র ॥ 

আধ্যাজিক ব্যাখ্যা কষ যে দ্বিকে সে দিকে জয় অর্থ1 কুটন্ছেরই জয়।__ 
অর্থাৎ মানুষ যতই দেহহাবে মত থাকিয়া! তাহাকে ভুলিয়া থাকুক, একদিন দেহাভীত কৃটস্থ 
টৈতস্তের প্রতি নজর পড়িবেই। সেদিন আসিবেই ধেদ্দিন সব ভুলিয়া, প্ররুতির সুদুঢ়- 
বেষ্টনী উল্লজ্ঘন করিয়া জীব পরমাত্মার সঙ্গিধীনে তাহার চরণ প্রান্তে আসিয়া মিলিত 
হইবেই। সেই সাধু ক্রিয়াব!নেব যাহাদের রজন্তম প্রক্ষীণ হইয়া সব্বগুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়ছে-_তাহ।রাই একদিন গুণাতীত অবস্থায় পৌছিতে পারিবেন অতএব হে ক্রিদ্নাবানগণ, 
গুণবিধ্বংসী এই ক্রিয়াধেগের অনুষ্ঠানের দ্বার] পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হও ও নিজ জীবন সফল 
কর। 

এই পরমাঁনন্দের সংবাদ যে সকল মহাঁপুরুষেরা চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছেন--সেই 
সকল হতত্রপ আত্মজ্ঞ পুরুষেরা, ও যে মহাপুরুষ এই পথের দীপবস্তিক! হস্তে অগ্রে অগ্রে পথ 
দেখাইন্স/ জগৎ জীবের কল্যাণ করিয়াছেন সেই যোগীশ্বর পুক্ুষ জয়যুক্ত হউন ॥ ৭৮ 

ইতি শ্টামাচরণ-আধ্যাত্মিক্দীপিক নামক গীতাঁর অষ্টাদশ অধ্যায়ের 
আধ্যাত্মিক ব্যাথা সমান্ত। 


শহ্রগুরুপদ ভরসা ॥ 


প্রীমন্তগব্পগীতা ৪৩৭ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ও সমস্ত গীতার সারাংশ. 


ভক্তি বা শ্রন্ধ! না হইলে যোগাভ্যাসাদিতে প্রবৃত্তিই হুয় না। যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত পুরুষেরই 

গ্রাণ, মন, বুদ্ধি স্থির হয়, এবং এই স্থির মনেই আত্মাকে সর্বাপেঙ্গ। আপনার বা প্রিয়তম 
বলিয়া! মনে হয়। ভগবান বা আত্ম! ব্যতীত আমার অন্ডিত্বই নাই ভক্তি দ্বার এই 
ধারণাই দৃঢ় হয়। আমার প্রভূই সর্ধবভূতে অধিষ্ঠিত এইরূপ ধারণার ফলেই বিশ্বের সর্ব 
পদার্থে তাহাকে ধারণ। করা সম্ভব হয়, এইরূপে ভগবানের বিশ্ব্ূপ দর্শন হইলে পৃথক ভাবে 
জগৎ বস্তর জন্ত বা দেহদিতে আর তেমন আসক্তি থাকিতে পারে না। এই অবস্থাতেই 
সাধকের সর্ববিষয়ে নির্লিগুতার উদয় হয়। এই নিলিগ্ু-ভাব হইতেই জ্ঞানের ওঁজ্জল্য বৃদ্ধি 
হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ধতা লাভ হয়, পরে স্বরূপে অবস্থান হয় | 
যোগাভ্যাস দ্বারা সাধক যোগ-বলে বিভূষিত হন এবং যোগ-বলে সাধকের অসামান্ত 
দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়, সেই দিব্য দৃষ্টি হইতেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয় এবং তাহাতেই 
পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। এই পুক্ুষ-দর্শন ব্যতীত আত্মভাবন! (নিন্গের 
সম্বন্ধে বহুবিধ জল্পনা ) নিবুন্ত হয় না। পুরুষ জ্ঞান হইলে ভগবান বাশ্থদেবের মায়শকির 
প্রকৃত ম্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং জীবও যে ভগ্গবানের সহিত অভেদ ভাবে নসশ্বদ্ধ সে 
জ্ঞানও সাধকের হুইয়। থকে, এবং এই জ্ঞান দ্বারাই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয়। ভাগবতে 
শ্রীনারদ বলিতেছেন _ 

“যেনৈবাহং ভগবতো বান্ুদেবসা বেধস:। 

শায়াছ্ছভাবমবিদং যেন গস্ছস্তি তৎপদম্‌ ॥৮ 


যে ভগবন্তত্বজ্ঞান ছার! বিশ্বব্যাপী বাস্ুদেবের মাথা প্রভাব বুঝিতে পারিলাম; এবং সেই 
জ্ঞানদ্বারাই বিষুদর পরম পদ সাক্ষাৎ করা যাঁয়। কিন্তু ফতদিন মায়া উপর তা না হন ততদিন জীব 
নিজেকে সম্পন্ন মনে করিতে পারে না। মায়! নিবৃত্ত হইলে সাধক বুঝিতে পারেন কিরূপে 
তুগবাঁনের অতিস্তয মায়াশক্কি প্রভাবে পুরুষ হইতে কারণ সুশ্্র ও স্থল দেহমন্ন প্রকৃতির আবি- 
ভাঁব ও তাহার ক্রম-বিকাশ হয়। গুপত্রয়েরই বিবিধ সংষোগ হইতে এই অনন্ত রূপময় জগত 
প্রস্ফুটিত হয়, তাহা! বাস্তবিক একেরই বিবিধ পরিণাম মাত্র এবং গুণত্রয়ের কার্ধয-পরম্পরা 
হইতে এই সব বিবিধ দৃশ্বস্ত ও পৃথক ভাবাঁদির অনুভব হয়! কিন্তু সকলের মূল সেই একটা 
বস্তই এবং সেই এক হইতে সমত্ত বস্ত অভিন্ন। যতদ্দিন সকলের মৃল-ন্বর্ূপ এই একে 
পৌছিতে পার। না যায়, ততদিন নানাত্ব দর্শন নষ্ট হয় না । নানাত্ব দর্শনই অজ্ঞানের নামান্তর । 
শ্রুতি বলিয়াছেন -- 

্যদ্দেবেহ তদমুত্র বদমুত্র তদঘিহ। 

মৃত্যোঃ স ম্ৃত্যুমাপ্রোতি ষ ইহ নানেব পশ্যতি ॥” কঠোপনিষদ 


যে আত্ম চৈতন্য এই দেহ-পুর মধ্যে প্রকাশিত, সেই আত্মাই আবার অমুত্র অর্থাৎ প্রকৃতির 
অতীত অবস্থায় রহিয়াছেন, আবার সে ব্রন্ম-চৈতন্য মায়াতীত ভাবে বিরাজ করিতেছেন, সেই 


৪৬৮ শ্রীমস্তগবদগীতা 


চৈত্তস্কই এই দেহের মধ্যে রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্ম-চতন্যে পৃথক্‌ পৃথক ভাঁব, অর্থাৎ 
অন্ঃকরণের ব! দেহের ভিন্নতা! বশতঃ দেহস্থিত আত্ম! ও ব্রদ্মের ভিন্নতা দর্শন করে, সে ব্যক্তি, 
মৃত্যুর পর মৃতু প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হুইতে হয় । 

গুণত্রয় হইতে জীবের নানাত্ব দর্শন হয়। ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতিরই গুণ, ইহারা সর্ধবদ। বাহ 
পদার্থ দর্শা, অন্তরাত্মাকে ইহার! বুঝিতেই পাঁরে না, স্থৃতরাং বহির্দ টি হইতে ইহাদের এতদূর 
জড়ত] আসিয়া যায় যে, ইহারা স্কুল জড়ভ।ব ব্যতীত অন্য কিছু যে রহিয়াছে, তাহ! বুবিতেই পারে 
ন|। প্রকতিজাত ইন্দ্রিয়গুলির সেব! করিয়৷ জীবেরও এই জড়তা বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং তাহার 
আস্তর জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। ইহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত জ্ঞানী 
বক্তিরা আপন!দের প্রকৃতি মধ্যে যাহাতে সত্বগুণ অধিক পরিম।ণে স্ফুরিত হয়, তজ্জন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রেও তজ্জন্ত বহুবিধ নিদম নির্দিই হইয়াছে । রজস্তমোগুপগ-জনিত 
আঁবরণ ও বিক্ষেপ এত অধিক হয় ষে, তাহ! শ্বরূপ দর্শন করা অসম্ভব হয়। সত্বগুণও আবরক 
বটে, কিন্ত তাহা! এত শ্বচ্ছ যে. তাহাতে ম্ববূপ দর্শনের বিদ্ব উৎপন্ন করে না। ম্বূপ দর্শন 
হইলেই অজ্ঞ/ন, জড়তা, প্রমাদ প্রভৃতি তমোৌভ!ব এবং লোভ কর্মোগ্যম বিষয়স্পৃহ। প্রভৃতি রজঞো- 
ভাঁব সম্পুর্ণ তিরোহিত হইয়। থাকে । যে আত্ম-্টতন্ত সর্বব্যাপী, তাহাকে ও এই রজন্তমোভ।ব 
বিদুরিত না হইলে কিছুতেই বুঝিতে পার। যায় না। এই রজ্জস্তমেভাবকে সম্পূর্ণ বিদূরিত 
করিবার জন্তই জ্ঞ!নীর। নিম ভাবে বা ভগব্দপিভচিত্বে কর্ম করা আবশ্যক বলিয়। মনে 
করেন। ক্রিয়।ভ্যাসই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিক্ষাম কনম্ম। এই ক্রিয়ারপ নিষাম সাধন! 
হইতেই পরাবস্থাকূপ জ্ঞানে স্থিতি লাভ হয়। এই পরিস্থিতি স্ুদীর্ঘকালন্যাপী হইলেই 
সাঁধককে জীবনুক্ত করিয়া দেয়। যে'গাভ্যাসরূপ উপায় দ্বারাই উহা সাধ্য। রজন্তমের 
বছুলতাঁই বিশুদ্ধ সবের আবরক 1 যখন বুদ্ধি সব্বরজস্তম দ্বারা আর অভিভূত হয় না, তখনই 
বৈশারদী সমাধির উদয় তয়। এনদ্বার'য় যষোগীর আঙ্মসাক্ষাৎকাযরজনিত অন্যাত্ম-প্রসাদ 
লাভ হয়। ইহাঁকেই খতস্তর] প্রজ্ঞা] বলে, এ প্রজ্ঞায় মিথ্যার লেশ মাত্র থাকে না। যেমন নদী 
উত্তীর্ণ হইলে অ।র তরণীর আবশ্যকতা থাকে না, তত্রাপ ক্রিয়ার পর-মবস্থায় জেয-পরমাআ্র 
সহিত নিজ-আত্মার অভিন্নত। প্রত্যঞ্ষীকত হইলে তখন আ'র ক্রিস্লা-সাঁধনেন্ন আবশ্যকতা থাকে 
না। তাহার পূর্বে ক্রি্না ত্যাগ অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই কথাই গীতায় তগবান শ্রফ 
অজ্জুনকে বহু প্রকারে বুঝাঁইবাঁর চেষ্ট! করিয়াছেন। “ন খতে শ্রান্তস্য সথ্যায় দেবঃ 
(খকু বেদ )- সাধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রাস্ত করা না যাঁয়, ততদিন দেবতারাও 
কোন সাহাধ্য করেন না। 


এই অষ্টাদশ অধ্যার়ই গীতার সার সংক্ষেপ। ইহার আলোচণায় বুঝ! যায মাছ্ষ সাধনার 
সিদ্ধিলাভ করিলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করে। ইহা কিরূপে লাত করিতে হইবে তাহাই 
ভগবান ১৮শ অধ্যায়ে ৫ হইতে ৫9 শ্লেকে অঙ্জুনকে বুঝ|ইয়াছেন। প্রথমতঃ ম্বকর্মের 
হার! ঈশ্বর-আরাধনার রত হইলে ভগবদ্কপার সাধকের সর্ববকর্ণ ত্যাগ হয়। কারণক্রিয়া 
করিয়। ক্রিক়ার পর-অবন্থার সাধকের খন স্থিতি হইতে থাকে, তখন তাহারই প্রসাদে অন্তঃকরণ 
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শুদ্ধ হইয়! থাকে, আর .বিষয় বাসনায় চিত্ত উৎক্গিপ্ত হয় না। চিত্তশুদ্ধিই জানোৎপত্তির 
যোগ্যতা! প্রমাণ করে.। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যাহার যতটুকু স্থিতি হয়, তাঁহার সেই পরিম।ণে 
জঞানোদয় হয়। ব্রঙ্গ প্রাঞ্চি বা নিঃশেষরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় শ্থিতিই এই সাধন|ছুষ্ঠানের 
ব! ক্রিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পরিসমাপ্তি । তজ্জন্ত সাধককে করিতে হইবে (১) কারমনোবাক্য সংযম 
€২) লঘু আহার €৩) নিজ্জন স্থানে বান বা জনসঙ্গ ত্যাগ (৪) দর্প, ক্রোধ ও পরগীড়াবর্জন 
এবং নিরহক্কার হইয়া! সর্বদা যোগাভ্যাসে লগিয়। থাক! অর্থাৎ ধ্যান ধারণার অভ্যাস 
কর!।--তাহা হইলে চিত্ত মমতারহিত হইবে ও শান্ত হইবে এইরূপে যোগী ব্রহ্ষসাক্ষাৎকারের 
সামধ্য লাভ করিবেন 1 
ব্রদ্ষভৃত যোগীর কি কি লক্ষণ ফুটিয়! উঠে তাহাই ৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন__ 
“ভক্ত্যা মমভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাৎন্মি ততঃ | 
ততে! মাং তত্বতো! জ্ঞাত্বা বিশতে হদনস্তরম ॥» 
পরাভক্তি ছ!রা আমি যে অখগ্ডানন্দ ছেতরহিত ব্রহ্ম, তাহার সাক্ষাংক।র হয়। পরে 
প্রারন্ধ কর্মের অবসানে (অজ্ঞান কাধ্য দেহাদির নিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে ) ঘট-নাঁশের সহিত যেমন 
ঘটাকাঁশ মহাকাশের সহিত এক হইয়া! যায় তদ্রপ উপাধি বিনিম্মুক্ত সাধক আত্মাকারেই 
স্থিতিলাভ করেন। দর্পণ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্ব যেমন থাকে না, সেইরূপ আত্মাকারে স্থিত 
সাধকের সর্ববোপাধির ক্ষয় হইয়া যাঁয়। 
শ্রদ্ধাপুরর্বক ক্রিগ্না করিতে করিতে মন যখন বিক্ষেপশূনা হইয়া] স্থির হয়, তখন চিতাকাশের 
সমস্য ঘল বিধৌত হইয়! যায়, তখন আর হ্বিতীয় কিছু সততার চিহ্ন পর্ধ্যস্তও থাঁকে না, সমস্ত 
তত্বই তখন তত্বাতীত অবস্থায় বিলীন হইর! যায়, তখনই নিজের স্বরূপ সতার প্রকৃত জান 
হয়। এই জ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞাতা, জ্ঞয় ও জ্ঞানের আর পৃথক বোধ থাকে না, সমন্তই 
তখন ব্রঙ্গস্বরূপ হইয়া যায় । “আমি” যে কি--তাহা জানিয়। জ্ঞাতা-আমি জ্ঞেয-আমিতে 
লয় হইয়া যায়। উহাই টৈতাস্বৈত শৃন্ঠ চিদ্ঘনানন্দরূপ আত্মপ্রত্যয়, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
বুঝিতে পার! ষায়। গীতায় বলা হইয়াছে-- 
চিত্তরূপ যন্ত্রে ভাবনাময় যে সমস্ত কর্মবীজ রহিয়।ছে, তাহার স্ফ,রণ হইতেছে ঈশ্বরেচ্ছায়, 
ইহ! জানিতে পারিলেই জীবের কর্ম নষ্ট হয়। যতদিন আমি বর্ করিতেছি এই ধারণা থাকে, 
ততদিন সে কর্মের শুভাশ্ুভ ফল আমাকেই ভোগ করিতে হয়, যখন বুঝিতে পারিলাম আমার 
কর্ম নাই, তখন কর্তের নাশ হইয়া গেল, তখন আর কর্ম আমাকে জড়াইতে পারিবে ন|। 
কর্ম কেন যে হয় এবং কেনই বা ঈশ্বরকে সকল কর্মের বর্তা বা মালিক বলে তাহা ক্রিয়!র 
পর-অবস্থায় হৃদয়ে স্থিতি হইলেই বুঝিতে পারা যায়। এইঅন্ 


“চেতসা সর্ববকর্মাণি মনি সংন্যম্ত মৎপরঃ। 

বুদ্ধিযোগমুপা শ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ | 
যে “মৎপরঃ” অর্থাৎ সর্বদ। আত্মাতে থাকে, তাঁহার মনে হয় সব কর্ম ব্রহ্মই করিতেছেন, ইহা 
জানিতে পর] যায় বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিরচিত (বৃদ্ধিযোগ ) 
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যোগী আপনাতেই আপনি থাকেন অথচ সকল কর্মই হইয়! ষয়। “মচ্চিত” হইতে পারিলে 
সে চিত্রে আর সংসারবীজ থাকে না, সুতরাং জন্ম যাতায়াত বা পুনঃ পুনঃ দেহধারণরূপ অশেষ 
ছুর্গতির শেষ হয়। 

এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্ত সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরের শরণীগত হইতে হইবে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মরুৎ, ব্যোম্‌--এইগুলিই তে! সর্বভূত, ইহাদের স্থান দেহস্থ মেরুদণ্ড মধ্যে যথাক্রমে মৃলাঁধার, 
স্বাথিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহুত ও বিশুদ্ধা"য চক্র। মাঁধনকালে সাঁধককে এই পথ দিয়াই আনাগোন৷ 
করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্সা! সর্বভূতের হৃদ্দেশে বা চক্রগুলির ঠিক কেন্দ্র মধো 
অবস্থিত। প্রতি চক্রের ক্রিয়া সেই কেন্দ্রমধ্যস্থ শক্তির প্রেরণ! ৷ তাঁহাতেই আমাদের 
ভূম্যাদি পদীর্থ নিচয়ের জান হইতেছে। এই জ্ঞানের ঘারাই চিত্ত বহিম্তবু হয়। কিন্ত 
মূলাধার?দি পঞ্চ চক্রের মধ্য ব্রহ্মাকাশ (সুযুয়ার মধ্যে বজ্া, বজ্বার মধ্যে চিত্রা এবং চিরার 
মধ্যে ব্রহ্ধাকাশ ) রহিয়াছে, উহাই ঈশ্বর.__-উহায়ই শাসনে চক্রমধ্যস্থ তবগুলি শব স্ব কার্য্য 
নিরস্তরভাবে করিয়! যাইতেছে ; যতক্ষণ ক্রিয়া! দ্বারা সেই চক্রের কেন্দ্রভৃত বরক্ষনাড়ীর মধ্যে 
চিত্র প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ হয় না, এইরূপ শরণ গ্রহণ যে করে সে-ই 
ভাগ্যবান ক্রিয়াবান, তাহারই ঈশ্বর প্রসাদে পরম শান্তি লাভ হইয়৷ থাকে। 

প্রশ্ন আসিতে পারে স্থত্রধ।র যেমন যন্ত্রার়। পুত্তলিকাদ্দিগকে যথেচ্ছ ক্রীড়া করায়, ঈশ্বরও 
তজ্প সর্ধজীবের হ্বদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! মায়! ছারা সংসারস্থ জীবসমুহকে স্ব স্ব কার্ষে 
প্রেরণ। দিয়! থাকেন, জীবের ম্বাতন্ত্র নাই -_-এ কথ! শুনিলে ভয় হইবার কথা, কারণ 
তাহা হইলে মুক্তিলাঁভের চেষ্ট! জীবের পক্ষে এক বিপুল ব্যর্থতা, এবং সমস্ত শস্্বাক্যেরও 
কোঁন মূল্য থাকে ন। ইহার উত্তর এই বলা যাইতে প|রে যে, আত্ম! স্বয়ং প্রকৃতি-পরবশ 
নহেন, তিনি মুক্ত ও সদ1স্বাদীন। তিনি মুক্ত বলিয়াই চিতের প্রতিবিষ্ব যে জীব, তাঠাঁরও 
মুক্তি-ইচ্ছ। স্বাভাবিক, সেইজস্ত প্রকৃতি যতই প্রবল হটক, জীবকে আত্মান্সন্ধ'ন হইতে 
বিরত করিতে পারে না। কারণ আত্মাই জীবাজ্সার প্রাণ, এবং এই নিঙ্জ প্রাণ হইতে জীব 
কখনও বিষুক্ত হইবারও নহে; তবে মায়াবশ হইয়! দেহেন্দ্রিয়ের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হওয়ায় 
জীব আঁপন হ্ুরূপকে বিশ্বৃত হইয়া! গিয়াছে । সে অবস্থাতেও জীব ও পরমাত্ম! পরম্পর এক 
ও অভিন্ন। জীব প্ররুতি-পরবশ সত্য কিন্তু জীবকে মুগ্ধ করিবার প্রেরণ গুকতিও যেমন 
ঈশ্বর হইতে পাঁইয়! থাকে, আঁবাঁর প্রকৃতির বন্যা বিচুর্ণ করিয়া! তাহা হইতে মুক্ত হুইবার 
প্রেরণাও জীব ঈশ্বর হইতেই পাইয়া থাকে । ঈশ্বরের এক দ্দিকট। যেমন জন্মমৃত্যু তরঙ্গ- 
হীন, সদ! অচ্যুত ও মুক্ত, বহিদ্দিকট। আবার তেমনই জন্ম মৃত্যু সুখ হুঃখের উত্তাল 
তরঙ্গোচ্ছাসে সদা স্পন্দিত ও বিভীষিকাময়ী। জীব অজ্ঞানবশতঃ যতদিন বহিদ্টিসম্পন্ন 
থাকে, ততদিন সে প্ররূতিপরবশ থাকে, ততদ্দিন কলের পুতুলের মত প্রকৃতির আদেশ মান্ত 
করিতে বাধ্য হয়, ততদ্দিন কিছুতেই পে গ্ররকতিকে উপেক্ষ! করিতে পারে না। প্রকৃতির এ 
প্রেরণও ভগবদণক্তি, নুতরাঁং যে সর্বতোঁভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে, সেই. ভঙ্ষ, 
যোগীর ঈশ্বর প্রসাদেই সংসারবন্ধন মোচন হইতে পারে। এজন্য ঈশ্বরকেও বেগ পাইতে 
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হয় না এবং তাহার কোন সঙ্কর করাও আবশ্তক হয় না। সমুদ্রের নিকটে উপনীত হইতে 
পারিলে বৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেমন সমুদ্রের স্বাভাবিক দ্ষিগ্ধ বায়ু হবার! সুদ্িগ্ধ হয়, তদ্রপ 
ভগবানের নিকট ষে পৌছিতে পারে, ঈশ্বরে স্থিত স্বতঃসিদ্ধ শাস্তিও তদ্রপ ভক্ত সাঁধককে 

ংসার তাপ হইতে বিষমুক্ত করিয়। দেয়, এবং ভগবনেরও এক্স ন্য কোন সম্কল্প করিতে হয় না। 
তাহার প্রমাণ--যোগী যখন ক্রিয়া করিয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপনীত হন, তথন তিনিও 
সেইন্ধপ শাস্তিলাঁভ করিয়৷ পরিতৃপ্ত হন, বাঁসন সন্কল্প তাহারও তখন থাকে না। ক্রিয়ার 
পরাবস্থার ঘনীভূত শ্বরূপই মদনমোহন শ্যামনুন্দর রূপ । এই পরাবস্থায় ষে তৃপ্তি, যে আনন্দ, 
সে আনন্দ আর কিছুতে পাইবার সম্ভব নহে--উহ1 সত্যই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ। উহাই পুরুষযোতম 
ন।রায়ণের নিত্য শ।শ্বত মুক্তি, সুতরাং উহ৷ মোঁক্ষ ও নিত্য অথগ্ডিত আনন্দের একমাত্র আশ্রয় । 


যিনি অধিষ্ঠানরূপে এই সমস্ত জগত ব্য।পিয়। আছেন, তাহাকে অবিনাশী বলিয়া 
জানিবে। দেহী কুটস্থ ও নিত্য, শরীর নষ্ট হইলেও কৃটন্থ নষ্ট হন না । তিনি অচ্ছেছ্য অদাহা, 
অক্লেগ্য ও অশোস্, ইনি নিত্য সর্বব্যাপী, রূপান্তর শুষ্ক এবং 
গীতাঁয় জীবের স্বরূপ অনারি। ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোঁচর, কর্মেন্দ্িয়েরও 
অগোষর এবং মনেরও অগোচর, এই কুটস্থ দেহীই ্রন্গন্বরূপ, 
তিনি যেমন তেমনই আছেন ও থ।কেন, এই দেহটীরই যৌবন জরাদি বিবিধ অবস্থাস্তর প্রাপ্তি 
হুয়। ধাহা'র এই কুটস্থ ব্রন্গে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তিনি এই সকল বিকার দেখিয়া হগ্ধ হন না। 
পঞ্চ তন্মাত্রেরই ব্যক্তভাঁব এই শরীর । ইহাই ক্ষিতি, 'অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চ সুক্ষ 
ভূতের সমষ্টি। মৃলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধাখ্য চক্র ইহ!ই ভূ্তপঞ্চকের 
লীলাস্থল। প্রণবাখ্য দেহই অকার, উকার, মকার ও না বিন্দুর অধিষ্ঠান। এই সকলের 
অতীতই কৃটস্থ ব্রহ্ম, যাহার স্থান আজ্ঞ।চক্র, এখানে যখন বাঁযু স্থির হয়. তখন উহা ষে মাত্রা 
রহিত শবাতীত ও নাঁদ বিন্দু কলাতীত-_তাঁহ1 সাধকের! বুঝিতে পারেন৷ মাত্রাম্পর্শ বোধ হয় 
বায়ুর চাঞ্চল্য হেতু, ক্রিয়া দ্বারা যখন সেই বায়ু স্থির হয়, তখন ইন্দ্রিফের সহিত ইন্দ্রির-বিষয়ের 
সংযোগ ছিন্ন হয় । মাঞাম্পর্শ বর্তমান থ1কিতে স্ুখছুঃখাদি ঘন্বরহিত হওয়া যায় না। যখন 
মাত্রাম্পর্শ বজ্জিত হইতে পারা ষাঁয়, তখন স্থখ দুঃখের স্পর্শও থাকে না। তখন এক পরমানন্ 
অবস্থার সাক্ষাৎ হয়, তখন মন মত্ত মধুকরের মত নেশায় ভে? হইক্সা বসিয়া থাকে । বেদাদি 
শান্মে উহারই বর্ণনা আছে। উত্তমপুরুষ তিনি সকলের অহীত, বায়ু সর্বদা স্থির হইলেই 
উহা! অন্থভব হয় । মৃতদেহে যেমন কোন ব্যথা অনুভব হয় না, ষাহার বাধু স্থির হইয়া যাঁয় 
তাঁহারও তেমনই কোন ব্যথ। অনুভব হয় না। কুট'ম্থর কোন ব্যথ| নাই, কারণ উহা স্থির 
অথচ অমর । এই গুকাররূপ শরীরে প্রচ্ছ্দন বিধারণ যে না করে, সে স্বভাবরূপ স্থিরপদ 
বা ব্রহ্ষপদকে জানিতে পারে না। স্থিরপদ জানিতে না পারাই অজ্ঞান, এই অজ্ঞান যাহার 
যত, তাহার ক্লেশভোগও ততই অনিবার্ধ্য | 
গীতায় কর্দতত্ব, পুরুষোত্তম যোগ, দৈবাস্র সম্পদ ও সপ্যাস ত্যাগেরও বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে, এগুলিই গীতায় বিশেষত্ব । 
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এই কর্মতত্ব এখন আলোচনা করিয়া দেখাযাক। জীবের কর্্মই দেহাদিরূপে পরিণাম 
লাভ করে, এজন্য ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান কর্মতত্ব বিশেষ- 
ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ অই্ঈম অধ্যায়ে 
অজ্জনের প্রশ্নে কর্ম কি, তাহার উদ্বরে ভগবান বলিয়াছেন ২-- 
“ভূতত।বোত্তবকরে। বিসর্গঃ কর্মসংজ্জিতঃ” 
জীবের মধো যে বহুধ। শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার বিকাঁশসাঁধন এবং তাহ! দেবোদ্দেশে 
ত্যাগ করার নামই কর্শ। দেবোন্দেশে ত্যাগ করিতে না পারিলেও কম্ম হয়, কিন্তু তাহ! 
বাস্কর্ম, তন্বারা জীবের কেবল বন্ধন হয়; কিন্তু যে কণ্ম ভ্বারা কুটস্থ অক্ষরে মন স্থির থাকে 
এবং সেই স্থিরতা হইতে যে উত্তম-পুরুষের দর্শন হয়, তাহাই আসল আধ্য।ত্মিক করের 
উদ্দেশ্তা। উহা! বিন! ত্যাগে হইবার নহে। মন বদি ভোগাসক্ষি লইয়া! কর্ম করে, তাহ! 
হইলে নে কর্মের ফলে আধ্যাত্মিক ভ।ব জাগিয্া উঠেনা। এইজন্ত ক্রিয়াসাধনই একমাত্র 
কর্ম, যন্বার দৈবী শক্তি প্রবুদ্ধ হয়। ইহ! তে হইল কর্শসাণনের উদ্দেশ্ট ; এখন কণ্ম সম্পাদিত 
হয় কিরূপে- তাহ! জানিলে আপনাকে আর কর্মের কর্তা ভাবিয়। বিড়ম্বিত হইতে হয় ন।। 
তাই ভগবান বুঝাইলেন-__কর্মসাধনের জন্ত কর্মের (১) অধিষ্ঠান, এই দেহ, (২) সদসৎ 
অহঙ্কারই কর্মের কর্তা, (৩) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিই বন্ম করিবার করণ বা যন্ত্র (৪) কর্ধ 
করিবার জনয কর্তীর ষে বিবিধ চেষ্টা যাহা দেহমধ্যস্থ গ1ণাঁপানাদি বায়ু সমুহের দ্বারাই 
হইয়] থাকে, €৫) ইহ! ছাড়াঁ৪ কর্ধী করিবার জন্য প্রের"! দিবার কোন অজ্ঞাত শক্তি 
কাঁজ করিয়! থাকে, ষাহাকে তব বলে। কেহ কেহ ধন্মাধবের সংস্কাংকেই উহার কারণ 
বলেন, এবং কেহ কেহ উহ1 ভীবের হদয়স্থ অস্্য্য।সীরই প্রেরণা বলেন, এক কথায় 
ষাঁছাকে ভগবদিচ্ছ! বলে। এই গবদিচ্ছাই কর্মের মুলীভভূত বীজন্বরূপ। কত কল্প- 
কল্লাস্তর হইতে কত জন্ম ধরিয়া ভীবমাঁর্ই এই মূল কারণকে আশ্রয় করিয়! বিচিত্র কর্- 
সংস্কার ছার! সন্বদ্ধ হইয়! থাঁকে, কাহার ৪ তাঁহ “ন।” করিবার উপায় নাই। আমন্ভাগবতে 
ব্রহ্ষা বলিতেছেন-_ 
“বং ভবন্তে তাত মহর্ষিবহি!ুম সর্দো বিশ! যন্ত্য দিষ্টন্‌ ॥ 

ন তস্য কশ্চিত্তপস বিছ্যয়। ধা ন ষোগবীর্যেণ মনীষয়া বা। 

নৈবার্ধদ্শৈ: পরতঃ স্বতে। বা কৃতং বিহন্তং তচ্ভৃত্ভি ভূর়াৎ ॥ 

ভবায় নাশায় চ কর্ম কর্ভ,ং শোকাঁয় মোহায় সদ! ভয়ায়। 

নুধায় দুঃখায় চ দেহযে।গমব্যক দিষ্টং জনতা ধন্তে ॥ 

যন্থাঁচি তন্তযাঁ গুণকর্মদমভভিঃ শ্তুদ্তরৈবর্থস বয়ং সুযোজিত।ঃ | 

সর্ধে বাম বলিমীশ্বরায় প্রোতান শীব দ্বিপদে চতুদ্পদঃ ॥ 

শিব, নারদ প্রভৃতি আমরা সকহে তাঁহার আঁজ্ঞ। বিবশ হইয়া বহন করতেছি । কোঁন 

জীবই বিদ্যা, যোগ, বা! বুদ্ধি বলে তাঁহার আদেশ অন্তথ|! করিতে সমর্থ নহে। হে প্রিয়ব্রত ! 
জীবসমূহ জন্ম মরণাদি সুখ দুঃখ ভোগের জন্ত উশ্বরদত্ত দেহাঁদি ধারণ করে। চতুগ্পদাদি 


গীতার বিশেষত্ব (১) কর্তত্ 
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জন্ত যেমন নাসিফায় বদ্ধ হইয়া মন্য্যের ইচ্ছায় তাঁহার বন্ধ করে আমরাও তেমনই গুণকর্ে 
বন্ধ হইয়! ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার নিমিত্ত বর্ম করিয়! থাকি। 
যতদিন দেহ ধারণ করিতে হয়, ততদিন এই মহ|নিয়তি ঈশবর-সন্কপ বা দৈবকে 
কেহই লঙ্যন করিতে পারে না। এ মৃলীভূত বীজের কখনও ধ্বংস নাই। এমন কি জীব 
মুক্ত হইলেও তাহার প্রকৃতির মধ্যে তখনও এই বীজ বা সংস্কার কর্ম করে। তবে মুক্ত 
হইয়া কি হুইল যদি মনে কর, তাহার উত্তর এই যে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন 
মনে করেন, এই জন্য প্রকৃতির কাধ্যকে কখনও তাঁহার স্বকাধ্য বলিয়া ভুম জন্মে না। ভগবান 
তাই বলিয়াছেন__ 
“যস্ত নাহস্কতো ভাঁবে! বুদ্ধির্স্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমান্‌ লোকা়ছস্তি ন নিবধ্যতে ॥” 
শরীরাদি কর্ণের কর্তা এইরূপ আলোচন! হেতু ধাহাঁর “নাহংকৃতঃ” অর্থাৎ আমি কর্ত! 
এইরূপ ভাব নাই, এবং ধাহার বুদ্ধি ইট্টানিষ্ট কর্মে অভিনিবিষ্ট হয় না, সেই আ্মদী পুরুষ 
লোকদৃ্টিতে সকল প্রাণীকে হনন করিয়াও হনন কর্ধের ফলে বদ্ধ হন না। 
এইজন্ঠ দেখিতে প1ওয়। যাঁয়_বশিষ্ঠ নারদা দিকেও যেমন মৃক্তপুরুষ বলা হইয়াছে, তদ্রপ 
মহর্ধি ভৃগু দূর্ববাসাকেও মুক্ত পুরুষ বল! হইয়া! খাকে। তাহার! নকলেই যে মুক্ত পুরুষ এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে যে বীজ নিহিত ছিল, তাঁহার কাঁধ্য শেষ 
পর্য্যস্ত হইয়াছে ও হইবে। বদ্ধ ওমুক্তের পার্থক্য এই ;- বদ্ধন্ীব প্রকৃতির কাধ্যকে স্বকার্ধ। 
মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও ব্যথিত হয়| মুক্ত পুকুষ সে সকলকে স্বকাধ্য মনে না করায় তিনি প্রকৃতিয় 
কার্যে ব্যথা বা আনন্দ প্রাপ্ত হন না। যিনি প্রকৃতিকে কর্মের কর্তী বলিয়া জীনেন, তিনি 
কর্মের শুভাশুভ ফলে কখনই বদ্ধ হইতে পারেন না। 
জ্ঞান, জ্ঞের় ও জ্ঞাত| এই তিনটি কর্ম-প্রবৃত্তির হেতু । এই তিনটার অভাবেও কর্ম সম্পন্ন 
এ. জ্ঞান, জেয ও জ্ঞাত! হইতে পাঁরে না। জীবনুক্ত অবস্থায় এই ত্রিপুটা এক হুইয়া 
যাওয়ায় মুক্ পুরুষের কর্ম প্রবৃত্তির আর উদয়ই হয় না । 
কর্তা, কম্ম ও করণ এই তিনটা ক্রিয়ার আশ্রয় । সাত্বিকার্দি গুণ-ভেদে ইহারা ত্রিবিধ এবং 
ত্রিবিধ বলিয়াই কর্মকর্তার মধ্যে বহু ভেদ লক্ষিত হয়, এবং 
তৎকৃত কর্দেরও তিন প্রকার ভেদ হয়। এই জষ্ঠ বাহার! 
সাত্বিক বর্তা তাহারা. উৎসাহের সহিত ক্রিয়া করেন এবং তীহখদের বাহিরে কিছু চাঞ্চল্য 
থাকিলেও ভিতরটা খুব স্থির । তাহারা কোনরূপ ফলে আসক্ত হন না, কুটস্থের মধ্যে তাহার! 
কত কি দেবিলেও আহ্লাদে আটখান! হইয়। নিজের গৌরব বৃদ্ধির জন্য জয়ডক্কা বাজাইয়! 
বেড়ান না। রাজনিক কর্তাদের ইহার বিপরীত মনৌভাবই হইয়া থাকে, কিন্তু সাত্বিক 
কর্তারা কুটস্থের মধ্যে কিছু দেখিতে পাঁন বা না পান, তাহার! সকল: অবস্থাতেই স্থির, 
তাহাদের মনে কোন বিকার আসে না, কিন্তু তামসিক কর্তাদের উক্ত অবস্থাতে-মন ছুঃখে 
ভার হইন্| যায়, তাহাদের ক্রিয়াতে আর তেমন উৎসাহ থাকে না। 


কর্তী, কন্ম ও করণ 
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সমুদায় কর্ম মন্‌ হইতেই হয়, সেই মন ক্রি? ছারা স্থির হইলে কর্ম হইলেও বর্ধ-লেপ 
হয় না। যিনি ক্রিয়াঘারা এক অবিনাশী কুটস্থ ব্র্মকেও সর্বভূতের মধ্যে দেখিতে পান, 
তাহারই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞ/ন। ফলাকাঁজ্ষারহিত কর্ম ব। ক্রিয়ার বার ষে ধারণা ধ্যান সম।ধিরূপ 
কন্ম নিম্পন্ন হয়, তাহাই সাত্বিক কর্ম। যাহাদের সাত্বিকী বুদ্ধি, তাহার| বুঝিতে পাঁরে যে 
ক্রিধা করিলেই ভয় দূর হয়, সুতরাং ক্রিয়া করাকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে। উহার ফলে 
তাহার! মোক্ষল।ভ করেন। যাহার! ক্রিয়। করে না, তাহার! বন্ধন-দ্শাতেই থাকে । তাহাদের 
সত্বিকী বুদ্ধি থাকে ন| বলিগ্না তাহাদের প্রাণ মুযুম্ায় বিচরণ করে না। যাহারা তাঁমসিক 
বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা আলম্ত ও প্রমাদবশতঃ ক্রিগ্নার অভ্যাস করে না, সুতরাং ব্রহ্ম সর্বত্র থাকা 
স্বও তাহাদের ব্রহ্ষদৃষ্টি হয় না। যাহারা শ্রন্ধার সহিত ক্রিগ্ন! করে সাত্বিক ধারণা তাহ!দেরই 
হয়। তীহাঁদের মন-প্রাণের বেগ থাকে ন। এবং তাহাদের অন্তর্লক্ষ্য হওয়ায় ইন্ড্রিয়গণ 
বহা্জান রহিত হয়, সুতরাং আসক্তি পূর্বক কোন বন্ততেই তাহাদের লক্ষ্য পড়ে না। -তখন 
তাহার! আপনাতে আপনি ডুবিয়! থাকেন, স্থিরত্বের আনন্দে তাহারা ভে] হইয়! যান। কিন্ত 
পঞ্চতত্তের বু চং দেখিয়া যাহারা তাহ।তেই আসক্তি প্রকাশ করে, তাহাদের কোন কাঁলে 
দুঃখের অন্ত হয় না। অনাশন্ত ষে'গীর চিত্ত ভ্রিয়রি পরাবস্থায় সুন্দর পরব্যোমে স্থিতি লাভ 
করে, 'াহাঁতেই তাহার সর্দছুঃখের পরিসমাপ্তি হয়। তাহারাই অভয় অস্বতপদ লাভ 
ককেন। 

ব্ষিয়াসক্ত দৃষ্টিই প্রবৃত্তির পথ, তাহাই সংসার । ইহার বিপরীতশ্তাবে যাহার মনের 

স্থিতি হয় -তিনিই মহাদেব। 
প্রাণ কর্মাই "ম্বকর্মী”, এই স্বকর্ম্ের ছার] বিশ্বপ্রাণ বাসুদেব অচ্চিত হইয়। থাকেন । 
যে এইভাবে তাঁহার অচ্চনা করিতে পরে, সেই মগের 
কর্ম ৪ স্ব বাকৃসিদ্ধি হয়, সমস্ত বাসনা দিদ্ধি হয়। ক্রমে আরও 
উচ্চন্তরে উঠিলে খন সার্কের আর কৌন ইচ্ছাই থাকে 
ন।) তখনই ভিনি.মুক্তিলাত করেন। ইচ্ছাই জীবের বন্ধন-রজ্জ, ক্রিয়া ছার! ইচ্ছারহিত 
অবস্থা প্রাপ্তি হইলে আত্ম ব্যতীত অন্য বস্তুতে দৃষ্টি থাকে না, তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন বল! 
বাঁয়। তাঁহার আর তখন মরণের ভয় থাকে না । ইহাই আত্ম!র ধর্ম বা স্বধন্ম। এই ম্বধর্শের 
প্রতি যাহাদের আস্থা ন।ই তাহাদের দ্ীড়াইবার স্থান নাই। জন্মমৃত্যুক্ূপ ছংখ তাহাদের কখনও 
পিছন ছাড়ে না; ব্রঙ্গই ঈশ্বর এবং ব্রহ্ধই জীব, তবে জীবকে এত দুর্গতি ভোগ করিতে হয় কেন? 
ব্ঙ্গ, ঈশ্বর ও জীব ন্বরূপাবস্থায় এক, পরম্পরের কেন ভে? নাই। “ইদস্ত বিশ্বং ভগবানি- 
বেতরে।”__এই দৃশ্ঠমাঁন বিশ্ব ও জীব সমন্তই ব্রহ্মময় তবে যখন 
ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব ব্রহ্ম মানাকে আশ্রম করেন তখন তিনি জগৎকর্ত! ঈশ্বর বলিয়! 
পরিচিত হন, আবার যখন অবিদ্যার অধীন হন, তখনই ব্রদ্দের 
জীবভাঁব হয়। তখন তিনি বদ্ধ, জন্ম মৃত্যুর বশীভূত এবং তখন তিনি কর্াুযায়ী দ্বর্গ-নরকাদিও 
ভোগ করেন। কিন্তু এ সমন্ত ভবের কোনটাই নিত্য সত্য নহে। ত্রিতাপের জালা. তবে কাহার 
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হয় এবং কেই বা তাহা হইতে মুক্ত হয়? এবং কেই বা তাঁহাকে মুক্ত করেন? এইটাই 
বিশেষ ভাবে আলোচ্য । প্রকৃতি ব| মায়ার তিনটা গুণ, সত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজভ্তমঃ যখন 
সত্ত্বের দার অভিভূত হয় তখন সেই সত্তবপ্রধান গুণটাই শুদ্ধসত্ব। সত্বগুণ নির্মল ও প্রকাশক, 
উহাতে জ্ঞান কখনও অ!চ্ছ।দিত হয় না। এই শুদ্ধ সত্বভাঁবের উপর যে ব্রহ্মচৈতন্যের লীল। 
দেখা যাঁয়, তাহাতে ব্রদ্ষের নিপুণ ভাব যেন ঢাকা পড়ে, এবং তাহাতেই সগুণ ভাবের খেলা 
আরম্ত হয় । এই শুদ্ধ সত্বের মধ্য দিয়! ব্রন্ষকে দেখিলে তাহাকে সগুণ মনে হয়, তখন তিনি 
ঈশ্বর,-_এই বিরাট বিশ্বের অধিপতি, স্থ্ি-স্থিতি-লয়ের কর্তা । এই শ্রদ্ধ সতের মধ্য দিয়া থে 
খেল! হয়, তাহাতে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহাই ঈশ্বর ভাব । শুদ্ধ ব্রক্ষচৈতন্য এখানে 
মায়ামিশ্রিত। মায়।মধ্যস্থ সত্বগুণের শক্তি এখানে লীলাপ্নিত বলিয়া ব্রন্ষকে লীলামর় ঈশ্বর 
বলিয়! মনে হয়। লাল কাচের মধ্য দ্বিয়। বে আলোক আসে তাহাকে যেমন লাল আলোক 
বলি, কিন্তু প্ররুত পক্ষে আলোক লাল বা সবুজ নহে, তন্রপ শুদ্ধ সত্বের মধ্য দিয়! যে ঠচতন্ের 
ক্ষরণ তাহ! নিগুণ হইয়াও শুদ্ধ সত্ব সগুণ রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র । আবার রজন্তমের 
মধ্য দিয়া যে ঠেতন্ড প্রতিবিশ্বিত হয় তাহ।ই চিজ্জড়ের মিশ্রণ ভাব । উহাই জীব ও জগত 
রূপ। যদিও তিনটী গুণই প্রকৃতির, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। সত্ব গুণটা 
স্বচ্ছ, ভাম্বর ও শান্ত বলিয়া আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ইত্যাঁৰি মনোধশ্মগুলিকে ক্ষেতজ্ছের সত 
যোজনা করিয়া দেয়। আর রজোগুণ বিক্ষে পশক্তিযুক্ত, সুতরাং রাগাত্মক বলিয়া কর্মাসন্তভি 
রা জীবকে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান বলিয়! দেহীকে অকার্যে প্রযুক্ত 
করে এবং অমুদ্যম, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতির দ্বার! বদ্ধ করে। গুণগুলি জড় হইলেও চৈতন্তদী 
বলিয়া তাহাদ্দিগকেও চেতন বলিয়া ধারণা করে। সত্বগুণের গতি নিরন্তর উর্ধমুখে বা 
আত্মীভিমুখী বলিয়া! উহা! জীবকে নিরন্তর নিবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত করে এবং 
রজন্তমোগুণ ইহার বিপরীত মুখে ব! প্রবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত হয়। পুর্বে বলিয়াছি 
ব্রিগুণ সাঁন্নলিত ভাবেই সমস্ত কার্য করে, তবে এক এক সময়ে এক একটীর প্রাধান্ত থাকে, 
তখন সে অপর দুইটা গুণকে অভিভূত করে । তাই যখন রজস্তমোগ্তণ প্রবল হইয়া বিষন্ন সুখে 
তীব্র বেগে প্রধাবিত হয়, তখন সত্বের ক্ষীণ ক অহুচ্চন্বরে তাহাদিগকে প্রবৃতিমার্গে যাইতে 
নিষেধ করে, আবার যখন সত্ব প্রবল হয় তখন রজন্তমকে অভিভ্ুত করি সত্বগুণ জীবকে 
নিবৃত্তি পথে পরিচালিত করে, তখন রজন্তমের গুণ কাম, ক্রোধ, রাগ, ঘেষ, আলস্ত জড়তাকে 
সত্তগুণ বাঁধ! দেয়। এই শুদ্ধ সত্ত্ব গ্রতিবিদ্বিত চৈতন্তই ঈশ্বর-তিনিই জীবকে পাঁপপক্ক হইতে 
টানিয়! লন। শুদ্ধ সত্বে থাকিতে থাকিতে জীবের জ্ঞান এত স্বচ্ছ ও নির্মল হয়, যন্ারা সে 
আপনাকে আপনি মুক্ত মনে করে এবং যতদিন রজস্তমোগুণে জীব অভিভূত থাকে, ততদিন 
এই প্রবৃত্তি ও মোহমূলক গুণঘ্য়ে প্রতিবিদ্বিত চৈতন্তই শোকমোহ্গ্রস্ত হইয়৷ ছুঃখতোগ 
করে। রক্তপুষ্প বা নীলপুষ্প যেমন শুদ্ধ স্বচ্ছ স্কটিককে রন্তু বা নীলবর্ণে অচরপ্িত করে, 
কিন্ত রক্ত ব নীলবর্ণ কখনই স্ফষটিককে তাহার স্বাভাবিক ভাব হইতে বিচ্যুত করিতে পারে 
না, তন্জরপ শুদ্ধ চৈতন্তটি মায়াযুক্ত ঈশ্বরভাব বা মায়ামিশিত জীবভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহা 
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সদা কালই শুদ্ধ ও সনিম্থল থাকে । সমাপনাকে আপনি এইরূপ দেখিতে পারিলেই জীবনুক্ত 
অবস্থায় পৌছান যায় । 
প্রাণের মধ্যেই এই ত্রিগুণ যুক্ত হইয়াছে । এই প্রাণের স্পন্দনই গুণত্রয়ের স্পন্দন । 
প্রাণ ধখন ইড়ায় বহে তখনই রজোগুণ, যখন পিঙ্গলায় বহে তখনই শমোগুণ এবং বখন 
ুষুয্নায় বহে তখনই সব্বগ্ুণ। আবার প্রাণ যখন ইড়। পিঙ্গলা হুযুয়'র অতীত হইয়! স্থির 
হয় তখনই ব্রহ্ধভাব, সেখানে আর গুণের থেল! নাই, সুতরাৎ জন্ম মরণ সুথ ছুঃখাদিও তখন 
আর অনুভবের বিষয্ন হয় নাঁ। গুণ হইতে মুক্তিলাভের জন্ত তাই ঈশ্বর বা শুদ্ধ সত্ভাঁবের 
শরণ লইতে বল! হইয়াছে । যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনই ক্রহ্ধাত্বীর মধ্যে প্রাণলীলা!। 
প্রখের বিবিধ স্পন্দনই বিবিধ কম্ম ; তাহাতেই জীব বদ্ধ হয়। আবার কণ্টক দ্বার! কণ্টক 
উদ্ধারের সয় ষে গ্রাণকম্ম বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারে তাহারই কর্ণবন্ধন ছিন্ন হয় এবং 
ভববন্ধন কাটিয়া যায়। এইজন্য যাহাতে প্রাণ স্থির হয় তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে 
হইবে | ক্রিয়াভ্যাস দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা আসে । প্রাণ স্থির হইলেই মন ও মনের স্থিরতার 
সহিত বুদ্ধির স্থিরতা আসে। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া (আমি সকলের চেয়ে ছোট) অন্ত 
বস্ত হইতে মনের লক্ষ্যকে কিরাইয়া কেবল ক্রিয়তে মনকে নিবদ্ধ কর, অল্প আহার কর, বেশী 
কথা বলিও না ব1 মনে বিবিধ জল্পনা কল্পনা করিও না-__-এইরূপে বাক্য মন ও রসন।কে সংহত 
করিতে পারিলেই আ'পনাতে আপনি থাকিতে পাঁরিবে এবং তাহ! হইলেই যাহাতে ক্রিম্নার 
অন্ত হয় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ শান্তি লাভ করিয়। ন্বয়'ই ব্রন্গন্বরূপ হইয়া ধাইবে। তখন 
অন্ত কোন ব্যাপারই তোমার মনের অপ্রসন্নত। আনয়ন করিতে পারিবে না। যাহার চিত্ত 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন হইয়। যায় তাহার আর উদ্বেগ নাঁই, শোক নাই, ভয় নাই, কোন 
লাভ ক্ষতির হিসাব নাই-সে চরাঁচর সর্বভূতে ব্রহ্গকে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যায় । 
হা! কিছু হইতেছে সবই ব্রঙ্গ করিতেছেন এই অগ্থভব তাহার স্থির হয় স্ুতর।ং অকর্ত! বলিয়! 
তাহার কর্দলেপ হয় না, স্থুত্তরাং ফলভোগও করতে হয় না তাই তাহাদের সর্বব কর্মেরও, 
নাশ হয়। যদিও তাহার ইন্জিয় দ্বার! সকল বন্মই হইতে পাঁরে তথাপি তাহার বুদ্ধি ব্রহ্ম লক্ষ্য 
স্থিয় থাকে বলিয়। কোন কর্ধই তাহাকে লিপু করিতে পারে না। সাধু ক্রিয়াবানদের এইরূপ 
বিচিত্র দশ! হইয়া থাকে । ইহা! তক দ্বার! বা বুদ্ধি খাটাইয়। খুঝিতে পার! মায় না, এ অবস্থ। 
যাহার হয় সেই বুঝিতে পারে । 
ঈশ্বর সাধুদ্দিগের হাদয়ে যেমন আছেন, অসাঁধুদিগের হ্ৃদয়েও তেমনি ভাবে আছেন, 
এবং তাঁহারই আদেশে ব1 ইঙ্গিতে ভূতমাত্রই ইড়া, পিঙ্গলা, নুষুয়ার্ূপ যন্ত্রে আরূঢ় হইয়। স্ব ব্য 
নিয়তি অনুসারে পরিচালিত হয়। সাধুর! ক্রিয়ার উপদেশ পাইয়া গুরু-উপদ্েশ অন্থযায়ী 
চলিতে চলিতে তাহ]দের প্রাণ নুযুন্'য় ও পরে লুযুয্নার অতীত অবস্থায় স্থির হইয়া যায়, কিন্ত 
ংসারাসক্ত অসাধুগণের প্রাণ ইড়া পিঙ্গলা অতিক্রম করিতে পারে না, সুতর1ং অজ্ঞান ও 
বিষয়ে আসক্তি হেতু তাহার! বারবার নৃতন দেহে সংযুক্ত হইয়া জগতে যাতারাত করে। 
আত্ম! ভ্রিগুণরহিত, আবার সেই আত্মাই গুণকে আশ্রয় করিয়া শ্বাসন্ধূপে চঞ্চল হইয়া কত কষ্টই 
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ভোগ করেন, আবার গুরূপদেশ মত চলিয়া যখন তাহার শ্বাস স্থির হয় তখন তিনি শাস্তিপদ 
লাভ করিয়। নুখছঃখ পাশ হইতে মুক্ত হন। ইহ।ই গুহািগুহতর জ্ঞান । 


ধিনি মহামায়া, তিনিই মায়াধীশ ঠ5তন্ত, তাহাকে কেহ কেহ অর্ধনারীশ্বরও বলেন; এবং 
কেহ তাঁহাকে পুরুষ, কেহ তাহাকে ঈশ্বরের স্বকীয় প্রকৃতিও বলিয়া! থাকেন। তিনি যাহাই 
হউন, সেই মহাঁশক্তিই সংপাঁর স্থিতির কারণ। যিনি আত্মা, তিনিই পরমাত্ম।. তিনিই 
মহামার] ব্রহ্গাবিষুশিবপ্রদবিনী এই বিশ্বজগতের জননীক্ষপা, তিনিই আমার সর্বস্ব, তিনিই 
আমার “আমি*। জ্ঞানীর। নিজাত্ম(ওর সহিত পরমাত্মার এই অতিশ্ভাব উপলব্ধি করেন 
বলিয়াই তাহার! “সোহহং” বলিয়। থাকেন। স্থল, সক্ষম ও কারণ শরীর এবং তাঁহার অতীত 
পরব্রক্ষই ওকার পদবাচ্য। সেই গুঁকারই আনন্বরূপে, পরে মহাশূন্বূপে এবং পরিশেষে 
নিত্যজানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। 


ক্রিয়াভ্য।/স ঘর! লম্মবিক্ষেপরূপ অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে আর ফলাভিসম্ধান 
থাকে না, তথন মামার “আমির সহিত পরিচয় হয়, এবং মিথ] অহসঙ্কৃত "আমি" চিরদিনের 
জন্ত সেই “পরম আমির মধ্যে আত্মগোপন করে। তখন মায়া নাই, মৃতরাং মায়াতে প্রতি- 
বিশ্ব পড়ে না, এইরূপে জীব ভাব চিরদিনের জন্ত অন্তহিত হয়। 


পূর্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্াহ্ষায়ীই জীব আন্ুরী সম্পদ অথব! দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়! 
জন্মগ্রহণ করে। "গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্ে!কের ব্যাখ্য। 

মিরা সার বন দেখিলেই ইহ! উত্তমরূপে বুঝা যাঁইবে। যাহারা আন্ুরসম্পদযুক্ত 
তাহারা তত্বজ্ঞানলাভের অনধিকারী, তাহাদের পক্ষে ভগব্দ ভজন 

করা বা জ্ঞানলাভ কর! অসম্ভব। অঞ্ভনও সেইরূপ অধিকারী কিন! তাহার মনে এই সন্দেহ 
হইতেছিল, তাঁই ভগবান অর্ভবনকে আশ্বাস দিয়! বলিলেন, তুমি ভয় পাইও না, তুমি ষে দৈবী 
সম্পদের অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভগবং্প্রধণতা তোমার পক্ষে তাই 
শ্বাভাবিক । এই দৈবী সম্পদের অধিকার ষাহাঁদের ন! থাকে, তাহারা সাধন পথে আসিতেই 
চায় না, যদি বা আসে সাধন পথে অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য এই কথা 
শুনিয়া অনেকেই ভীত হইবেন, কিন্তু ভয় পাইয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। জগ্মজদ্ম।জির্দিত 
সাধনাভ্যাসের সংস্কার যাহার থাকে, তাহার পক্ষে এ ষোগপথ তত কঠিন বলিয়। মনে হয় না, 
কিন্ত এ অধিকার লইয়! না আসিলেও এই জন্মের পুরুষকার দ্বারা যথেষ্ট দেবী সম্পদ অর্জন 
করিয়া লইতেও পার যায়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যথন দেবী সম্পদ লইয়া 
জদ্মগ্রহণ করে নাই বরং আন্গুর সম্পদ লইয়াই অসিয়াছে, তখন তাহার চিত্ত ভগবদ্‌ মুখে 
কেনই ব! যাইবে ? যাওয়া কঠিন নিশ্চয়ই, কিন্তু একেবারেই যাইবে না তাহা নহে, অবশ্ঠ কিছু 
চেষ্টা করিতে হইবে । যদ্দি বল চেষ্টা আসিবে কেন? তাহার উত্তর এই যে আমাদের 
প্রকৃতিটী ত্রিগুণমরী ; আমার মধ্যে রজোঁভাব তমোভাব হয়তে! অধিক প্রবল, কিন্ত সত্বভাব 
সামান্য হইলেও কিছু থাকিবে নিশ্চয়ই । ইহাঁতেই অনেক কাজ হইতে পারে। বদি কোন 
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শু ভ মুহূর্তে রজস্তম অভিভূত হইয়! সত্গুণের নিপ্ধ বায়ু হিল্লোলিত হয়, বে সেই শুভ মূহুর্তে, 
সেই মাহেন্্রক্ষণে আমারি হৃদয়ে ভগবপ্তক্তির বীজ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, আমি ভগবদারাধনার 
সুফল হৃদয়জম করিয়। উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। যদ্দি মনের বেগ একবারও ভগবম্মুথে 
ধাবিত হয়, তাহা! হইলে অবশ্যই আমাকে অত্যল্লভাবেও দৈবীসম্পদের অধিকারী করিবেই ! 
এক জক্মের সামান্থমাত্র চেষ্টাও পরজম্মে দৈবরূপে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে, এবং এই 
€বাচ্ুগ্রহই আমাকে ভগবংজিজ্ঞাম্ করিয়। আমার জীবনকে সফলতার দ্বিকে অগ্রসর করিয়। 
দিতে পারে। এ জন্মের দৈব পূর্বজন্মের প্রকুষকারেরই ফল মাত্র. তখন সেই বই আবার 
পুরুষকাররকে বেগযুক্ত করিবে। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য অধিক 
তাহ! নির্ণর করা সহজ নহে; দৈবই বীজন্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রস্থানীয়। ক্ষেত্র 
ভাল হইলে অপকুই্ বীজও উৎকৃষ্ট শস্ত উৎপন্ন করে, ক্ষেত্র ভাল না হইলে উৎকুষ্ট বীজও 
উত্তম ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কিছুই হয় না। 
পুরুষকার প্রবল হইলে ষদ্দি টৈব শ্গীণবলও হয় তথাপি হতাঁশ হইবার করণ নাই, কারণ 
ভগবান হ্ুয়ং পৌরুষরূপেই প্রত্যেক বাক্তির মধ্য বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং আমার 
কর্মোগ্যম বা আত্মচেষ্টাকে আমার আনৃষ্টে যাহা আঁছে তাহাই হইবে বলিয়া যেন শিখিল 
করিয়। না ফেলি। বশিষ্টদেব বলিয়াছেন__ 
“পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দক গুন্‌ বিচুর্ণয়ন্‌। 
শুভেনাশুভমুদ্যুকং প্রান্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥” 

প্রবল পুরুষকার অবক্ষ্বন করিয়া দস্তে দন্ত চাঁপিয়' এ জন্দের শুভবর্ম ছারা প্রারতন 
অশুভ কর্মফল জয় করিতে হইবে । 

সুতরাং আমার অদৃষ্ট ভাল নহে বলিয়। চুপ করিয়! বসিয়। থাকিলে চলিবে না। যে 
উদ্যোগী পুরুষ তাহার উদ্যোগের ফলই দৈবরূপে 'আসিগা 'সাবিভ্ূতি হইবে এবং প্রাক্জন 
অশুভ ফলও ধীরে'ধীরে বিনষ্ট হইতে থাঁকিবে। 

দস্ত, দর্প অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরত। ও অজ্ঞান_এই'গুলি আন্ুরী সম্পদ । যাহার 

রাঁজসিক ও তাঁমসিক প্ররুতির লোক, তাহাদের এগুলি স্বভাবজাত গুণ। আর যাহারা 
নির্ভীক, শ্ন্ধচিত্ত, যাঁহাঁদের কর্শে তত্পরতা 'ও জ্ঞানে নিষ্ট। আছে, যাহাঁদের বাহেন্রিয় সংযত, 
যাঁহীরা দান করে, যজ্ঞ করে, শান্মীপ্যযন করে) তপস্ত। করে এবং যাহারা সরল, লে'ভহীন, দয়ালু, 
অক্রুরঃ অচঞ্চল, তেজস্বী, ক্ষমাশীল, শুচি, অনভিমানী ও অহিংসক,-যাঁহার্দের কুকর্ম করিতে 
লঙ্জা হয়, পরনিন্দা, পরদ্রোহ করিতে ভ।ল না লগে, যাহাদের চিত্ত ভগবদ্ঙজন। করিতে 
আনন্দ পাঁর এবং ভঙ্গনার ফলে যাঁহাদের চিত্ত স্থির ও শাস্ত হইয়াছে তাহ|রাই ৫্দববলে 
বলীয়ান হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের তপন্ত। ও আব্মাম্বেষণ সাফল্যমগ্ডিত হইবেই। 
এজন্ঠ উদ্দোঁগ চাই, নিরুদ্যম হইয়া! বসিয়। থাকিলে চলিবে না ভগবান গীতার মধ্যে কোন 


স্থানেই নিশ্চেষ্টতাঁর প্রশ্রয় দেন নাই । 
গীতার "পুরুধোত্বম তন্বপ্টা গীতার একটা বিশেষত্ব। এই জীব ও জগতের মধ্যে 
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ছুইটী শক্তি খেল! করিতেছে দেখা যায়। একটা স্থির ও নিত্য এবং অন্থটী চঞ্চল, 
নিত্য পরিবর্তনশীল।* কিন্তু এই স্থির বস্তটী না 
পুরুযৌত্তম যোগ থাকিলে ফেটা নিত্য পরিবর্তনশীল তাহার . অস্তিত্বই 
কল্পন! করা যাইত না। এই নিত্য ও অনিত্য বস্ত দুইটির 
একটীকে ক্ষর ও অপরটাকে অক্ষর বলা হইয়! থাকে আত্মার কৃটস্থ অপরিপাম ভাবটীই 
পুরুষ এবং আত্মার বহুরূপে প্রকাশ বা পরিণামশীল ভাবটাই ক্ষর পুরুষ। . এই অক্ষর 
অপরিপামী কৃটস্থ ভাব্টীকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে । অক্ষর 
পুরুষই আত্মার সত্য বিশ্ব এবং তাঁহা হইতে যে সহ সহম্র (বথ! পাবফাদ্‌ বিস্ফুলিজা:) 
প্রতিবিষ্ব উৎপন্ন হয় তাহাই ক্ষরভাব। পুরুষোত্তমের সহিত অক্ষরের বহু সাদৃশ্য 
আছে বলিয়া পুরুষোত্বমকেও অক্ষর বলা হইয়া থাকে। ক্ষরকেও পুরুষ 
বল! হয় কারণ চিতের প্রতিবিদ্ব পড়িয়া! তাঁহাকেও ঠেতন্তময় করিয়| রাখিয়াছে।. এই ক্ষর 
পুরুষ সর্বদা বহিশ্ব্টিসম্পন্ন, সেই জন্য তিনি নিজ স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এক আবত্মাই 
বহরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, তাহ! না বুঝিয়৷ ধিনি নানাত্বরূপ ভেদদর্শন করেন তাহার বিনাশ 
অব্্ভভাবী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত তাহার কিছুতেই নিবৃণ্ত হয় না, ইহাই প্রকৃত পক্ষে 
বিনাশ । 
“তদিদং ভগবান্‌ রাজয্েক আত্মাত্মনাঁং হ্বদৃকৃ। 
অন্তরোহস্তরো ভাতি পশ্ঠতং মায়য়োরুধা ॥১ ভা ১ম স্বঃ 
এই সমস্ত বিশ্বই জগৎ প্রকাশক পরমেশ্বরের স্বরূপ, পরমেশ্বর ভিন্ন ইহা আর কিছুই 
নহে। তিনি এক, তাহাতে নাঁনাত্ব নাই, তিনিই ভোক্তা এবং তিনিই অন্তরে বাহিরে বিরাজ 
করিতেছেন, কেবল মায়াবশে নানারূপে পরিদৃশ্ঠমান হুইয়। থাকেন। 
পরিণামী সকল বস্তু 'ও জীবের মধ্যে যে একটী অপরিণামী নিত্য বস্ব রহিয়াছে ধাাকে 
এই চক্ষু দেখিতে পায় না, ধাহাকে দেখিতে হইলে দিব্যাচক্ষু প্রয়োজন, ত্রিকুটাতে বাহার স্থিতি 
খাহা যেগীদের যে।গপথাছ্গঘ্য, লোকে তীহাঁকে বুঝিতে ন। পারিলেও যিনি নিত্য, সত্য 
অবিনাশী, তিনিই কুটস্থ অক্ষর । এই কৃটস্থ অক্ষর হতেও আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন এই 
কুটস্থকে দেখিতে দেখিতে পরে উত্তমপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা 
বলিয়াছেন- ইনি স্বর্গ মর্ভ, পাতাল, ত্রিভুবন ব্যাপিয়! এবং তাহার অতীত হইমাও বর্তমান 
রহিয়াছেন। তিনিই কর্তা, তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই পুরুষোতম পরব্রহ্ম। এই পুরুষেরই 
ষে দিকটি অন্হীন অপরিণামী তাহাকেই অক্ষর পুরুষ বলে। তাহার অপর দিকটি পরিণামী 
ও বহুরূপ বিশিষ্ট, চেতন অচেতন সমস্ত জীব ও জগৎ তাহা হুইতে প্রতিনিয়ত সম্ভূত হইস্গা 
তাহাতেই বিলীন হইতেছে । 
ক্ষর ও অক্ষর এই ছুইটি বিভাবই ধখন তাঁহার, তখন তিনি ক্ষরের অতীত হইবেন কিরূপে ? 
তাঁহাকে বাদ দিয়া ক্ষর ভাবও হইতে পারে না--ঈশীবস্যমিদং সর্বং হৎ কিঞ্চ জগত্যাং 


জগৎ'--চেতন অচেতন যাঁহ! কিছু রহিয়াছে, সেই সমস্তই পরমেশ্বর সতাঁয় পরিপূর্ণ, তথ্যতীত 
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জর কিছুই নাই। তবে উ(ছ!কে ক্ষরের অতীত এই অন্ত বল! হইয়াছে যে ভাবটা তাহার 
হদহরে পরিণাম লাভ করিক্লাছে তাহার উপাসনা করিয়া (অর্থাৎ সংসারতোগে আসক্ত 
হ্ইস্থা ) কেহই তাহার প্রপঞ্চাতীত ভ।বটাকে ধরিতে পরে না, এবং তাহ ধরিতে ন। পারিলে 
(স্বাহাষের লংসাঁরে আসক্ত দৃষ্টি থাকে ) তাহাদের মহাবিনাঁশ হয় অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর কবল 
হইতে তাহাদের পরিত্রাণ হয় নাই। কেনোপনিষদ্‌ বলিতেছেন--“ইহচেদবেদীদ্বখ সত্যমস্ডি, 
ন েদিছাবেদীন্হতী বিনি২--ইহলে।কে থাকিয়! বা এই দেহেতে থাকিয়া বদি ত্রদ্মত্বরূপকে 
বিদিত হওয়া ঘাস তাহ! হইলেই জীবনের সফলতা হইল। এই ফলত! গ্রাপ্ধিই প্রকৃত জীবন 
এবং হবি তাহার অবিনাশ অটল ব্রহ্মত।বকে জানিতে পারা ন যায় তাহাই মৃত্যু। 


এই পুরুযষোত্তম এক অদ্বিতীয় ও অবিনাশী এবং তিনিই সমন্ত ভূতজাত বস্তর মধ্যে 
প্রকাশিত হইতেছেন অথচ তাহার কোন পরিণাম বা পরিবর্তন নাই, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই 
আবায় জীবরূণপে সর্বত্রে সব হইয়া সব করিতেছেন--এই জীবভাঁবটী কিন্তু চিরস্তন নহে, 
উদ্ধার নাশ হয়। যিনি সর্বরূপে, তিনিই আবার সুশ্মাতিস্স্ সর্বাতীত অরূপ ব্রহ্ম ভাবে 
বিরাজ করিতেছেন, ইভাই শাশখখত অবিনশ্বর ভাব। (খানে কোন ইচ্ছ! নাই, স্থৃতয়াং 
করাকর্িও কিছু নাই । এই অক্ষর ভাবটী অমাত্র অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্থযুপ্তির অতীত, 
যাঁহাকে তুরীযর অবস্থা বলে। তিনিবাক্য মনের অগোচর বলিয়! তথায় কেন লৌকিক 
ব্যবহার নাই। উহ! প্রপঞ্চোপখম অর্থাৎ জগৎসন্বন্ব-রহিত, ইহা শিব স্বরূপ ও অন্বৈত- 
ক্বরূপ। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তবে এই চৈতগ্তবূপ বর্ষে প্রবেশ করা যায় । 

যখন আবার এই অশব অস্পর্শ অরূপ ব্রহ্ম মায়ামিলিত ভাবে আপনাকে আপনি প্রকাশ 
করেন, তখন তিনি অন্তর্যযামী কর্তা ও ঈশ্বর বলিয়! চিন্তিত হন! তখন তাহার রূপ আছে 
আবার নাই-ও | তখন তিনি ভূতজাত বস্ত মাত্রেই মিলিয়! থাকেন, অথচ তাহার! তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না। 

প্রলয় নিশার সমন্তই ভগবৎ প্ররুতিতে নুষুণ্ত থাকে, তখন স্থ&ট পদার্থ কিছুই থাকে না, 
গুণ ক্ষোভের পুর্ব পর্য্যন্ত তখন একমাত্র নিপুণ, নিরাকার, নি্প্রপঞ্চ ব্রদ্ধই বিরাঁজ করেন; 
ন।মন্ধূপের কোন চিহুমাত্রও থ!কে না। সেই ভগনানই স্থপ্টি কালে আবার-- 

“স এবভূকে! নিঙ্গবীর্ধযচোদিতাং, শ্বগীবমায়াং প্রকতিং সিহক্ষতীম্‌। 
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী, বিধিৎসমানোহ্ছসসার শাস্বকুৎ ॥৮ 

সেই তগবানই জীবের ভোগের জন্ত নামরূপবর্জিত জীবাত্মার নামরূপাঁদি উপাধি স্যরি 
করিবার বাসনার শ্বী্ কালশক্তিপ্রেরিতা নিজের অংশভূত জীবগণের বিমোহিনী ক্যট্টি- 
কার্ধ্যাতিলাবিণী প্রকৃতির অচ্গরণ করেন, এবং সকলের কর্মবিধ।ন করিবার জন্ত বেদাদি শাস্বও 
নির্পাণ করিয়া থাকেন। 


“য এক ঈশে! অগদাত্মলীলয়া 
হ্জ্যত্য বত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে |” 
যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, আত্মলীলা প্রকাশ করিয়! এই বিশ্ব হই করেন, রক্ষা! করেন ও 


রি 
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সংহাক় করেন, অখচ অনাসক্জ হেতু সেই সকল কার্যে ,তাহাকে লিগ করিতে পারে না। 
তখন তিনি জাতকর্তা, অন্তরধ্যামী ও ঈশখর। 
তিনি প্রকৃতি হইতে শ্বতন্ত্র হইয়াও প্ররূতিকে পরিচালন! করেন, প্রকৃতি তাহার বসীভূত, 
তাই তখন তাহাকে প্রভবিষ্ণু বা শর্ট, নিখিলভূতগণের পালক ও তাহাদের গ্রাসকারী 
বল! হন্ন। কিন্তু এই সকল কার্য করিক়াও তিনি সদা নিলিপ্তি। 
বেদাস্ত হুত্রে__“জম্মাদ্যল্য যতঃ” সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাহ! হইতে হয়। যিনিন৷ 
থাকিলে কিছুই হইতে পারিত না, কিন্তু এ পকল কর্ণের মূলে তাহার কোন নিগৃঢ় সল্প 
নাই, কারণ তাহার অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি তাহার অনিচ্ছাঁর ইচ্ছার এই জগং 
উৎপন্ন হইতেছে, অস্তিত্ববাঁন হইতেছে ও তাঁহার মধ্যেই লীন হইতেছে_ ইহাই তাহার 
অথটনঘটনপটাপ্নসী বিচিত্র মায়াশক্তির প্রভাব। “যথা পাবকাদ বিস্ফুলিজা:-_তন্রপ 
তাহা হইতে এই অনন্ত বিচিত্র জগত উৎপন্ন হইতেছে । 
কি আশ্চর্য্য ত'হণীর মধ্যে আবার বিচিত্র রসগ্রাহিতা-ভাঁবও কি অপূর্ববরূপে ফুটিয়াছে 
দেখ! যাইন্ডেছে, তাই যেন জগত খেলার উদ্দেশ্ঠবিহীন হইয়াও তিনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয়। যদি তাঁহার মধ্যে রসভাব না থাকিত তবে তাহারই প্রতিচ্ছবি এই ধে 
জীব আমরা, আমর! কেহ কখন কাহাঁকেও ভালবাসিতে পারিতাম না । এই রসের গ্রণ্ত 
আঁকর্ণ আছে বলির়াই আজ আমরা পরস্পরের সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছি, পরস্পরের 
সহিত পরম্পরের মিলন আবেগ আজ আকাশে, ঘর্গে ও অবনীতে এক নহানন্দের 
প্রবলবেগ উচ্ছৃুসিত হইয়া উঠিতেছে। এই ঘষে পরস্পরের সহিত পরম্পরের মিলন 
আবেগ সেই আত্মার সহিত পরমাত্মার মহামিলনের আশাই শু চিত করিতেছে । 
জাগতিক যত সম্বন্ধ তাহাতেই আরোপ করা হইয়! থাকে, তিনিই আমাদের পিতা, 
মাতা, পতি, পুত্র সব, কারণ চৈতন্য হইতে বিযুক্ত হইয়! কেহই আমাদের পিতা, মাতা, গতি, 
পুত্র বা প্রিয়জন হইতে পারে না। এই প্রিক্৪ভাবগুলি তাহাতে আরোপিত হইলে তখন 
তাহাকে আরও অন্তরতর মনোজ্ঞ বলিয়াই মনে হইবার কথা। 
এই নুন্দর পবিত্র ভাবরসে বিমুগ্ধ হুইয়াই ঘারকার প্রজামণ্ডলী জগবানের কট 
আপনাদের হ্ৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়া! বলিলেন-_ 
“নতাঃ ল্ম তে নাথ সদাভ্যি,পদ্ষজং 
বিরিঞ্বৈরিঞ্ শুরেন্্রবন্দিতং | 
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং 
ন বত্র কালঃ প্রভবেৎ পর প্রঃ ॥ 
ভথায় নত্বং ভব বিশ্বভাবন ! 
স্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিত1। 
স্বং সদাগুরুর্দঃ পরমঞ্চ দৈব্তং 
ধন্তান্গধৃত্যা কতিনো বতৃবিষ ॥” 
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হে নাথ! ব্রদ্ষাদিরও প্রভু সে কাল, তিনিও যেখানে আপনার প্রভাব দেখাইতে 
অসমর্থ, ব্রদ্ষ! সনকাদি সেবিত ও ন্ুরেন্্রবন্দিত সেই পদারবিন্দে আমরা প্রণাম করি। হে 
বিশ্বভাবন্‌! আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আপনিই আমাদিগের মতা, পিতা, 
বন্ধু, সদগুরু এবং পরম দেবতা, আপনার আজ্ঞাঙ্ছবস্তী হইয়। আমর] কৃতার্থ হইয়াছি। 
সেই নরদেবতার কৃপা কিনূপে লাভ করিতে হয়? তাঁই বলিতে ছেন__ 


“স বা অয়ং যত্পদমত্র সুরয়ো 
জিতেন্দ্রিয়। নিঙ্জি তমা তরিশ্বনঃ | 
পশ্স্তি ভক্ত.[ৎ কলিতামলীত্বনা, 
ূ নম্বেষ সত্বং পরিমাষ্ট মতি ॥* 
এই কর্মভূমিতে জিতেন্দ্রিয যোগিগণ প্রাণায়ামাদির ছ্বার। অস্তঃশ্বংস রোধ করতঃ, 
ভক্তিবশে উৎকণ্ঠিত চিত্ত হইয়া, বুদ্ধির নিশ্মল অবস্থায় যাহার ম্বরূপ জানিতে সক্ষম হন, সেই 
শ্রীক$ই আমাদের অগ্রে বর্তমান রহিয়াছেন। 
এই ভগবানই সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তধ্যামীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়।ছেন। কিন্তু বুদ্ধির 
নিশ্মলতা ব্যতীত তীহ।কে বুঝিতে পাঁর! যায় না। এই অন্তঃশ্বাস রুদ্ধ ন| হইলে বৃদ্ধির নিম্মলত। 
সাধিত হয় না, এবং বুদ্ধি নির্মল ন! হইলে তাহাকে একান্তিকভাঁবে ভালবাসিতে, পার! 
যয না। 

. এই ষড়েশব্ধ্যসম্পন্ন ভগবদৃভাবের উপরেও আর এক ভাঁবাতীত ভাব রহিয়াছে । 
যেখানে কেবল তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই, সেখানে স্থটিও নাই সংহারও নাই, 
কার্ধ্যও নাই কারণও নাই, এই সর্ববোপাধিবিনিশ্ম,ক্ত ব্রহ্মভবকেই শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি 
. মনীরিবর্গ পরমতত্ব বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন ৷ প্রযত্বশীল যোগীর] ক্রিয়। করিয়। ক্রিয়ার পর 
অবস্থায় আটক।ইয়! থাকিয়া আপনার মধ্যে আপনার এই নিজ ম্বর্ূপকে উপলব্ধি করেন, এবং 
উপলবি করিয়। পরিনির্বাণ লাভ করেন৷ সমস্ত বেদশান্ের মধ্যে এই কথাই আলোচিত 
হইয়াছে, "সর্ব বেদা বৎ পদমামনন্তি, ভপাংসি সর্বাণি চ যদ্‌ বদস্তি, ষদিচ্ছন্তে। ব্রদ্মচধ্যং চরস্তি”। 
সমত্ত বেদ যে ব্রক্ষপদ প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং ষে পরমপদলাভের জন্যই তপন্ত! ও 
কম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং যে পদপ্রা গতর জন্য সাধুগণ ব্রহ্গচর্ধ্যাদি ব্রত অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন। 

তিনি সাকার, নিরাকার, সপ্তণ ও নিগুণ এইরূপ বহুভাবে চিন্ধ্যমান হইয়া! থাকেন। 
এজন্য পরস্পরের মধ্যে বিবাদের ও অন্ত নাই, কিন্ত ধিনি তাহার পুরুষোত্তমরূপ দেখিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিরাছেন তাহার মনে আর এ সব সন্দেহ থাঁকে না। তিনি জানেন 
সেই এক পরম পুরুষই সাকার, নিরাকার, সগুণ, নিগুণ, ও সর্বময় হইয়। সর্বরূপে 
আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আছেন বলিয়াই অগ্নির উষ্ণতা) জলের শৈত্য, আদিত্য 
চন্দের অন্তর্গত সমস্ত তেজ; ও রস দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্নরূপেও তিনি, তাহার ভোক্তা- 
দ্রপেও তিনি--আবার তিনিই অন্তর্ধ্যামীরূপে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 
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প্রকৃত সাধক পুরুষেরা জানেন যে সেই এক পরমপুরুষই লাকার ভাবে, নিরাকার ভাবে, 
সগুণ ও নিগুণ ভাঁবে সর্ব সময়েই প্রকাশিত রহিয়াছেন। ধীাহাপ যতটুকু অধিকার তিনি 
তাহাকে ততটুকুই বুঝিতে পারেন। ধাঁহার! তাহাকে পুরুধেত্রমরূপে অন্থভব করিবার 
সাম্য ল।ভ করিয়াছেন, সকল ভাঁবই তাহার তাহা! জানিয়| তাহাকে সর্বভাবে ভঙ্গনা 
করিয়া! থাকেন। মোটামুট সাংখ্য, যোগ, ভক্তি এই তিন মতের যে কোন একটাকে লইয়! 
ভগবানকে অস্বেষণ কর] যাইতে পারে। ভক্তিমূলক ধর্শেও জানলাত হয় এবং যোগ গ্রভাবেও 
ঈশ্বর দর্শন হইয়! থাকে | নিত্যানিত্য বিবেক হইতেই জ্ঞান জন্মে, বিচার ছারা প্রপঞ্চাদি 
মিথ্যা প্রপন্ন হইলেই পরমতত্ের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কেবল মৌখিক বিচার ঘারা জ্ঞানলাভ 
হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সম্যক হ্িতি হইতেই নিত্যবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় এবং 
তাহাতে ষে শাশ্বতী শাস্তি রহিয়াছে তাহার প্রভাবেই মাঁছষের চিত্ত আর অনিত্য বিষয়ে 
গমন করে না, কারণ জগদা'দি সমস্ত পদার্থই মনঃকল্লিত অবস্থ।মাত্র, মনের উখানের সহিত 
উহার উখিত হয় এবং মনের বিলয়়ের সহিতই উহার! বিলীন হয়। এই মন জীবিত থাকিতে 
কাহারও শান্তিলাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। যে জগদ্ব্যাপাঞন মনেরই কল্পন! মাত্র, উহ্ছাই 
আবার জাগ্রত, ত্বপ্প ও সুযুপ্িতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে প্রতিভাত হয়। জাগ্রতে যাহা স্কুলরূপে 
প্রকাশিত, স্বপ্নে তাহাই স্ক্্মভাবে বিরাঙ্গিত, স্ুযুপ্তিতে তাহা একেবারে রূপশৃন্ঠ, তুরীয় 
অবস্থ! তাহারও অতীত। এই তুরীয় ব্রদ্ঘই অবস্থ। ভেদে সগুণ ও নিগুণ হন। এই 
তুরধ্যাবস্থাই হুষ্টি, স্থিতি, লয় শুন্য অবস্থ!, উহ! সদ! একরূপ। অথচ সকল প্রকারের প্রকাশের 
তিনিই আশ্রয়। সুযুণ্ডিও প্রকৃতির একটী অবস্থা মাত্র, স্ুযুণ্ততে সমস্ত প্রকাশ আচ্ছাদিত 
থ।কিলেও তাহাতেই সকল প্রক!শের বীজ বর্তমান থাকে, সুতরাং প্রকৃতিরূপতা প্রাধথিই 
মুক্তি নহে, মুক্তির ম্বরূপ অন্তরূপ-- তাহ! প্রকৃতির অতীত অবস্থা । জাগ্রত স্বপ্ন, ন্যুপ্তি এই 
তিন অবস্থাতেই চৈতন্ত মমভ1বেই থাকেন। কোন অবস্থ!তেই ঠচতন্যের কোন বিকৃতি হয় 
না, অবস্থাত্রয়ে কেবল বুদ্ধিরই অবস্থাস্তর হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির অধীন বজিয়া 
বুদ্ধির অবস্থাস্তরের সহিত তাঁহ।দেরও অবস্থাস্তর হইয়া! থাকে৷ দেহাভিমানবশতঃ ভ্ীব সেই 
সকল অবস্থাকে আপনার অবস্থাস্তর বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বুদ্ধির বিকার ঘটিলেও জীব 
তাহাতে বিকৃত, হয় না, জীব সকল অবস্থাতেই আত্মারাম, জীব তাহা! জানিতে পারিলেই 
তাহার ভববন্ধন মোচন হয় -“জুষ্টং যদ! পশ্রত্যন্তমীশমন্ত মহিমানশিতি বীতশে।কঃ1” জীবভাব 
হইতে ভিন্ন আতুন্বরূপ ভগবান শুদ্ধচিত্তে মাত্র লক্ষিত হন, সমাধিযোগে অর্থাৎ ক্রিয়ার: 
পর অবস্থায় মায়াতীত পরমাত্মার স্বরূপ লঞ্ষিত হইলেই জীবের ঈশ্বর হইতে ভিন্নতারপ ত্ত্রাস্তি 
বিদুরিত হয়, তখন জীব আর আপনাকে দেহাদিতে আবদ্ধ মনে করে না, উদ্ধাই মুক্তি। 
অবিস্বা উপাধি হেতুই জীবের সংসারিত্বভাব হইয়া! থাকে। কিন্ত এই দেহাভ্যন্তরে স্ুর্ধ্য- 
কিরণের মত ষে কুটস্থ জ্যোতিঃ সকল সময়েই বর্তমান রহিয়াছেন, তাহাত্েই দেহকে 
স্বগ্রকাশ ও চৈতন্তযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেই তেজ:ই ব্রদ্মের রূপ, তাহা দেহাভ্যন্তরে 
আসিয়া দেহকেও তেজোময় এবং গ্রকাশময় করিয়া তুলে। সমস্ত আকাশও সেই তেজে 
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পরিপূর্ণ। আকাশের মধ্যে সূরধ/রশ্মিকে যেমন দেখ! যায় না. কিন্ত আকাশ হইতে অবতরণ 
করিয়া যখন কোন বস্তর মধ নিপতিত হয় তখনই সেই তেন্গঃকে বুঝিতে পারা যায়, তন্রপ 
ব্রদ্ষতেজঃ ঘটন্থ হইলেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়, তখন তাহার ঘটাচ্ুরূপ নামরূপের প্রকাশ 
হয়। নামরূপময় এই ঘটই ক্ষরভাব, ঘটমধ্যস্থ আকাশ বা তেজ:ই অঙ্গরভাব। আকাশের 
অভ্যনরে সুশ্রূপে পরবে্যোম রহিয়াছে তন্মধ্যে কত ব্রক্ষাণু রহিয়াছে, সেই এক একটা 
্রক্ম/ণুর মস্যে আবার ব্রন্মাগড বিরান করিতেছে; বখন নুর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও সমস্য বস্তর মধ্যে 
সেই ত্রহ্মাণুর বৌধ হইবে তখনই ব্রম্মজ্জান হইবে। ক্রিয়ার পরাবস্থাতেই উহার উপলব্ি 
হইয়া থাকে, হৃদয়েতেই এই পরাবস্থার স্থিতি অচুভূত হইয়া থাকে। যদি সমস্ত বিষয়ের 
জান লাভ করিতে চাও তো ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিবার অন্ত প্রযত্ব কর। হৃদয়ে এই 
স্থিতি ঘনীভূত হইলেই আর কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা! থাকে না, উহাই সকল জ্ঞ.নের অস্ত 
ব৷ বেদান্ত - উন্থাই পুরুষোত্তম ভাব। পূর্ব্বে বল হইয়াছে আত্মা ব্যতীত মোটের উপর 
অন্য সমস্ত বস্তই ক্ষর, এই ক্ষরতাবই জন্মমরণের অধীন। কুটস্থ অক্ষরই অবিনাশী পুরুষ। 
ধিনি বুটস্থে দৃষ্টি ন রাঁখিয়। জগদ্বস্ততে আসক্ত হন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেহাস্তর পরিগ্রহ 
করিতে হয়। আর ধিনি অষ্ট প্রহর কুটন্থেতে লাগিগনা' থাকেন তিনি অবিন।শী কৃটস্থই 
হইয়া যান। এই ক্ষর ও অক্ষরের উপর পরমাস্বা বা পরমেশ্বর তিনিই পুরুষে।ত্ুম, ক্ষর ও 
অক্ষর এ ছুই-ই তাহার বিভিন্ন ভাঁব, উহারা উভয়ই তাহার শক্তি একটী পরিণামী ও 
অন্ঠটী পরিণাঁমহীন এইমাত্র প্রভেদ। গীতাতে ইহাদিগকেই পরা ও অপর প্রক্কৃতি বল! 
হইয়াছে । চঞ্চল শ্বাসগ্রশ্বাসে এই পরিণামী ভাবটাই বিশেষরূপে ব্যক্ত, শ্বাসের খ্িরতাই 
অচঞ্চল কৃটস্থের রূপ, এই স্থিরভাবকে অবলম্বন করিধাঁই চঞ্চল ভাবটা প্রবহমান হইতেছে। 
তাই পুরুষোত্তম একদিকে যেমন নিগুপ নিক্রিয় সদামুক্ত, অন্ঠদিকে তিনি আবার তর, 
তেক্ত মহেশ্বর । এই জগত 'ও জীবভাব উভয়ই তাহার নাম রূপ, কিন্তু তিনি স্বয়ং নামরূপ- 
বিবঞ্জিত | 

লয় বিক্ষেপই চিত্তের অশুদ্ধি, যোগাঁভ্যাস ঘারা' লয় বিক্ষেপ নষ্ট হইলে তবে চিত্ত 
শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে ফলাভিসন্ধি থাকে না, তাহা সর্বদাই ঈশ্বরমুখী, সুতরাং সেই শুদ্ধ 
বৃদ্ধিতে যাহ! কিছু কৃত হয় তাহ! সমন্তই ভগবদপিত হইয়া থাকে। 
এই ভগবদর্পণ সম্পূর্ণ হইলেই চিত্ত নিরস্তর শুদ্ধ থাকে, তাহাই সর্বক্ম 
সঙ্ন্যাসের ছেতু । জীবের বিবিধ বাঁসনাই সংসার, ঘনীভূত বাঁসনাই গৃহ, দার, পুত্র, মিত্র, 
বন্ধু, - হেষ্য, শক্র প্রভৃতি রচন! করে। বাসনা ক্ষয় না হইলে জীব মৃত্যুর পর সেই সব 
লোকে গমন করে যেখানে তাহার বাসনাছুকৃূল ভোগলালসা পরিতৃপ্ত হয়। কিন্ত 
তীব্রতর সাধন প্রভাবে যাহার চিত্ত যত স্থির হইতে থাকে, তাহার তত 
ভগবদ্নিষ্ঠা বৃদ্ধ পার, এইরূপ নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাঁইতে পাইতে আপনাকে আপনি স্থিত্িরূপ 
পরমা নিবৃতি লাভ হইয়! থাকে। সেখানে আর সংসার নাই। কিন্তু এজন্ ব্রদ্ম বাসনাও 
তীব্র ভওয়া আবগ্কক, নচেৎ সংসার বাসমা সম্যকৃরূণে নষ্ট হয় না। যাহারা বলে গযত্ 


ভগবদর্পণ 
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করিলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ মোহাদি কিছুতেই নিরহ্ত হইতে চাহে না, তাহাদের প্রধত্বের 
মধ্যে হয় বৈরগ্য নয় সম্যক সাধনার নিশ্চয়ই কোন ্রটী থাঁকে নচেৎ" বিষয়বাঁসন নির্বা/পিত 
হয় না কেন? বিষয়বাঁগনা হইতেই সংসার, সেই বাসন] যাহার যত দৃঢ় তাঁহার সংসারে ও 
ভে।গলোকাদিতে পুনরাগমন ততট! সুনিশ্চিত। যাহার! এযত্ব সহকারে ক্রিয়াভ্যাসে রত হন 
এবং যাহাদের মন কুটম্থে সর্বদ1 লক্ষ্য রাখিতে পারে তাঁহাদের বিষয়বাসনা ব। 
: রজস্তমোভাব সমূলে উৎপাটিত হুইয়! থাকে। ন্ুযুন্নাবাহিনী প্রাণ ন1 হইলে বাসনাবীজ 
নষ্ট হয় না, এইজন্য আলন্ত ও প্রমাদরহিত হয়! ক্রিয়া করা কর্তবা। বাঁসনা-পিঞজর হইতে ধিনি 


মুক্ত না হইয়াছেন তিনি কখনও আত্মবিৎ বলিয়! গণ) হইতে পারেন না। বাসনার ক্ষয় হইলেই 
মনোনাশ হয় এবং মনোনাশ হইলেই ম্বরূপে. স্থিতি বা মুক্তি লাঁভ হয়। জীবমুত্ত 
পুরুষেরাও কন করেন, কিন্তু তাহারা অভিসন্ধি পূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হন না। তাহাদের 
আত্মচিস্তার ধার! কোন কর্ধারাই বিচ্ছিন্ন হয় না, এইজগ্ত তাহাদের আত্মবোধ সদা 
জাগ্রত। জাগ্রত, স্বপ্নে চৈতন্জ থাকিয়াও যেমন ঠৈতন্ত সেই নকল অবস্থা হইতে নিলিপ্ত থাকে, 
জীবন্সক্তের সাংসারিক স্থিতিও তদ্রপ। কৃর্ধের অঙ্গ যেমন প্রয়োজন মত অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, 
জীবন্স,ক্তের ইন্জরিয়সমূহ থাঁকিয়াও ইন্জরিয়বিষয় হইতে সর্বদা অন্তমু্থী হইয়! স্থিরত্ব ভাব 
প্রাপ্ত হয়। 
সমাধি সাধনার অভ্যাস করিতে হইবে, কিন্ত সমাধিস্থ হওয়| সহজ নহে, এই জন্ত প্র 
সহকারে সাধনা করিতে হুইবেই এবং সেই সঙ্গে মনে মনে আত্মবিচার করিতে বইবে, 
সমাধি সাধনা যাহা কিছু স্থল তাহ! মনোময় কল্পনারই ঘনীভূত অবস্থা । প্রাণের স্পন্দনই 
মন বা কল্পনার আশ্রয়। প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইলেই মন আঁকাশবৎ 
হইয়া যায় । সেই আঁকাঁশ বানাদ (নাঁদ আকাশের গুণ) নিঃ*ব বিন্দুতে প্রবিষ্ট হয়। 
বিন্দুই মায়াতীত অবস্থা, উহাই ব্রদ্ষদ্ধার ৷ ন্বতর1ং তোমার নিজ স্বরূপ সর্বদাই নিঃসঙ্গ । এই 
ভাঁবটী অগ্ুভব করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে তুমি দেহ নহ। “্ন 
কিঞিদেব দেহাদি ন চ ছুঃখাঁদি বিদ্যতে 1” দেহাদি বাস্তবিকই নাই, স্তরাং দেহজনিতি 
দুংখাঁদির ও অস্তিত্ব নাই। 
ধাহার! বন্ধন মুক্ত হইবার জন্ত সুদৃচেষ্ট, তাহাদের বশিষ্ঠগীতার এই উপদেশ সর্বদা 
স্মরণ রাখ! কর্তব্য-_ 
“আসক্কিমাছঃ কর্তৃত্বমকর্ত রূপি তন্তবেৎ। 
মৌর্য স্থিতে হি মনসি তন্বান্মোর্খযং পরিতাজেৎ ॥” 
মন যদি মৃট হয় তবে সেই সঙ্গে আসক্তি থাকিবেই, অতএব মূর্থতাই প্রথমে পরিত্যজ্য। 
আসক্তিই আসল কর্তৃত্ব, যদি কর্ম নাও কর তথাপি আসক্তি যতদিন আছে, ততদিন তুমি 
কর্ণ না করিলেও কর্তা । কর্তৃত্ব হেতু সুতরাং বন্ধনও অনিবার্য, এইওন্স ভগবানের ও বশিষ্ঠ- 
দেবের এই উপদেশ--“যোগন্থ: কুরু কর্মণীণি সং ত্যক্ত। ধনঞয় ।” নিঃস্ হই] সিদ্ধি অলিদ্ধি 
লমভাবে গ্রহণ কিয়] কর্ম কর। 


৪৫৬ শ্রীমন্তগবদগীতা। 


“শান্ত ব্রন্মবপুতূ তব কন্ম বক্ষময়ং কুরু। 

ত্রহ্ার্পণসমাচায়ে ব্রদ্েব ভবসি ক্ষণাৎ।” 
ব্রহ্ম যেমন শাস্তঃ ব্রদ্ষচিন্ত! হারা তুমিও সেইরূপ শাস্ত হইয়া কর্ম কর। জল ও জলের তর 
যেরূপ অভিন্ন, কর্মও সেইরূপ ব্রক্ধ হইতে অভিন্ন। এইরূপে বর ব্রদ্ধার্পিত হইলে তুমি 
ক্ষণেকের মধ্যেই ত্রহ্মরূপ হুইয় যাইবে। 

যদি ইহা করিতে না পার তবে স্কত্র সগডণ ঈশ্বরভাব দর্শন করিবার চেষ্টা কর-- 

“ঈশ্বরার্পিত সর্বার্থ ঈশ্বরাজ| নিরাময়: । 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতাত্স! ভব ভূষিতভূতল:ঃ ॥* 
ঈশ্বরাঁআ্মায় সর্বব কর্ম সম্পণ করিয়! ঈশ্বরেই মন নিমগ্ন কর, তাহা হইলেও তুমি নিরাময় হইতে 
পারিবে । সর্বভূতের মাত্মাই যে ঈশ্বর, ঈশ্বরাপ্পিত চিত্তে কশ্ম করিতে পাঁরিলেও তুমি 


জগতের ভূষণস্বরূপ হইবে। 
“স-ন্তত্ত সর্ববসন্কললঃ সমং শাসমনা মুনিঃ। 


ম্তাসযোগ যুক্ঞা তব! কুর্ববন্‌ মুক্তমতির্ভব ॥* 
তুমি সর্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া শাস্তমনা হইয়া দেখ তুমিই কর্ধত্র সমভাবে ব্যাঞ্ত রহিয়াছ। 
এইব্নপ সর্ব সঙ্কল্ল ত্যাগ হইলেই তুমি যুক্তাত্ম। হইয়। সর্ধসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। 


“সর্ববনক্কল্পসংশীস্তো প্রশীস্তঘনবাঁসনম্‌। 
ন কিঞ্চিভ্তাবনাকার' যত তদ্‌ ব্রহ্মপরং বিছুঃ ॥৮ 


বখন সঙ্কল্প সম্যকৃরূপে শান্ত হয়, বাঁদন1সমূহ প্রশান্ত হয়, চিত্তে কোন প্রকার ভাবনার উদয় 
হয় না, তাহ!কেই ব্রহ্গভাঁবে অবস্থিত বলিয়া জানিবে। অনাদি কাল হইতে চিত্তে যে কণ্- 
সংস্কার সঞ্চিত থাকে তাহই বাসনা । জলের মধ্যে মৃত্িকা 

০০89 থাকিলেও জলকে স্বচ্ছ দেখায়, কিন্তু জলটী যদি আলোড়িত 

হয় তাহ! হইলেই অন্বচ্ছ হয়। চিন্তে বাঁদনা! থাকেই, তাহাকে আলোচন! করিলেই তদ্িষয়ক 
স্বল্প হয়, সঞ্চলকে আলোড়ন করিলেই তাহা ভাবনারূপে পরিণত হয়--এই সক্কল্প, বাসনা 
ও ভাঁবন! চিত্ত হইতে মুছিক্া গেলেই চিত্তের চিত্তত্ব থাঁকে না, চিত্তের এইরূপ প্রশস্ত ভাই 
জীবনুক্তের লক্ষণ। চিতই অজ্ঞানে বাসস্থান, চিত্ত ক্ষয় হইলেই অজ্ঞান নাশ হয়। চিত্তই 
কণ্দময় বাঁসন! দ্বার1 কা্ধ্যরূপে পরিণত হয় এবং উহাই সমস্ত কর্দ্দভাব বা শক্তির মূল, এবং 
্রক্ষই চিত্তের আশ্রয় । যখন চিত্ত হইতে কর্বাঁসন। বিলুপ্ত হয়, তখন চিততও ক্ষয় হইয়া যায়, 
সুতরাং তথন এক ব্রহ্মচাঁব ব্যতীত অন্ত কিছু থাকিতে পাবে না । তখন অন্তর বহিঃ সমশুই 


চার “সমন্ত কলনাজালন্তেস্বরত্বৈক ভাবনা । 

কি করিয়া করস কার্প করিতে হয়? গুলিতটৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরাপপনম্‌॥” 

বদ্দিও জড় ও চৈতচ্চকে বিচারার্থ পৃথক করিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু বাস্তবিক জড় বজিয়! 
কোন বস্ত নাই। চৈতন্ত যখন তমঃ ছ!র1 অভিভূত হন তখনই তাহা জড় দৃশ্তরূপে প্রতীত 
হয়। জড় পৃথক কিছু বন্ব নহে। বোঁধরূপে সমণ্ড বস্তই এক চিৎশ্বরূপ। সমস্ত ব্তই 


ঈশ্বরার্পণ 


শমস্তগবদগীত! ৪৫৭ 


ঈশ্বর, এই ভাবনায় যখন ঠঘতভাঁব বিগলিত হয়, তাহাই প্রকৃত ঈশ্ষরার্পণ ৷ ইৈতভ্রম 
বিদূরিত হইলেই আর শোক তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। তঙ্জুনের এই অবস্থা হইয়াছিল, 
ভাগবতে বর্ণিত আছে £--- 
“বাহুদেবাজ্ঘযছধ্যান-পরিবুংহ্ত রংহসা। 

ভক্ত নির্ম থিতাশেষ-কষায়ধিষণোহজ্জুনঃ ॥ 

গীতং ভগবত! জ্নং যত্তৎ সংগ্রামমুর্ধনি। 

কালকর্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভূঃ ॥ 

বিশোকো। ব্রক্ষদম্পত্ত্যা সংছিন্নছৈতসংশয়ঃ| 

লীন প্রকুৃতিনৈগুণ্যাদলিঙগ ত্বাদসস্তবঃ ॥৮ 
শীকষ্ষের স্বধাম গমনের পর অঞ্জুনের হৃদয় অত্যন্ত শূন্ক হইয়া! গেল, তখন তিনি বান্ুদেবের 
চংণযুগল নিয়ত ধ্য!ন ছারা বদ্ধিত ভক্তিবেগ ছারা, কামাদি বিষয়বাসনা-বিরহিত নির্মল 
অন্তঃকরণ ছারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমণে শ্রীকৃষ্ণ যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন যাহা কাল ও কর্মমরূপ 
অন্ধকার দ্বার] আবৃত হয়! গিয়/ছিল, সেই তত্বজ্ঞান আবার লাভ করিলেন । এইরূপ 
্রন্গজ্ঞান দ্বার! প্রকৃতি লীন হইলে সব্বাদি গুপত্রয় ও গুণত্রয়ের কাধ্যভূত লিঙ্গশরীরবিষয়ক 
ভান থাকে ন! ও তন্নিবন্ধন স্থলশরীরেও অভিমান তিরোহিত হয়। এইক্ধপ টঘ্বতভ্রমের 
মূলীভূত অবিদ্যাবিলয়ে অজ্জুন সম্যকৃরূপে শোক বিরহিত হইলেন। 


ভগবানের রূ"ময় ভাব্টীও ঝড় সুন্দর। আমাদের রূপ দেখাই অভ্য।স, এইজন্য অরূপের 
কথা শুনিলেই ভয় হয়। তাই বূপ-বিবর্জিত ত্রক্ষভাঁবকে 

ই টনি আমাদের শূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথ! 
রূপময় বিগ্রহ নহে; অরূপের মধ্যেও ধাহাদের চিত্ত মগ্ন হইয়া যায় 
তাঁহারাও এমন একটি বস্তর সন্ধান পান যাহা রূপের মধ্যেও ছুর্লভ। এই রূপময় 
ভাবের দুইটা স্বরূপ আছে । একটা সমস্ত এক করা জ্যোতিশ্দয় রূপ, তাহা শুদ্ধ জ্যোতি: 
মাত্রই ॥ ব্রিভুবনের সমস্ত রূপ এঁ জ্যোতিঃর মধ্যে প্রবেশ করিয়! জ্যোতিঃরূপত! প্রাপ্ত হয়। 
তাঁহাও রূপ বটে কিন্তু ঘের প্রচণ্ডর্ূপ--এ রূপের মধ্যে অন্ত বিবিধ বিচিত্র রূপ সব এক 
হইয়া যাঁর়। তাই বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অঞ্জুনকে ভগবাঁন তাহার মানব মৃত্তি দেখাইয়। 
আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এ রূপ মাচুষের মতই অথচ ঠিক মাছ্ষও নহে, নবনীরদ শ্তামলতচ্ছ ; 
এ রূপ বড় চিত্তাকর্ষক । ভক্ত ভাবুফকেরা এই রূপ বড় পছন্দ করেন।.“পূপ লাগি আখি ঝুরে, 
গুণে মন ভোর । প্রতি অঙ্গ লাগি কানে প্রতি অঙ্গ মোর।” রূপের প্রতি ষে জীবে 
স্ব(ভাবিক মোঁহ আছে, এই শ্ঠ।মহন্নর রূপ দেখিয়! জীবের সেই রূপের মোহ কাটিয়া যায়। 
এ রূপ দেখিয়া আঁর অন্ত রূপের দিকে আধি ফিরাইতে ইচ্ছা! করে ন|। এই রূপ কখনও 
চিগ্সদী মাতুমৃন্তিতে, কখনও রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্ত-ভাবাছ্রূপ চিন্ময় বিগ্রছে তাহার অন্বপন্চ্দর 
রূপখানি ফুটিয়। উঠে। তাহাতে মাঁচ্ষের মতই প্রাণভরা ভালবাসা, সেই হাসিমাঁথ। প্রেমবীক্ষণ 


কি অপূর্ব্ব শৌভাই ন1 বিকীর্ণ করে। বর্ম সচ্চিদানম্দময় বিগ্রহ। এ মুি যেই আনক্ের 
6৮ 


৪৫৮ শ্ীমস্তগবদগীতা৷ 


ঘনীডূত মুপ্তি, তাহ! পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে, তাহা অপ্রাককত চিদ্ানন্দরূপ ভীবময় বিএড 
সাংসারিক বিবিধ সম্বস্কের আদর্শেই সেই ভগবদ্ভাঁব শিক্ষা! করিতে হয়। আমরা পিত্তা, 

মাতা, ভাই, বন্ধু, স্বী পুত্রের নিকট যে ব্যবহার পাইয়। থাকি, এবং তাহাদের জগ্ত যে অন্থরাগ 
পোষণ করি, সেই অন্রাগ, সেই ব্যাকুলত! ভগবানের নিমিত্ত হইলেই তীহাকে অনায়!সে লাভ 
কর! ষায়। যিনি সর্বব্যাপী, সর্বময়, এবং ইন্তরিয় মনের অগোচর, তিনিই আবার মায়া- 
মহুস্বরূপে ভক্তের স্থল দর্শন-ম্পর্শ-লালস।কেও চরিতার্থ করিয়! থাকেন। তীহাকে ষে ষে ভাবে 
ভঞজনা করে তিনিও তাহাকে সেই ভ।বেই ভজন। করেন। যে তাহার নিকট সামান্ত বিষয়ের 
প্রার্থী হয় তিনি তাহার সেই বিষয়াভিলাষ মিটাইয়! দিয়] তাহাঁকে তাহার চরণসেবার অধিকারী 
করিয়া দেন। এতই তাহার করুণ! ! আমাদের চিত্ত যতদিন গুণময় পদার্থে অভিনিবিষ্ 
থাকিবে ততদিন তাহার সব-ভূলানে। আনন্দময়-স্বরূপে আসক্ত হইতে পারিবে না। যেমন 
আত্মুসতায্র তেমনই মাগ্লাতন্থু বিগ্রহে তাঁহার সেই পরমা'নন্দ স্বরূপ সর্বত্রই আস্মবাদুনীয়। 
গোপীরাঁও তাই গোপীজন-বল্লত্তের দর্শনল/ভে আনন্দে বিহ্বল হইয়া সর্বপ্রকার তাপশৃন্ 


হইয্লাছিলেন। 
“তত্রোপবিষ্টে। ভগবান্‌ স ঈশ্বরে। 


যোগেখরাস্তহ দি কলিতাসনঃ | 
চকাশ গোঁপীপরিষদগতো হচ্চিতঃ 
ব্রেলাকলক্ষ্যেক পদং বপুর্দধৎ ॥% 
যোগীখরগণ আপনাদের হৃদয়পদ্মে ধাহ।র আসন কল্পনা! করিয়! থাকেন সেই সর্বেধর 
ভগবান গোপীসভা মধ্যে তাহাদের বর্তৃক অচ্চিত হইয়া তীহাঁদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হুইয়| 
হলোক্যলম্দ্মীর শোভাম্পুদ রূপ ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । 
“তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ ম্বয়মন-মুখামুজ: | 
পীতান্বরধরঃ অর্বী সক্ষাম্মন্মথ-মন্মথং ॥* 
যখন কৃষ্ণদর্শনে ব্যাকুল! হুইয়া গোপীর। কাতরণতে রোদন করিতেছিলেন তখন তাচাদেয় 
সঙ্ুখে সন্মিতমূখে ভগবাঁন মদনমোহনরূণে আবিভূত হইলেন । 
শ্রকৃষ্ই আনন্দের সেই ঘনীভূত মুগ্তি, পরমানন্দের নিরাবরণ রূপ । 
ইাই লোকবিমোহনীয় মায়তচ, গুণনম্স্কশূন্ত, ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয 
অগ্নচ তাহাতে কামগন্ধনাই। ইহাজড় নহে, সাক্ষা চিন্ময় বস্ত। এখানে ফুল 
নাই আবচ কুকের গন্ধ ও শোভা আছে, দ্রব্ত্ব নাই অথচ মিষ্টত| আছে, দেহ নাই 
অথচ ক্ুপ্র আছে। দেহ ও দ্রন্য লইয়াই কামের খেলা, তাছ! প্রারকতভাঁব মাত্র। 
ফরিস্ত & রূপ এ হাসি, এ ভালবাস! অপ্রারৃত, তাই ভগবান মদনমোহন। ইহাই 
সুক্টগ্রের রূপ। ভগবানের আর একটী দ্ধপ আছে, তাহ! বর্ণ বা রূপ নহে তাহা কেবল 
অল্প, তায়া ভাবময়ও নহে তাহা! বিশুদ্ধ সভা মাত্র। তাহা সহঞ্জে কেহ বুঝিতে পারে না। 
তাহাই আপনাতে আপনি, উতাকেই শ্রীত্বরুদেব ক্রিয়ায় পর-অবস্থা বলিয়াছেন । প্রৃধূমুটটিকে 


ভগব।নের ধ্যান 


পট প্রীমন্তগবদগীতা ৪৫৯ 
সামান্ত বা মায়াতচ্ বলে, শেষেরটাই তীহ্বার পরম রূপ এবং উহা! নিত্য, আগস্তরাহিত -ও মায়ার 
পরপার। প্রথম রূপটা ভক্তের প্রাণকে আকর্ষণ করে, ভক্ত যখন সেইরূপ দেখিতে দেখিতে 
বা মরণ করিতে ঝরিতে ত্ময় হইয়া যান, তখন তঁ|হার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, সেই শন্চিত্ডেই 
পরমরূপ প্রকাশিত হয়, চিত্ত অশুদ্ধ থাকিতে কিছুতেই বুঝ! সায় না। এইজস্ঠ প্রথম 
ভাবের পৃজ। ও যোগাদি অভ্য।স করিতে করিতে চিত্ত যখন লয্-বিক্ষেপরূপ মল শুন্ঠ হয়, সেই 

' নির্মল সব হইতেই আগ্যগুরহিত জ্ঞানময় পরমরূপটীকে বুঝ। যাঁয়। 
ভগবান শ্রীকষ্ণ অজ্ঞুনকে এই পরমরূপের পরিচয় দিতেছেন-_ 
“সামান্তং পরমং চৈব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেহনঘ। 
পাণাদিযুক্তং সামান্ং শঙ্খচক্রগদাধরম্‌ ॥ 
পরং বূপমনাগ্যন্তং সম্মমৈকমনাময়ম্‌ 
বঙ্গাতবপরমাআদি শবেনৈতদুদাধ্যতে ॥৮ 
হে অনঘ, আমার সামান্ত ও পরম ছুইটী রূপ আছে জানিও। ষেটা হস্তপদাদিবিশি 
শঙ্ঘচক্রগদাধারী রূপ তাহাই আমাঁর সামান্ত রূপ, আর যেটা আমার পরমরূপ সেইটা আদি- 
অহ্হীন ও অনাময়, উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা শব্দে অভিহিত। 
'যাবদপ্রতিবুদ্ধস্তং অনাত্মজ্ঞতয়া স্থিহঃ | 
তাবচ্চতুভূ'জাকারং দেবপুজাপরে৷ ভব ॥ 
তৎব্রমাৎ সম্প্রবুদ্ধত্তং ততে। জ্ঞাস্তসি তৎপরম্‌। 
মম বূপমনাগ্ন্তং যেন তুয়ে! ন জায়তে ॥৮ 
আত্মজ।নের অভাব হেতু যতদিন তুমি প্রবুদ্ধ না হও, ততদিন তুমি চতুডু 'াকার আমার 
সামান্ত রূপের পৃজাদি করিও। এইক্প বাহা পৃজাদি করিতে করিতে খন তুমি প্রবৃদ্ধ 
হইবে তখন তুমি আমার অগ্ন্তরহিত পরমনূপটী জানিতে পারিবে, যাহা! জানিলে আর 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 
*প্রতিবিঘ্বেঘি বাদর্শসমং সাক্ষিবদাস্থিতম.। 
নশ্যংনু ন বিনশ্য্তং যঃ পশ্যতি স পশ্ঠতি ॥* 
আমি সাক্ষী্বরূপে অবস্থিত, দর্পণে প্রতিবিষ্ব দর্শনের ন্যায় লোকে আমাতে জগত দর্শন 
করে। আমার মায়া দর্পণে প্রতিবিদ্বিত জগতরীপের আমি সাক্ষী মাত্র; মারাদপন সঙ্কুচিত 
হইলেই আঁর প্রতিবিষ্ব দর্শন হয় না, পুতরাং প্রতিবিষ্ব নষ্ট হইলেও সাক্ষীন্ববূপ আতা চির- 
বর্তমন--ইহ ধিনি জানেন তিনিই ঠিক জানেন। অতএব-_ 
"ন কুরধ্যাপ্তোগ সন্ভত্যাগং ন কুষ্যান্তোগভ!বনম্‌ । 
স্বাতব্যং স্থসমেনৈব যথাপ্রাপ্তাচবর্তিন! ॥৮ ৃ 
দেহ ধারণের জন্য যাহা! প্রয়োজনীয় সেইটুকু ভোগ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভোগের 
বিচিত্ততার জন্তও চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। মনে সর্বদা সমতা রক্ষা করিয়া বথাপ্রাপ্ত 
বিষয়ের অঙ্বর্তন করিবে। 


৪৬০ প্মস্তগবদগীতা 


“নানাত্ব মলমুৎস্থজ্য পরমাত্সৈকতাং গতঃ। 
' কুর্বন্‌ কাধ্যমকার্য]ঞ্ নৈব বর্তীত্বমর্জুন ॥” 
হে অঙ্জন, নানাত্ব মল পরিত্যাগ করিয়| পরমাআময়ত| লাভ কর। ( চিত্কে ব্রঙ্মঙাবে ভাবিত 
করিতে পারিলে পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ হয়) সেই অবস্থায় কাধ্যই হউক বা অকাধ্যই 
হউক, তুমি কর্তা! নহ। 
আত্মজ্ঞানলাভের উপায় 
মলনোশাসন, যোগাভ্য।স ও প্রণায়াম। 


আত্ম! স্বয়ং শুদ্ধ ও নির্মল, প্ররূতির কোন রেদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
“ধায়! খন সদ নিরস্ত কুহকং*--পরমাঁত্বা বা ভগবানের নিজধামে মায়। আপন কুহক বিস্তারে 
সর্বথা অসমর্থ । ভগবাঁনের সেই স্বকীয় পরমপাঁম যাহ] “শুদ্বমত্যন্ত নিম্মলং* বুদ্ধির দ্বারা 
সেইটা বুঝিতে পাঁরাই জ্ঞানালোচনার ফল। আত্মা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ-প্রকৃতির 
সুখছুঃখাদি আপন|র স্ুখছুঃখ বলিয়া অনুভব করেন। এই কল্পিত সুখদুঃখের অগ্থৃভূতির 
দ্বারাই আত্মা দেহে বন্ধ হইয়। থাকেন। পুনঃ পুনঃ এইবপ সুখ ছুঃখ অনুভব করিতে করিতে 
আত্মা যেন দেহরূপতাঁই প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়! অচুভব হয় । এই অবস্থা হইতে একই 
আত্মীর ছুইটা বিভাব প্রকাঁশ পায়, তখন একটীকে জীবাআ্া ও অন্ুটিকে পরমাত্মা স'জ্ঞা 
দেওয়। হয়। জীবাত। প্রকৃতই পরমা! হইতে অভিন্ন, কিন্তু তিনি যখন প্রকৃতির সহিত 
মিলিয়! যাঁন, প্রকৃতির কার্ধ্যকে আপনার কার্য বলিয়া অভিমান করেন তখনই তীহার জীব 
সংজ্ঞা হয়। পরমাত্মা ঈশ্বর, সুখ ছুঃখাদি জন্ম মরণের অতীত, কিন্তু জীব অনীশ, শোকে 
মোহে মুহমান এবং জন্ম-মৃত্ার নিয়ত অধীন। ভীব কিন্কু আবার নিজ অধিকার প্রাপ্ত 
হুইতে পারেন শ্রুতিতে তাহার উপদেশ আছে-_ 
“ঘা স্থপর্ণা সযুজা সধায়া সমানং ধক্ষং পরিষন্বজ!তে। 
তগোরণ্যঃ পিগ্লং স্বাদত্যনশ্রশ্নন্ো২ভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বুক্ষে পুরুষো নিমগ্রঃ অনশীপ্না শোঁচতি মুহামানঃ | 
জুষ্টং যদ! পশ্ঠতান্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 
( মুগ্ডক, তৃতীয় ) 
সর্বদা সংযুক্ত তুল্য স্বভাব জীব ও.ঈশ্বররূপ দুইটা পঙ্গী একই শরীররূপ বৃক্ষে 
অবস্থিত রহিয়াছেন । সেই উভয়ের মধ্যে একটী ( অর্থাৎ জীব ) বিচিত্র ম্বাছ কশ্মফল ভোগ 
করে এবং অপরটী (নিত্যমুক্ত সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর) ভোগ ন! করির! দর্শন করেন মাত্র । জীব 
একই দেহরূপ বৃক্ষে (ঈশ্বরের সহিত ) অবস্থিত হইয়াও স্বীয় এশভাবের অজ্ঞতা ব! বিশ্বৃতি 
বশত; মোহগ্রত্ত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগে ও অর্থাদির নাঁশে শোকাচ্ছন্ন হইয়! ছুঃখভেগ 
করিয়া! থাকে। সেই ভ্রান্ত জীবই বনুজন্ম পরে আবার যখন সদগুরূপদেশে লাধন লাভ 
করিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আর্‌ঢ হয়, তখন জীবভাব হইতে বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দর্শন করে 
এবং তীহাঁর মহিমা (এরই) উপলব্ধি করে, অর্থাৎ ভিতর বাহির য| কিছু সমগ্তই তাহার 


শ্রামন্তগবদগীত। ৪৬১ 


প্রকাশ, তাহা হইতে পৃথক সত্তা আর কাঁহাঁরও নই এইটা সম্যক উপলব্ধি করিয়া তখন 
ফে-ও সমাহিতচিত্ত হইয়। ছুঃখাতীত অবস্থা লাভ করে 


মহাঁভারতেও এইরূপ আছে-_“পরমাত্মা আমার পরমবন্ধু, তাহাকে আশ্রয় করিলে 
আমি তাহার ব্বরূপত্ব লাভ করিয়! তাহছ। হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তীহা হইতে আমার 
কোন অংশে ন্যনতা নাই। আমি তীহারই স্তাঁয় নির্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই। মোঁহবশতঃ 
প্রকৃতির বশীভূত হুওয়াতেই আমার এরূপ ছুর্গতি উপস্থিত হ্ইয়াছে। আমি নিপুণ 
হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত নির্বোধ আর 
কে আছে?” 


এই ছুর্ঘশ। হইতে মুক্তি লাভের জন্ত শান্ত উপদেশ দিলেন__“প্রকৃতেভিন্নমাআ্মানং বিচারয় 


সদৎনঘ।” হে অনঘ, “প্রকৃতি হইতে আত্ম। ভিক্প* সর্বদা এই বিচার কর। গীতাতে ভগবান 
এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন-- 


"উপদ্রষ্টাম্মন্তা চ ভর্ত| ভোক্তা মহেশ্বরঃ। 

পরমাত্মেতি চাপুযুক্তো দেহেহম্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩ অঃ 

নান্ং গুণেভ্যঃ কর্তারং ষদ। দ্র।চুপশ্ঠতি | 

গুণেশ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোধিগচ্ছতি ॥ ১৪ অঃ 

শরীর স্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন- প্রকৃতির অবিবেকবশতঃ পুরুষের এই 
সংসার, বস্ততঃ পুরুষের সংসার নাই। প্রকৃতির কার্য দেহে অবস্থিত থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি 
হইতে ছিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন। কারণ তিনি প্ররূতির কার্যের সাক্ষী মাত্র, 
তিনি অচুম্ত| অর্থ।ৎ সন্পধিমাত্রেই অগ্থগ্রাহক (নিলিপ্তভাবে অন্থমোদন করেন )। তিনি 
ভর্ভ। অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সত্তান্ফরণ তাহ! হইতেই হয়, তিনি না থাকিলে দেহেন্দ্রিয় মন 
বৃদ্ধি কাহারও পুষ্টি হয় না। তিনি ভোক্তা অর্থাৎ হুখছুঃখাদিরূপ বুদ্ধিবৃত্তির তিনি উপলব্ধি 
কর্তা, তিনি ন! থাকিলে কোন কিছুরই অন্থভব হইত না। তিনি মহেশ্বর অর্থাৎ জীবাত্ম।র 
তিনিই মূল বলিয়। তিনিই পরমাত্মা। এই দেহে অবস্থিত যে পুরুষ তিনিই পর-পুরুষ অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ । নানাঁপাত্রস্থিত জলে যেমন এক চন্দ্রেরই প্রতিবিষ্ব পড়ে, তন্রপ নানাদেহ মধ্যে এক 
সত্য ব্রন্গেরই সমস্ত জীবাত্ম প্রতিবিস্ব মাত্র। শ্রুতিও বলিয়াছেন-_"এ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতি 
এষ লোকপালঃ।* প্রকৃতির গুণসঙ্গহেতু সংসার বাহুল্য বর্ণন করিয়! এক্ষণে তদৃব্যতিরেকে 
মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় বলিতেছেন _ প্রকৃতিজ গুণ সমূহই বুদ্ধাদি আকারে পরিণত হইয়া কর্ 
করে, গুণ হইতে তিন্ন আত্ম! মদ! সাক্ষীন্বরূপ বলিয়। ধিনি অবগত হন তিনি তখন আমার 
ভাব অর্থাৎ ত্রন্বত্ব গ্রাঞ্ হন। 
জাঁনি ন। জীব নিজের সেই হ্বরূপকে কিরূপে ভুলিয়া গিয়াছে? যাঁহা হউক এখন 

আবার তাহার নিন্বরূপের সহিত তাহার পরিচয় হওয়া আবশ্তাক। নিজন্বরূপকে চিনিয়! 
লইঘার যে প্রণালী তাহা! তগবাঁন গীতার বহুম্থানে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। ভগবান 


ৰা 


৪৬২ প্রীমপ্তগবদগীতা! 


বলিয়াছেন__- . 
“ইন্ং জ্ঞান মৃপাশ্রিত্য মম সাধর্শযমাগতা: | 
সর্গেংপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥» 
এই জ্ঞান লাভ করিয়। যাহার! অ:মার সাধর্শ্য লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা] 
প্রাপ্ত হন, তাহারা স্ষ্টকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয় কাঁলেও লয় প্রাপ্ত হন না। 
এখন বুঝ! গেল জন্ম মরণের দুঃখভোগই জীবত্ব, এই জীবত্ব ঘুচিবে কিরূপে ? 


যোগমায়াদ্ারা সমাচ্ছন্ন জীব নিজ স্বরূপকে ভুলিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছে, 
তাই সে দীন হইয়। আতুর হইয়া কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এই পথহারা ভ্রান্ত 
পথিকের জন্তই খষিরা সাধন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। জীব যতদিন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় 
থাকে ততদিন তাহার উচ্চলক্ষ্য থাকে না, ততদিন সে পশুর মত জীবন যাপন করে । আহার, 
নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইহাই জীবসাধারণের ধর্ম । মচুস্ম ও মহৃস্তেতর ভীব সকলেই সাধারণতঃ 
এই ধর্ম ত্বারা পরিচালিত হয়। সমত্ত জীবদেহ হইতে মচ্ুস্য দেহই সর্ববোভম দেহ। এই 
দেহ পাইয়াই জীব মুক্তির সোপ!ন অন্বেষণে যত্বশীল হইতে পারে। মচষোর মধ্যে এই ধর্শ 
অনন্তপাঁধারণ। উহাই জ্ঞান। মন্থষ্যের মধ্যে যে পশুভাব রহিয়াছে এই জ্ঞান দ্বারাই সে 
তাহার এই পশুভাঁব সংঘত করিয়। দিব্যভাঁব ফুটাইয়া ভূলিতে পারে, ইহাই জীবের পরিত্রাণ। 
যাহারা মোক্ষের সোপানভূত স্ুছুলভ মহ্ছয্যদেহ পাইয়! এই দেহমধ্যস্থ জীবকে পরিজ্রাপের 
চেষ্টা না করে, তদপেক্ষা মহাপাপী আর কে হইতে পারে? 
“সোপাঁনভূতং মোক্ষস্ত মাছয্যং প্রাপ্য ছুল্লভম্‌ । 
ষস্ত।রয়তি নাত্বানং তন্মাৎ পাপতরোহত্র কঃ ॥৮ (কুলার্ণব ) 
পশুত্ব সংঘমনের অধিকারী ভেক্দ কষিরা তিন্টী উপায় নিদ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ম 
( যোগ ), ভক্তি ও জ্ঞান নামে আখ্য।ত হইয়াছে। প্র।ণ, মন, বুদ্ধিই যথাক্রমে কশ্ম, ভক্তি 
ও জ্ঞান লাভের সাধন । এই পথত্রয় দ্বারাই জীব পুনরার নিজধামে প্রবেশ করিতে পারে। 
প্রাণ মন্‌ বুদ্ধির যাহা স্বাভাবিক গতি বা ধন্্ তাহার ছন্দাছুবর্তনই জীবশ্তর্ম 1 কিন্তু মনুষ্য 
বৃদ্ধির সাহায্যে উচ্চ বিচার দ্বারা এই ছন্দাচগমনের প্রতিরোধ করিতে পারে। যোগাভ্যাস, 
ভক্তি ও জ্ঞানাছুশীলন ছার! নচুষ্য খন আপনার সমস্ত শক্তিকে পরিচালনা করিতে উদ্যত হয় 
ও পরে কৃতকার্যয হয় তখনই সে দেবত্বলাঁভ করিতে পারে । এইরূপ অঙ্গশীলন ব! ভগবস্তজনের 
জন্য পাপক্ষয় হওয়! আবস্তক, নচেৎ ভগবৎ প্রাপ্তির ভন্ত লীবের মধ্যে সেরূপ আগ্রহ উৎপন্ন 
হয় না। তাহারাই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিতে পাঁরে যাহাদের পাপক্ষয় হইয়া 
গিয়াছে । গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
“যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুধ্যকম্মণাম্‌। 
তে ঘন্থমোহনিম্মক্তা ভজস্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥* 
হম্ব-মোহ-নির্ম,ক্ত নহে বলিয়াই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজন! করিবার প্রবৃতি সাধারণ 
মচুস্ের মধ্যে তেমন প্রবল ভাবে আসে না। মচুষ্তের পাশবিক ধর্মগুলিই উহার প্রধান 


আমত্তগবদগীত। ৪৬৩ 


শা শা 


অদ্ভরায়। এই পশুভাবের উপরে উঠিতে ন| পারিলে ভীবের মধ্যে ষে একটী অসধারণ শক্তি 
ব| ধর্ম রহিয়াছে তাহ! পরিস্ফুট হইতে পারে না। ভাই ভগবান অঞ্ঞুনকে সতর্ক করিয়া দিবার 
জন্ত বলিতেছেন-_ 


“কাম এষ ক্রোধ এব রজোগুগসমুস্তবঃ | 
মহাঁশনে। মহাপাপা। বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিণম্‌ ॥৮ গীতা, ৩য় 'অঃ 


রজোগুণজাত ছুপ্পুরণীয় ও অত্যুগ্র কাঁম এবং ক্রোপ-ইহা'দিগকে মোশ্সমার্গের পরম স্ক্রু 
বলিয়া জানিবে। | 


“আ[বুতং জ্ঞানমেত্ডেন জ্ঞানিনে! নিত্যবৈরিণ! | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্পুরেন।নলেন চ ॥ 
ইন্জিয়াণি মনৌবুদ্ধিরন্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে। 
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃতয দেছিনম্‌ ॥ 
তন্ম(ৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্যভ | 
পাপ্ানং প্রজহিহোনং জ্ঞ।নবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥, 


হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশক্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিতে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ইন্দ্রিয় 
সমূহ, মন 'ও বুদ্ধি এই কাঁমের আশ্রয়। কাম ইহাদিগের দ্বার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে 
বিমোহিত করে। অতএব, হে ভরতশেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রি়গণকে সংবত করিয়া জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের নাশক এই পাঁপরূপ কাঁমকে বিনাশ কর। | 


তিন এই সকল পশুবৃত্তি দমিত না হয় ততদিন প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে যে অলৌকিক 
শক্তি রহিয়াছে তাহ'র কোন সন্ধানই মনুস্ত পায় না1। এই অলৌকিক শক্তি ওক্ফুটিত 
করিবার উপায় খধিরা শাস্ত্রে বছস্থানে আঁলোচন। করিয়াছেন। প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে 
দৈবীধর্ের অন্থকুলছন্দে পরিচালিত করিলেই আমাদের ধর্মলীভ হয়, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়। 
যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানাচ্শীলন দ্বার! প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যত উৎকর্ষতা লাঁভ করিবে ততই উহ্বার! 
ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহাদের চরম উৎকর্ষতার দ্বারাই জীবের জীবত্ব মোচন হয়। প্রথমে 
গ্রাণশক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক । প্রাণশক্তিকে টেবী সম্পদের অন্ছকুল ভাবে পরিচালন! 
করিতে না পারিলে এই প্রাণই ভগবানের সহিত ষে'গযুক্ত হইবার পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বব- 
প্রধান অস্তরায় হইয়। দাড়াইবে। প্রাণশক্তির কাঁধ্য স্পন্দন ।-_ প্রাণশক্তি দ্বার স্পন্দিত 
হইয়াই ইন্দ্রিয়, দেহ, মন অনবরত বিষয়াভিমুখে ছটিয়! যাইতেছে । -প্রাণের -গতিও যেমন 
অবির।মধারে ছুটিয়। চলিয়াছে, ইন্দ্রিয়দের বিষয় গ্রহণ-স্পৃহাও তদচরূপ বলবতী হইতেছে। 
এইজন্র প্রাণশক্তিকে যথেচ্ছ স্পন্দিত হইতে না দিয় যাহাতে উহার গতি ঠদবীসম্পদের 
অভিমুখে প্রসারিত হয়, সেই চেষ্টা! করাই সাধকের প্রথম প্রয়ো্ন | যে বিস্তা ব| কৌশব 
দ্বারা প্রাগকে ঠদবীভাঁবে অন্ধ গ্রাণিত কর! যাঁর খষির! সেই বিদ্ভাকেই যষোগবিদ্কা বশিয়াছেল, 
উহার প্রধান অঙ্গই প্রাণায়াম। 


৪৬৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


প্র।ণ বদি স্বচ্ছ বা নির্মল হয় তবে তাহার গতির মধ্যে অতিরিক্ত বেগ থাকিতে পারে না 
এবং প্রাণশক্তিই মনরূপে কার্য করে বলিয়। প্রাণের স্পন্দন হত কমিতে থাকে মনও তদহুরূপ 
নিম্পন্দিত হইয়া বায়। ্ুতরাং ৫সই পরিম।ণে মনের বিষয় গ্রহণ-স্পৃহাও কম হইতে থাকে । 
এইরূপে মনের ছুটাছুটি কমিয়া আসিলে মনও স্থির হইয়| আইসে। ইহাই মনের বিশুদ্ধি। 
কারণ সঙ্কল্প বিকয্পের ঘারাই মন অশুচি হইয়৷ থাকে । মনের শুদ্ধি হইলে বুদ্ধিও নির্মল এবং 
একমুখী হইয়া থাকে। বুদ্ধির একাগ্রত| বৃদ্ধিও এতদ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই 
একাগ্রতা যাহার যত অধিক তাহার তত বেশী ধ্োয় বস্তর প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা 
জন্মে। একটা বস্তুর প্রতি এইব্বপ একাগ্রতা ষে পরিম।ণে স্থাপিত হইবে তত অধিক সেই 
বস্ধর প্রতি তাহার প্রীতি উৎপন্ন হওয়াই ব্ব'ভাবিক। এইকনূপে ধ্যয় বসকে ভাল লাগিতে 
লাঁগিতে মনের সেই ক্ষীণ স্পন্দনও আর যখন থাকিবে না, তখনই “নিরোধ” ভাব আসিবে। 
এই “নিরোধ বা অবরুদ্ধ*ব্ূপই ভগবৎ স্বরূপ অর্থাৎ সেখানে মায়ার খেলা সমত্তই | দেহ ইন্দ্রিয়, 
মন প্রাণ সমন্ত গ্রকৃতি-যন্ত্রেরই ক্রিয়া তথায় কুদ্ধ। এইখানে শ্রীমস্তাগবতের কথ' ম্মরণ করুন__ 
স্ধায়। শ্বেন.সদ নিরত্তকৃহকং”__-ভগবানের ম্বধামে মায় চিরদিনের জগ্ত নিরস্ত। আত্মার ব 
ভগবানের স্বধামে পৌছিতে হইলে এই প্রাণ ক্রীড়ার গতি রোধ করিতে হইবে । প্রাণায়াম 
দ্বারাই প্রাণশক্কির গতি রুদ্ধ হয়। এই প্রাণম্পন্দন নিবৃত্ত না হইলে ধ্যান পূজা কিছুতেই 
আমাদের অধিকার হয় না। তাঁই সকল সাধকেরাই অবগত আছেন আমদের সম্ধ্য।, 
পৃজ্জার্চনার মধ্যে প্রথমেই কেন প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থ! রহিয়াছে । প্রাণায়াম ব্যতীত 
ভূতশুদ্ধি হব না, এবং ভূতশুদ্ধি ন| হইলে পুঞ্জাচ্চনার কোন বিশেষ ফলই লাভ হয় ন1। 
উপনিষদও তাই বলিতেছেন-_ 

“এষোহণুরাঁতু। চেতন! বেদিতব্যে। 
যন্মিন প্রাণ; পঞ্চধা সংবিবেশ।* মুগ্ডক 

ষে শরীরে পঞ্চধা প্রাণ সম্যক্রূপে প্রবিই রহিয়াছে সেই শরীরস্থিত অংত্মা অতি সুক্ষ ও 

চিদ্রপ; জ্ঞ(নের দ্বারাই এই আত্ম।কে জানিতে হইবে। 
“প্রাণে! হ্েষঃ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি” 
যিনি সর্বভূতশ্থিত ঈশ্বর তিনিই প্রাণরূপে প্রকাশ পাইন্ডেছেন। 
“উর্থং প্রাণমুন্ঘত্যপাঁনং প্রত্যগন্ততি | 
মধ্যে বামনমাঁসীনং বিশ্বদেব! উপাসতে ॥৮ কঠ 

বিনি প্রীণবামুকে উর্ধে এবং অপান বাযুকে অধোদিকে রক্ষা করেন অর্থাৎ যখন ধোগীর 
ভিতরের বায়ু ভিতরে থাকে এবং বাহিরের বাঁু বাহিরে থাঁকে অর্থাৎ প্রাণাপাঁনের গতি ধখন 
দ্বাভাবিক ছাঁবে খির হয়__সেই স্থিরতার মধ্যে “বামনমাসীনং* বামনদেব রহয়াছেন। বামন 
অর্থাৎ বোম--বিপতি, ন--ছেদক) ধিসি সমঘ্ত বিপত্তির ছেদক-_তিনি ব্যক্তচ্ন। জীব মাত্রেরই 
শ্বাসের গতি যখন বহির্দিকে গমনাগমন করিতে থাকে ততদ্দিন সংসার লীলার অবসান হয় নও. 
বং এই জগ্যধাতায়াতের মত বিপন্ধি আর কিছুই নাই, সেই বিপত্তির ছেদন তখনই হয়, যখন 


জীমস্ুগবদগীত। ৪৬৫ 


এই প্রাণ অন্তমূথ হইয়া স্থির হয়। ইহাই শিব জুন্দর ভাব । এই অবস্থার উপলব্ধি ধাহাঁর হয় 
তিনি বুঝিতে পারেন চক্ষু কর্ণাদি ইঙ্জিয়-দেবতাগণও তাহাদের স্ব স্ব ধৃণ্তি ছাড়িয়! দিয়া তাঁহার 
সমীপে অবস্থান,করেন। ইহই পরম শান্তির অবস্থ]। 
“কশ্চিন্ধীরঃ প্রত্যগাত্বানমৈক্ষৎ আবৃতচক্ষ্রমবতত্বমিচ্ছন্‌।” 
কোন কোন বিবেকী পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্জরিরগণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া জীবদেছে 
প্রকটিত আত্মকে দর্শন করিয়! থাকেন। 
ইন্তিয়গণের বিষয়ে উল্লম্ফষনের ফলেই তাহার! মলাচ্ছাঁদিত হয়। এই মল বিদররিত না 
হইলে ভগবন্বর্শন বা মোঁক্ষলাত হয় না। ইন্দরিকনগণের বিষয়ম্পৃহারূপ মল তখনই নষ্ট হয় খন 
প্রাণকে নিগ্রহ করিতে পারা যায়। মচ্গ বক্তেছেন__ 
“দহাস্তে খার়মানানাং ধাতৃনাং হি ঘথ। মলা: | 
ূ তথেক্দ্রিয়াণাং দহাস্তে দোষা: প্রাণস্ত নিগ্রহাৎ ॥* 
ধাতুর মলাদি যৈমন অগ্নিঘ্বারাই ভক্মীভূত হয়, ত্দ্রপ প্রাণনিগ্রহের ছারাই ইন্দ্রিয় দোষসমূহ 
বিনষ্ট হইয়। থাঁকে। 
যোগী যাঁজ্বস্্যও প্রাণায়ামের প্রশংস! করিয়া বলিতেছেন-- 
প্প্রাণায়ামাদূতে নান্তৎ তাঁরকং নরকাদিব। 
সংসারার্ণবমগ্লানাং তারকং প্রাণসংযমঃ ॥* 
প্রাণায়াম ব্যতীত নরক হইতে উদ্ধার করিবার অন্ত কোন উপায় নাই। যাহার! 
সংসারসিম্ধৃতে মগ্ন হইয়াছে তাহাদের পক্ষে প্রাণসংযমই (বা গাণায়ামই ) একমাত্র তারক 
অর্থাৎ উদ্ধারবর্তী | ্‌ 
যোগদর্শনে মহবি পতঞ্জলি বলিয়া ছেন__ 
“যোগ।ঙগাচুষ্ঠানাদদিক্ষয়ে জঞানদীপ্রিরাবিবেকখ্যাতেঃ |” 
যোগাঙের (যোগাঙ্গ -যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ।, ধ্যান ও 
সমাধি ) অগ্্ঠান হইতে অশুদ্ধির ক্ষয় তইলে বিবেকখ্যাতি পর্ধ্যস্ত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাঁকে। 
বাঁসনা ক্ষয় না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না। বাঁসনা, সঞ্তল্প প্রভৃতিই মনের অশ্তদ্ধি। 
পূর্ব্বেই বলিয়।ছি প্রাণের স্পন্দন হইতেই মনের বিক্ষেপ হয়। সুতরাং প্রাণবাঁয়ুর সমতা 
সাধন করিতে পারিলে চিত্ত বৃতিশুন্ত অবস্থায় আসিতে পারে। স্থিরদৃ্টিতে ক্রয়ের সন্ধিস্থানে 
লক্ষ্য স্থির করিবাঁর অভ্যাপ করিলে চিত্তের একাগ্রতা! বৃদ্ধি পাঁর়। চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত 
মোক্ষলাঁভ হইতে পারে না! প্রাণায়াম সাঁধন দ্বারা জিতশ্বীস হইতে না পারিলে মনকে 
স্থির কর! কঠিন। মন স্থির ন৷ হইলে সন্বল্প বিকল্প রহিত হওয়া যার না। এক্কল্প বিকল্পই 
বিচিত্র বাসনার জাল, এতদবারাই জীব বদ্ধ হইয়! থাকে। অধ্যাত্মরামায়ণ বলিতেছেন 
"নিঃসহ্ক্পেো! বথাপ্রাপ্ত ব্যবহারপরো ভব। 
ক্ষয়ে সক্কল্পজালন্য জীবে বর্তমান যা |” 
সয় জালের ক্ষয় হইলেই জীব ব্রদ্ষত্থ গ্রাপ্ত হয়। 


৪৬৬ শ্রীমন্তগবদর্গীত। 


“অভ্য|সাৎ হদ্দিরঢ়েন সত্যসন্বোধবহ্িন! | 

নির্দধং বাসনাধীজং ন ভূয়ঃ পরিরোহৃতি ॥* 
অভ্যাসের দৃঢ়তা ঘার! হদরে জ্ঞানবহ্ধি প্রজ্লিত কর, এবং বাসনাবীজ নিঃশেষে দ্ধ কর, 
বীজ দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুর জন্মিবে না। 


"সমুদীয় প্রাণীর শরীরে কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পঞ্চ দোষ রহিয়াছে । 
কাঁমাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহকে জয় করিতে পারিলেই জীবাত্মা দেহাডিম।ন ত্যাগ করিয়া 
পরমাত্।(র দর্শনলাভে সমর্থ হন। ষোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অঙছগরাগ ও ম্ষেছে এই পঞ্চ 
দোঁধ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক হয়।* মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব। 


অনেকে মনে করেন যোগাভ্যাস।দির মধ্যে ষে প্রাণায়!ম রহিয়াছে উহ! অন্থাভাবিক। 
প্রাণায়ম বাস্তবিক অন্বাভাবিক হইলে ভগবান গীতার মধ্যে উহার উপদেশ 
দিতেন না। ভগবান যজ্ঞানুষ্ঠানের কথ! বলিতে গিয়া প্রাণথযজ্ের কথ! বলিতেছেন-- 
“অপানে জুহবতি প্র।ণং প্র/ণেহপানং তথাপরে। 
প্রাণাপাঁনগতীরুদ্ধ! গ্রাণ।য়।মপরায়ণাঃ ॥ 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রীণেষু জুহ্বতি ॥” 
কেহ কেহ অপান বাঁযুকে প্রাণবায়ুতে এবং কেহ বা প্রাঁণবায়ুকে অপান বাযুতে হোম 
করেন। এইরূপে কেহ কেহ স'ষতাহারী যোগী গরাণায়ামপরায়ণ হইয়! প্রীণ।পাঁনের 
উত্ধ ও অধোগতি রোধ পূর্বক কুস্তকঘ্বারা প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন। 
“সর্বেখপ্োতে মজ্ঞবিদে| যজ্ঞক্য়িতকলসষাঃ | 
যজ্ঞশিষ্ট।ম হভূজো যাত্তি ব্রঙ্গ সনাতনম্‌ ॥ 
এই সকল ধজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক নিষ্পাপ হইয়া! যজশেষ অমৃত ভোজন করিয়া 
সনাতন ব্রঙ্ষকে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন_-“কুম্তকে হি সর্বে প্রাণা 
একী ভবন্তি। তত্রৈব লীর়মানেষু ইন্দ্রিয়েযু হোমং ভাবয়ন্তি।” কুস্তকে সর্বপ্রাণ একীভূত হয়। 
এই স্তম্তনরূপ কুস্তক অত্যন্ত স্থির হইলে ষোগী ইন্দ্রিয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণবাযুতে লয় 
কৰিয়। থাকেন। (শঙ্কর ভাষ্য) 


গীতাঁয় ভগবান আবার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিতেছেন-- 


“স্পশান্‌ কত্বা বহির্ববাহাংশ্চক্ষুশ্চৈবাঁতরে ভ্রবোঃ | 
প্রাণাপাঁনৌ সমৌ কতা নাসাভ্যন্তরচাঁরিনৌ ॥ 
যতেক্দ্রি়মনোবুদ্ধি মুনিমেণক্গপরায়ণঃ 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো হঃ সদ] মুক্ত এব সঃ)” 
শ্রীধরন্য'নী ইহার ব্যাখা য় বলিয়াছেন “অথেদানীং ধ্যানযোগং সম্যগদর্শনশ্য অস্তপজং বিস্যারেগ 


বক্ষ্যা্ি ইতি তন্ত সুত্স্থানীয়ান্‌ গ্নোকান্‌ উপদিশতি ম্ম।” যোগাগষ্ঠারী ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্ত হন 
ইহা! বলিয়াছেন, সেই যোগই পুনরায় এই ছুইটা ক্লোকঘার। মংক্ষেপে বলিতেছেন। রূপ 


শ্রীমন্তগব্দগীতা ৪৬৭ 


রসাদি বিষয় সকল চিন্তিত হইলেই তাঁহার! অন্যঃকরণে প্রবিষ্ট হয়। অতএব সেই চিন্তা 
ত্যাগ পূর্বক, চক্ছুত্থরকে ভ্রয়ের মধ্যে রাখিয়া, এবং" নাস|রন্ধে, বিচরণশীল প্রাণ ও অপান 
বায়ুর উর্ধাধোগতি রোধপুর্ববক কুস্তক করিবে। ধাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি উক্ত উপায় 


দ্বারা সংযত হইয়াছে সেই মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশুন্ত যে মুনি তিনি জীবিত 
থাকিলেও সদ মুক্ত । 


যোগবাশিষ্ঠে নির্বণপ্রকরণে -শ্রীম|ন্‌ ভূষণ্ডির এই উপদেশ দিয়াছেন :_ 


“যদিও প্রাণ ও অপান চঞ্চলম্বভাব তথাপি অভ্যাসের সামর্থ্যে উহ্থারা নিশ্চল হইবে । 
যে পুরুষ নিজ অন্তরে এই সকল জ্ঞাত হইয়া অভ্যাঁসবান হন, সে পুরুষের কর্তৃত 
ভোজ,ত্ব অভিমান থাকে না। যাহারা প্রাণচিন্তায় রত সেই সকল পুরুষের চিত্ত বিষক্গে 
প্রবৃত্বি লাভ করে না। অনেক মহীপুরুষ এই প্রাণচিন্ত! দ্বারা ঝ|হ! প্রাপ্তব্য তাহা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। স্থিতি, গতি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন সকল সময়েই এই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে বন্ধনদশা 
বিনষ্ট হয়। যাহার! বোঁধ প্রাঞ্ধ তাহারাই প্রাণাপাঁনের অচ্সরণ করিকা থাকে ।” 

প্রাণের বর্তমান গত যাহা শ্বাঁসপ্রশ্ব(সরূপে বহিতেছে, উহ! তাহার স্বাভাবিক গতিপথ 
নহে, ইহাই উল্টা পথ। বিধিধৎ প্রাণসংযমের দ্বার! নাড়ী চক্র বিশোধিত হইলেই প্রাণবাসু 
ইড়া পিঙ্গলার পথ ত্যাগ করিয়! সুষুষ্ন|মুখ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার ফলে-_ 


“নুযুয্নাধাহিনি প্রাণে শূন্যে বিশতি মানসে। 
তদা সর্ববাণি কর্মাণি নিমুলয়তি যোগবিৎ॥” 


প্রাণ নুযুয়বাহী হইলে মন শুন্তেতে প্রবেশ করে, তখন যোগীর সমস্ত 'কর্ উন্মুলিত 
হইয়া যাঁয়। 

বোধসার গ্রন্থে আছে--প্প্রাণ।য়ামে মনঃস্থ্র্্যং স তু কস্য ন সম্মতম্”-প্রাগায়াম ছার! 
যখন মন স্থির হয় তখন সেই প্রাণায়াম করিতে সকলেরই সম্মতি অ।ছে বুঝিতে হুইবে। 


ুযুয়াই জ্ঞানপ্রবাহিকা নাঁড়ী। হ্বায়দেশে একশত একটা নাড়ী আছে, তাহাদিগের 
মধ্যে স্যুয়। নাড়ী ব্রঙ্থরন্ধের অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। মনুষ্য মৃত্যুকালে সেই ব্রদ্মনাড়ী 
নৃযুয(র সাঁহাঁষ্ে উর্ধলোক (ক্রঙ্গলোক ব! পহুস্রারে ) গমন করিয়। অস্বৃতত্ব লাভ করে 
অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করে। নানাবিধ গতিদায়িণী অন্ত যে একশত নাড়ী 
আছে, জীব মৃত্যুকালে যখন সেই সকল নাঁড়ীমূখে বহির্গত হয় তাহাতে জীবের বিভিন্ন লোকে 
গতি হয়। তথায় ম্ুখদূঃখার্দি ভোগ করিয়া আবার তাহাকে জদ্ম মৃত্যুর অধীন 
হইতে হয়। 
দশৃতঞ্চেক! চ হৃদয়স্য নাভ্যন্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃস্থতৈকা ৷ 
তাক্নোর্ছমায়ান্মৃতত্বমেতি বিধু ত্ত। উৎক্ষেমণে ভবস্তি ॥ 


( কঠোপনিষৎ ) 


৪৬৮ শ্রীমপ্তগবদগীতা 


এই নাড়ী দিয়া -উর্ধগতি লাভের জন্ঠ প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের বিশেষ আবহাকত! আঁছে। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে সাধনার জন্ঠ এই উপদেশ রহিয়াছে-_ 


“প্রাণান্‌ প্রপীডেহ সংযুক্তচেষ্ 
্সীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ,সীত। 
ুষ্টাস্বযুক্তমিব বাহমেনং 

বিছ্ব।ন মনে! ধারয়নেতা প্রমত্তঃ ॥” 


যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত বিছ!ন পুরুষ সংযুক্তচেষ্ট হইয়া সাবধানতাঁর সছিত প্রাপ।স়াম অভ্যাদ 
করিবে । রথের ছুষ্টাখ্বকে" যেমন সারঘী সংযত করে, প্র।ণকে সংঘত করিয়া মনকে ধ্যেক্- 
বন্ধতে স্থাপন করিবে । কারণ প্রাণায়াম দ্বার! যাহার মনের মল ক্ষ়প্রাপ্ত হয় তাহ।রই মন 
ব্রদ্ধে স্থিরত1 লাভ করে। 


এইজন্ঠ দেখিতে পাই আমাদের সকল শাস্ত্রই-_বিশেষ করিনা তন্ব সমস্ত সন্ধা। পৃজাচ্চনার 
পূর্বেই প্রাণায়াম করিতে বলিয়াছেন। যে ভূতশুদ্ধি না হইলে আত্মদর্শন স্ুদূরপরাহত 
থাকিল্প! যাঁয়, সেই ভূতশুদ্ধির প্রধান উপকরণ যোগাঙ্গ প্রাণায়।ম। 


তাই যোগী গোরক্ষনাথ উচ্চকঞ্জে ঘেষণ! করিয়।ছেন __ 


“্যাবনৈৰ প্রবিশতি চরণ, মারুতো মধ্যমার্গে 
যাবদধিন্দুনভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাঁত প্রবন্ধাৎ। 
যাবৎ ধ্যানং সহজ সদৃশং জায়তে টনব তন্বং 
তাঁবল.জ্ঞ।নং বদতি তর্দদং দস্তমিথ্য প্রলাঁপঃ 
ধতদিন প্রাণবায়ু স্ুযুগ্নামার্গে প্রবেশ না করে, এবং প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া যতদিন বিন্দু স্থির 
না হয় এনং যতদিন ধ্যান দ্বারা তত্বসমূত সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন জ্ঞানের কথ। বল! 
দাশ্তিকতা এবং মিথ্য। প্রলাপ মাব্র। 
ভীম শুকদেবও জ্ঞান ও ভগবপ্রক্তিলাভের জনও যোঁগাভ্যাসের প্রয়োজন বলিয়! 
গিয়।ছেন। শ্রীমন্তাগবতে আছে-_ 
“ইং মুনিত্ত,পরমেদ্থযবস্থিতো 
বিজ্ঞানদৃষ্বীধ্য্থরন্ষিতশিয়ঃ | 
স্বপধিনাপীভ্য গুদং ততোহইনিলং 
স্থানেষু ষট সুরময়েজ্জি তরুমঃ ॥” 
ভাঃ ২য় স্ব: 


শান্ত্রজ্জানঘারা ধাঁহাঁর বিষগ্ববাঁসনা সকল বিদূরিত হইপ্লাছে এরূপ মুনি উপরত হইবেন, অতঃপর 
তিনি নিজের পাঁদদ্ধার। মূলাধার পীড়ণ করিয়। প্রাণবায়ুকে উর্ধে ষটস্থানে (ষট্‌ চক্ত) উন্নীত 
করিবেন । 


শ্রীমন্তগবদগী তা ৪৬৯ 


মন্তাগবতের ২য় স্বন্ধের ১৯/২০/২১২২ ক্পোক পড়িলে বুঝিতে "পারা যাইবে 
যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। পরে ত্রয়োবিংশ গ্নোকে বগিতেছেন__ 
"যোগেশ্বরাপ|ং গতিমাঁহয়ন্ত- 
ব্বহিস্থিলোক্যাং পবনাত্মরা আুনাম্‌। 
ন কর্মমভিস্ত|ং গতিমাপ্ন বপ্তি 
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্‌ ॥ 
ধাহাদের লিঙ্গশরীর বামুর মধ্যেই অবস্থান করে সেই শ্রেষ্ঠ যোগীদিগের গতি বর্দিদিগের 
সায় পরিচ্ছিন্ন নছে অর্বাৎ তাহার! ত্রিভৃবনের অন্তরে বাহিরে বিচরণ করিতে পারেন। বিষ্া 
উপাসনা, তপস্য। ও অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস জনিত সমাধি জ্ঞান ত্বারা যে গতি লাভ হয় কর্মদ্বারা 
কর্িগণ সে গতি লাত করিতে পারে না। 


"ন হাতোহন্ঃ শিবঃ পন্থাবিশতঃ সংস্থতাবিহ। 
বাস্ুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো হতো! ভবেৎ ॥” 


যে োগাভ্যাস ছার! ভগবান বাম্দেবে ভক্তিযোগ লাভ হইয়া! থাকে সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি- 
গণের তদপেক্ষা অন্ত কোন মঙ্গলময় পথ নাই। 


স্ল্লিস্পিষ্ 


পৃজ্যপাদ শ্রপ্রীগুরুদ্েব গীতার যে বোগাঙ্গ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচার ধরিয়াছিলেন, তাহ! 
তাহার স্বকপোলকর্পিত নহে,-এই যোগাঙ্গ ব্যাখ্যা শাস্ত্সন্মত। আমর এখানে গরুড়- 
পুরাপান্তর্গত “নীতাসার” হইতে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি। 


শ্রীভগবাচবাচ 
গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অঞ্জুনায়োদিতং পুরা । 
অষ্টাঙ্যোগং মৃক্তার্থং সর্বববেদাস্তসারগম্‌। 
শ্ীভগবান কহিলেন; আমি গীতার সার বর্ণন করিব যাহা! পুর্বে অর্জনের নিকট 
বলিয়াছিলাম। সমস্ত বেদাস্ত শাস্ত্রের সারগর্ভ অষ্াঙ্গষে!গই গীতার্থসার ॥ 


আত্মলাভঃ পরে। নান্ত আত! দেহাদিবঞ্জিতঃ। 
রূপাদিমান্‌ ছি দেহো্তঃ করণত্বাদি লোৌচনম্‌ ॥ 
আত্মলাভই পরমলাভ, তদলেক্ষা উৎ্ষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্ম দেহবর্জিত। 
যেহেতু দেহ রূপাদি গুণযুক্ত এবং লোচনাদি ইন্জিয়গণও আত্মার করণ মাত্র ॥ 
দ্বেহ, মন, অহঙ্ক!র ও প্রাণ কেহই আত্মা নহে, কিন্ত আত্মা “বিধূম ইব দীপ্তাচ্চি'রাদিত্য 
ইব দীপ্তিমান” | 
আত্ম! ধূমশুন্ত অগ্নির ভ্যায় ওঃমর্ধ্যর সায় দীর্থিমান। 
সর্বজ্ঞ; সর্বদর্শা চ ক্ষেত্রস্তানি পশ্ঠতি | 
থানাস্ত মনসা রশ্মীন্‌ যদ! সম্যঙ, নিষচ্ছতি ॥ 
তদা! গ্রকাশতেহাত্ম। ঘটে দীপে! জলন্লিব। 
জ্ঞানমুৎপদ্ঠতে পুংসাং ঈয়াৎ পাপন কন্মণঃ ॥ 
সর্বজ্ঞ ও সর্বদশী ক্ষেত্রজ্ঞই ইন্দ্রি়গণকে দেখিতে পান। মনের দার! ইন্দিয়রশ্মিগুলি 
(হূর্ধ্য যেমন রশ্ির দ্বারা আঁাদিগকে স্পর্শ করেন, ইন্দ্িয়শক্তিও সেইরূপ বিষয়সমূহ স্পশ 
করে ) সম্যক নিম্নমিত হইলেই দীপে যেরূপ জালা প্রকাশিত হয় আত্মাও সেইরূপ দেহঘটে 
গ্রকাঁপিত হন। পাঁপকর্ণের ক্ষয় হইলেই জীবের জান উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
যগ্ীর্শতিলগ্রাথা পশ্যাতআাতআনমাতানি 


শ্রীমস্তগবদ্গীত। ৪৭১ 


যেমন দর্ণণে নিজরূপ দর্শন করা যায় তজপ নির্মল বুদ্ধিতে জীব ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয়, 
পঞ্চ নহাতুতব। মন। বুদ্ধি, অহস্কার, প্রকৃতি এবং পুরুষকেও দর্শন কর্িরা থাকে । তখন যে 
প্রসখ্যান বা বিবেফজান দ্বারা দেহেন্দ্রিরাদি হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়! বন্ধন 
বিমুক্ত হই! পরমার্থ প্রাপ্ত হয় ॥ 


অং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি: প্রসংখ্যায় বিমুচ)তে। 
ঘিদ্বাদশেত্যঃ খ্য।তে! ষঃ পুকুষঃ পঞ্চবিংশকঃ | 
বিবেকাঁৎ কেবলীভূতঃ ষড়, বিংশমচ্পশ্ঠতি ॥ 
তখন জীব “আমি পয়ঘ জ্যোতিঃন্বরূপ ব্রক্ষ” এইরূপ উপলবি করিয়া! মুক্ত হুয়। চতুর্ববংশ 
তত্ব হইতে পৃথক পঞ্চবিংশ রূপে যে প্রসিদ্ধ পুরুষ তিনিই বিবেক বিচার ছার প্রকৃতি হইতে 
ধক হুইক্প] কৈবল্য লাত্ব করেন এবং ষড়বিংশ তত্ব শ্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকে সাক্ষাৎকার 
রেন। 
নবদ্ধারমিদং গেহং ত্রিস্থৃণং পঞ্চসাক্ষি কম্‌। 
ক্ষেত্রজাধিষ্ঠিতং বিঘ্বান্‌ যে! বেদ স বরঃ কবিঃ ॥ 
ষে বিশ্বান্‌ পঞ্চস।ক্ষিক অর্থাৎ পঞ্চমহা ভূতযুক্ত, ত্রিস্থণ অর্থাৎ সত্ব, রজঃ তমোগুণযুক্ত ; 


বং ক্ষেত্রজ্ঞ ঘারা অধিষ্ঠিত চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি নবদারবিশিষ্ট এই দেহকে জানেন, তিনিই শ্েষ্ঠ 
বি ব! জানী। 


শ্রীভগবাছুবাচ। 


যমাশ্চ নিয়মাঁঃ পার্থ আঁসনং প্রাণসংঘমঃ | 
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণাজ্ঞুন সপ্তমী । 
সমাধিরয়মষ্টাঙ্গো যোগ উক্ঞ বিমুক্তয়ে ॥ 
শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ান, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা 
ও সমাধি এই অষ্টার্ণ যোগ বিমুক্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

কর্ধণা মনসা বাঁচ। সর্ববাবস্থান্ু সর্ববদ]। 

সর্ব মৈথুনত্যাগং ব্রহ্ম ত্ধ্যং প্রচক্ষতে ॥ 
মনসশ্েন্দিয়াণাঞ্চ একাগ্র্যং পরমং তপঃ। 
শরীর-শৌষণং বাপি কৃচ্ছ,চান্দ্রাযণা দিভিঃ ॥ 
বেদান্ত শতক্ষত্রীয় প্রণবাদি জপং বুধাঃ । 
সত্বগুদ্ধিকরং পুংসাং শ্বাধ্যায়ং পরিচক্ষ্যতে ॥ . 
স্বতি স্মরণ পুজাদি বাঁ মনঃ কায়কর্্মভি। 
জুনিশ্চলা হরে৷ ভক্কিরেতদীশ্বর চিন্তনম্‌ ॥ 


৪৭২ শ্রীমস্তখবদগীতা। 


কর্ম, মন ও বাক্যের ছার! সর্ব! সকল অবস্থায় সর্বপ্রকার মৈথুন ত্যাগকেই ত্রক্ষচর্যয বল! 

হইয়! খাকে। মন ও ইন্ডিযখণের একাগ্রতাই পরম তপন্য।। রুচ্ছ, চাক্দ্া়ণ ব্রতাদি ছার 
যে দেহের শোষণ তাহাকেও তপস্কা বলে। বেদান্ত পাঠ, শত রুড্রী্ন পাঠ, ব প্রগবাদি 
অপকে পণ্ডিতগণ ব্বাধ্যায় বলিম্া খাকেন। এই স্বাধ্যায় পুরুষের সব্বশুদ্ধিকারক ৷ বাক্য 
মন ও শরীরের কর্ম হারা ভগবানের স্তব, স্মরণ ও পৃজাদি দ্বারা! যে হরিতে অচলা৷ ভক্তি তাহাই 
ঈশ্বর চিন্তা । 

মূর্তামূর্ত ব্রদ্ষরূপ চিন্তনং ধ্যানমুচ্য তে । 

যোগারস্ডে মূর্ত হরিমমুর্তমথ চিন্তয়েং ॥ 


মূর্ত ও অধূর্ত ব্রক্ষরূপ চিত্তনকে ধ্যান বলা হয়। যোগারস্ত কালে মূর্তিমান হরির এবং 
তদনস্তর অমূর্ত ব্রন্মের চিন্তন করিতে হইবে । 
জাগ্রতন্বপবন্যুত্ীন।ং সাক্ষী জীবঃ স চ স্থৃতঃ 
জগ্রৎশ্থপ্মগ্রযুগ্তা খ্যের্বযতিরিক্তশ্চ নিগুণঃ | 
নির্গতাবয়বোংসর্গে! নিত্যশুদ্ম্বভাবক:ঃ। 
পরমা য্মৈব সজ্জা গ্রৎস্বপ্র।দৌ সঙ্গিধানতঃ ॥ 
অস্তঃকরণয়!গৈশ্চ অন্তঃকরণসংস্থিতঃ | 
জা গ্রৎস্বপ্রনুযুত্থীশ্চ পশ্ঠত্যবিকতঃ সদ! ॥ 


আগ্রৎ স্বপ্ন স্রযুপ্তি অবস্থার সাক্গীই জীব। সেই জীব যখন উত্ত অবস্থাত্রয় হইতে 
অতিরিক্ত হুইয়। যায়, তখন তাহাকেই নিগুণ বলে। যাহার অবয়বের বিনাশ নাই, যিনি 
নিত্যশুদ্ধ ন্বভাঁববিশিই্ই, সেই পর়মাত্ম।ই জাগ্রত স্বপ্রাদি অবস্থায় স্পছিত থাকেন বলিয়! 
তাহাকে সৎ বলা হুইর়। থাকে । অস্তঃকরণেই, অথচ অন্তঃকরণের বিষয় রাগের দ্বার! 
অবিকৃত সেই পরমাজ্মাই জাগ্রৎ। স্বপ্ন স্যুপ্তাদি অবস্থাত্রয় প্রত্যক্ষ করেন। 


উ্্ীলীত্তামসান্ডাত্য্যঙ্স্‌। 


ও নমো ভগবতে বাস্থদেবায়। 


খধিরুবাচ-_ 
গীতায়াশ্চৈব মাহাত্যং যথাঁবৎ কৃত মে বদ। 
পুর! নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্‌ ॥ ১ 
স্থত উবাচ-_- 
ভদ্রং ভগবত। পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্কতমং পরমূ। 
শক্যতে কেন তদ্বক্ত ং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্‌ ॥ ২ 
কষে! জাঁনাতি বৈ সম্যক্‌ কিঞ্চিৎ কুস্তীস্থতঃ ফলম্‌ 
ব্যাসে! ব৷ ব্যাসপুত্রো৷ বা যাজ্ঞবন্থ্যোহথ মৈথিলঃ ॥ ৩ 
অন্তে শ্রবণতঃ শ্রুত্ব! লেশং সংকীর্তযস্তি চ। 
তন্স।ৎ কিঞ্চিিদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্থম্ময়া শ্রতম্‌ ॥ ৪ 
সর্বোপনিষদে! গাবো দৌপ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থ! বৎসঃ সুধীর্ভোক্ত] ছুপ্ধং গীতামৃতৎ মহৎ ॥ ৫ 
সারথ্যমজ্বনন্তাদৌ কুর্কন্‌ গীতা মৃতং দদৌ। 
লোঁকত্রয়োপকারায় তশ্মৈ কষ্ণচাত্নে নমঃ ॥ ৬ 


সপ ০ সস সহ সপ পে “চর্ম াসপ ্পর্পএ 


গীতামাহাজ্ম্যের অনুবাদ 

শৌনক কহিলেন, হে সত! পূর্ব্বকাঁলে নৈমিযারণো (নারায়ণক্ষেত্রে ) মুনি 
বাসদেব যে গীতার মাহাত্ম্য বর্ণন! করিয়াছিলেন, তাহা! ষথাযথ আমার নিকট বল।১। 

সত বলিলেন--হে ভগবন্‌! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা পরম গুহৃতম | 
এই গীতাঁমাহাত্য সুন্দরভাবে বলিতে কেই বা সমর্থ? ২। শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যক্রূপে 
*সবগত আছেন; কুস্তীপুত্র অজ্ঞন, বেদব্যাস ও ৩ংপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবন্ক্য এবং মিথিলাঁ- 
বিপতি জনক ইহারও ইহার ফল কিঞ্চিৎমাত্র জানেন।৩। এতত্তিন্স অন্যান্ত ব্যক্তি সকল 
ইহার ফল শ্রবণ করিয়া ইহার মাহাত্ম্য লেশমাত্র কীর্তন করিয়। থাকেন, আমিও বেদব্যাসের 
মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিয়াছি, অতএব তাহাই আপনার নিকট বলিতেছি ।৪। সমন্ত 
উপনিষদ্‌গুলি যেন গাঁভীম্বরূপ, এবং সেই গাভীর দোঞ্চ। গে।পালননান শ্রীরুষ্ণ এবং থার্থ 
এই গাভীর বৎস স্বরূপ (বৎস যেখন স্বীক্প মাতার ছুগ্ধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, অঞ্জন 
এই উপদেশ'মৃত পান্গ করিয়া পরিতণ্ধ হইয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য তাহার ভবক্ষধা 
মিটিয়া গরিক্াছিল )। গীতারূপ অম্বতই এই উপনিষদ গাভীর হ্ুম্বাছু ছুপ্ধ, এবং এই 
গীতামবৃতরূপ দুগ্ধ নুধীগণই পাঁন করিয়া থাঁকেন।৫। বিনি প্রথমে অঙ্ছুনের সাঁরখ্যকার্ধযে 
ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ এই গীতাম্ত দান করিয়াছেন, যেই পরমাআ্মাত্ববূপ 


শ্রীকৃ্ককে নমস্কার । ৬। যেব্যক্তি এই ঘোর সংসার-সাগর উতীর্ণ হুইতে ইচ্ছুক হন, 
৬. 





৪৭৪ ীমন্তগব্দগীত! 


ংসাঁর সাগরং ঘোরং তর্ত মিচ্ছতি যে! নরঃ। 

গীতানাবং সমাসাদ্য পারং বাতি স্থখেন সঃ ॥ ৭ 

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবভ্যাসযোগ্তঃ। 

মোক্ষমিচ্ছতি মৃঢ়াত্ম। যাতি বাঁলকহাস্ততাম্‌ ॥ ৮ 

যে শৃরস্তি পঠন্যেব গীতাশান্বমহনিশম্‌। 

ন তে ৫বমানুষা জেয়া দেবরূপা ন সংশয় ॥ ৯ 

গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কষ প্রাহাঙ্ছুনায় বৈ। 

ভক্তিতত্বং পরং তত্র সগুণং চাঁথ নিগু ণম্‌ ॥ ১০ 

সোপানাষ্টা দশৈরেবং তূক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈ:। 

ক্রমশ্শ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্তাদি কন্মণি ॥ ১১ 

সণোগীতীস্তসি স।নং সংসাঁরমলনশনম্‌ । 

শ্রদ্ধাহীনস্য তত কাধ্যং হস্ডিমানং বুথৈব তৎ॥ ১২ 

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঁঠনম্‌। 

স এব মানুষে লেকে মোথকন্মকরেো! ভবেহ ॥ ১৩ 

যম্ম'দগীতং ন জানাঁতি ন!ধমন্তখ্পরোজনঃ | 

ধিক্‌ তস্য মাগ্লষঃ দেহং বিজ্ঞান কুলশীলভীম্‌ ॥ ১৪ 

গীভার্থং ন ব্জানাতি ন।বমন্তৎপরো জন: । 

ধিক শরীরং শুভ, শীল বিভব্তদ্গৃহাশ্রমম্‌ ॥ ১৫ 
ভিন এই নীতারপ তব রর করিলে জনাগসে সাগার সাগরের পার প্রতি হইতে 
পারিবেন। ৭। যে বাক্তি গীতাজ্ানের শ্রবণীভ্যান করে নাই, অথচ সে যদ্দি মোক্ষা- 
ভিল।যী হইয়া থাকে তবে সে বাঁলকগণের ও উপহাসাম্পদ হইয়! থাকে ।৮। বাহার! গীতাশস্ 
অহনিশ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়। থ।কেন, ত!হার। মনুষ্য নছেন, তাহার! দেবতা ম্বরূপ, এ 
বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । ৯। 

শকৃ্ণ গীতাজান উপদেশ দ্বারা অঙ্ছুনকে তত্রজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহ!তে 

সগ্ুণ ও নিগুন ভক্তিতর ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ১০। তুক্তি-মুজি-সমুদ্ছিত-গীতার অষ্টাদশ 
অধ্যায়রূপ অষ্টাদশ সেপান দ্বার! ক্রমশ: চিন্তশ্রদ্ধি লাভ করিয় প্রে*ভক্ত্যাদদি ক্শে আধকতর 
উন্নতিলাভ হইয়া থাকে । ১১। গীতারূপ সলিলে স্নান করিয়। সাধুদের সংসার-মালিন্ঠ ধৌত 
হইয়! যায়? কিন্তু ধাহার! শ্রদ্ধাহীন তাহাদের গীতাঁসলিলে অবগাহন হস্তীত্বানের স্তায় 
বৃথা হইয়া! থাকে । ১২। যে ব্যকি গীতাশান্ব পঠনপ|ঠন করিতে ন। জানে, মচুষাুলোকে 
তাহার সমস্ত কার্ধ্যই বৃথ! হইয়। থাকে। ১৩। যেহেতু, গীতাশাস্ত্রে যে অনভিজ্ঞ তদপে 51 
নরাধম অ।র ইহ্জগতে কেহ নাই, তাঁহার মগ্গষ্য দেহ ধারণে, তাঁহার জ্ঞ।নে ও কুলশলে 
ধিক্‌। ১৪। যেব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহ নাই, তাহার 


দেহে, কলাাণে, শীলতায় এবং তাহার গৃহাশ্রম ও বৈভবাদিতে ধিক । ১৫। গীতাশান্ 


জীমসগবদগীত। ৪৭৫ 


গীতাশাস্্ ন জাঁনাতি নাধমত্তৎপরেুজনঃ। 

ধিক্‌ প্রালন্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পৃজাং মানং মহত্তমম্‌ ॥ ১৬ 
গীতাশান্থে মতির্নস্তি সর্ব্বং তন্নিক্ষলং জণুঃ। 

ধিক তস্য জানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো! যশঃ ॥ ১৭ 
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরেো! জনঃ। 

গীতাগীতং ন যজ. জ্ঞানং তদ্বিদ্ধানুরসক্মতম্‌ ॥ ১৮ 
তম্মোঘং ধম্মরহিতং বেদবেদাস্তগহি তিম্‌। 
তম্মাদ্ম্মনয়ী গীত] সর্বজ্ঞানপ্রযোজিকা । 
সর্বশান্্নারভূতা বিশুদ্ধ সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ 
যোহধীতে বিষুপর্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাঁসরে । 
স্বপন্‌ জাগ্রন্‌ চলংস্তিষ্ঠন্‌ শক্রভিন” স হীয়তে ॥ ২০ 
শালগ্রামে শিলাধ়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে । 
তীর্থে নদ্ত1ং পঠেদগীতাং সৌভাগ্যং লভতে ফ্রুবম্‌1 ২১ 
দেবকীনন্দনঃ কৃষে। গীতাপাঠেন তুষ্যতি | 

ঘথ| ন বেদৈদ্ণানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাঁদিভিঃ ॥ ২২ 
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা। 
বেদশান্ত্রপুরাণানি ভেনাধীতাঁনি সর্বশঃ ॥ ২৩ 


ষে অবগত নহে তদপেক্ষা অধম আর কেহই নই, তাহার প্রায়ন্ধ কর্ম, ও প্রতিষ্ঠায় ধিক্‌, 
তাহার পূজা, মান ও মহবে ধিক । ১৬। গীতাশাস্ত্ে বাহার মতি নাই অর্থাৎ তাহাতে যাহার 
বুদ্ধি প্রবিষ্ট নহে তাহার সমস্তই নিক্ষল, তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্‌, তাহার ব্রত নিষ্ঠা, তপশ্ঠ। 
ও যশকেও ধিকৃ। ১৭। যেব্যক্তি গীতার্থ পঠন করে নাই, »দপেক্ষা! নরাধম আর কেহই 
নাই ; এবং ষে জ্ঞান গীতাশাস্ত্রে গীত হয় নাই, তাহাকে আমুর-জ্ঞান বলিয়া মানিবে। ১৮। 
এবং সে জ্ঞান একেবারেই নিক্ষল ও তাহা ধর্শবিরহিত এবং বেদবেদান্ত-বিনিন্দিত, 
অতএব ধর্মময়ী গীতাঁকেই আশ্রক্স করিবে, তাহ! সর্ববজ্ঞানপ্রদায়িনী ও সর্বশাপ্রের 
সারভূতা, এবং গীতার ন্যায় বিশুদ্ধা আর অন্ত কিছুই নাই বলিয়া সর্বশাস্ত্াপেক্ষ। 
ইহারই বিশিষ্টতা জানিবে। ১৯। বিষুত্পর্ধ্বে একাদশীতে বিনি গীতা পাঠ করেন 
তিনি নিদ্রা, জাগরণ, গমন, উপবেশন কোথাও কোন অবস্থাতেই শক্ত ছ!রা 
ত্রাসিত হন নাঁ। ২০1 যেব্যক্তি শালগ্রামশিলীর সমীপে, দেবালয়ে, শিবালয়ে, 
কোন তীর্থস্কানে বা নদীতটে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ 
করিয়া থাকেন। ২১। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুই্ই হয়েন. বেদাধ্যয়ন, 
দান, যজ্জ, তীর্থসেব। ও ব্রতাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও তাদৃশ পরিতোষ প্রাপ্ত হন না। ২২। 
ষে ব্যক্তি ভক্তিযুক্তচিত্তে গীতাধ্যয়ন করেন তাহার বেদশাস্ত্র পুরাণ।দি পাঠের যে ফল তাহাই 
লাভ হইক্স! থাকে । ২৩। যোগস্থামে, সিদ্বপীঠে, শালগ্রথম শিলার সম্মুখে, সঙ্জন সভায়, 


৪৭৬ শ্রীমন্তগবদগীতা। 


যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে স২্সভা নু চ। 

যজ্ঞে চ বিষুভক্ঞাগ্রে পঠন্‌ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ 
গীতাপাঁঠঞ্চ শ্রবণং যং করোতি দিনে দিনে । 
ব্রতরে। বাজিমেধাগ্যাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ 

যঃ শূণোতি চ গীতার্ঘং কীর্তয়ত্যেব ঘঃ পরম্‌। 
শ্র/বয়েচ্চ পরার্থং বে স প্রযাতি পরং পদম্‌।। ২৬ 
গীতায়।: পুস্তকং শুদ্ধং যোহর্পয়ত্যেব সাদরাং। 
বিধিন। ভক্তিভাবেন তশ্য ভা! প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭ 
যশ: সৌহাগামারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। 
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশস,তে ॥ ২৮ 
অভিচারো বং দুঃখং বরশ[পাগতঞ্চ য্চ। 
নোৌপসপ'তি তত্রৈব যত্র গীতাচ্চনং গৃহে ॥ ২৯ 
তাঁপত্রয়োন্ভব। পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিৎ। 

ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতিনরকং ন চ || ৩০ 
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাংস্তে কদাচন | 

লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিপ্ণাব্যভিচারিণীম্‌ ॥ ৩১ 
জায়তে সততং সখ্যং সর্ধজীবগণৈ; সহ। 

প্রারনধং ভূঙ্জতে৷ বাপি গীতা'ভাসরতদ্য চ॥ ৩২ 


যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা ভগবপ্তক্তের নিকট যিনি গীভা পাঠ করেন, তিনি পরুমসিদ্ধি লাভ করিয়। 
থাঁকেন। ২৪। যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ ব! শ্রবণ করিয়া থাকেন ভাহাঁর সদর্ষিণ অশ্বমেধা্দি 
যজ্ঞ করা হইল বুঝিতে হইবে। ২৫। যিনি গীতার্থ শরণ বা কীর্তন করেন, কিংবা পরকে 
শুনাইবার ভন্ত গীতা ব্যাখ্যা করেন ন্তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬। যিনি 
ভক্তি সহকারে বিধিপুর্ব্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দান করেন তাহার ভার্ধ্য প্রিয়। হন, 
এবং তিনি যশঃ, সৌভাগা ও আরোগা লাভ করেন ও তিনি নেহভাজনদিগের তি 
( দকিতা প্রিয় ) হইয়া পরম ন্ুখ প্রাপ্ত হুইয়। থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ২৭--২৮। 
ষে গৃহে গীতার অচ্চনা হয়, তথায় অভিচাঁর ব। অভিশাপ জনিত কোনরূপ ছুঃথই আসিতে 
পারে না। ২৯। পরন্ত তাপত্রয় সমুডভূত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ, ছুর্গতি বা নরক- 
যন্ত্রণা তাহাকে ভোগ করিতে হয় ন।। তাহ!র দেহে বিস্ফোটকাদি বাধ। উতৎপক্স হয় না, 
তিনি কৃষ্ণপদে দন্ত ও অব্যভিচারিণী ভপ্তি লাঁড করিয়া থাকেন । ৩০--৩১। গীতাভ্যাসরত 
ব্যক্তির সমস্ত জীবের সহিত সথ্যত! লাভ হয়) এবং তাদৃশ ব্যক্তি প্রারদ্ধ কর্মের 
ভোগ করিলেও তীহাকে মুক্ত ও নুখী বল! যাইতে পারে, কারণ কোন কর্শের ঘারা তিনি 
আবদ্ধ হন না। গীতাধ্যারী মহাপাপ ও অতিপাঁপ করিলেও পদ্মপত্রস্থ জলের স্তায় সেই পাপ 


জ্রীমন্তগবদগীতা ৪৭৭ 


সমুক্তঃ স নুরী দোঁকে কর্মণ! নোপলিপ্যতে। 
মহাঁপাপাতিপ।পানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ ৷ 
ন কিঞিঃং স্পৃশ্ঠতে তদ্য নলিনীদলমস্তল! ॥ ৩৩ 
অনাচারোন্তবং পাপমবাঁচ্যাদি কৃতঞ্চ বৎ। 
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্ঠম্পশজং তথা ॥ ৩৪ 
জ্ঞানাজ্ঞানকতং নিত্যমিক্দ্রিয়ৈজনিতঞ্চ ষ্ । 

তৎ সর্বং নাশম।কাতি গীতাঁপাঠেন তৎক্ষণাৎ ।॥॥ ৩৫ 
স্বত্র প্রতিভোক্ত। চ প্রতিগৃহা চ সর্বশঃ | 
গীতাপাঠং প্রকুর্ববাণেো ন লিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬ 
রত্বপূর্ণাং মহীং সর্বাঁং প্রতিগৃহ্াযাবিধানতঃ। 
গীতাপাঠেন কেন শুদ্ধন্ফটিকবৎ সদা! ॥ ৩৭ 
বস্যাস্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদ! । 

স সাগ্নিকঃ সদা. জাপী ক্রিয়াবান্‌ সচ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ 
দর্শনীয়; স ধনবান্‌ স যোগী জ্ঞানবানপি । 

স এব যাজ্ঞিকো বাজী সর্ধবেদার্থদর্শকঃ || ৩৯ 
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে । 

তত্র সর্ধাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০ 
নিবসস্তি সদ দেহে দেহশেষেহপি সর্বদা! | 

সর্ষে দেবাশ্চ ঝষয়ে। যোগিনো দেহরক্ষকাঁঃ || ৪১ 


তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩২-৩৩। অনাচার জনিত ও অবাঁচ্যভাষণ জনিত 
পপ সকল, অভঙ্ষ্য ভক্ষণ জনিত ও অস্পশ্ঠ স্পর্শ জনিত দোষ সকল. জ্ঞানাজ্ানকত ব! 
ইন্দ্রিয় জনিত ষে কোন দোষই হউক, গীতা পাঠের হার! তৎ সমস্তই তৎক্ষণাৎ নই হইর! 
য|য়। ৩৪--৩৫। সর্বত্র ভোগ্ন ও সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঁঠকারীকে সেই সকল 
পাপে লিগ হইতে হয় না। ৩৬। অবিহিত ভাবে (শাস্স বিধি উল্লজ্ঘন করিয়া) রত্বপূর্ণ 
পৃথিবী প্রতিহত করিয়াঁও একমাত্র গীতাপাঠ ছারাই সে বিধৌত-পাপ হইয়া স্বচ্ছ স্ষটকের 
হ্যায় শুদ্ধ হইয়া থকে । ৩৭। বাহার অস্তঃকরণ সর্ক্দা গীতাঁতে রমমাঁন থাকে, তিনিই সাগ্নিক, 
তিনিই জাপক, তিনিই উপাসক, তিনিই ক্রিয়াবান, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই 
ধনবাঁন, তিনিই যোগ্য, তিনিই জ্ঞানবান, তিনিই যাঁজ্রিক, তিনিই যাজক, তিনিই সর্বব- 
বেদ৫ঘদশাঁ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ৩৮--৩৯। 

গীতা যেখানে নিত্য পঠিত হয়, প্রয়াগাদি পৃথিবীর সমস্ত তীর্থই তথায় বর্তমান 
থাকেন। ৪* | তীহাক্স জীবনক!লে এবং দেহাবসামের পরও সমস্ত দেবতারা, খষিরা, ধোগীরা 
তাহার দেহয়ক্ষক হইয়া বাস করেন। ৪১1 হীহার গৃহে নিত্য গীতা পাঠ হয়, বালকষ্, 


৪৭৮ শ্রীমপ্তগব্দগীত। 


গোপালো বালকষ্ণোখপি নারদঞ্চবপা্বদৈঃ | 

সহায়ো জাগতে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্তৃতে ॥| ৪২ 

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং প।ঠনং তথ]। 

মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণে! ভগবান্‌ রাধিকাসহ ॥ ৪৩ 
শ্রীভগবাঁন উবাঁচ-_- 

গীত। মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্‌। 

গীতা মে জ্ঞানমত্যু গ্র গীত! মে জ্ঞানমব্যয়ম্‌।| ৪৪ 

গীত। মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্‌। 

গীতা মে পরমং গুহাং গীতা মে পরমে! গুরুঃ | ৪৫ 

গীতাঅঙক্নেখহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্‌। 

গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পাঁলয়াম্যহম্‌ 1 ৪৬ 

গীত! মে পরম! বিদ্যা ব্রন্মরূপা ন সংশক্নঃ | 

অর্দমাত্র। পর! নিত্যমনির্বাচ্যপদান্সিকা ॥ ৪৭ 

গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহা।নি শৃণু পাগুব। 

কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যাস্তি ততক্ষণ।ৎ ॥ ৪৮ 

গঙ্গ! গীত। চ সাবিত্রী সীত। সত্যা পতি ব্রতা ৷ 

্রন্মাবলিব্রক্ষবিছ্যা! ত্রিসন্ধয মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯ 

অদ্ধমাত্র৷ চিদানন্ন। ভবপ্ৰী ভ্রান্তিন।শিনী। 

বেদত্রয়ী পরানন্দ। তব্বার্থজ্ঞানমগ্ডরী ॥ ৫০ 


চে 
পর এপস 





আহ . পর ৫৬০ 7৮ ১৯ ৮০ স শপ সস শপ পপ | সী | সর সস সা পা ইটস টিসি ০ 





গোপাল, নারদ, ধরব প্রভৃতি পার্দাদি সহ তাহার স্ভায় হইয়! থাবেন। ৪২1 গীতাশাস্রের 
বিচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যে স্থানে হয়, ওথাঁয় ভগবান শ্রকৃফ রাধিকা সহ পরমানন্দে 
বিরাজ করেন । ৪৩। 


শ্রীভগবান বলিলেন- হে পার্থ, গীতা আঁমার হৃদয়, গীতা আমার সার সর্বন্থ, গীতাই 
আঁমাঁর অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আনার অব্যর জ্ঞাঁন রূপ । ৪৪1 গীতাই আমার পরম উত্তম 
স্থান, গীতাই আমার পরমপদ, গীতাই আমার অতীব গুহা বন্ত এবং গীতাই আমার পরমণ্রু | 
৪৫ | গীতার আশ্র/য়ই আমি অবস্থিত এবং গীন্ভাই আমার পরম গৃছ এবং গীতাজান আশ্রয় 
করিয়াই আমি ভ্রিলোক পালন করিয়। থাকি । ৪৬। গীতাই ব্রহ্ষরূপা, অর্ধমাত্রা শ্বরূপা, 
অনির্বাচ্য পদাত্মিকা, পরমাবিদ্যার্রপিণী। ৪৭। হে পাগ্ব! গীতার গুহ নামসকল 
বলিতেছি শ্রবণ কর, যে নীম কীন্তন করিলে পাপসকল তত্ক্ষণাৎ বিনই হইয়া! যায়| ৪৮। 
গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রন্মাবলি, ব্রহ্ম বিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, 
অর্ধমাত্র, চিদানন্দা, ভবন্ধী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেছত্রয়ী, পরানপা। তত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী-_-এই কয়েকটা 
গীতার নাম। যে ব্যক্তি নিশ্চলচিত্তে এই নামগুলি নিত্য জপ করেন, তিনি জাম ও 


পচ পপ এানিআরাস রও 


শ্রীমন্তগবদগীতা ৪৭৯ 


ইত্যেতানি জপেক্লিত্যং নর নিশ্চলমাঁনস: | 
জাঁনলিদ্িং লভেম্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্‌ ॥ ৫১ 
পাঠেখস মর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্ধং পাঠমাঁচরেৎ। 
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ 
ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমযাগফলং লভে। 

চংশং জপমানস্ব গঙ্গাজানফলং লভেৎ ॥ ৫৩ 
তথাধ্যায়ছয়ং নিত্যং পঠমানে নিরস্তরম্‌। 
ইন্দ্রলোকমবা প্রোতি কল্পমেকং বসেৎ ্বম্‌ ॥॥ ৫৪ 
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুত্তঃ। 
রুদ্রলোকমবাপ্লোতি গণোসুত্বা বসেচ্চিরম্‌ ॥ ৫৫ 
অধ্যায়াদ্ব্চ পাদং ব। নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ | 
গ্রাপ্পোতি রবিলোকং স মন্বস্তরসম1ঃ শতম্‌ ॥ ৫৬ 
গীতায়াঃ গ্লে।(কদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্ট়ম. ৷ 
ত্রিদ্যেকমেকমর্ধং বা ক্লোকাঁনাং যঃ পঠেম্নরঃ | 
চন্দ্রলোকমবাপ্পোতি বর্ষাণীমযুতং তথ] ॥ ৫৭ 
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ। 
স্বরংস্ত্যত্ত। জনে। দেহং প্রয্নাতি পরমং পদম্‌ ॥ ৫৮ 
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ। 
মহাঁপাতকযুক্তোপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯ 


সিদ্ধিলাভ করিয়া অস্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৪৯--৫১। যিনি সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ ভিনি 
তাহার অর্ধ পাঠ করিবেন, তাহাতেই তীহাঁর নিঃসন্দেহে গোদান জনিত পুণ্যলাভ 
শ্ছইবে। ৫২। যিনি গীতার এবতৃতীয়াংশ পাঠ করিবেন তিনি সোৌঁমষাঁগের ফললাঁভ করিয়া 
থাকেন এবং গীতার ষষ্ঠংশ পাঠ করিলে গঙ্গান্নানের ফললাভ করিবেন। ৫৩। ধিনি প্রত)হ 
ছুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি এক কল্পকাল ইন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৪। যে ব্যক্তি ভক্তি- 
সংযুক্ত হইয়! এক অধ্যাও পাঠ করেন, তিনি কুদ্রলোকে গণত্বপ্রাপ্ত হইয়া! বহুকাল বাস 
করেন । ৫€৫। যিনি অধ্যায়ের অর্ধ বা একপাদ নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বস্তর কাল 
রবিলোকে বাস করেন । ৫৬। ধিনি গীতার দশটী, সাতটী, পা£টী, চাঁরিটী তিনটা, ছুইটী, একটা 
বা অর্থ ল্লেটকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ণ ধরিয়া চন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৭। যিনি 
গীতার এক অধ্যায়ের, এক লেকের বা একপাদ মাত্রের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ 
করেন, তিনি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ৫৮। যিনি অন্তকাঁলে গীতার্থ বা গীতাপাঠ 
শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়৷ থকেন। ৫৯। বিনি গীতা- 
পুত্তকসংযুক্ত হুইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুঙধাম প্রীপ্ত . হুইয়। বিষ্টর সহিত 


৪৮ শ্রীমন্তগবদগীতা। 


গীতা পুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংত্)ক্ত। প্রধাতি ফঃ। 

স্ব ৫বকুঃমবাশ্মোতি বিষু্ভনা সহ মোদতে ॥ ৬০ 
গীতাধ্যারসমাধুক্তে! স্বতে! মাছ্ষতাং ব্রজেৎ। 
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্ব! লঙতে মুক্তিমুত্তমাম্‌। 
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তে। ভিয়মাণে। গতিং লতেৎ ॥ ৬১ 
ধদ্‌যৎ কন্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠ প্রকীন্তিমৎ। 

তত্ৎ কন্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পৃর্ণত্বমাপ্র,য়াৎ | ৬২ 
পিত,ছুদ্িস্ত যঃ শ্রাদ্ধে গীতাঁপাঠং করোতি হি। 
সন্তষ্ঠাঃ পিতরন্তস্ত নিরয়াদ্‌ যান্তি স্বর্গতিম্‌ || ৬৩ 
গীতাপাঠেন সন্তষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঁঃ। 
পিতলোকত প্রযান্ত্যেব পুক্রাশীর্বাদততৎ্পরাঁঃ || ৬৪ 
গীতাপুস্তকদানঞ্চ বেছুপুচ্ছসমদ্থিতম। 

কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক কতার্থো জাঁয়তে জনঃ || ৬৫ 
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। 

দত্ব। বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্‌ ॥ ৬৬ 
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতাঁয়াঃ প্রকরোতি যঃ। 

সযাতি ব্রক্মদদনং পুনরাবৃত্তিহিলভম্‌ ॥ ৬৭ 
গীতাদানপ্রভ/বেন সপ্চকল্পমিতঃ সমাঃ। 
বিষুলোকমবাপ্যান্তে বিনা সহ মোঁদতে । ৬৮ 


পরমাঁনন্দে বাস করেন । ৬০। গীতার এক অধ্যায় সমাযুক্ত হইয়াও ধহাঁর মৃত্যু হয়, তাহার 
আর নীচ-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি পুনরায় মন্গম্যযোনি লাভ করিয়া সেই দেহে 
গীতাভ্যাম করিয়| মুক্তিলাঁভ করিয়া থ!কেন, মৃত্যুকালে “গীতা” এই শবমাত্র উচ্চারণ 
করিলেও ভাহার সদগতি লাভ হয় । ৬১। গীতাপাঠপূর্বক ষে যে কম্ম আরন্ধ হয়, সেই সেই 
কর্ম নির্দোষ হইয়। পুর্ণ ফলদাঁনে সমর্থ হয়। ৬২। শ্রাদ্ধকাঁলে পিতৃগণের উদ্দেশে গীত! পঠিত 
হইলে তাহারা নিররে থাকিলেও তথ হইতে আনন্দে হর্গে গমন করেন । ৬৩। শ্রাদ্ধতর্পিত 
পিতৃগণ গীতাপাঠে সন্তষ্ট হইয়। পুত্রগণকে আশীর্বার করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন 
করেন। ৬৪। যিনি ধেছুপুচ্ছসংযুক্ত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি তদ্দিনেই সম্যকৃরূপে 
কতকত্য হইয়! থাকেন। ৬৫। যিনি স্তবর্ণসংযুক্ত গীতাপুগ্তক বিদ্বানবিপ্রকে দান করেন, 
তাহার আর পুনর্জন্ম হয় ন। ৬৬। যিনি একশত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রক্ষলোকে 
গমন করেন, তাহার পুনরাবৃন্তির সম্ভাবনা থাকে না। ৬৭। 


গীতাঁদান গ্রভাঁবে বিষুঃলোক প্রাপ্ত হইয়া তিনি সপ্তকল্প কাল পর্য্যন্ত বিষুঃর সহি আনন্দ 
ভোগ করিয়! থাকেন। ৬৮। গীতার সম্যক অর্থ প্রবণ করিয়। যিনি গীতা! পুস্তক দান 


শ্ীমষ্তগবদগীতা ৪৮১ 


সম্যক শ্রত্ব! চ গীতার্থং পুস্তকং ঘঃ প্রদাপয়েৎ। 
তশ্মৈ প্রীতঃ শ্রীতগবান দদাঁতি মানসেশ্সিতম্‌ ॥ ৬৯ * 
দেহং মাচুষমা শ্রিত্য চাঁতুর্বর্ণেষু ভারত। 

ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামম্ৃতরূপিনীম্‌ । 
হস্তাক্তযক্তাম্বং প্রাপ্তং স নরে! বিষমন্ত্রতে ॥ ৭০ 
জনঃ সংসারছূ:খার্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। 

পীত্বা গীতাম্বতং লোকে লব্ধ 1 ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১ 
গীতামাশ্রিত্য বহবে! ভূভুজে। জনকাদয়ঃ। 
নিধৃতকলাধ! লোকে গতান্তে পরমং পদম্‌ ॥ ৭২ 
গীতান্থ ন বিশেষে!ইস্তি জনেষ,চ্চাকেযু চ। 
জ্ঞানঘেব সমগ্রেষু সমা৷ ব্রহ্ষন্বরূপিণী ॥ ৭৩ 
যোইভিমানেন গর্েণ গীতানিন্দাং করোতি চ। 
সমেতি নরক ঘোঁরং যাঁবদাহৃতসঃগ্রবম্‌ ॥ ৭৪ 
অহন্কারেণ মুঢ়াজ্স! গীতার্থং নব মন্ছতে | 
কুম্তীপাঁকেষু পচ্যেত যাবৎ কর্পক্ষয়ো ভবেৎ॥ 
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শণোতি সমীপতঃ। 

স শুকরভবাং যোনিমনেক।মধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ 
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়া: পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ। 

ন তন্ত মফলং কিঞ্ৎ পঠনঞ্চ বুথ! ভবেৎ ॥ ৭৭ 





করেন তাহার প্রতি শ্রীভগবান প্রীত হইয়| তাঁঙাঁর মনের ইপ্লিত যাহা! তাহাই দান করেন ।৬৯। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট ও শৃদ্রকুলে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া ষে ব্যক্তি এই অযবতরূপিনী গীতা 
শ্রবন্ধ বা পাঠ না করে, সে হস্তস্থছত অমৃত ত্যাগ করিয়! বিষ ভক্ষণ করে। ৭০। সংসার- 
ছুঃখপীড়িত ব্যক্তি গীতা জান লাভ করিলে এবং গীতাস্বত পান করিলে ভক্তিলাভ করিয়। 
সুধী হইয়। থাকে । ৭১। জনকাদি বহু ভূপতিগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া সমন্ত পাপ 
হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ৭২। কেহ গীতোক্ত শ্লোকই উচ্চারণ 
করুন ব! কেহ গীতোক্ত জ্ঞানই লাভ করুন, তাহার মধ্যে ফলের ইতর বিশেষ নাই, কারণ 
্র্ষস্বরূপিনী গীত। সকলের নিকটই সমভাবাপর্া | ৭৩। অহঙ্কৃত হইয়] যে মুঢ়াঝঝ! গীতার 
নিন্দ। করে, সে মহাপ্রলয় পর্যন্ত ঘোর নরকে বাঁস করিয়া থাকে । ৭৪ যে মৃঢ়াত্মা অহস্কার 
বশত: গীতার্থ জানিতে চার. সে কল্পক্ষয় কাল পর্যন্ত কুস্তীপাক নরকে পচিতে থাকে । ৭৫। 
নিকটেই গীত! পাঠ হইতেছে তাহ! দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবপ না.করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম 
শৃকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬। যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহাতে কোন 
ফল হয় না, ওরূপ ব্যক্তির গীতা৷ পাঠ বৃথা! হয় | ৭৭। হ্বেব্যক্তি গীতার্থ শরণ করে নাই, 


৬১ 


৪০ 


অথচ পরমার্থ লাভে বত্তশীল হয়, উদ্মাত্তের শ্রম যেমন নিক্ষল, তাহার পরিশ্রমও সেইরূপ 
নিক্ষল হইয়া থাকে । ৭৮। গীতা শ্রবণ করিয়। ম্বর্ণ, ভোজা, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি পরমাআার 
প্রীত্যর্থ নিবেদন করিবে। ৭৯। গীতার ব্যাখ্যাকর্তীকে ভক্তিপূর্ব্বক নানাপ্রকার দ্রবা ও 


শ্রীমন্তগবদ্গীত৷ 


ষঃ শ্রত্ব। নৈৰ গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ। 

নৈৰ তশ্যাফলং লোকেঃপ্রমতন্য যথা! শ্রমঃ ॥ ৭৮ 

গীতাং শ্রত্ব৷ হিরণ্ঞ্চ ভোজ্যং পট্রাম্বরং তথ।। 

নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্বনঃ ॥ ৭৯ 

বাচকং পৃয়েন্তক্য। দ্রব্যাবস্থাছ্যপন্করৈঃ | 

অনেকৈব ছধ] প্রীত্য তৃস্তত।ং ভগবান হরিং ॥ ৮* 

সত উবাচ-- 

মাহাত্মযমেতদগীতায়াং কৃষ্প্রোক্তং পুরাতনম্‌ । 

গীতাস্তে পঠতে যস্ত তথোক্তফলভাগ. ভবেৎ ॥ ৮১ 

গীতার: পঠনং কত্বা মাহাত্যাং নৈব হঃ পঠেং। 

বৃখ। পাঠফলং ভন্য শ্রম এব উদাহতঃ ॥ ৮২ 

এতন্মাহাস্মাসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। 

অদ্ধয়! ষঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্রয়াৎ॥ ৮৩ 

শ্রত্বা গীতা মর্থযুক্তাং মাহ।ত্মাং ষঃ শণৌতি চ। 

তন্ত পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্বন্থখাবহম্‌ ॥ ০৪ 

ইতি শ্রবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমন্তগবদগীতা মাহা ত্ন্ং সমাধম্‌। 
শ্রীকষ্ণার্পণমন্ত। 


বস্থাদি উপহার প্রদান করিলে ভগবান হরিকেই সন্তষ্ট করা হয়| ৮০ । 


সত কহিলেন-_ধিনি শ্রীকষ্েক গীতার এই মাহায্্য গীতাপাঠাস্তে পাঠ করিয়া 
থাকেন তিনি যথোক্ত ফলভাগী হন ।৮১। গীতা পাঠ করিঝ! যিনি গীতার মাহাত্য পাঠ 
না করেন, তাহার গীতা পাঠের ফললাভ হয় না, তাহার পরিশ্রমই সার হয়। ৮২ এই 
মাহত্া সংযুক্ত গীতা ধিনি প!ঠ করেন, অথব! শ্রদ্ধাপূর্ববক শ্রবণ করেন, তিনি পরমা গতি 
প্রাপ্ত হইয়া থাঁকেন। ৮৩। বিনি অর্থের সহিত গীত। শ্রবণ করিয়া মাহ।তআ্যও শ্রবণ করেন, 


তাহারই স্বর্গস্থথাবহ পুণ্যফল লাভ হইয়! থাঁকে ॥ ৮৪ ॥ 


ইতি শ্রীবৈষ্বীয় তন্ত্রপারে শ্রমন্তগবদগীতামাহা আয সমাঞচ। 


ও হরি; ও | 


যোগিরজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের 
শনৎন্চিকগু জীন্বন্নী 


প্রতিভাশালী বহ্ধিমচন্দ্র লিখিয়।ছিলেন "বঙ্গভূমি অবনতাবস্থায়ও রত্ব-গ্রসবিনী”। 
প্রতিভাশ!লী কবি ও ম্ুলেখকের কথ! ছাড়িয। দিয়া কেবল ধর্মবীরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেও এ কথা! সপ্পুর্ণ সত্য বলিয়! মনে হয়। নিতান্ত দুয়বন্থার সময়েও অকলম্ক ধর্মমবীরের 
জ্যোতিঃপ্রভায় ভারতবর্ষ নিরম্তর আলোকিত। ভারতবর্ষ যখন আপাতদৃিতে সম্পূর্ণ 
ধর্মহীন, যখন এহিকতা, বিলাসিতা এবং আড়ম্বরপ্রিয়তাঁর ঘন কুজ ঝটিকাঁয় ধর্শের আকাশ 
নিবিড় তমসাচ্ছন্ন, তখনও ভারতবর্ষে শাস্তিপ্রিয়, তব্বজানী, ভগবতপ্রাণ ভক্ত ও ধোগীর অভাব 
হয় নাই। ইহা! ভারতবর্ধের মাটার গুণই বপিতে হইবে। 

ধাহাদের চরণম্পর্শে ধরণী পবিত্র হয় এইরূপ মহাচ্ভব মহাপুরুষ অনেকগুলিই গত 
শতাবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভরতাকাশে সমূজ্জল নক্ষত্রের মত ফুটিয়। উঠিয়া ভারতের 
আধ্যাত্মিক সম্পদের পরি€য় ও তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে যোগিরাজ 


৬গ্তামাচরণ লাঁহিড়ীর নামও কম প্রসিৰ নে। উনবিংশ শতাবীতে ধর্মবীর মহাপুরুষ 
কতিপন্ন লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও অনেকেই আবার অনাঁসক্তি, বৈরাগ্া ও শাস্তি- 


প্রিয়তার অন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। কাশীর পরম 
শদ্ধাপ্পদ যোগীবর ৬শ্ামাঁচরণ লাহিড়ী মহাশয় শেষেক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । 
পার্থিবতাসর্কত্ব নাস্তিকবছুল' মানবমগ্ডলীর মধ্যে কিরূপে এই অল্লভাঁষী, চাঞ্চল্যবিহীন, সত্যব্রত, 
নিত্যযোগমগ্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হইল তাহা বাস্তবিকই এক বিম্ময়ের বিষয় 
বলিয়া, মনে হয়। 

এই ষোগীশ্বর পুরুষের কপাতেই আমর! গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখার বর্তমান সংস্বরণ 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অর্থ শতাবীরও কয়েক বৎসর পূর্বে এই গীত! মুদ্ত্রিতাকারে 
প্রথম গ্রারিত হয়। তখনও ইহা সীমাবদ্ধ কতিপয় সাধকমণ্ডুলীর মধ্যেই প্রচারিত ছিল। 
এখন সে সংস্করণখানি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আবার তাহাকে তত্বাম্বেবীগণের দৃষ্টিগোটর 
করাই বর্তমান সংস্করণের প্রধান লক্ষা ও উদ্দেস্ত। বে মহ্থাপুরুষের কৃপায় এই আধ্যাছ্মিক 
সম্পদ আমরা লাভ করিয়াছি তাহার সহিত পাঠকবর্গের পরিচয় বর়াইয়। দেওয়। আমাদের 
কর্তবা, তাই তাহার সংক্ষি জীবনগাথা শ্রদ্ধানু পাঠকবর্গের কৌতুঙল নিবৃতির জন্গ 
এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। 

যোগিবয়ের জন্ম সময় বা! খবর ঠিক জানিতে পারি মাই। তাহার যে কয়েবখানি 
সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জন্ম প্রন, মাস ও তারিখ থাকিলেও সেগুলির 
উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলাম না । কারণ তাহার বহুধ! বিক্ষিপ্ত লেখার মধ্যে 


€ ৪৮৪ ) 


একস্থানে স্টীহার নিজ হম্তের লিখিত খাতার মধ্যে দেখিতে পাইলাম- 92:01) 0266 
6১:৪০] 100 1577013% সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কিছুই আমার মন্তবা দিতে পারিব না। 
যোগিবরের পৌত্রতয় (শ্রীমান অভগ্লাচরণ লাহিড়ী ও শ্রীমান আনন্দমোহন লাহিড়ী) উভয়েই 
তীহার জন্ম সময় শকাব! ১৭৫০, সন ১২৩৫, ১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার অপর পক্ষীয় সপ্তমী 
তিথি বলিয়া (ইং ১৮২৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর ) নির্ণয় করিয়াছেন । এ বিষয়ে তীহাদের সহিত 
আমি একমত ন! হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি মহাপুরুষের জীবনী 
লিখিতে বসি নাই, সুতরাং এস্থলে যুক্তি তর্ক দেখাইয়া জন্মসময় নির্ণয়ের সঙ্গতি 
অসঙ্গতি আমি দেখাইতে চাহি না» এবং তাহার কোন প্রয়োজনও নাই, শুধু গীতাপাঠকদের 
সহিত তীহার সামান্ত পরিচয় করিয়া! দেওয়াই আমার উদ্দেশ্ট । তাহাতে জন্ম সময়ের ২৪ 
বৎসর পার্থক্যে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে বলি! মনে হয় ন!। 


প্রাচীন কাল হইতেই বিদ্যা ও ধর্মের দিক দিয়। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নবদ্ীপের বিশেষ 
খযাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে৷ নদীয়! জেলা বঙ্গদেশের বহু প্রাচীন ও অধুনাতন অনেক শ্রেষ্ঠ 
পুরুষদিগের জন্মভূমি । বহু মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়! এই ভূমিকে অলম্কত করিয়াছেন। 
যোগীবর শ্তামাচরণও এই নদীয়া জেলার অন্তর্গত নুপ্রসিদ্ধ গোয়াড়ী কষ্ণনগরের সংলগ্ন ও 
সন্নিহিত জলঙ্গী বা! খড়িয়৷ নদীর তীরবর্তী ঘুরণী নামক গ্রামে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। তীহার পিতাঁমহ শিবচরণ সরকার এবং পিতা গৌরমোহন সরকার ধনে, প্রতিষ্ঠায় 
তৎকালীন ঘুরণীর প্রসিদ্ধ লোক বলিয়! গণ্য ছিলেন ; গৌরমোহনের ছিতীয়৷ পত্রী মুক্তকেশী 
দেবীই শ্যামাঁচরণ লাহিড়ী (সরকার ) মহাশয়ের গর্ভধারিনী ছিলেন। ধরম্মকর্দে পুজাচ্চনাঁয় 
এবং দানাদিতে এই বংশীয় লোকদ্দিগের দেশে বিশ্ষে প্রতিষ্ঠা ছিল। খড়ে নদীর প্রবল 
বন্ঠাবেগে প্রাচীন সরকার বংশের বসতবাটা, শিবমন্দির প্রভৃতি ভূমিসাৎ হইয়! নদীগর্ভে অদৃশ্য 
হইয়! গিয়াছে, এখনও ধ্বংস বশেষের চিহম্বরূপ ইষ্টকার্দি ইতন্ততঃ নদীতটে বিক্ষিপ্তভাঁবে 
পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়! যায়৷ 


শ্ট/'মাচরণের পঞ্চবর্কাল এই ঘুরণী গ্রামেই অঠিবাহিত হয়। শুনা যায় 
তখনও নাকি তিনি শিশুস্রলভ চাপল্য পরিত্যাগ 
করিয়া একাস্তে একাকী পল্মালন করিয়া বসিয়া 
থাকিতেন। জল্মাস্তরীয় সংস্কার তাহার জীবনকে যে দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া 
যাইবে তাহার সচন। তাহার শিশুঞীবনেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। শ্ামাচরণের পিতা ও 
পিতামহ মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে কাশধামে গিয়া কিছু দিন ধরিয়। তথায় বসবাস করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে গৌরমোঁহুন ভাগ্যবিপধ্যয় হেতু সাংসারিক, প্রয্বোন বশতঃ ঘুরনীর 
বসবাস উঠাইন্স দিক্লা একেবারে কাঁশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিবার জঙ্ত পরিবারবর্গ ও 
শিশু স্কা।মাঁচরণকে লইয়! কাশী যাত্রা করিলেন । কাশীর মদনপুর1 মহল্লায় সিমন চৌছাট্টার 
নিকট একটী বাড়ী ক্রেয় করিয়৷ তথায় সকলে বাস করিতে লাগিলেন। কাশী বহুদিন হইতেই 
প্রবানী বাঙ্জালীদিগের একটী আশ্রয় স্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ইংরানরাঞগ্যের 


শৈশব 


(৪৮৫ ) 


গ্রথমবধিই বহু বাঙ্গালী এই পুণাক্ষেত্রে গিয়া বাদ করিতেন। এখন উহ্‌! বহু বাঙ্গালীর 
প্রবাস গৃহরূপে পরিণত হইয়াছে! যদিও দেড়শত বৎসর পূর্বে বহু বাঙ্গালীর তথা স্থায়ীভাবে 
বাস ছিল ন! কিন্ত তৎকালীন যে কয় ঘর বাঙ্গ।লী বাঙ্গালা দেণ হইতে উঠিয়! গিয়। কাশীতেই 
স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করিরাঁছিলেন, শ্যামাচরণের শিত| তাহাদের অন্ততম। ঠশখবেই 
হ্টামাচরপের মাতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু তাহা কাশীতে হইয়াছিল কি ন! তাহা জানা 
যায় না। 
শ্টামীচরণের ৈশবেই তাহাদের সমন্ত টপত্রিক ভূসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যার়। তাহার পিতা 
সহ গৌরমোহুন কালের গতি চিন্তা করিম্না তাহাকে ইংরাজী 
শিক্ষা দিবারই ব্যবস্থা করিয়ানছছলেন। যদিও গৌরমোহন 
সে কালের নিষ্ঠাবান ব্রাক্ষপদিগের স্তায় সংস্কৃত আরবী ফাঁশী ও মাতৃভাষায় সুপরিচিত ছিলেন, 
তথাপি তিনি পুত্রকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা! দিবার জন্য প্রপিঙ্ছ রাজ! জয়নারায়ণ ঘে|যালের 
স্থাপিত একটা ইংরাজি স্কুলে ভন্তি করিয়! দেন, পরে তিনি সম্ভবতঃ গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের 
অন্তর্গত ইংরাঞ্জি স্কুলে প্রবেশ করেন। তিনি কত দিন ধরিয়া ও কোন পর্য্স্ত ইংরাজি 
বিদ্যা অধিকার করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাঁদ জানা যায় না। তবে তিনি ষে উচ্চ 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাঁওয়া যায়। তাহার জীবনে তিনি বহু 
ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা তাহার সুশিক্ষা লাভেরই পরিচায়ক। 
ইংরাজি, হিন্দী, উর্দ, ব্যতীত তিনি নাগভট্ট নামক তংকালীন একগন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের 
নিকট মংস্কতভাষ! শাস্গ্রস্থ কিছু কিছু অধ্যছ্নন করিয়। থাকিবেন। 


কাশী:ত সে কলে যে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী কাশীবাঁস কধিবার জন্ত দেশত্যাগ করিয়া 
করাল আসিয়াছেন তন্মধ্যে পণ্ডিত দেবনারাঁক্ণ বাচস্পতির নাম 
প্রসিদ্ধ। তিনি বড় নিষ্ঠাবান ও কঙ্গা ব্রাহ্ষণ ছিলেন, 

কাশীর পণ্ডিত মহণেও তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই বাচম্পতি মহাশয়ের অষ্টম কিন্বা 
নবম বর্ষীয়। কন্তা শ্রীমতী কাশীমণি দেদীর সহিত তাহার বিবহ হয়। শ্রীমান অভয় লিখিয়া- 
ছেন “কাশীমণি চিরজীবন শান্ত ও সুশীল! ছিলেন এবং স্বামীর পারিবারিক অশাস্তি ও 
অর্থকষ্টের দিনে তিনি পরম ধৈর্য; সহকারে সকল দিক সামলাইয়! চলিয়ছিলেন। তিনি 
নুগৃহিণী ছিলেন, তাহার স্ুবিবেচনা ও ব্যবস্থার গুণে পতির সামান্ত উপার্জন হুইতে বাড়ী ঘর 
সম্পত্তি কর! লস্তৰ হইয়াছিল । আমরা তীহার বৃনধবয়নেও কখন অলসভাবে সময় কাটাইতে 
দেখি নাই। * * * প্রাতঃকালে সর্বপ্রথম আগত ভিক্ষুককে তিনি স্বহস্তে ভিক্ষা দিতেন, 
পরে বাড়ীর অন্তান্ত লোকের! অন্ত ভিক্ষুকদের ভিক্ষা দিতেন। তাহার বিশ্বাম ছিল যে 
লক্ষমীছাঁড়ার ঘরে ভিথারী প্রবেশ করে না, তাই কোনও দিন ভিখারী আঁপিতে বিলম্ব হইলে 
তাহার দুশ্চিন্তার সীম! থাকিত না। এই পুণ্যবতী নারী সুদীর্ঘ জীবন ধর্দপথে ও স্বামীর 
প্রদর্শিত যোগ পথে সাধন করিয়া প্রান্ন ৯৪1৯৫ বৎসর বয়সে ১৩৩৭ সাল ১১ই ৫চত্র সজনে 
কাঁশীলাভ করেন। আয়ের হ্বল্পতা হেতু গৃহকার্ধ্য সমন্তই তিনি স্বহস্তে কর়িতেন। প্রতিদিন 


(8৮৬ ) 


তাহাদের গৃহে অনেক অতিথি ও আগন্তক আপিয়৷ ভোজন করিতেন, তিনি দ্বহত্তে রন্ধন 
করিয়া সকলকে তৃত্তিপুর্ব্বক ' ভোজন করাইতেন | এজন্য তিনি দিবসে বড় বেশী সময় 
পাইতেন ন', এই জন্ত রাত্রিতে মকলকে ভে।জন করাইয়া র।ত্রি ১*টার পর হইতে ৩৪ ঘণ্ট। 
কাল প্রত্যহ সাধনায় মনোনিবেশ করিতেন ।* 

শ্রীমান আনন্দমোহন যোগিরাক্গের জীবনীতে লিখিয়াছেন "আম্মানিক ত্রয়োবিংশ 
বয়ঃক্রম কাঁলে তিনি গাজিপুরে সরকারি চাকরী আস্ত 
করেন। মির্জাপুর, বকৃলর, কটুয়া, গোরখপুর, দানাপুর, 
রাণীক্ষেত, কাশী প্রভৃত্তি স্থানে তিনি যথাক্রমে বদলি হইর়া চাকরি করিয়াছিলেন। সরকারি 
পূর্তবিভাগে (10110 অ01]5 06982002170 0011101 50817660078  ভি/০155 ) এ 
তিনি কাজ করিতেন । সৈন্য সামন্তদের রসদ দেওয়া এবং রাস্তাঘাট তৈয়ার কর। তখন ইংর।জ- 
দের এই সামরিক বিভাগের একটা প্রধান কার্ধ্য ছিল। এইজন্ড তখন রাজকীয় পূর্তকর্শ বিশারদ 
(7২0581 [:0£10661) নিযুক্ত হইয়াছিল । এই বিভাগের অফিসে দানাপুরে তিনি দ্বিতীয় 
ক্লার্কের কাজ করিবার জন্ত বদলি হইয়াছিলেন। এ অকিনমের নাম আজকাল 7.0. 2. 
$৬. 078০৪ হইয়াছে (10600 15 101:20001 0£1/111091:5 ৬৬/০155 09509) হইয়।ছে। 
তিনি শেষ জীবনে তখনকার ব্যারাক মাই্ট।র (আজকাল উহাকে 5. 1). 0. বলে) 
হইয়াঁছিলেন।” 

যখন গাজীপুরে তিনি কন্ম করিতেন, তখন তাহার বেতন খুব সামান্ই ছিল। তখন 
তিনি সেনাবিভাগের অফিসার সাহ্বদিগকে হিন্দী ও উদ, ভাষা শ্িখাইতেন, তাহাতে 
তাহার কিছু আয় হইত, ঠাহাতেই তিনি আপনার ও কাশীর ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ১৮৫২ 
খৃষ্টা্ধে উল্ত 'আফিস কাঁশীতে স্থানান্তরিত হওয়াম্ন তিনি কাশী বদলী হইয়া আমিলেন। এ 
বৎসর ৩১শে মে তাহার পিতৃদ্দেব কাশীলাভ করেন । ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দে তাহাদের গৃহবিব।দ আরম্ভ হইল, অত্যন্ত অশাস্তির 
জন্য তিনি তথায় থাকিতে না পারিয়। সিমন গৌহাট্রায় ঘরভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করতে 
লাগিলেন । ১৮৬৩ খৃঃ তাহার গ্যেষ্ঠপুত্র ৬তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। ১৮৬৪ 
খুষ্টাব্ষে তিনি গরুড়েশ্বরে বলতবাটা খরিদ করিয়! বাস করিতে লাগিলেন ; কর্ম হইতে অবসর 
লইয়াও এই গৃছ্েই তিনি বাস করিতেন এবং এই গুহেই তাহার মর্তযলীলার অবসান হয়। 
১৮৬৫ খুঈাবে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ৬হুকড়ি লাহিড়ী মহাশয় এই গৃহেই জন্ম গ্রহণ করেন। এবং 
লাহিতী মহাশয়ের ভাগ্যবতী পত্বী ও লোষ্ঠ পুত্রের এই গৃহেই দেহাবসাঁন হইয়াছে। 


বাহিক লোকহিতকর কার্যেও তাহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুল 
প্রতিষ্ঠার তিনি অন্তম উদ্যোগী ছিলেন। অবশ্য অনেক গণ্যমান্ত বাক্তিও যথা সবজজ 
র(মক।লী চৌধুরী মহাশয়, মাননীয় গিরিশচন্দ্র দে, কাশীনাথ বিশ্বীস প্রভৃতিও এই কার্ষেয 
তাহার সহায়ক ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সমস্ত দিন চাকরী করিয়া ও গৃহশিক্ষকতার কার্য 
সম্পন্ন করিয়া এবং গৃহের বিবিধ কর্মাদি করিয়া ক্লান্তদেহে আবার তিনি এই জনহিতকর 


কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 


পিতৃবিযোগ ১৮৫২ শ্রীঃ ৩১শে মে 


€ ৪৮৭ ) 


কাধ্যের জন্ত বিপুল পরিশ্রম করিতেন। ইহাতেই বুঝ! যায় তিনি কিরূপ উদ্ভমশীল ও উদ্োগী 
পুরুষ ছিলেন। এত পরিশ্রমের পরও কর্মরূস্ত শরীরে আবার* যে তিনি এই জনহিতকর 
কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন ইহাঁতে তাহার চরিত্রের দুঢ়তাই প্রমাণ করে। এবং 
এইরূপ দৃঢ়চিত্ততাঁর জঙ্কই ভবিষ্যৎ জীবনে যোগাভ্যাসের বিপুল পরিশ্রধ তীহাকে 
ক্লান্ত করিতে পারে নাই। এবং তিনি যে সাধনায় সিথিলাভ করিয়াছিলেন, মনের এই 
দঢত। এবং পরিশ্রমের অনলস অক্নাস্তিই যে তাহার অন্ততম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। “নায়মাত্ম। বলহীনেন লভ্যঃ |” _বীধ্যবান পুরুষেরাই আত্মুজ্ঞান লাভ করিতে পারে 
ইহার প্রত্যক্ষ এমাণ তাহার জীবনে রহিয়াছে। 


 গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সর্ব প্রধান আশ্চর্য ঘটনা । এইবার 
সেই কথাই বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও কয়েকটা 
কথ! আলোচনা করা আবশ্যক । তাহার দীক্ষা! সম্বন্ধে 
আমি আমাদের একজন বিশিষ্ট গুরুভ্র/তার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম এখানে তাহাই উল্লেখ 
করিব। এই ভদ্রলে/কের কথ! বিশ্বাস করিবার ষথেই্ কারণ আছে। কারণ তিনি সর্্দ! 
তাহার নিকটে থ|কিতেন, তাঁহ।র গুহেই ভোজনাদ্দি করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাহার নিকট 
যে সব পত্রার্দি আসিত তাহার আদেশ মত তিনি সেই সকল পত্র উত্তর দিতেন। 
আমাদের এই গুরুভাইটার নাম অমর বাবু, ইনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ও সরল প্ররুতির লোক 
ছিলেন, নিজের জীবনের অনেক ঘটন। অকপটে সকলের নিকট বলিবার তাঁহার যথেষ্ট সৎ 
সাহস ছিল। পরে তাহার অমর নাথ ব্রদ্ষচারী নাম হইয়াছিল। তিনি “অমিয়” নামক 
একখানি নুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সাধকের ও সাধন সংক্কাম্ত'অনের জাতব্য 
বিষয়ের কথা এবং হিমালয় প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা ছিল। 


লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ এই সময় হিমালয়স্থ নৈনিতালের নিকটবর্তী রাণীক্ষেত নামক স্থানে 
যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়! উক্ত প্রদেশে যাত্রা করিলেন । এই সময় সম্ভবতঃ তিনি দানাপুরের 
চ২০5৪] ,0£15621106 ০2০6এ ক্লার্কের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তখন বোধ হয় অক্টোবর 
কিম্বা নভেম্বর মাস। নিষ্ন স্থান হইতে পচশত মাইল দূরে সুদূর হিমালয়ের পর্বতমালার 
ভিতর দিয়! তাহাকে গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে। তখনও রেলপথ হয় নাই, সুতরাং সেই 
সুদূর পথ তাহাকে অন্তরূপ যানবাহনাদির সাহাধ্যে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার ভীবনে 
যে স্ুমহদ্‌ ঘটন! ঘটিবে এবং জীবনযাত্রার ষে আমূল পরিবর্তন আসিবে তাহার আভাস মাত্রও 
তখন তিনি অবগত নহেন। তখন তিনি যেন চাকরীর দায়েই স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের 
মায়। কাটাইয়া বন্ধুবান্ধবহীন শীতবহুল ভারতের উত্তর দিকস্থ হিমালয়ের প্রাস্তদেশে অগ্রসর 
হইতে লাঁগিলেন। শ্রীমান আনন্দমোহন যোগিরাজের যে ভীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
১৮" ১ খৃষ্টাব্দে তীহার রাঁীক্ষেত পৌছিবার উল্লেখ আছে, তাহ! হইলে তখন তাহার বয়ক্রম 
৩৩ বংসর হয়। শ্রীমান অভয়াটরণ যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৬৮ 
খুষ্টাবে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রাণীক্ষেতে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন এইরূপ উল্লেখ আছে, 


গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ 
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এই হিসাবে তখন তাহার বয়স প্রায় ৪* হইয়াছিল। এই ছুইটা বিবরণের মধ্যে কোনটী ঠিক 
তাহ! আমি বলিতে পারিব না৷ কারণ বন্ষচারী মহাশয়ের নিকট যাহ! শুনিয়াছিলাম তাহাতে 
সময়ের কথা তিনি কিছু বলিয়াছিলেন কিনা তাহা! আমার মনে নাই। 

এই সময় নৈনিতাল ব1 রাণীক্ষেত কোনটাই বর্তমান কালের মত উন্নত নগর রূপে পরিণত 
হয় নাই। রাণীক্ষেত তখনও বুক্ষ গুল্মচ্ছাঁদিত অরণ মাত্রই ছিল; তখনও রাণীক্ষেত ও 
তাহার চতুষ্পার্থে ১৫।২০ মাইল পর্যন্ত স্থানে বর্তম।ন যুগের কেন সমৃদ্ধি পরিলঙ্গিত হইত না। 
লোকের তেমন ভীড় বনতি তো দূরের কথা, শেল উপত্যকায় ইতন্ততঃ বিক্ষিণ্ত কতিপন্ন ভীণ 
ক্ষুদ্র বসত গৃহই তখন মনুম্তবাঁসের চিহ্‌ প্রকট করিত মাত্র, এবং আরও গোপনে দুই চারিটা 
ক্ষুদ্র কুটীয়া ও পর্বতগুহাগুলি সাধুদের নির্জন বাসের উপঘুক্ত আশ্রয় ছিল মাত্র। আল 
আর সে দিন নাই, এখন সহরের সমস্ত সমৃদ্ধি আসবাব আয়োজন রাণীক্ষেত্ের সর্বত্র 
পরিদৃষ্ট হইবে। ইংরাজ সরকরের সেনানিবাস এবং অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের 
নুরম্য হম্ম্য.ও বিপণীশ!লায় সহরের বক্ষ পরিশেভিত রহিয়াছে । এখন আর সে স্থানে 
একটা সাধুরও বাঁদ নাই, তপন্তার বিশ্ব হইবার আশঙ্কায় বহুদিন পূর্বে সে স্থান ছাড়িয়া 
তাহারা চলিয়। গিয়াছেন। সাধুদের পদসংযুক্ত পবিত্র ধূলিরাঁশি আর সেই সকল উপত্যকাঁকে 
পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত করে না। 


এখ।নে একটী সেনানিবাস স্থাপিত হইবে তাই সরকারি এঞ্জিনিয়।রিং বিভ!গের বর্ধচারিগণ 
স্থানটীকে সেনাদিগের বাসোঁপষোগী করিবার জন্ঠ জঙ্গল কাটাইয়া জমিটাকে সমতল করিবাঁর 
উদ্বেগ করিতেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয্ন এই কাছ্ছের ভ্রগ্ঠই এখনে আসিয়াছিলেন। কাজ 
খুব বেশী ছিল না, এই সকল কার্যের পরিদর্শন ও ২1৪ খান! চিঠি লেখাই তাহার কারধ্যের 
অঙ্গ ছিল, স্ুতর।ং স্বপ্ন বান্ধবহীন একাকী এই নির্জন প্রদেশে তাহার সম যেন আর কটিতে 
চাহিত না। এই সমঞ্স তাহ।র মাথায় এক খেয়।ল আসিল। তিন নিকটস্থ এক পাহাত়ীয়। 
চাঁপরাশিকে প্রিজ্ঞ/প। করিলেন - “এখানে কোন সাধু মহাত্মা! আছেন 1” চাপরাশি আগ্রহের 
সহিত উত্তর করিল-_“শাছেন টবকি*”। লাহিড়ী মহাশয় আবার গ্রশ্ন করিলেন “আমাকে 
দেখাইতে পার ?* চাপরাশী বলিল “পারি বৈকি, আমাদের গ্রাম যে পাহাড়ের গায়ে, তাঁহারই 
উচ্চ শিখরে সাধুব1! আছেন, তাহার। আম।দের বড় উপকার করেন, আমাদের রোগের ওষধ, 
এবং ক্ষ্ধ!র অন্ন প্রয়োজন হইলে তাহাদি:গর নিকট হইতেই পাইয়। থাকি” ইত্যার্দি। এইবার 
শ্ত/মাচরণ তাহাকে ধরিয়া বসিলেন “আমাকে সাধু দেখাইতে হইবে।” একট। দিন নির্দিষ্ট 
হইল, অফিসের কাজ কর্ম সারিয়া! যথেষ্ট বেল! থাকিতে থাকিতেই তাঁহ।র! পার্বত্য পথ 
অতিক্রম করিতে লাগিলেন, পরে তীহারা একটী অনতিউচ্চ পাহাড়ের নিকটবস্তা হইলেই 
চাপরাশি তাহাকে “এই পাহাড়ের শিখর দেশে সাধুর! থাকেন” বলিয়া! পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ 
বন্ধুর পথ ধরিয়া তাহার সঙ্গী চাঁপরাশী অদৃশ্য হইয়! গেল। পাহাড়ের গার দিয়া যে পথ 
শিখর দেশে পৌছিয়াছে, এখন একাকী সেই পথ ধরিয়। শ্ঠ।মা5রণ চলিতে লাগিলেন। পথে 
যাইতে যাইতে শ্রান্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং কেনই ব1 সাধুদর্শনে যাইতেছেন, দেখিয়। 
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কি ফল হইবে, এ সব কথা ও ক্ষণে ক্ষণে তীহার মনে উদয় হইতেছিল, তথাপি নেশার ঝেঁণকে 
পড়ি! যেমন লোকে একট] অগম্য স্থানে পৌছিবা চেষ্টা করে, সেইরূপ একটা নেশ! 
শ্ামণচরণকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাঁহ।র প্রবল অনিচ্ছা! সত্বেও তীহাকে সেই গিরির 
শিখর দেশে উপনীত হুইতে হইল। এখন সেই সব গিরি স্থান বেশ পরিফার পরিচ্ছ্র 
হইয়াছে, সেখানে তেমন বৃক্ষ লতাদি আজকাল আর নাই, কিন্তু তখন সেরূপ ছিল ন!। 
যদিও পাঁহ।ড়টী তেমন উচ্চ নহে কিন্তু তাঁহার পথ তখন সেরূপ স্ুগম্য ছিল না। তিনি 
সেখানে পৌছিলেন বটে কিন্তু শরীর মন উভয়ই বড় ক্লান্ত। মনে ইহাঁও চিন্তা করিতেছিলেন 
“এখনই রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে গিরি ও পথ সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়। যাইবে, পথ চিনিয়! তাবুতে 
ফিরিব কিবূপে ?” যাহা হউক তথার একজন সাঁধুপুরুষকে তিনি দেখিতে পাইলেন, যেন সাঁধুটি 
তাহার ভন্তই অপেক্ষা করিতেছেন । আসিয়া কাজ ষে তিনি ভাল করেন নাই এই চিস্তাতেই 
তখন তিনি মগ্ন, সুতরাং সাধুকে দেখিয়া তিনি বিশেষ কোন সম্ভাষণ করিলেন না। সাধু কিন্ত 
বড় প্রসন্নচিত্ত, তাঁহাকে দেখিয়া স্ব মহ হাঁপিত্েছেন। একটু পরে সাধু তাঁহাকে জলপান 
করাইলেন, তখন তিনি একটু সুস্থ হইয়া সাধুর দিকে তাকাইয়। তাহাকে সামান্তরূপ 
অভিবাদন করিলেন এবং কিরপে বাঁসায় ফির! যায় তাহাই তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
যুবক সাধু তাহার দিকে বিশ্মিতভ।বে তাকাইয়! বলিলেন_-“আপনি এখানকার 
সাঁধু মহারাজকে দর্শন করিবেন ন।?” শ্তামাঁচরণ উত্তর করিলেন “এই তো আপনাকে 
দেখিলাম, এই হুইল, এখন নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে ।* সাধু বলিলেন “গাঁও কি 
হয়, আপনি সাধু দেখিতে আসিয়াছেন, তাহাকে না দেখিয়া কিরূপে প্রত্যানর্তন করিবেন? 
তাহার বাহিরে আসিবাঁর সময় প্রায় হইয়াছে।” দেখিতে দোখতে পর্বতের চতুর্দিক 
ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে চঙ্গিল। ছুইচাঁরিটী নক্ষত্র ক্রমে ক্রমে ফুটির| উঠিতে 
লাগিল। শ্ঠামাচরণ কি করিবেন, কি যেন নেশার ঘোরে হতচেতন হইয়া সেখানে 
তিনি সাধুর আগমনের প্রতীক্ষা দেখিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে সত্য সত্যই 
'সমুজ্জ্বলচক্ষু, হাশ্তবদন, শ্্ট বলিষ্ঠ একটী প্রৌঢবয়স্ক সাধুকে তিনি দেখিতে পাইলেন। 
সসম্রমে তিনি গাত্রোখাঁন করিয়। সাধুকে অভিবাদন করিলেন। সাধু হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন-_-“শ্)।মাচরণ তুমি এসেছ? ভাল আছ তো? তিনি সাধুর কথার 
উত্তর দিবেন কি, সাধুর কথাগুলি তাঁহার মনে ত*ন এক বিষম চিন্তা ও উদ্বেগের স্যরি কর্সিল। 
ভাবিতে লাগিলেন সাধু তাহার নাম জানিলেন কিরূপে? এ দেশে কেহই তে! তাহার 
নাম জানে না। ডাকে ছুই এক খান! তাহার নামযুক্ত পত্র আসে বটে, কিন্ত তাহা সাঁধুর 
জানিবার সম্ভাবনা! কোখায় ? তবে কি ইহার! ঠক্‌ না দম্যু? তবে কি কোন ভগ প্রতারকের 
হাতে আসিয়া পড়িলেন? এই সকল চিন্তায় যখন তাঁহার মন সচঞ্চল তখন তিনি সাধুর 
মুখে তাহার পিতারও নাম শুনিয়া বিস্ময়ে আরও অভিভূত হুইয়! পড়িলেন। কিন্তু তখনও 
তাহার চিত্ত এই অপরিচিত ব্যক্তিকে সাধু বলিল স্বীকার করিতে অসম্মত, বরং ক্রমাগত 


বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়। ফেলিতেছিল। 
৬২ 
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তখন সাধু বলিলেন--“স্ক। মাঁচরণ, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, আমাকে একেবারে 
তৃলিরা খিযাছ ?” স্তামাচ্রণ বলিলেন”্-“না, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, কখনও আপন।কে 
দেখিয়াছি বলিয়া! তে। মনে হয় না”। তখন সাধু ধীরে ধীরে তাহাকে স্পর্শ করিলেন । 
তাহার স্পর্শ পাইবামাত্র সমগ্র শরীরে একট! তড়িত প্রবাহ ছুটিয়। গেল, যেন অতীত জদ্মের 
সব কথ তাহার মনে পড়িয়। গেল। তিনি আনন্দে অধীর হুইয়! সাধুর পা জড়াইয়! ধরলেন, 
আনন্দের উচ্ছ।সে যেন তাহার গাত্র মন নৃত্য করিয়া উঠিল । বহুদিনের পরে আবাঁর তিনি 
তাহায় প্রেমময় গুরুর দর্শন পাইলেন। ঠিক সেই দিনেই কি না মনে নাই, কিন্ত তাহ'র 
দক্ষ! ইইয়া গেল। এই দীক্ষা তো অনেকেরই হয়, কিন্তু তাহার দীক্ষার একট! বৈশিষ্ট্য ছিল। 
আজ গুধু তিনি দীঙ্গিত হইলেন না, তাহার সহিত তাহ।র ভাবী শিশ্যদেরও অনৃষ্ট সু প্র 
হুইল । জগতের বহুলেক যে সাধনার পথ পাইবে, অতীত কালের কত সাধক সাধনপথ 
পাইবার জন্ত আবার ষে তীহাকেই বেষ্টন করিয়া! দীড়াইবে, আবার ভারতের গৃহে 
গুছে গীত! পঠিত হইবে, গীতাজ্ঞান প্রচারিত হইবে, ষোগাভ্যাসের সুদুর্লভ খধিসেবিত 
প্রাচীন পন্থা আবার জনসমাজে সহজলভ্য হয়! প্রচারিত হইবে-_-এই সমস্ত ভাবী কর্মের 
সূচনা তাহার দীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট । তাই তাহার দীক্ষার দিন একটি গণনীয় দিন, 
অনেকের ভাগ্য তাহার দীক্ষার সহিত জণ্ডত, আজ তীহার দীক্ষার সহিত জগতে সাধন 
সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়! গেল। 
এই মগ্ন শ্ঠামাচরণ গুরূপদিষ্ট পথে তীব্র সাধনার মনোনিবেশ করিলেন। 
স্বল্প দিনের মপ্যেই তিনি বহুদূর অগ্রসর হইলেন, অনেক 
দুর্বোধ্য অজ্ঞাত বিদয় সহজেই তাহার বোধগম্য হইতে 
লাগিল। তিনি এখন সাধনায় ও গুরুপ্রেমে বিভোর 
আর সেস্থান ছাঁড়িয়! তাহার যাইতে মন সরে না, কি যেন এক অজ্ঞাত অনাম্বাপদত বস্তর 
স্বাদ পাইলেন, তাহার মনঃ প্রাণ সেই বস্ততত্বে ডূবিয়! রিল, আর সে মন যেন উঠিতে 
চাহে না। অত্যন্ত অনিচ্ছায় অফিসে যাইন্তে হয় তাই যাইলেন, কিন্তু প্রত্যহই. 
তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া' আবার গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইতেন। অতি অন্ন কয়েক 
দিনেই তিনি সাপনার নেশায় আত্মবিশ্বত হইতে লাগিলেন এবং এক অভিনব অজ্ঞাঙপূর্ব 
অবস্থায় তিনি বিভোর হইয়। পড়িলেন। একদিন উহার গুরু ( ইহাকে আমর! বাবাজী বলিয়া 
জানি) জানাইলেন শীপ্রই তাহাকে এস্থান ত্যাগ করিয়। যাইতে হইবে, যে কৌশলে 
তাহাকে এখানে আন! হুইয়াছিল তাহা তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। এখানে 
অপর একটি ক্লার্কের আসিবার কথ! হইয়াছিল, বাবাজীর ইচ্ছ'শক্তির প্রভাবে সেই অপর 
বঠক্ির স্থানে তাহাকেই বর্তৃপক্ষীয়ের| প ঠইবার ব্যবস্থা! করিলেন । এখন ষে কাধ্য সাধনার 
জন্ত তাহার এখানে আস।--তাহা হইয়া গেল, এইবার তাহার ফিরিয়া য ইবার সময় উপস্থিত, 
কিন্ত শ্রীগুরুচরণ ছাড়ি ত।হার যে যাইতে মন উঠে না_গুরু বুঝ/ইয়া বগিলেন “তোমাকে 
অনেক কান্গ করিতে হইবে; দেশে না ফিরিলে চলিবে না, অনেক লোক তোমার অপেক্ষায় 


সাধন। 


( ৪৯১ ) 


বসিয়া আছে।” অগত্যা ব্যথিত অস্তঃকরণে তিনি যাইন্ে স্বীকৃত হটলেন। গুরু বলিলেন-_ 
"তোমার ভয় নাই, চিন্তা করিও না, মধ্যে মধ্যে আমার দেখ! তে! পাইবে, এবং তুমি বখনই 
দেখিতে চা্িবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে ।” 


এই সময় অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অনেক অস্ভুত দৃষ্টের দর্শন, অনেক 
অসাধারণ সিদ্ধ সাধকদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ইত্যাদি বহু ঘটন] ঘটিয়াছিল, তাহ! লিখিয়। 
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাঁছি না। শ্রীমান অভয় লিখিয়াছেন--“১৮*৯ খ্বঃ ১৫ই 
জাঙুয়ারী তথ! হইতে যাত্রা! করিয়! মিরজাপুর অফিসের কাজে ষোগদান করেন এবং ১লা 
জুন তারিখে পুনরায় কাশীম্থ অফিপে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খুঃ আবার বদলী হইয়া দানাপুরে 
গেলেন ।” ্‌ 


আমরা শুনিয়ছিলাঁম দীক্ষার পরেই কয়েকঙ্জন লোককে দেখাইয়! বাবাজী বলিলেন__ 
“ইহাখিগকে তোমাকে দীক্ষ। দতে হইবে, তোমার জন্য 
ইহাদিগকে বছদিন ধরিয়! আটকাইয়া রাখিয়াছি।” ঠাকুর 
হাসিয়! বলিলেন, “আমার জন্য কেন আটকাইয়! রাখিয়াছেন, আপনি ঘখন রহিয়াছেন আমার 
নিকট দীক্ষ। লইবে কেন?” বাবাঞ্ী হাসিয়া বলিলেন “উহাদের সহিত আমার দেন! পাঁওনার 
সম্বন্ধ নাই, তোমার সহিতই আছে, তোম।কেই দীক্ষা দিতে হুইবে*। বোধ হয় তাহাদের 
দীক্ষ। হইয়া! গেল। তাঁহার পর যাইবার প্রাক্কালে তিনি নিজ গুরুর নিকট প্রার্থন৷ জানাইলেন 
এই সাধন! জাতিধশ্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট যেন প্রচার করিতে পারেন! 
বাবাজী তাহাতে প্রথমে কিছুতেই সন্ত হন নাই শুনিয়াছিলাঁম ; পরে তাহার নির্বন্ধ!তিশয়ে 
অগত্যা সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু কতকগুলি নিয়ম বীধিয়া দ্রিলেন। সেই নিক্নমা্ছসারে 
শ্যাম/চরণ সকলকে যোগদীক্ষায় দীক্ষিত করিতেন, সমগ্র জীবনে কখনও তাহার অন্তথ| করেন 
নাই। এই সময় হইতেই তিনি লোক সকলকে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম 
দীক্ষা দান কোথায় আঁরস্ত হইল তাহা! আমরা জানিতে পারি নাই, তবে কাশীতে একজন 
মালীকেই প্রথম দীক্ষ! দেন (পাহাড়ের সন্ন্যাসীগুলির কথা এখানে আলোচ্য নহে)। মালী 
কেদারেশ্বর মন্দিরের দ্বারে ফুলমালা বিক্রয় করিতেন। পরে বহুলোক তাহার নিকট দীক্ষা লাভার্থ 
সমুপস্থিত হইতেন, এবং প্রায় সকলেই তাহার কপালাভ করিয়! কতার্থ হইয়া যাইতেন। মধু- 
গন্ধে ব্যাকুল হইয়! ভ্রমরগণ যেমন পদ্মফুলের চতুর্দিকে গুঞ্জন করিতে থাকে, তদ্রপ তীহার 
নিকট শিক্ষ/ল!ভ করিবার জগ্ নানাজাতীয় লোক দলে দলে আসিয়া! তাহার নিকট উপস্থিত 
হইতেন। ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় হইতে অস্পৃশ্য জাতীয় হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ এবং রাজা মহারাজ! 
হইতে পথের ভিখারী পর্যস্ত কেহই তাহার কৃপায় বঞ্চিত হয় নাই। ১৮৮০ খৃঃ তিনি চাকরী 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। কাঁশীতে নিজগৃহে বাস করিতে 'লাগিলেন, এই সময় তিনি কাশী- 
নরেশ ঈশ্বরীনারারণ সিংহ ও তৎপুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহকে দীক্ষা দেন। পেন্সান লওয়ার 
পর কিছুদিন তিনি প্রভুনারার়ণ সিংহের অধ্যাপনার কাজ করিক্নাছিলেন, সেই সময় তাহারা 
তাঁহার মহত্ব জানিতে পারিয়। পিতা পুত্রে তাহার নি কট দীক্ষ। গ্রহণ করেন। 


দীক্ষা দান 


( ৪৯২ ) 


তিনি ফড়দর্শনের, কতকগুলি উপনিষদের এবং গীতা চরক মন্ছ প্রভৃতি ২২ খানি গ্রন্থের 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেগুলি সাধারণের 
বোধগম্য না হইলেও সাধকদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
তাহার পূর্বে এই সকল গ্রন্থের বিশেষভাবে শ্রমপ্তগবদগীতার এইরূপ সাধন রহস্পূর্ণ ব্যাখ্য। 
আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। 


এইরূপে প্রায় ১৫ বৎসর ( ১৮০০-- ১৮৯৫ শ্রীঃ) ধরিয়। সাধারণের মধ্যে এই ষোগধর্শ 
প্রচার করিয়! এবং জিজ্ঞান্বর্গের সন্দেহ প্দিরিত করিয়া 
১৮৯৫ খুঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩২০ সনের ১০ আশ্বিন 
বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রাশারদীয়৷ পৃজাঁর মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে তাঁহ!র দেবদেহের অবলান হয়। 
তাহার পুত্রঘয় ও ভক্তবৃন্দ তাহাকে পদ্মাসনে বসাইয়! তাহার পবিত্রদেহ পুষ্পমাল! চন্দনে ভূষিত 
করিয়া মণিকণিকা ঘাটে লইয়া গেলেন। চিতা শয্যায় শয়ন করাইবার পূর্বের তাঁহাকে 
যখন সান করানো হইতেছিল তখন সকলেই তাহাকে জীবিত বোধ করিয়া চমকিত 
হইয়াছিলেন। 

তিনি কশ্ম হইতে অবসর লইয়! ষে ১৫ বৎসর শরীর ধাঁরণ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি 
অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন অবস্থ।তেই অতিবাহিত করিতেন: 
জীবনের শেষভাগে তিনি কথা পধ্যস্ত বেশী বলিতে 
পারিতেন না। কথা কহিতে কহিতে সর্বদা তাহাকে স্মরণ করাইয়! দিতে হইত তিনি কি 
বলিতেছেন, একটু অন্যমনস্ক হইলেই তিনি পূর্বকথ। ছাড়িয়া আবার মগ্র হইয়া যাইতেন। সে 
আশ্চর্য্য অবস্থার কথ! বর্ণন। কর! অনাধ্য | 

তিনি নাম প্রতিষ্ঠার দিকে একবারেই লক্ষ্য রাখিতেন না, তাহার ফলে অতি অল্প লোঁকেই 
তাঁহার সহিত মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। অনেকে তীাঁভার নানও শে!নেন নাই, কিন্ত 
তাহার মত উচ্চাঙ্গের রাঁজষোগী বর্তমানকালে কেন, শ্্রূর অতীত কালেও ছুলভ ছিল। 
শ্রীমপ্তগবদগীতার যোগার ও ভক্তের ষে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে সে সকল 
লক্ষণ তাহাতে যেমন পরিম্ফুট আকারে দেখ! যাইত এমন আর কাহাতেও দেখা 
গিক্া্ছে কি ন! জানি না। তাহার কথাবার্তা বেশভৃষ! বা আচাঁর ব্যবহারে 
আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না1। তিনি সন্যাসী পর্যন্ত ছিলেন না শ্রীপুর পরিবার 
লইয়! সংসার করিতেন, জীবিকার জন্য কর্ম করিতেন, অথচ তাহাকে পদ্মপত্রস্থিত 
জলের স্তার সম্পুর্ণ নিলিপ্ত দেখাইত, কোন ছুঃখ কষ্ট বা কোন বিপদ তাহার মনের সে 
নুগীর স্থিরতাকে স্পর্শ করিতে পারিত না-্বদয়দেবতাঁর সহিত নিগুট় মিলন জনিত অতুল 
আনন্দ তাহার মুখমগ্ডলকে সর্বদ| মধুর প্রভার প্রদীপ্ত করিয়! রাখিত। কবি 09010509301) 
এয 47060781 501510106 051 072 00100” তাঁহাতেই অন্বর্থ হইয়াছিল। চারি পাশে 
শত.কর্মের ঝটিক! ও বজ, বিছ্যুৎ, কিন্তু তাহার অন্তর অভ্রভেদী গিরিশিখরের সায় জ্ঞানের 
প্রতার ও শান্তির দিগ্ধ কিরণে নিরস্তর সমুজ্জল হইয়! থাঁকিত। 


শাস্্রগ্রন্থের আধামিক ব্যাখ্যা! 


মহাগ্রয়।ণ 


জীবলগ্রন্থের আ/লাচন! 


( ৪৯৩ ) 


অহঙ্কার বা আত্মগৌরবের লেশ মাত্র তাহাতে তো! ছিলই না, পরস্ত এমন. মমধুর বিনয় 
বচন দ্বার তিনি আপনাকে সতত আবুত করিয়! রাখিরত্তেন যে লোকে তাহার মহত্বের বা 
অপূর্ব্ব যোগৈশ্বর্ষ্যের কোন সন্ধীনই পাইত না॥। তিনি তাহার প্রত্যেক শিষ্যকে এই উপদেশ 
দিতেন ঘষে “আপনাকে সর্বাপেক্ষা ছোট মনে করিবে । তিনি বড় হ্বল্পভাষী ছিলেন, 
সাধনার কথ! ছাড় অন্ত কোন কথাই প্রায় বলিতেন না, এবং এ সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথায় ষে 
টুক আলোচনা! করিতেন সেই সকল উপদেশ বাক্য তাহার অন্তনিপছিত গভ'র জ্ঞানের পরিচ্ন 
দিত। তা ছাড়! তাহার সুতীক্ষ যুক্তিজাল ও সাধনার অপূর্বব প্রতিভ। দেখিয়! বিদ্বান ও 
সঙ্জনগণ সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এত অল্প কথায় জটিল প্রশ্নের সত্তর পাইয়! কুট- 
তার্কিকেরাও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইত। তাহার অপূর্ব ষোগপ্রতিভয় মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে গৃহস্থাশ্রমী জানিয়াও বহু দণ্ডী, পরমহংস, সন্গযাসী, ব্রহ্মচারী তাহার নিকট যোগদীক্ষা 
লাভ করিয়া কতার্থ হইয়াছিলেন। তাহার চাকরীর অবস্থাতেও বহুলোঁক তাহার সাধনলবধ 
প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হুইয়! তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া যোগ।ভ্যাসে রত হইয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়! গিয়াছেন এই কলিযুগের প্রচণ্ড প্রভাবের মধ্যেও সাধন করিতে পারা ষানন এবং 
তাহাতে সিদ্ধিলভ করাও অসম্ভব নহে। 

ম্যাজাতির প্রতি তাহার প্রীতিও অনন্স।ধারণ ছিল। জীবকসকল হিতাঁপ জ্বালার 
অবিরত জলিতেছে দেখিয়৷ তাহাদের সেই হুঃখ নিবারণের জন্ত তিনি সাধনার দ্বার। জাতি- 
নিব্বিশেষে মন্ুয্যমীত্রের জন্ত উন্মুক্ত রাখিয়। ছিলেন, নীচ জাতি উচ্চ জাতি শুদ্ধ ও পতিত 
কেহই তাঁহার কপ! হইতে বঞ্চিত হয় নাই। 


তিনি বুঝিয়াছিলেন যে খধিপ্রোক্ত ধর্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান যোগসাধনার উপর 
প্রতিষ্ঠিত, যৌগাভ্যাস ব্যতীত আধ্যধশ্ম ও আধ্যশাস্তের গৃঢ রহস্য অবগত হওয়! অসম্ভব। 
তন্ত্র পুরাণদিতে এ কথার স্ম্পই্ট ইঙ্গিত বর্তমান । সেই জন্য তাহার ইচ্ছ! ছিল যেন 
ভারতবাসী আধ্যসন্তানগণ অল্লাধিক যোগাভ্যাসে রত হয়। তিনি বৈরাগোর প্রয়ে।জনীয়ত। 
'হৃদয়ঙগম করিঞ্েন, কিন্ত কোন কালেই উৎকট ট্বরাগোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি 
বলিতেন প্ররুত বৈরাগ্য বর্তমান যুগে সকলের পক্ষে হওয়া সম্ভব নঠে, এবং 
অনধিকারে বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে কপটাচারের আশ্রয় লইতে হইবে । তিনি কপটাচারকে 
একেবারেই পছন্দ করিতেন না । তিনি বলিতেন ষথাসম্ভব সংঘম রক্ষা করিয়া! নিতা নিয়মিত 
ভাঁবে যতটুকু পার অভ্যাস করিয়া চল, একদিন তুমি ঠিক জারগায় আদিয়া পৌছিতে পারিবে। 


কন্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরই অতিক্রত প্রচার কার্যের আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি এজন 
হাঁটে বাটে কখন বক্তৃত| দান বা সংবাদপত্রে তাহার প্রচার কারের ঘোষণা] করিতেন 
তাহা নহে। জীবনের শেষ দিকটা! ধাহার! তাহাকে দেখিয়াছিলেন তাহারা জানিতেন সে মন 
লইয়া আর প্রচাঁর কার্ধয চলে না। সে ম্তক মৌন প্রশাস্ততার ছবি যাহারা দেখিবার 
সৌভাগ্যলাঁভ করিয়াছে তাহার। সে দৃশ্ঠ কিছুতেই খিশ্বত হইতে পারে না। তাই গন্ধলোভে 
মুগ্ধ ভ্রমরের মত শত সহশ্্র গৃহী ও ত্যাগীরা আসিয়! তাহার কৃপালাভ করিয়া আপনাদের 


( ৪৯৪ ) 


জীবনকে ধন্য.মনে করিতেন। এইরূপে তাহার সাধন পদ্ধতি বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাহিরে 
বহুলভাবে প্রচারিত হয়| এক্ষণে নূর আমেরিকায় ও ইংলণ্ডেও প্রগরিহ হইতেছে। 
আধুনিক কালে গীতার মাহাত্মা প্রচারের তিনিই প্রধান পথপ্রদর্শক | 
যোগপথ দুরূহ পথ তথিষয়ে সন্দেহ নাই, সকলের সে পথে প্রবেশাধিকার নাই ইহাও 

সত্য, অথচ যেগপথ ব্যতীত শাস্ত্রের দুরবগাহ রহস্য ভেদ করা একেবারেই অসস্ভব। 
যাহ।তে সকল শ্রেণীর লোকেই অল্পবিস্তর এ পথে প্রবিষ্ট হইয্। জগতের গুঢরহস্ক অবগত 
হঈতে পারে ও নিরাময় স্থানে পৌছিয়৷ শাস্তিগাভ করিতে পারে, সেইজন্য নান! 
শ্রেণীতে বিভক্ত সমুদয় যোগবিছ্াাকে সর্ধমসাধারণের উপযেগী করিয়। সঙ্গিলিত 
আকারে ক্রমান্তযায়ী অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা তিনি কারয্নাছিলেন। জাধনেচ্ছুগণের 
যোগ্যতা ও শ্রমের অনুযায়ী যাহাতে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমোন্ন ত লাভ করিতে পাঁরে তাহার 
ন্ুব্যবস্থ। করিয়াছিলেন, এবং যোগাঙ্গের বিবিধ সাধনার মধ্যে যেগুলি বর্তম।ন কালের 
উপষোগী হইবে তদছুরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাহার শিক্ষাগারের নধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াহিলেন। ইহার আদিম ব! সর্ধনিয্ শ্রেণীর সাধনাভ্যাসটীও নিতান্ত ছূর্ধল চিত্তের 
পক্ষেও উপযোগী । এই নকল সাপনার ক্রমগ্ডলি সহজ হইলেও তাহার ফল অসাধারণ; 
সর্ব নিয়শ্রেণীর সাধকেরাও পরিশ্রম ও যত্র করিলেই উচ্চ ফল লাভ করিতে পারিবেন। তাহার 
সাধন গুণাঁলীর মধ্যে এইরূপ স্ুব্যবস্থ! থাকায় কাহাঁকেও নিরাশ হইতে হয় নাই, সামান্ঠ ইচ্ছা 
ও চেষ্ট! থাকিলেই সাধন! মারস্ত করিয়া দেওয়। যাইতে পারে । তাহার পূর্বে অন্ত কোন 
আচার্য যোগাভ্য|সের নিগৃঢ পন্থ।গুলি সকলের পক্ষে সুগম করিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন কি 
না জানি না, অবশ্ঠট কিছু সংযম ও নিয়মানত্তী হইযঘ়। না চলিলে যোগাভ্যাস বিড়ম্বন! মাত্র | 

এরূপ উচ্চশ্রেণীর লোৌকশিক্ষকের মহনীয় চরিত্র, বিশুদ্ধ আন্মজ্ঞান, আশ্চর্য্য যোগৈশ্বব্য 
এবং অপূর্ব্ব অনাসক্তি যে বিশেষভাবে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই ইহাকে আমি 
ভারতবাঁসীর বিশেষ: বাঙ্গালীর ছুঙ।গ্য বল্য়া মনে করি। কারণ তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। 

তাহার শিশ্ক সংখ্য। অবশ্ট তৎকালেপ:ষাগী কম ছিল না। তাঁহার শি্তগণের মধ্যেও 
অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়ছেন। তাহাদের শিষ্য সংখ্য।ও অনেক, এবং বঙ্গ, বিহার 
উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং সুদূর প।ঞাবেও তাহার শিষ্যগণ অনেকেরুই নিকট সথপরিচিত । 
কিন্ত যে ভাস্কর সুরের কনককিরণে ইহারা উদ্ভাসিত তাহার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নাই। 


আজকাল পৃথিনীতে এব: আমাদের দেশেও ধর্শের গুঢ রহস্ত অবগত হইবার একট| সচেতন 
চেষ্ট/ দেখা যাইতেছে । এই মময়ে এই লোকশিক্ষকের চরিত্র ও উপদেশ বিশেষভাঁবে 
আলোচিত হইবার যোগ্য । কারণ তিনি যে পথ দেখাইয়। গিয়।ছেন উহ্বাই সেই খধিসেবিত 
পদ্থা, ধর্খের রহশ্যকে অ”গত হইবার জন্য তদপেক্ষ! সুগমতর পন্থা! আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইতে চলিল তাঁহার দেবদেহের অবসান হইয়াছে, কিস্তু এখনও 
তাহার স্বতি পুজা অনেক স্থানে নিতা হইতেছে । বজস্থানে তাঁহার সমাধি ও স্বতি মন্দির 
(পুরী, কাশী, হরিছ্বার, রচি, বিষুপুর, দেওতর ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে--তাহার ভক্তগণ সেই 
সেই স্থানে নিত্য পূজা করিয়া আগ্গিও তাহার পবিত্র স্বতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 
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অপানে জুহবতি প্রাণম্‌ 
অপি চেংসুদুরাচারো ৯» ৩০ 
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বিষুয়। বিনিবর্ত্তে ২ ৫৯ 
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শুরুকৃষে গতী হোতে ৮ ২৬ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য ৬ ১ 
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শরেয়ান্‌ স্বধঙ্থো- "ভয়াবহ 2৩ ৩৫ 
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(৫০২) 


বিষয় পৃষ্ঠা 
গুণাতীত বা নিস্ত্রেগুণ্াভাৰ * *১৪৫,১৮২ 
গোরক্ষনাথের উক্তি--জ্ঞানের অ(লোচন। সম্বপ্ধে 
২৯৩,৩৫৩ 
গ্রহণ-চন্জর ও হৃর্ধয (অন্তলক্ষো) ২৭৪ 
চ 
চিত্তই বন্ধনরজ্জু ও তাহ! নি মুক্তির উপায় ১৮৭ 
চিত্তমল ৩২৫ 
চিত্তশুদ্ধি ই নি 
চিত্ত স্থির করিবা উপায় ৩৬৫-৬ 
চিত্রের বৃত্তি--পীচ প্রকার ৩৫২,৩৭৪ 
চিদ্দাকীশ - ভগবানের চিন্ময়রূপ ২৪২ 
জজ 
জন্মমত্যু পুনঃ পুনঃ হইব।র কারণ ও তাহ। 
নিবারণের উপায় - ১২৫-১ 
জাঠিকল্পনা-_-কাহীরও স্বকপোলকপ্পিত নহে ২৬৬ 
জিজ্ঞান্ব শিষপই ওন্দবছণুর অধিকারী ১০২,৪১৮ 
জীবচৈতন্য বা অহঙ্ক(র ২৪৩ 
জীবভাব *ৎ ৩২৯ 
জীব ও ঈশ্বরের জন্মের প্রতেদ ২৫৬-৮ 
জীবন্মুক্তি ৯০,১১১,১৩৩,১৩৮ ১৫৬,১৭৫,২৭০, 
৩৩১,৩০৬,৩৪ ৫১৩৪ &,৪ ১০ 
জ্ঞান- চারি প্রকারের রর ১৪৫-৬ 
ত 
তব-পাঁচটা ৩৫৩ 
তত্বাভ্যাস ও মনোনোশ .., রর ৪৯৩ 
তনুমানস। রহ ১ ৫৬ 
তুধ্যাবস্থা টি ১৫৬ 
। 
দয়া--প্রকৃত কি? হী ৫৪,২১৮ 
দ্বিজত্ব-প্রণব দীক্ষাই দ্বিজত ২৬৪ 
দেহাস্মবেধ ১৩০১ ২৫৭-৫৮১৩৮৮ 
ষ্টার স্বরূপে অবস্থান বা বিতি ৩৩৯, ৩৭০) ৪২১ 
থ 
ধর্ম--কি ? £, ২১০, ২১৯, ২৪৯, ২৫২, ২৫৪ 
ধর্মক্ষেত্র ৫৪) ২১৮ 
ধর্দপালনে- শরীরের মাবিস্তকতা ৫৫৪ ২১৮ 
ধর্মসংস্থাপন কিরূপে হয়? ২৫৩-৪ 
ধরণা--কাহাকে বলে? রন ৩৭৬ 
ফব। স্থৃতি ২৪৪ 
নী 
নিয়মানুবর্তিত। ৯০০ ৩৭৩ 
নিক্ষীমভাব ও নৈষ্র্দ্য বা জ্ঞানের অবস্থা ... ১৪১,১৮১, 
২৩৩, ২৬৩ 


বিষয় ষ্ঠ 
প 
পঞ্কেশ ২৮৯, ৩৬৯ 
পঞ্চকোধ ্ ডর ১১৪ 
পকাকাশ রি ন্ ৭১ 
পদার্ঘভাবনী রর ১৫৩ 
পণ্ডিত ১০৫০৬, ২৭৬-৭ 
পরমপদ প্রাপ্তি ১৫৩-৪ 
পরমার পাদগীঠ রঃ ৭১ 
পরম পুরুষাথ লাভেচ্ছুর কর্তব্য ? ১৪২ 
পরাপ্রকৃতি--চিদাকাশ ২৪২ 
পরাবুদ্ধি ২৯৫ 
পরাভক্তি ৩৭৫-৬ 
পশুবধ রি ২৭৫-৬ 
পাপ ন৭) ৯৩৩, ১৩৬) ১৩৮) ১৮১) ১৯২১ ২১১, 
২৫৪, ২৭৮, ৩০৩, ৩৪৩ 
পিওদ।ন ( আধ্যাম্মিক ) ও তাহার ফল ৮৯ ৯৯ 
পিওদেহ রী ছা ৮৯ 
পুর- অষ্ট ১১০-১১ 
পুরুষ কাহাকে বলে? ১১১ 
পুরুমার্থ কি? রা ২১৬ 
প্রকৃতি কি? ১৯০ ২১৪,৩২৯ 
প্রকৃতির তারতম্যে--জীবভা ব, 
ব্্ষভাব ও ঈশ্বরভাৰ ৩২০৩০ 
প্রকৃতিকে আস্তমমুখ করিবার উপায় ২১৪ 
প্রঙ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত বাক্তির লক্ষণ ১৬৪-১ 
প্রতাগ ঝা ১৬৩১ 
প্রত্যব্যায়_জ্ঞান বৈরাগ্যবিহীন ্লাসীর ৩১৪, ৩১৫ 
প্রণব--কেন বল! হয়? ২৩২ 
প্রণই--জগ্নদ্ধাত্রী ২৯৫ 
-জগন্মীতা ও আদিপুরুষ ১৮২ 
». শাত্রক্ষাবিধু শিবাত্মিক। শক্তি ১৮) 
পণকশ্ম-_ দশ প্রকারের ২৮৪-৫ 
প্রাণবাযু ৩৮৪-৯০ 
প্রাণায়াম_-অভ্যাসের ফল-_লীবন্মুক্তি ৩৪৫-৬, ৩৭৬ 


-"কেন ভগবদ সাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়? 


ঠ) 


২৮৮-৯৬ 

প্রাণের বিকৃতি _জীবের ভগবন্ুধীর অন্তরায়. ৩৮৩ 

প্রারন্ধ--ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় ন। ১৫৪ 
হু 

ফলাকাজ্ষ! রহিত কর্ম ১৫২ 
নব 

বণ (আধ্যান্মিক ) জ্যোতি ২৬৫ 

বর্ণবৈচিত্রা-_কুটস্থ মণ্ডলের ২৬৬-৭ 

বর্ণসন্করতা ৮৮*৯,৯১ 


(৫০৩) 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বাসনা ১৪৩ 
বিচারণা ১৫৬ 
বিজ্ঞানপদ-ক্রিয়।র পরাবন্থ। ৩৬০ 
বিছ্ার উপাসন। ধর 
বিপরীত রতাতুর! ০ 
বিষুঃর পরমপথ্ কি ? ১৪৫, ১৫২) ১৫৪, ২৩১, 
২৭৩, ৪১৮ 
বাহ- চারিটা, ভগবানের ২৩৭ ২৩৮ 
বৈরাগ্য--কি? ০৩৪ ৩৭৪,৪০৭,৪ ০৮ 
বরহ্মজ্ঞান ৪৪৪ ৫৫১২৬ ৬১৩১ ০,৩২৯ 
ব্রঙ্গজ্ঞ কে ? ৩৩৬,৩৩৭ 
্রহ্গযোৌনি_কুটস্থ ব। চিদাকাশ ২৪৩,৩৩৫,৩৩৬ 
ব্রাঙ্মীস্থিতি হা ১৭৫,২৩৩ 
ভ 
ভক্তি-__ নিশ্চল! ১৩৭,৩৭৫ 
ভাগ দেহ এ রঃ ৮৯ 
ভাব সমাধি ক ৩৬৯ 
ভূতশুদ্ধি » ১৮৯১১৯৭০২২৪) ২৩৭১২৪০ 
জ্রণরী গুহা ২১৮,২১৯,২২৯ 
/.] 
মন ১০, ১১০.২৬৭-৮৩৮,২৯৬) ৪০৮ 
মনু-_অন্তর্লক্ষ্যে রর ২৩৮ 
মহত্তত্ব (দ্বিতীয় টি ) ২৩৬,২৪৩,৩৭০ 
মহাকাল ২৪৪,২৯৮ 
মহাশ্-ন রী ১৬৭ 
মহামহেম্বর ভাব ২২৪,৩৪৮,৩৮৩ 
মহীম্থুতি বা ধরব! ম্বৃতি *.. ২৪৪ 
মায়া নাশ করিবার উচ্শায় ১১৮ 
মুনি--কে ? ৪ ৩৫৪ 
মোহ--কি? দু ১৫২১৩৩৭ 
মোহ্‌-_দুর হয় কখন 2 *.* র্‌ ১৫৩ 
মোক্ষের উপায় ৮, ৩১২-১৩ 
য 
যঞ্জেখ্বরের রূপ- অসীম স্থিরতা ৪ ১৮৮ 
যুক্তাবস্থা কি? ৩২৬,৩৪১,৩৬০-১,৩৬৮,৩৭৪ 
যোগ কি? ১৫১,১৫৪,২৪০,৩৬৯,৩৭৮,৩৮১, 
৪১৪১৪২১১৪২২ 
যোগ-_জ্ঞান প্রাপ্তির প্রধান উপায় ১৪১,১৫০ 
যৌগমল-_-( সমাধির অন্তরায়) নয়টা ৩৯৭ 


যোগাভ্যাসের ফল-_আজদর্শন ও চিততশদ্ধি 


৩২০,৩৫৬,৩৭৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
যোগারূটের অবস্থা ২৭৫,৩৫৪-৫,৩৪৬,৩৬১৩৬১ 
শ 
শম সাধন! 2 2 ৩৫৫ 
শরণাগতি ৪5 ১০২ 
শরীর-_-তিনটী নর ১১৪ 
« __প্রণবন্ধরূপ রি নর ২৩২ 
শরীরের দিরিনানিপাা ধর্মপালনে ৫৫২১৮ 
শাস্তি রি হি ১৩৭ 
শ্বাস প্রশ্বাসই- জীবের মন্ত | ১৮৮ 
শুদ্বাস্তঃকরণের লক্ষণ ০১, ্ ১৪৩ 
শুভ ও অশুভ কামনার ফল ১৮৯ 
শুভেচ্ছ। ১৫৬ 
শিব--কে? ২৭৯ 
স্‌ 
ঘম তির হি ৮২ 
সংশুদ্ধকিন্সিম অবস্থা! ৪১৯ 
সন্তবাপত্তি নি রি ১৫৬ 
সন্ন্যাসী ৃ ১৮ ৩২০১৩৫০-১ 
সপ্তভূমিকা-যোগ্নের .., রঃ ১৫৬ 
সমদশন টির ৩৯৮-৯)৪ ০০ 
সমদৃষ্ট ৪ ৪ ৩৩৪ 
সমভাব ১৩৮ 
সমাধি-সবিকল্প ( সপ্তজাত ), নির্বিকল্প 
( অসন্প্রজ্াত ) ৭১১১৭৩,২৮৫,৩৬৮-৭০,৩৭৪ 
৩৮১-৩,৩৯২,৩৯৩ 
সমাধি অভ্যাসের ক্রম ৪ ৩৯৩ 
সমাধি নিগ্জার বিভিন্ন স্তর ক ৩৯২ 
সমাধির অন্তরায় ও বিদ্ব ৩৯৪-০,৩৯৭ 
সাধক- চারি শ্রেণীর ২১২ 
» »-প্রকৃত গুরুভক্ত- কিরূপ হওয়। উচিত ? 
৩২৪,৩৮২-৩ 
সাধন অভ্যাস করে না-_তিন শ্রেণীর লে।ক 
ও তাহাদের গতি ৬৪৪ ৩০৭-৮ 
সাধনার স্থান ৪9 ৩৬৩ 
সুযুষ্সার জাগরণ ৬৪৪ ৩১৮ 
স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীর পার্থক্য ১৫৯ 
স্বধর্ম-্ক্রিগ্নার পরাবস্থ। ৪৪ ১৩৪ 
সৈম্ঠ-_দেহযুদ্ধক্ষেত্রে *** রঃ ৫৬ 
র্‌ 
হিংসাভাব--সর্বাপেক্ষ। বড় অধর্পা ১০০ ১৩১ 
হৃদয়গ্রান্থি ৭৩ **০- ৩০৪,৩৬৯ 


বিষয় 
অঅ 


অজপ। 
অধিদৈব-চিদাকাশ **, 
অধিভূত অবস্থা নু 
অধিষজ্ঞ পুরুষ-_পুরুষো ত্তম 
অধাক্ম-_কুটস্থ 

অধায্স কন ও সাধন! 

অভ্ঞাস ও ব্রঙ্মবিচাৎ 
অনন্যতক্তির অবস্থা! 
অনম্যশরণের অবস্থা 

অনিচ্ছা ইচ্ছা ( ভগবদিচছ। ) 


অরিষ্ট ত্রিবিধ-_-আধাস্তিক, আধিদৈবিক, 
5৪৬ ১২৭৯২, 


ও আধিতভৌতিক 
অহং শব বাঁচ্য--উত্তম পুরুম বা শকৃষ, 
অহোরাত্রবেন্া 


তা 


(৫০৪) 


পৃষ্ঠা 


৯০ 
৫৬ 

৫৫০৬ 

৫৮ 

৪8১৫০ 

৫৩, ৫৪, ৩২১ 


৬৫১৬৬, ৩৩৩-৩৪ 


৯৯) ৩০৬--.৭ 
৩১৩ 


১৮৬ 
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পট গ 


আল্মজ্ঞান ও আতজ্মজ্ঞান লাভের প্রধান উপাষ 


আক্মদর্শন বা শ্ব্বরূপে অবস্থান 
আম্ম সমর্পণ 


-৯ 


আম্মার ছুইটা ভাব গুণময় ও গুণাতীত 


জী 


ঈশর--প্র।ণশ্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য 


উ 
উতক্রন্থি ও তাহার সাধন। 
উপাসন' 

ক 
কর্ম-_আধ্যান্সিক 
কন্মফল তাগ 
কর্ধের সংক্কার য্‌ 
কামকল।, কামগ।য়ত্রী, কামবীজ 


কুণ্ডলিনী শক্তি--পরা প্রকৃতি (গীতা) 
-শমহাপ্রক্কৃতি তেস্থ ) 
কুটস্থ, কুটস্থ বা! অব্াক্কের--উপাসনা১৫ 


কৈবল্য 


কৃষ্পূজ। ॥ রি 


,৫২,৩১৮১৩৭১-৭৪ 


কোব-পঞ্চ ০5০ ৪ ০ 


৫, ১৩২, ও০৭, ৩২৮ 


৩ড 


৭০৩৪ ০০৫ 


*৪৯) 2২১০ 


৫১-৫৪ 


৩৪ ০০৬ 


১৮ 


১৯২, ১৯৩, ১৯৫ 


৭৮, ৮২ 


১৯২ ৩ 


৭ 


৩১১ 


ভ্রিজ্ভীম্স শব 


বিষয় পষ্ঠা 


এমমুক্তি' বা! বিদেহ মুক্তি ১৯১ 
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গুণ।তীত ভব ১৩৫ 
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জগদযেনি - গ্রাণশন্তি রঃ ৩৩০ 
ভীবনুক্ত পুরুষ ১০০-২) ১৩১) ৬৮৫, ২৭৫,৩০৭ 
হন্বের প্রকৃতি রে ও ৩৪ 
জেশতিছ প্র ১৯৮৪, ৩৩৬ 
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€তচদ- কুটস্ত এঙ্গের ৩2 
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পরাপ্রকৃতি-_ব্রহ্গনুত্র বা প্রণ, জীবের যোনি ১৯ 
পরাবুদ্ধি ১১৯, ৩১১ 
পুরুষ-_কুটস্থ রর ঠ ১৩৪৯ 
পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ যি ৮ 
পুরুযোত্তম রূপ ও অবস্থা ৮) ২০২১ ৩০৫ 
পূজ1--( প্রাণ দিয় ) ৯৯5 ২৯০ 
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প্রতীক পাসন৷ রি ৩৭১ 
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বৈশ্বানর অগ্রিই প্র।ণ--ইনিই আত্মা! বা গুরু ২৫৩ 
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্রঙ্গীর্পণ ব স্বরপস্থিতি ১১০ ১৬৭) ৩৫৬ 
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ভক্তি ৯৯১১৮ 
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ম 
“মদাশ্রয়' অবস্থা 
৪ 


বিষয় ষ্ঠ 
মন্ত্রশিখা * ৯, হন 
মহাকাল-্ক্রিয়ার পরাবস্থা ৫৭ 
মহীক।শ-পর।প্রকৃতিস্্র্নূত্র 
মহাস্বা ৪ " ৩৩,১৪*--৪১ 
মহাবিদ্যা-স্থির প্র।ণ ১৮২ 
মহাত্রত ২৭৭ 
মহামায়া-চঞ্চল াণ .. ২৪,১৮২ 
মহেশ্বর-স্থির প্রাণ ঁ ২৫, ১৬১ 
মায়া_জগদাদি স্থা্ট ও লয়ের নিমিত্ত কারণ ১৩০ 
"মুক্তবেণী” ১৯০ 
মুক্তি--সালোকা, সারপ্য ও ও সাযুক এ 
মুর্ত ও অমূর্তের উপাসন। .. ৩২৩ 
মৃতু প্রকৃত-দেহে আত্মবে রে ১৭৩ 
ষ 
“যুক্তবেণী” ১৯০ 
যুক্তবন্থা রঃ ১২৮ 
যোগ, মন্ত্র ও যোগসিদধি .. ৭৭, ১৯০, ৩২৫ 
যোগের রীনা ১৫৬-_-৭ 
যৌগের সপ্ততৃূমিক| ব! ৪ ২৭৫ 
যোগক্ষেম ১৫৯ 
যোনিমুদ্রা ৭৮, ৩৪৫ 
যোগীর-_মৃতুা ৬৯,৭১ 
শ 
শরণাঁগতি ২৫,২৯৯,৩২১ 
শরীর ওকার শ্বরূপ ৫, ১৪৯, ১৫৪ 
শাস্তবী মুদ্রা * ২০৩, ২৩৪ 
“শুর্ুপূজ।” ৩১১ 
শিবভাব বা ব্রহ্মভীব রর ৫৪ 
শ্বাস ব। প্রাণকে কেন আত্মা বলা হয়? ২০৯ 
প্রীবিঞুর পরমপদ-_মনের স্থিরভাব ২৯২ 
সূ 
সমাপত্বি রি ুঠি ৩২৩ 
সাধু 45 *. ৩২৬) ৩৭৪ 
সাম্পরায় ১২১ 
সুমুনন] ৭৯) ৮০) ৩১৪৪ 
সিদ্ধি--ইচ্ছীরহিত অবস্থা ৩৩৮ 
স্থিতধীর লক্ষণ রঃ ২০৩ 
স্টিতব ১ ৭,১৯৩-৮৯৪ 
স্ব স্বরূপী বস্থাঃ ধরপন্ধিতি . ১১৭, ১৪৩) ১৬৭ 
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তৃতীয় খণ্ড 


বিষয় পৃষ্টা 
তত 
অণু ব্রন্ষযোনি রঃ রঃ ১২৪ 
অধ্যাস রঃ ১১০৬৮) ৬৯ 
অপর! গকৃতি ৯৫) ৯৭, ৯৯, ১০০১ ১২১ ১০৩ 
অপরোক্ষানুভূতি ৯২ 
অবরুদ্ধ রূপ নর ন্‌ ৭২ 
অবতার ৪5৪ ১৩০ 
৷ 
আকস্মবিনিগ্রহ হও 
আক্মম্বরূপে ফিরিবার উপাষ € আয্মনবরূপে অবস্থান 
৩২৩, ৯১১ 
মাল্স সাক্ষাংকারের উপায় ১০০১৪-৬,২৯২ 
আক্জার আবরণ ও প্রাণের প্রকা* *** ৯১ 
আ।স়ায়ের (নপ্ত)জ্ঞেয়, মাধন ও করণ ১২৩ ২৪ 
আসননিদ্ধির ফল রঃ রা ১৯ 


ঈ 


ঈশ্বর--নিগুণ পরমাস্্। যখন লীল। বশত ৮%* হন 

বা ঠত্টময়ী পরমাশন্তি ৮... ৯৪ ৯৮ 
» মায়! প্রতিবি্বিত চৈতন্য (তন্থ ) ১. ০, ১০৯ 
, ক্রিয়ার পর অবস্থায় হৃদয়ে যে গ্রিত্িরপ অনুন্ল ১১১ 


উত্তম পুরুষ $ ৭৬ চকে শট তি ডিস 
উদান বায়ু ৪৪৪ ৪৩৬ ৪ 
উন্মনী ভাব নি ৩৪, 2১) ১৩০ 


উপবাসরূপ ব্রত-ক্িয়ার পর মঅবস্থ।য় পাকা ৩০ ৬৯ 


চ. 
খষি ৪৪৪ ৯৪৬ ৫৫ 
ক 
8 ১১৫, ৬২) ৯৫ 
ফৈবল্যাবস্থ। রি ১ ১০৩, ২৩৭ 
ক্রিয়। ও ক্রিয়যোগ ৭, ১০৬ ৭, ১১০, ৩৭৩ 
ক্রিয়ার পর-অবস্থা। টি ৬৬, ১৯৮, ১৭৮ 
ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্টিতির অবস্থা ৩০) ৩১, ৪৪, ৮১ 
২১১ 
খ 


খাছ্ের ভ্রিবিধ দোষ ২ নর ২৬৪ 


বিষয় পা 
খেচরী মিদ্ধির অবস্থ। ... রে ৩৫৬ 
দা 
গায়ত্রীর তিনটীপদ ... ১৩ 
গুণ, পঞ্চদশ ন রা ১০৯ 
গুণসঙ্গ ৮ 
০৮ অবসর পৌঁছিবার ম।ধনার 
গরু বা! আন্ত্র উপাদনা ... ২২ 
চ 
“চিৎকণ” টিটি সিন 
চি্াকাশ ৯৮, ৯৯ 
ভা 
ভগং কিঃ?-লাংল ও শীত মনে ১-৪ 
জব. আরিফ! গতিবিন্থিল 55ত । পপ) ১০২ 
জনশক্তি ৬৩ 
জীবাস্মা-_ কুটস্থ ্ ৯৫ 
জ্ঞানী না মুক্ত পরুনের জগণ 85 
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ভব কাহ!কে বলে? ৯৯৭ 
*ন্ুঙ্গান যোগ স'পেক্গ ০৩ 
হবেন পঞ্গ) বিবিধ বং ২৪৭ 
হব] ৮০৮ 
রা নব রেছুই গকবের রগ ১৬৩, ২০৭) ১৮০ 
৫1 সন্ন |স হ্‌ ২৯৩ ৯৪, ২৯৮ ৯৯ 
তার লাভাবক পর্ণ, ৪৭ 
পন 
ধন্ম -স্থিৎহ 8৪৩ ৪৪ ৬১৬ 
ধানযোগ কি" ১,৬ 
বৃ 
নানাহ দশন ৫ রর ৯২. 
ন[ভিস্থ শক্তিই ুটস্তের হেঙ্ ঠা ৯ 
নির্দল অবস্ব! র টি ৪১ 
নিষ্ষাম কণ্ম--একমা ্রাণকণ্র রর ১৮৬ 
নৈগন্া সিদ্ধির অবস্থা .., ৩৮৪ 
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'বষয় প্‌টা 
পপ 
পরব্রদ্ষের ছুইটী বিভব"... পে ১২১ 
পরমাত্সা ( পুরুষোত্ম ) .., র্‌ ৯৫ 
পরাপ্রকৃতি ₹৫, ৯৭) ৯৯, ১০০ ১০২, ১০৩ 
পরাবুদ্ধি ৪ ১০৮, ১৫৬ 
পরাভক্তি, জ্ঞ।ন ও মু'ক্ত অভেদ ৩৯১ 
পরাসিদ্ধির অবস্থ! রি ১১৭ 
পুরুষ - ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষে। তম ১০১ ৯৮, ২০৫ 
পুরুযোত্তম ভাব ২০৬, ২০৭ 


প্রকৃতি- ব্রন্ষের সগুণ বা ঈগব ভাব *১৯৬-৯৮ ১০০ 


প্রকৃতি ও পুরুষ ৯৯ 
প্রকৃত ব! মায়া হইতে মুভি ল।ভের উ উপায় ১০৯.১১ 
গ্রণব রঃ ২৮১ 
প্রণবরূপ দেহ--সপ্ত চক্র উহার সপ্তাঙ্গ 

(সপ্ত আম্ব।য়) ১২৩ 
প্রাণ ব্রনের উপাধি ৪৬, ৬২ 
প্রণতত্্ ০৭-৯)১ ১১৩-১৪ 
প্রাণয়াম ৫ ২৫ 
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বরা শ্রম ধর্ বর ৩৭৭-৭৯ 
বহুত্বের বিলে।প সাধন রঃ ৪৪ 
বিদ্বৎ সন্ন্যাস ঠ ২৯২, ৩০০ 
“বিপরীত রতি" ক্রিয়া রঃ ১২২, ৩৯৪ 
বিবদিষা সন্ন্যাস ২৯২, ২৯৩, ৩১৩ 
বিষ্র পরমপদ ১৬, ১৭৮ ১৮২১ ২৯৯: ৩৫৬ 
বাস ও শ্রীকৃষ্ণ ৪৩৪ 
ব্রঙ্গ ও প্রাণ ৪৬৬ 
ব্র্গবিছ) প্রণ বায়ুর ক্রিয়া ২৪৫ 
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ব্রক্মযোনি ১২০১ ১২৪ ১২৭,১৬২ 
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি 
অভিমত | 


আনন্দাশ্রম, বর্ধমান, হইতে স্বনামধন্ শ্ীমুক্ত কুমারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 

* * গীতাখানি কয়েক দিন ধরিয়! পাঠ করিলাম, দেখিলাম ইহা যতই প্রচারিত হইবে 
ততই দেশের মঙ্গল। 

প্রতি শ্লোকের অন্বয়ের সহিত যে প্রতি কথার বাঙ্গল৷ অর্থ দিয়াছ, তাহাতে সাধারণের 
বুঝিবার বড়ই স্থুবিধ! হইয়াছে । ইহা! সকলের পক্ষে একটা অত্যাবশ্থকীয় নৃতন জিনিষ 
হইল। মেয়েরাও শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিবে । | 

কাশীর বাবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাগুলি বহু যত্বে সংগ্রহ করিয়া তোমার গীতায় সন্নিবেশিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছ দেখিয়া আহলাদিত হইলাম। ইহা সকলে বুঝিতে না পারিলেও 
কিছু কিছু বুঝিবার লোক আছে, এবং তোমার এই প্রচারের দ্বারা এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
ক্রমশঃ প্রন্ফটিত হইবে । ধাহার1 লাহিড়ী বাবর পদাক্ক অন্থসরণ করিয়াছেন তাহারাই 
তোমার এই অমরী কীর্তি রক্ষা করিবেন সন্দেহ নাই! * *  * 





পুরী মুক্তিমগ্ুপ পণ্ডিত-সভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীআনন্দচন্দ্র মিশ্র কাব্যস্থৃতিতীর্ঘ মহ।শয় 
লিখিয়াছেন-_ | 

* * ইহাতে প্রত্যক্দরষ্টিগমা যোগিরাজ শ্ঠটামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের যে আধ্যাত্তিক 
ব্যাখ্যা এবং শ্রীগোগীনাথ কবিরাজ বিদংপ্রবরের যে ভূমিকা লিখিত রহিয়াছে, এ উভয়ের 
মণিকাঞ্চন যোগ স্থমধুর হইয়াছে । আরও আপনার অনবগ্ লেখনীপ্রস্থত ম্বচ্ছ ভাষাতে যে 
দীপিকা-দীপ্তি রহিয়াছে তাহাতে স্থুলদশীর পক্ষেও হুম্্রতত্বাহছসন্ধান-সরণী পরিষ্কৃত হইয়াছে । 
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গ্রস্থকারের মতে শাস্তচ-_ শান্ত পুরুষ । ইহার দুই প্ররকতি__বিদ্যা ও অবিদ্যা--গঙ্গ! ও 
সত্যবতী। গঙ্গার আট পুত্রের মধ্যে সাতটি গঙ্গা নিমজ্জিত করেন অর্থাৎ সুযুয়ার অস্তনিহিত 
সাতটি অনভিব্যক্ত অতীন্ড্রিয় শক্তি । গঙ্গার একটি মাত্র পুত্র ভীম্ম জীবিত থাকিয়া কুরুকুল 
রক্ষা করেন, ইনিই আভাস চৈতন্য ধাহার দারা সংসার ক্রিয়া সাধিত হয়। অবিচ্যা সতাবতী 
হইতে ছুই পুত্র জন্মে--€১) এক চিন্রাঙ্গদ বা পঞ্চভৃতাত্বক বিচিত্র দৃশ্বা এবং (২) বিচিত্রবীধ্য-_ 


(৫১০) 


স্বখছুঃখাদি বিচিত্র অস্থভব শক্তি! বিচিত্রবী্য হইতে ধৃতরাষ্্ী বা সংকল্পাত্মক মন ও 
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা পাণ্ড জন্মে; পাণ্ড,র ছুই স্ত্রী (১) কুস্তী, যিনি দেব-ভাব-সকলকে 
আকর্ষণ করিতে পারেন এবং (২) মাঁদ্রী, যিনি বুদ্ধিকে মত্ত করেন । কুস্তী নাভি হইতে ক 
পধান্ত স্থযুয্নামার্গ । তাহা হইতে তিন পুত্র জন্মিল--আকাশ তব বা যুধিষ্ঠির, বাষু তত্ব বা 
ভীম এবং তেজঃ তব্ব বা অজ্জুন। কুন্ত্রীর আকর্ধণী বিদ্বা যখন পাণ্ড বা বুদ্ধি কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়া মাদী বা স্বযুক্লার অধঃভাগ মত্ততায় সঞ্জাত হয় তখন জলতত্ব বা নকুল এবং 
ক্ষিতি তত্ব বা সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইহার: নিবুত্তি পক্গীয়, সেই জন্য ইহাদের স্থান 
দেহের পশ্চাদ্ভাগ মেরুদণ্ডের মধ্যে । 

পক্ষান্তরে, মন ব৷ ধৃতরাষ্ট্রের প্রবৃত্তি পক্ষীয় বুত্তি গুলি অথাৎ মনের বিষয়ে লোভ হেতু দশ 
দিকে এবং প্রত্যেক দিকে দশ প্রকার গতি হেতু একশত পুত্র, দেহের সামনের দিকে 
অবস্থিত । এই একশত প্রবৃত্তিমূলক কম্ম কি-_তাঁভা« গ্রন্থ মবো সন্নিহিত আছে । কুরু- 
ক্ষেত্র বা কম্মক্ষেত্র দেহ__ইহা। ধর্্ক্ষেত্রও বটে । পাগুবের নিনুত্তি পক্ষ, তাই তাহাদের 
সারথি জ্ঞান-তন্ ব| পরমাত্ম! শ্রীরঞঃ | ছান্দোগ্য « বুহদারণাক উপনিষদে যে দেতকে 
অবলম্বন করিয়া দেবান্্রর সংগ্রামের উল্লেখ আছে, গীতার এই আধাত্সিক ব্যাখ্া। তাহারই 
প্রতিচ্ছবি । বেদের অনুকরণে প্রত্োক নামের ধাতুগত অথের গ্বা তব্বাথ নির্ণয় করা 
হইয়াছে । 


কলিকাতা দর্শন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রাযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাল্সী পুচ তীর্থ মহাশয় 
লিখিয়াছেন-__ 

শ্ীমদ্ভগবদগীতার বাপ্যাত। পোগচধ্যানিরত নির্দলানব শ্রনুক্ত ভপেন্দ নাগ সানাল 
মহাভাগ কর্তৃক প্রথম ফটক উপশারন্বরূপ প্রাপ্প হইবাঁছি । ** * অদ্ধের শ্রধুক্ত সান্যাল 
মহাশয়ের এই প্রথম বটকের আশ্যান্থসিক ব্যাখ্যা শরমদ্‌ দাগাচাপা লাভিড়ী মহা ওবের 
ধোগান্ভূত তবাবলী পরিস্ফুট রঠিয়াছে | অন্থজগত্তের তন্রনিযয় অর্থাৎ যোগরভশ্ত) বা] মঙ্ক 
শাস্ের সারাংশ এই আবন্যাত্মসিক ব্যাখায় পাঠকগণ দেখিছে পাইবেন । এই আধ্যাত্মিক 
তত্ব অচ্ছশীলন না করিলে শ্রমগ্গবদ্গীতার সারাংশ বুঝিতে পারা যায় ন।। আমি উক্ত গীতার 
১ম টক পড়িয়া অপার তৃপ্ু শ শান্তি পাইয়াছি । ইভার ভমিকাও অতি মভার্খ হইয়াছে । 
এই আধ্যাত্মিক তত্বাস্ছভব ৪ সাধনবলে মতবিগণ ভুধলয় মন্প্য সুদীর্ঘায়ুং আঁধিব্যা ধিশৃশ্য 
অজর ও অমর হইয়াছিলেন। সেই তত্ব ভারাইয়া আজ আ্যগণ শক্তিহীন, জরা ব্যাধির 
কবলগ্রস্ত। ধর্শসাহিত্যান্বত পিপাস্থগণকে এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদিপূর্ণ গীতাখানি 
পাঠ করিতে অগ্ছরোধ করি । সকল সময়ে বাহিরের বল তত্বাছধাবন যাহারা করিয়! থাকেন 
তাহাদের একবার অস্তর তত্ব রত্বের অঙ্ুশীলনুঞক৪.অতি প্রয়োজনীয় | 


গ্রশ্থকারের অন্ঠান্ত পুস্তক । 


দিনচধ্য। ৪র্থ সংস্করণ 
আশ্রম চতুষ্টয 
অভ্যাসযোগ ২য় সংঙ্গরণ 
দীক্ষা ও গুরুত্ব 
বিনদল 
আত্মান্রসন্ধান ও আত্মাচ্ভূতি 
শতদল 
শ্রীমপ্তগবদ্গীতা প্রথম খণ্ড 
এ দ্বিতীয় খণ্ড 
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